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ভুম্মিকা 


প্রবাদ আছে মহাকাঁব কালিদাস নিজের বিরচিত গ্রন্ছসমূহ' উপহার- 
স্বরূপ নিয়ে কর্ণাটরাজমাহষার সাক্ষাতগ্রার্থা হলে পাঁশ্ডিত্যাভিমাননী 
কাবত্বশান্গর্বশালিনী কর্ণাটরাজমাহষাঁ প্রথমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
করতে অসম্মত হয়ে একি শ্লোক রচনা করে কালিদাসের কাছে পাঠিয়ে 
দেন। সেশ্লোকের অর্থ হলো এই যে, ষথার্থপক্ষে তিনজন কাব 
জন্মেছিলেন। তাঁরা হলেন ভগবান বিষ/র নাঁভিকমল হতে উদ্ভূত 
্ন্মা, পুরাণ উপপুরাণ ও মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস এবং রামায়ণ 
রচাঁয়তা বাজ্মীক । এই তিনজনই যথার্থ কাব, কারণ তাঁরা ব্রিভুবনের 
হিতাহিতের উপদেষ্টা গুর। এছাড়া এখনকার কোন মানুষ যাঁদ গদ্য 
পদ্য রচনা করে চিত্তচমংকারিত্বের প্রয়াস পান তাহলে আমি কণাটিরাজ- 
প্রয়া তার মপ্তকে বামচরণ বিন্যস্ত কার । 

পরে ভাগ্যবশতঃ কাঁলদাসের প্রণীত গ্রন্ছসমহের রসাস্বাদ পেয়ে 
প্রভূত সমাদর ও গৌরবের সঙ্গে মহাকবিকে আহ্বান করে রত্নাসংহাসনের 
উপর বাঁসয়ে এ ম্লোকাট পাঠ করে কাঁলদাসের বামচরণ নিজের মস্তকে 
স্হাপন করে আঁভনান্দিত করোছলেন তাঁকে । 

মহাকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাস যে দেশে জন্মেছেন, অমর ভাষায় 
কবিতা লিখে সনাতন হিন্দ্মসভ্যতার ধর্ম, আচার ও মানবপ্রকাতর 
বস্ময়াবহ অনন্ত বৌঁন্্য একাধারে সমাবেশ করে অপূর্ব রসসাচ্চ 
করেছেন এবং তাঁদের রাঁচিত মহাকাব্ গভীর মাধূর্য ও প্রসাদগ্ণ মৃত 
ছু তুলেছেন, সেই দেশে সংস্কৃত ভাষায় সরস কাঁবতা লিখে আর কেউ 

স্বী হতে পারেন, এমন সম্ভাবনা মহাকাঁব কালিদাসের আগে পযন্ত 
'আকাশকুসমের মতই 'ছিল। 

কিন্তু কালিদাস এই আকাশকুসুমসদ্‌শ সম্ভাবনাকে বাস্তব সত্যে 
পাঁরণত করেন। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের কাব্য হতে সংগৃহীত উপাদান 
দিয়ে ক অপূর্ব কাব্যরস সৃষ্ট হতে পারে, তাঁদের সষ্চিত কুস্দমরাঁজর 
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দ্বারা কেমন সললিত বৈজয়ন্তীমালা গ:ঃথিত হতে পারে, তা দেখাবার 
জন্যই যেন আঁবর্ভ়ত হয়েছিলেন কালিদাস। 

কাঁলদাসের রচিত মেঘর্দত, রঘবংশ, কুমারসম্ভব--এই তনখানি 
শ্রব্যকাব্য এবং আঁভজ্ঞান শকুন্তলম, বিক্মোবশী ও মালাবকাশ্নামন্্ ' 
_এই তিনখানি দৃশ্যকাব্য ছাড়া ধতুসংহার, নলোদয়, শৃঙ্গারাতলক, 
শঙ্গারা্টক, দ্বান্রিংশপুত্তলিকা ও শ্রুতবোধ কাঁলিদাসের নামে প্রচলিত 
থাকায় তাঁর গ্হাবলণীর অন্তানাবস্ট করতে হয়েছে । 

কাঁলিদাসের রচিত কাব্যগ্ীল মহাভারতের মত সৌরলোক 
সমৃদ্ভাঁসত ও অজন্ত্র শৃঙ্গসমান্বিত গাররাজ হিমালয়ের সঙ্গে অথবা 
রামায়ণের মত চন্দ্রজ্যোৎস্না সম্দদ্ভাঁসত 'স্হির সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয় 
নয়। কিন্তু তাঁর কাব্য স্বর্গের অমরাবতনীর স্নগ্ধমধূর পবনান্দোলিত 
মন্দাকনীবোচ্টিত নন্দনকানন যার মধ্যে আছে কত মণিময় ক্লাীড়াশৈল, 
কত কুসমকুঞ্জের বিচিত্র শোভা আর 'দব্যগন্ধের সমারোহ, আর আছে 
কত পাখির কলকাকালির সঙ্গে স্বচ্ছশীতল সরোবরের নিত্যাবকাঁশত 
কমলনিচয়ের সুমধুর সৌরভে আকৃষ্ট মধদকরকূলের মনোহর গান । 

এীতহাঁসকদের মতে কালিদাসের জীবনকাল এখনো পর্যন্ত 
'নার্বরোধে ও নিঃশংসায়তরূপে নিণাীত হয়নি । তথাঁপ খুষ্টের জন্মের 
&৬ বংসর পূর্ব হতে খম্টীয় পণ্ঠম ও বন্ঠ শতক পধন্ত যে চারটি 
কালগত মত এ পযন্ত এীতিহাসিকগণের দ্বারা উপস্হাঁপিত হয়েছে, তার 
মধ্যে খুল্টীয় পণ্টম ও ষষ্ঠ শতকই কাঁলদাসের কাল হিসাবে গ্রহণযোগ্য । 
কালদাস চন্দ্রগনপ্ত বিশ্লমাঁদত্যের রাজত্বকালের শেষাংশ অথাৎ কুমার- 
গুপ্চের সমগ্র রাজত্বকাল ৪৫৫ অব্দ এবং হয়ত বা কুমারগুপ্তের সমগ্র 
রাজত্বকাল, আবার হয়ত বা স্কন্দগপ্তের রাজত্বকালের কিছুকাল পর্যন্ত 
উজ্জয়িনীর রাজসভা অলত্কৃত করোছিলেন। পঞ্চম ও বন্ঠ শতকের 
কালিদাস, শদ্রক, চতুর্থ শতকের 'বশাখ দত্ত, পণ্চম শতকের শেষভাগ্ের 
ভুবনাবিখ্যাত আর্য ভট্ট, পণ্চমের প্রথমাংশের বরাহমিহির প্রভাত মনীষীগণ 
এই গৃপ্তরাজাদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষকে গৌঁরবান্বিত করোছলেন। 
গৃপ্তবূগেই বিভন্ন জ্ঞানবজ্ঞান ও কলাবদ্যার চচয়ি ভারত সবাধশে 


(11) 
শিক্ষার্দীক্ষার সবেচ্চি শিখরে আর হয় । 

মেঘদূত কালদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বললে অত্যুন্তি হয় না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলেছেন, “মেঘদুত' ব্যাতীরন্ত অন্য কোন 
কাব্য রচনা না করিলেও কালিদাস ভারতবর্ষের আদ্বিতীয় কাব বলিয়া 
সবর অঙ্গীকৃত হইতেন 1, 

বস্তুতঃ কাবকজ্পনার অবাধ প্রসারতায়, প্রেমচেতনার গভীরতায়, এক 
প্রাণস্পর্শী সৌন্দর্ষচেতনার আঁতব্যাপ্ত উচ্ছৰবাসময়তায় এ কাব্য শুধ; 
ভারতের নয়, বিশ্বের আর কোন কাব্যের সঙ্গে এ কাব্যের শ্রেন্ঠত্ব তুলনা 
চলে না। মেঘদৃত যেন রামাঁগাঁর পর্বত হতে অলকা পর্যন্ত ভারতের 
এক বিশাল ভূভাগের একখানি বিরাট প্রাতকীতি। 

স্বচ্ছন্দবিহারী কাবকজ্পনা পাঠককে ইচ্ছামত কখনো বলাকাশ্রেণী- 
শোভিত নীল আকাশে, কখনো স্বর্গে, কখনো সমদ্রুশয়নসপ্ত বিষ্দর 
পদপ্রান্তে, কখনো পাতালে, আবার পরক্ষণেই 1হমালয়ের তুষারশহ্দ্র 
উত্তঙ্গ শিখরে নিয়ে গেছে । আর পাঠক হতচৈতন্যের মত ভূতাবিষ্টের মত 
সেই কল্পনার অনুবর্তন করেছে । 

মেঘদূত কাব্যের প্রধানতম বৌশিষ্ট্য হলো প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্য 
চেতনার সামাহণন ব্যাপ্ত আর প্রসারণশশলতা । রামাগার পর্বতে 
নর্বাঁসত যক্ষের হৃদয়ে তার প্রেমময়ী স্ত্রীর প্রীত তার অমর প্রেম 
ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হয়ে দিনে দিনে বার্ধত হয়ে লাভ করেছে এক বিস্ময়কর 
বেগবস্তা । সেই প্রেম প্রকৃতির চেতন অচেতন বস্তুর মধ্যে সব সীমারেখা 
লুপ্ত করে 'দিয়ে অচেতন মেঘের মধ্যে প্রাণসগ্ঠার করে গাঁতশীল করে 
তুলেছে তাকে । সেই মেঘ রামাগাঁর পর্বত হতে সুদুর অলকা পযন্ত 
সদণর্ঘ পথে যখন যেখানে উপাঁস্হত হয়েছে তখাঁন সেখানকার অচেতন 
জড়প্রকৃতি মেঘের প্রাণস্পশর্ট ভাবোচ্ছৰাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে । পর্বত 
তাকে দেখে অশ্রুপাত করে, পাঁথবী দীর্ঘানঠবাস ছাড়ে, নদীবক্ষ 
উচ্ছবাসত হয়। 

নবাববাহত যক্ষের যে দাম্পত্য প্রেম একাঁদন ছিল খুবই সংকীর্ণ ও 
একান্তভাবে আত্মসর্বস্ব, ষে প্রেম জাগাতক সকল সম্পর্ক ও কর্তব্যকর্ম 
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হতে তাকে 'বাচ্ছন্ন করে তার সমস্ত প্রাণমনকে শুধু প্রেমাস্পদের চিন্তায় 
কেন্দ্রীভূত করে এবং তার মধ্যে হাীনভাবে আবার্তত হয়ে আভশাপ 
ডেকে আনে, আজ সেই সর্বাবস্মরণনগন্ধা আভশপ্ত প্রেমকে সকল 
সংকীর্ণতা হতে ম্বান্তদান করে জগতের 'বাভন্ন বস্তু ও জীবের মধ্যে 
প্রসারত দেখে তাকে । সর্বব্রই এক আশ্চর্য প্রণয়লীলাকে তরাঙ্গত 
দেখে সে। তটসংলগ্ন বেতসলতাগুলি হাত বাঁড়য়ে কেলিকপাঁটনন 
নীলবসনা তাঁটনীকে আঁকড়ে ধরতে চায়, লবঙ্গলতার দ্বারা আলাঙ্গত 
হয় এলাচলতা, প্রভাতবায়ুর দ্বারা পাঁরচু ম্বিত হয় "প্ররঙ্গুলাতিকা, দাঁয়িতা 
সৌদামিনী কণ্ঠলগনা হয় দাঁয়ত মেঘের। এইভাবে যক্ষের আত্মগত 
প্রেম হয়ে ওঠে বিশবগত | 

বক্ষের সৌন্দর্য বোধেরও এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে এমাঁন করে। 
একাঁদন তার যে সংকীর্ণ সৌন্দর্য বোধ শুধ্‌ তার প্রেমাস্পদের অঙ্গলাবণ্যের 
মধ্যে ছল শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ, সে সৌন্দর্যবোধ আজ বিশ্বপ্রকীতির 
'বাঁভন্ন বস্তুরাজর মধ্যে স্বচ্ছন্দপ্রসারত ৷ মেঘের যাব্রাপথে কোথায় 
কোথায় কোন কোন সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে তার সেই সব নয়না- 
'ভিরাম দৃশ্যের কথা তাকে আগেই বলে দিয়েছে । হিমালয়ের পর্বতগান্ে 
তুষারশীতিল শিলাখণ্ডে কস্তুরী মৃগের দল এসে বসে ও শোয় আর 
তাদের নাভিস্হিত কদ্তুরীর গন্ধে আমোঁদত হয়ে ওঠে সমগ্র পর্তদেশ । 
পর্বতোপাঁর আম্রকুঞ্জ পৃথবীর আতাম্র স্তনকুন্তের মত শোভা পায়। 
কোথাও ময়ূর নীল কণ্ঠ উন্নত করে আছে, কোথাও কোন রাজপথে 
প্রাসচগ্চলা আভসারিকাদের কবরী হতে ফুলের মালা স্খালত হয়ে 
আছে, .কোথাও বা তাদের দ্ুতগমনানবন্ধন পীবরস্তনের উপর ন্যস্ত 
মদন্তার মালা ছি'ড়ে পড়ে যায় মাটিতে, আবার কোথাও কোন সূন্দরী 
করতালিসহকারে ময়,র নাচায় আর তার করাকশলয়ধ্ত সোনার বলয় 
রদনদঝদ5নদ করে বাজতে থাকে । 

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভন্ত। প্রথম সাতাঁট সর্গে দেববৈর? 
গর্বোদ্ধত তারকাসুরের বধের উপায়স্বরূপ পার্বতণর গর্ভে শিবের পত্র 
দেবসেনাপাঁত কার্তিকেয়ের জন্মসম্বন্ধে দেবতাদের পাঁরকজ্পনা, হর- 
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পার্বতীর প্রণয় ও মিলন সম্পাদনের জন্য কল্দর্পের নিয়োগ, শিবের 
নেত্রানলে মদনভস্ম এবং পার্বতীর প্রাণপাঁতনী তপস্যায় মহাদেবের 
প্রসম্নতা ও উভয়ের পাঁরণয়সম্পাদনের কথা বার্ণত হয়েছে । অস্টম 
সর্গে হরপার্বতীর [বহার বর্ণনা, নবমে হরপার্বতীর কৈলাসগমন এবং 
দশমে কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বা্ণত হয়েছে । এই তিন সর্গে কিছু 
অশ্লীল বর্ণনা পাঁরলাক্ষত হয় । ভারতবাসশীরা হরপাব তকে জগতপিতা 
ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন । তাই তাঁরা জগত্াপত। ও জগন্মাতা সংক্রান্ত 
অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুগচিভ বিবেচনা করেন এবং 
আলঙ্কারকেরাও এ একই মত পোষণ কবেন। 

একাদশ হতে সপ্তদশ 'পধন্তি সাত সর্গে কাতিকেয়ের বাল্যলঈলা, 
সৈন্যাপত। গ্রহণ, তারক।সংরের সঙ্গে সংগ্রাম ও তারকাসরের নিধন 
সাঁবস্তারে বার্ণত হয়েছে । এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশমান্র 
নেই। কিন্তু অস্টম, নবম ও দশম সর্গ উমামহে্বরের সম্ভোগবর্ণনার 
অনোঁচিত্যদোষে দস্ট হয়ে আছে। 

কুমারসম্ভব রঘুবংশের পূর্ববতরঁ রচনা । তাই কুমারসম্ভবে 
কয়েকটি স্হানে স্হৃূলতা ও ঈবৎ অসংলগনতার যেসব ত্র2াট দেখা যায় 
রঘুবংশে সতকতার সঙ্গে সেই সব ব্রাট সংশোধিত করেছেন কা1লদাস। 

হমালয়নান্দন উমা প্রথমে সৌন্দযের দ্বারা মহেশ্বরের হদয় জয় 
করতে গিয়ে মদনভস্ম স্বচক্ষে দেখে বফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। 
পরে স্‌দীর্ঘকালীন কঠোর তপস/ার দ্বারা মহেশ্বরের প্রসাদলাভ করে 
তাঁর চিরবাঞ্চিত দেবতার সঙ্গে মিলত হন। এর থেকে বোঝা যায় ষে প্রেম 
মহান, প্রেমাস্পদ যেখানে সর্বগুণাঁন্বিত এক ব্যান্তত্ব সেখানে তার মলনের 
পথাঁট সহজ নয়। সেখানে কঠোর আত্মীনগ্রহ, আত্মশযাদ্ধ ও দীর্ঘ 
তপস্যার দ্বারা মিলন সম্ভব । রঘুবংশেও দেখা যায় স্বয়ম্বর সভা্ন 
ইন্দূমতার বরমাল্য লাভ করেও পরে সাম্মীলত বৈরী রাজাদের 
প্রাতকূলতাকে সম্মুখ সমরে জয় করে তাঁদের মিলনকে সম্পূর্ণ করতে 
হয়োছল অজকে ৷ মদনভদ্মের পর রাঁতর দর্ঘবিলাপ ও আত্মদহনের 
মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে তাদের খান্ডত প্রেম । 
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বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন, কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত 
কালিদাসের রচিত, পরে অঙ্টম হতে সপ্তদশ সর্গ পরন্তি অন্য কোন 
কবিত্ব কণ্ডুয়না্থ+ কবির দ্বারা বিরচিত হয়ে থাকবে । কিন্তু এ সিন্ধান্ত 
আমরা মেনে নিতে পারি না। 

কালিদাস বুঝেঁছলেন মানবসমাজকে শাক্ষত ও সুগঠিত করতে 
হলে প্রেমের এক উচ্চ আদশ স্হাপন করতে হবে । তাই তিনি যখানি 
এ বিষয়ে কোন উচ্চ আদর্শ গঠন করতে গেছেন তখাঁন হরপার্ব তীর 
অলোঁকিক ও অপূর্ব প্রেম ও পাঁবি্র চারন্রের কথা মনে পড়েছে তাঁর 
এবং পরবতা কাব্গুলিতে নরনারীর চারন্র এ মহান আদর্শে গঠন করার 
প্রয়াস পেয়েছেন ৷ দেবদেবীর মিলনাত্মক জগতের আদ জনক জননীর 
সম্ভোগ বিরহাত্বক 'কুমারসম্ভব' লিখতে বসেই বোধ হয় দেবমানব রাম 
'দেবমানবী সীতার চারন্র চিন্রণ করতে সংকল্প করেছিলেন । তাই আদর্শ 
প্রেমের মূর্ত প্রতীক পার্বতী মহেশবরকে প্রণাম করেই সেই আদর্শের 
অননসরণে সব গ্রন্হ রচনা করেছেন। রঘ:বংশ, শকুন্তলা, মালাবকাগ্ন- 
মিত্র ও বিক্লমোর্ব শীতে এই সত্যের পারচয় পাওয়া যায় । 

যাঁদও কালদাসের রচিত সাহিত্যের নাম করতে সবাগ্রে রঘ্যবংশের 
কথাই মনে পড়ে তথাপি তাঁর কুমারসম্ভবই প্রথম মহাকাব্য এবং রঘ:- 
বংশের পূর্বরাঁচত। তাই কুমারসম্ভবে যে সকল অংশ হৃদয়গ্রাহী ও 
চিত্তাকর্ষক রঘবংশে তা আরও পাঁরণত ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত আবার যে যে 
অংশ স্হ্‌ল ও ন্াটষ্যন্ত তা রঘুবংশে পাঁরত্যন্ত। মোট কথা, কুমার- 
সম্ভবে কাঁলদাস যে সব চাঁরন্রের স্বর্ণপ্রীতমা গঠন করেছেন, রঘ:বংশে 
সেই সব প্রতিমাগাীলকে হীরকম্্তাখাচিত নানা অনবদ্য আভরণে সজ্জিত 
করেছেন। 

আর একটি কথা এই যে, হরপার্বতী কুমারসম্ভবের নায়ক নায়িকা, 
উভয়েই স্বর্গের দেবতা, আর রঘ.বংশের প্রাতপাদ্য নায়কনায়িকা ভারতের 
সর্ব প্রধান নৃপাতির বংশজাত। একের লীলাস্হল স্বর্গ, মর্তয, পাতাল; 
অন্যের লীলাস্হল কোন মর্তযধাম। স্বর্গলোকের ও স্বর্গের দেবদেবীর 
'বর্ণনায় কাবিকজ্পনাকে অনিয়ন্লিত ও অগ্রাতিহতভাবে প্রয়োগ করার 
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সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইন্দিয়গ্রাহ্য ও. নিত্যানূভূত পার্থব পদার্থ ও 
ঘটনার বর্ণনায় কবিকজ্পনাকে অনেকটা সংযত ও সামাঁজকতার অভ্যাসা- 
নৃগত হয়ে চলতে হয় । তাই সেই সব বর্ণনাকে চিত্তচমৎকারণী করে 
তোলা বড়ই কষ্টসাধ্য । তাই কুমারসম্ভব রচনার পর দঢ়ু আত্মপ্রত্যয় 
ও পাঁরপন্ক কবিত্বশান্তর সাহায্যে রঘুবংশে নিরবচ্ছিন্ন মোর চিন্র অঙ্কন 
করেছেন কালিদাস । 

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌ নাটকের 'বিশালতায়, চিন্রপটের নিপণতায় 
এবং তার চ্বর্গমর্তযব্যাঁপনী কজ্পনার বিরাট রুপৈশ্বর্ধ দর্শনে আভভূত 
হয়ে পাঁড় আমরা । মর্তের মালিনীতীর হতে স্বর্গাঁধপাঁতর রাজসভা 
পর্যন্ত এই নাটকের "চন্রপট প্রলম্বিত। এই নাটকের নায়ক দুজ্মন্ত 
ভাগ্যবলে এই জড়জগতের সব জড়তার ধু গান্র হতে ঝেড়ে ফেলে 
স্বর্গসম্পদের আঁধকারা হয়েছেন এবং শেষে এই জড়তাময়ী পৃথবীকে 
স্বর্গে পাঁরণত করতে পেরেছেন। স্বর্গমর্তাবসারী এক বিরাট 
চিন্রপটে পরিপূর্ণ প্রেম ও পারপূর্ণ সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক শকুন্তলার 
মত চৈতন্যময়ী এক প্রাতমার সাক্ষাৎ পেয়েছি আমরা যার গোঁরবমুকুট 
এই অসাম ধরাতল হতে বাড়তে বাড়তে শেষে সদর স্বর্গলোকে 
অসমের পাদপাঁঠে 1গয়ে ঠেকেছে । স্বর্গলোকের সঙ্গে মর্তলোকের 
[মিলন ঘাঁটয়েছে। 

মাঁলনীতীরের এক উদ্যানবাটিকার 'নকুঞ্জপ্রান্তে যে শকুল্তলাকে 
দাঁড়য়ে থাকতে দোখ, সেই রসোচ্ছলা শকুন্তলার হাস্যময়ী মূর্তির সঙ্গে 
আজকের এই ব্রতপীড়িতাঙ্গী, বিরহশীর্ণা, মালনবেশা, পাঁতিধ্যানরতা 
যোগিনী শকুন্তলার মুর্তি তুলনা করলে বুঝতে পার সেই আত্মসর্বস্ব 
সকাম প্রেমের আধারস্বরূপা নারমার্ত অপেক্ষা ল্বর্গয় সুষমাসম্পন্া 
নিদ্কাম নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রতীকস্বরূপা এ মুর্ত কত অনুপম, চমৎ- 
কাঁরতায় কত পাঁরপূর্ণ। মনে হয় এ মার্ত মর্ত)বাঁসন হয়েও স্ব্য় 
এক 'দব্যচৈতন্যে প্রদীপ্ত। শকুন্তলা-দুজ্সন্তের 'মিলনদশ্যাটর রচনায় 
এক অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন কাঁব। একাঁদন যে মনোহারণণ 
দম্পাঁতমৃর্তি স্হুলদেহে স্দন্দর ছিল আজ দীর্ঘকালীন বিরহানলে 


(৮111) 
'পাঁরদগ্ধ ও পাঁরিশহদ্ধ হয়ে সংন্দরতম হয়ে উঠেছে । 

আঁভজ্ঞান শকুন্তলম ছাড়া সারা সংস্কৃতসাহত্যে মালাবকাণ্নামত্রের 
সমকক্ষ নাটক আর নেই। এ নাটকের সবাংশই স্বাভাঁবক লৌকিক 
ঘটনা ও পার্থিব পাঁরবেশে পাঁরপূর্ণ। কণ্টকজপনা বা আনিয়ন্দিত 
কল্পনার কোন উদ্দামতা নেই এ নাটকে। এক একটি বনফ্‌ল যেমন আপন 
ধর্মে আপন শান্তৃতে ফুটে উঠে সমগ্র বনভূমিকে আলোড়িত করে, তেমাঁন 
এ নাটকের চারব্রগুলি আপন আপন বাস্তব স্বভাবধর্মে ধারে ধীরে 
প্রস্ফুটিত হয়ে নাটকের সমগ্ন পটভূঁমিকে রসোজ্জবল করে তুলেছে । 

শকুন্তলার মত উবর্শী পুরুরবার প্রেমসম্বালত বিক্মোরশী 
নাটকটির পটভূমিও স্বর্গমর্তব্যাঁপনী। এ নাটকের প্রথম দৃশ্যেই কাব 
তাঁর যথেন্ট শান্তমত্তার পারচয় দিয়েছেন । স্বগেরি সবশ্রেজ্ঠা কামিনীকে 
মর্তোর আঁধবাসণ রাজা পূরুরবা বা 1বক্কমের প্রাতি অন:রন্তকরে ইন্দ্র, চন্দ্ 
প্রভাতি দেবতাদের শত আকিগ্নেও যার হৃদয় স্হির, ধীর, আঁবচালিত 
তার সেই*হৃদয়ে আসান্তর তরঙ্গবিক্ষেপ ঘটাতে হবে। স্বগাধিপাঁতর 
সভাবিলাসিনী কামিনী উর্বশীকে সঙ্ঞান অবস্হায় রাঙ্জার সামনে 
উপাস্হত করলে তার যথেচ্ছ ভোগতৃপ্ত স্বর্গবাসন হৃদয়কে মর্তযমানবের 
প্রতি 'আকৃষ্ট করা কঠিন হবে বলেই কাব তাকে অজ্ঞান অবস্হায় 
উপাঁস্হত করেছেন মত্যরাজার সমক্ষে। সর্বসংস্কারাবমূক্ত হৃদয়ে 
মূছপিল্না উর্বশীকে অসরের কবল হতে উদ্ধার করে এনেছেন রাজা । 
মৃছভিঙ্গে নবজীবন লাভ করে চিরনবীনা অনন্তযৌবনা উর্বশী এক 
অদৃস্টপূর্ব নূতন রাজ্যে নয়নাভিরাম এক মৃর্তকে দেখতে পেল। 

প্রতিষ্ঠান নগরের রাজা প্রুরবার দেবদুলভ হৃদয়ে প্রেমই একমাত্র 
মৃখ্য বস্তু । উর্বশীর প্রেমের কাছে তাঁর রাজ্য, এশবর্য, ধন, মন, প্রাণ 
সব তৃণের মত তুচ্ছ। এই অলৌকিক অগ্রাকৃত প্রণয়শীন্ততে বশীভূত না 
হয়ে পারোনি উর্বশী । এক মতমানবের প্রেমের এমবর্ষে আভভূত হয়ে 
্বর্গসূখ ভুলে গেছে সে। দীর্ঘ বিরহ ও উন্মাদলাঞ্চনার পর উবর্শী 
পুরুরবা জলদযানে রাজধানী প্রত্যাবর্তন করেছে । এ দৃশ্যের ক্পনায় 
যে ছবি ফ.টে উঠেছে রঘদবংশের ্রয়োদশ সর্গে রামসীতার পুষ্পকরথ- 


৪ 


1) 


যোগে লঙ্কা হতে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনে সেই ছবি আরও উজ্জবলভাবে 
প্রস্ফুটিত হয়েছে । এই দৃশ্যের বর্ণনায় কালিদাস যে স্বর্গমতব্যা্পিনী 
কলপনাশান্তর লীলাতরঙ্গ প্রদর্শন করেছেন তা ভাবলেও চমৎকৃত হতে 
হম়। 

অভিজ্ঞান শকুন্তলম, বিক্লমোর্ধশী ও মালাবকাণ্নিমিত্র এই তিনাটি 
নাটকের নায়ক দুম্মন্ত, পুরুরবা ও আঁগ্নমিন্র- এই তিনজনই ব্যান্তত্ব- 
সম্পন্ন নৃপাতি, প্রণয়কলায় সিদ্ধ, িল্ত তাদন প্রেম ধর্মভাবশন্য। 
তাঁরা প্রত্যেকেই গৃহে সাধ্ৰী পাঁতিব্রতা স্ত্রী থাকা সত্তেও বাঁহঃসৌন্দর্যের 
কাছে নাত স্বীকার করে এক একজন বৃপলা-ণ্যবত রমণীর কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছেন। বাঁহঃসৌন্দযে'র কাছে এদের প্রতোকের 
অন্তঃসৌন্দর্য পরাভব স্বীকার করেছে। কিন্ত কুমারসম্ভবের অজ 
এবং নলোদয়ের নল পত্বীপ্রেমে একান্তভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন । 

1কল্তু এসব সত্তেও কাদিদাস তাঁর প্রাতাঁট কাব্যে প্রণয়কলার সম্ভোগ- 
চন্ত্র বর্ণনার সঙ্গে বিরহাবধূর নবনারীর মানবপ্রকৃতি ও হৃদয়ানূভূতি 
'শুকাশে অসাধারণ নৈপৃশ্য ও কীতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। মানবহৃদয়ে 
প্রণয়ের উল্মাদনা ঘে কতদূর চরমসামায় উপনীত হতে পারে, প্রণয়োন্মত্ত 
নরনারশর নয়ন যে প্রণয়ানকূল পদার্থ ছাড়া আর ?কছুই দেখতে পায় 
না এবং প্রণরধারা ঠিক পথে প্রবাঁহত হলে প্রণয়*র সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও 
জগতের মঙ্গল সাধত হয় তা স্ন্দরভাবে দৌখয়েছেন । প্রেম যে শুধু 
দুটি নরনারার ব্যান্তুগত ব্যাপার নয়, প্রাতাঁট প্রেমের যে একটি বৃহত্তর 
সামাঁজক তাৎপর্য আছে এট তাঁর প্রাতাঁট কাব্যেই দেখাতে চেয়েছেন 
কাীলদাস। তই তান চাইতেন সন্দর বাহঃপ্রকীতির মত মানুষের 
অন্তঃপ্রকীতিও সুন্দর হয়ে উঠদক । তান চাইতেন প্রাতাঁটি সম্ভোগসবর্ব 
প্রেম বিরহাশ্নিতে দগ্ধ ও পরীক্ষিত হয়ে নিকাষিত হেমের মত এক 
শান্তোজবল পর্ণতা প্রাপ্ত হোক। তিনি চেয়েছিলেন বাঁহঃসৌন্দর্য 
মুগ্ধ ও উদদ্রান্ত প্রতাঁট প্রেম ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্য 'দিয়ে জৈব 
লালসার সব স্তর আঁতক্রম করে পদ্মের মত আপন আঁত্বক সৌন্দর্যে 
প্রস্ফাটিত হয়ে নিচ্কাম আদর্শের উদার আকাশপানে তুলে ধরক 
িজেকে ৷ এইখানেই কাব হিসাবে অনন্যসাধারণ সার্থকতা কািদাসের ৷ 

সুধাংশুরগ্জন ঘোষ 


মেঘদূত 
ুর্বমেঘ 


অলকাধিপাঁত কুবেরের কর্মচারী কোন এক বক্ষ স্বৈণতাবশতঃ 
রাজকার্যে অবহেলা করায় শাপগ্রস্ত হয়ে সব ক্ষমতা হারিয়ে এক বছরের 
জন্য রামাঁগাঁর পর্বতে হয় নিবাঁসত। এ রামাগাঁর পর্বতে রামসীতা 
কিছকাল বাস করায় সেখানকার সব জলাশয়গীল জনকতনয়া সীতার 
স্নানের দ্বারা পবিত্র এবং সেখানকার সকল স্হানই ছায়াতরর সংশীতল 
ছায়ায় সতত স্নিগ্ধ । 

সেখানে আট মাস বাস করে তার প্রিয়তমার 'বিরহব্যথায় উন্মন্তপ্রায় 
হয়ে ওঠে সেই কামান্ধ ষক্ষ। তার পূষ্টল দেহ এতই কৃশ হয়ে ওঠে 
যে তার হাতের সোনার বালা খুলে পড়লেও সে তা জানতে পারেনি । 
পাঁরশেষে আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে পর্বতের িতম্বদেশে উৎখাতকেলিতে 
মত্ত হস্তীর মত মেঘের খেলা দেখে একরকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই 
দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষ । 

রাজার অনচর বিরহী বক্ষ সেই নবজলধরের কে চেয়ে থাকতে 
থাকতে হৃদয়ের উচ্ছালত অশ্রুবেগ কোনমতে চেপে রেখে কত কি ভাবতে 
লাগল। যার "চন্ত প্রিয়াবরহের তাপে দগ্ধ হয় না, যার প্রেমাস্পদ তিল- 
মাত্রও চোখের আড়াল হয় না, এমন চরস্খী ব্যন্তিও নবমেঘ দর্শনে 
কেমন যেন আকুল হয়ে ওঠে, সব পেয়েও কি যেন পায়ান বলে চণ্চল 
হয়ে ওঠে তার মনপ্রাণ”_আর যে হতভাগ্যের কণ্ঠে দূরাস্হত প্রণায়নীর 
জন্য,হাহাকার ধ্বনিত হয় সতত, তার অবচ্হা যে কত শোচনীয় তা আর 
বলার ক আছে? 

ধ্বমে শ্রাবণ মাস এগিয়ে আসতে বিরহ ঘক্ষ নিজের অবস্হা বিবেচনা 
করে বুঝল, এই নববর্ষাগমে বিরহবেদনা তীব্রতর হওয়ায় তার স্ত্রী হয়ত 


আর বাঁচবে না। সেষে মরোন এবং আবার তাদের মিলন হবে এই 
কাঁলদাস--১ 


২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


সংবাদটা কোনরকমে তার স্ত্রীকে পাঠালে হয়ত সে বেঁচে যেত। এই 
ভেবে মেঘের দ্বারা নিজের কুশল সংবাদ স্ত্রীর কাছে পাঠাতে মনস্হ করে 
কুরাঁচ ফ্‌লে অর্থ সাঁজয়ে প্রণীতিবচনের দ্বারা তাকে স্বাগত জানিয়ে 
জিজ্ঞাসা করল, 

ধূম, জ্যোতি, জল ও বাতাস এই চারাট পদার্থের সংমিশ্রণে সমহৎপন্ন 
অচেতন মেঘই বা কোথায়, আন সকল প্রাণীর দ্বারা দেশদেশান্তরে 
পাঠানোর যোগ্য সংবাদই বা কোথায় 2 মেঘের দ্বারা সেই দূর অলকায় 
সংবাদ পাঠানো যে কতদ্‌র সম্ভব, প্রিয়াবরহে উন্মত্ত যক্ষ তা একবার 
ভেবেও দেখল না, অথবা যারা কামার্ত তাদের চেতন অচেতনে ভেদাভেদ 
করার কোন ক্ষমতা থাকে না। 

হে মেঘ, আম জান জগ্গাদ্বখ্যাত পূজ্কর, আবর্তক প্রভাত জনদেব 
তাঁম বংশজাত, তার উপর স্বর্গাঁধপাঁত ইন্দ্রের তাঁম প্রধান পুরুষ । 
তৃমি কামরূপ অর্থাৎ ইচ্ছামত যে কোন রূপ ধারণ করতে পার। তাই 
আজ আমি তোমার নিকট ভিক্ষার্থ হয়ে উপাঁস্হত। ভাগ্যদোষে আজ 
আম একাকী সংসার সমাজ হতে বিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছি এখানে । 
তোমার মত মহান ব্যান্কিব কাছে ভিক্ষা চেয়ে যাঁদ বিফলই হই তবে সে 
বরং ভাল, কিন্তু যারা অধম, বা নীচ তাদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে সফল 
হলেও তা প্রার্থনীয় নয়। 

হে মেঘ, যারাই তাঁপত তাদের জল দান করে শীতল করো, তাদের 
সকল তাপ দূর করো । আমি ধনপাঁত কুবেরের কূদ্ধ আভিশাপে "প্রিয়ার 
বিরহানলে দগ্ধ, তুমি আমার প্রিয়ার কাছে একবার গিয়ে তাকে আমার 
সংবাদ দিয়ে আমার তাঁপত প্রাণ শীতল করো। তাছাড়া বড় বড় যক্ষ- 
পাঁতদের আবাসভূমি অলকার নয়নমনোহর শোভা দেখলে প্রাণ জ্যাঁড়য়ে 
বায়। অলকাপুরীর বাইরে উদ্যানে দেবাঁদদেব মহাদেব আছেন 
আঁধাচ্চিত। সেই চন্দ্রশেখরের ললাটাঁস্হত চন্দ্রের অমলধবল জ্যোৎস্নার 
আলোয় নগরের বত সব সৌঁধমালা ও অন্রীলিকারাজ তুষারশূভ্র হয়ে 
[বরাজ করছে । 

পবনার হয়ে তুমি যখন আকাশে উড়তে থাকবে তখন প্রোষিতপাঁত- 


মেধদূত ৩ 
কারা অর্থাৎ যাদের স্বামীরা দূরদেশে আছে সেই কামিনশরা তাদের 
স্বামীবা বাঁড় ফিরে আসবে ভেবে তোমাকে দেখার জন্য রুক্ষ ও আল- 
লায়ত কেশপাশ নিয়ে ছ;টে আসবে । তুমি সেই সব বিরহাবিধূরা 
কামিনীদের যেন উপেক্ষা করো না, কারণ তুমি তাদের স্বামীদের বাঁড় 
ফারয়ে আনবে ভেবে এই আম্বাসে ও আশায় তোমাকে দেখতে চায় । 
হে মেঘ, আমার মত পরাধীন কেউ নেই, যে তোমার উদয়েও বিদেশে 
পড়ে থাকে । 

হে নেঘ, যাত্রার পক্ষে আজ বড় স্মাদন, কারণ আষাটের মৃদুমন্দ 
বাতাস তোমার গমনপথের দিকেই তোমার অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে । 
চা৬কপাঁখিরা আনন্দে বিভোর হয়ে মধুর কণ্ঠে গান করছে । তার 
উপর গভাধানক্ষণ উপাস্হত হওয়ায় নয়নমনোহর বলাকা মিথ.নের৷ 
মালার আকারে আকাশে উড়তে উড়তে তোমার আড়ালে মৈথ:নাক্কয়ার 
জন) মাঁলিত হতে আসবে। 

হে মেঘ, হম গিয়ে দেখবে তোমার ভ্রাতৃজায়া আমার সঙ্গে মিলনের 
জন্য হৃদরবৃন্তে আশার কুসুমাঁটিকে ধরে রেখে বসে বসে দিবস গণনা 
করছে । এহ আশ। ফুরলেই [বশুজ্কবৃন্ত কুসুমের মত তার জীবনও 
শাাঁকয়ে যাবে । সে তার স্বামীব একমান্র পত্র, তার স্বামীও তার 
একমান্র পাঁত। দুজনেই দুজনের অনন্যপরতন্ত অবলম্বন। আম 
য কেবল তার€ একথা সে ভালভাবে জানে বলেই আশা ত্যাগ করতে 
পারছে না। 

হে মেঘ, পথে তোমার সঙ্গীর অভাব হবে না। তোমার যে গজনে 
পাঁথবী ফেটে ভককুন্দলী ফুল কাঁপতে কাঁপতে মাথা তুলে দেখা দের, 
তোমার সে গর্জন শোনামান্র রাজহাঁসগীল মানস সরোবরে যাবার জন; 
টৎসুক হয়ে উঠবে । তারা মূখে একখণ্ড করে সাদা মৃণাল 1নয়ে 
তামার সহায় হবে, তোমার সঙ্গে তারা কৈলাস পর্যন্ত সাথী হবে। 
গাঢ় কৃষ্ণবর্ন তোমার কলেবরের ননচে শুভ্র রাজহাঁসের ঝাঁক আর তাদের 
নাল চ%-পুটে অমলধবল মৃণালখণ্ড-_সব মালয় এক অপূর্ব শোভার 
নষ্ট হবে। 


৪ কালদাস রচনাসমগ্র 


যান্রাকালে তোমার সর্বোত্তম মিত্র এই পর্বতকে আঁলঙ্গন করে যাও, 
তাহলে তোমার মনস্কামনা "সিদ্ধ হবে। কারণ তার মেখলাসমূহের 
প্রীতাঁট উপলখণ্ড ন্রিলোকপূজ্য রামচন্দ্রের পদাঁচহে আঁঙ্কত ও তাঁর 
পদরেণ্‌স্পর্শে পবিত্র । নিদাঘের দীর্ঘ তাপভোগের পর এই পর্বত 
যখন তোমাকে পায়, তোমার প্রথম জলাবন্দু যখন তার উপর পড়ে তখন 
দীর্ঘ বিরহের সন্তাপ অঙ্পাকারে তার সর্বাঙ্গ হতে বার হতে থাকে । 
আর তার সারা গায়ে হিমাবন্দুর মত বিন্দু বন্দু জল দেখা যায়। 
মনে হয় ওগ্লি যেন জল নয়, তোমাকে পেয়ে তার আনন্দবিগাঁলত 
হৃদয়ের স্নেহবিন্দু ঝরে পড়ছে জলের আকাবে । 

হে মেঘ, তোমার যাবার মত পথেব পরিচয় ঠিকানা সব বলে দিচ্ছি, 
মন দিয়ে তা শোন । তুমি এখন নববর্ষাৰ জলভারাষ্কান্ত মেঘ । হালকা 
জলশুন্য মেঘেব মত আঁত উধের্ব উঠতে পারবে না তুমি । তাই পথে 
যে সব পাহাড় পর্বত পাবে তাদের কোথাও আঁতক্কম করে, কোথাও বা 
এাঁড়য়ে যেতে হবে। যখন দেখবে এইভাবে আঁতিক্ম করতে গিয়ে ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছ তখন সেই সব পাহাড়ে একট; বিশ্রাম করে নেবে এবং 
সেখানে কিছুটা জলবর্ধণ করে নজেকে হালকা করে 'হুলবে। আবার 
যখন দেখবে জলবর্ষণ করে হালকা বা ক্ষীণ হয়ে পড়েছ তখন পথের 
পার্বত্য নিরণারণীর আত স্বচ্ছ ও সুপেয় জল কিছঃটা পান করে নেবে। 
তাহলে দেহে বল পাবে। 

হে মেঘ, এই সব পার্বত্য অণ্চলে অনেক 'সিদ্ধাঙ্গনা অর্থাং দেবযোনি- 
বিশেষ সপাঁরবারে বাস করে। সেখান থেকে উত্তর দিকে মুখ করে 
আকাশে উড়তে উড়তে ননচের দিকে তাকিয়ে দেখবে সার সার বেতস- 
কুঞ্জ ছাঁবর মত সাজানো আছে। সেই সব বেতসকুঞ্জের মাথার উপর 
তোমাকে উড়তে দেখে সেই সব সিদ্ধাঙ্গনারা বিস্ময়বিহবল হয়ে ভাবতে 
থাকবে হয়ত কোন ঝঞ্ধা বায়ু কোন পর্বতশঙ্গ উীঁড়য়ে দিচ্ছে । দিকে 
দকে যে সব 'দঙনাগ বা হস্তী আছে তারা তোমাকে দেখে তোমার 
গায়ে শস্ড় বোলাতে আসবে ।' তুমি তাদের দিকে লক্ষ্য না করে তাদের 
এাঁড়য়ে আপন পথে চলে যাবে । পথে ঘাটে বিবাদ বাধাতে নেই কখনো । 


মেঘদৃত & 


তাহলে পথে বিলম্ব হবে । 

হে মেঘ, সামনের দিকে চেয়ে দেখবে নানা রকমের রডের লাল, নীল, 
সব্জ, পাত প্রভীতি নানা বর্ণের সমন্বয়ে গড়া সংন্দর এক ইন্দ্রধনু 
পর্বতের উপরে অবাঁস্হত উইএর মাটির স্তূপ থেকে ধারে ধীরে উঠছে। 
তুম উত্তর 'দকে যেতে থাকলে সেই ইন্দ্রধনূর কছ;টা তোমার মাথার 
দাক্ষণ দিকে লাগবে। তখন তোমার কি অপূর্ব শোভাই না হবে। 
গোপালবেশী নবঘনশ্যাম যেমন মাথার মোহনচূড়ায় মনোহরকান্তি 
ময়রের পচ্ছ হেলিয়ে শোভা পান তেমনি তোমার শ্যাম কলেবরও এক 
অপূর্ব শোভা ধারণ করবে । 

সারা বছরের কৃষিকর্ম বা চাষবাসের জল তোমার হাতে । কারণ 
তুমি সময়মত জলবর্ষণ না করলে পণ্ড হয়ে যাবে কীষিকর্মের সমস্ত 
'তৎপরতা। তাই "হুম দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সরলহৃদয়া জনপদবধূরা 
অর্থাং কৃষকপত্ীরা প্রীতিপূর্ণ উচ্ছল নয়নে তোমার দিকে তাকিয়ে 
থাকবে । তাদের সে দৃষ্টির মধ্যে কোন ভ্রুবিলাস বা মাঁদর কটাক্ষ নেই। 
ছলনা বা কপটতাশন্য প্রীতীস্নগ্ধ তাদের সে দাঁষ্টর মধ্যে আছে 
সরলতা আর এক অপাঁর্থব ভালবাসা । সেই সব জনপদবধূরা তাদের 
দৃম্টির দ্বারা যেন তোমাকে পান করতে থাকবে । এইভাবে তুমি যেতে 
যেতে কার্ধত ভূমিখণ্ডের উপরে উঠবে । তখন গ্রীষ্মের প্রথর তাপে 
তপ্ত ভূমিখণ্ডের উপরে যখন তোমার একপশলা বৃষ্টি পড়বে তখন সেই 
তপ্ত ভূম হতে এক সন্দর সোঁদা গন্ধ উঠে চারাঁদক ভাঁরয়ে তুলবে । 
তুমি সেই মনমাতানো গন্ধ আপ্রাণ করতে করতে কিছুদূর পাঁশচমে সরে 
'গয়ে আবার উত্তরাঁদকে চলে যেও। | 

এই মালভূমির উপর দিয়ে উঠতে গিয়ে তোমার খ্যব শ্রম হবে ঠিক, 
কিন্তু উপরে উঠলেই তোমার সামনে দেখতে পাবে আম্রক্‌ট পর্বত। 
সে তোমার কাছে বড় খণী । কারণতার পূর্ববতর্ বনরাঁজ যখন দাবানলে 
পূড়তে থাকে তখন তাঁমই জলবর্ষণ করে সে দাবদাহ নিবিয়ে দাও। 
তাই আজ যখন তুম পথশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়বে তখন এ 
আম্রকূট পর্বতই তোমাকে তার মাথার উপর বাঁসয়ে তোমার সব শ্রম দূর 


৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 


করবে । যারা আঁতিবড় নশচ তারাও উপকারট বন্ধুকে কখনো আশ্রয়দানে 
মুখ হয় না। আর আম্রকূট পর্বত তো অনেক উ“চু। সে অবশ্যই 
তোমার আশ্রয় দান করে কৃতার্থ হবে । 

সেই আম্নক্‌ট পর্বতের িখরদেশটা আমগাছে ভরা । আমের পাস্ডু- 
বর্ণে এ শিখরদেশটার সমগ্র দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে । তাই তার নাম 
আম্রক্ট । এ পর্বতের শূঙ্গটি আকাশ ভেদ করে উপরে উঠে গেছে 
আর তার চারাঁদকে ঘিরে আছে অসংখ্য আমগাছ যাতে অসংখ্য পাকা 
পাকা আম ধরে আছে। ভুমি যখন সেই পাণ্ডুবর্ণ আম্রকৃট পর্বতের 
1শখরদেশে বসবে তখন পাণ্ডুবর্ণ আম্রকূটের উপর তোমার চুলের বেণীর 
মত ঘন কালো রং পড়ায় অপূর্ব শোভা হবে। তখন আকাশ হতে 
দেবদম্পাঁতরা চাইলেই দেখবেন, যেন সান্দবী পাঁথবীর পন পয়োধর 
বা স্তন শোভা পাচ্ছে। চারাদকে পাণ্ডুবর্ণ এবং বৃন্তদেশে শ্যামবর্ণ 
_দেবদম্পাতিরা এই অপরুপ সৌন্দর্দ আগ্রহভরে দর্শন করবেন 
মৃশ্ধনেত্রে। 

এ আশ্রক্‌ট পাহাড়ে অনেক কুঞ্জবনে সাজানো তরুলতার যে সব 
মণ্ডপ আছে সেখানে অরণাবাসী কোল, ভপল, সাঁওতাল প্রভাতি পাহাড়? 
আঁদবাসীরা তাদের বধূদের নিয়ে এসে আমোদ আহাদ করে । সেখানে 
তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর িদাঘতপ্ত কুঞ্জবনের উপর 'িছ্‌টা জল- 
বর্ষণ করে আবার এগিয়ে যাবে । দেখবে, 'বন্ধ্পর্বতের পাদদেশে 
গ্রীজ্মের বিশনর্ণকায়া স্ব্পতোয়া রেবানদণ ধীরে বয়ে চলেছে । পর্বতের 
পাদদেশে ছোট বড় অসংখ্য পাথরে ভবা আর তার মধ্য দিয়ে পর্বত 
থেকে নেমে আসা অসংখ্য ঝরনার ধারা এসে সব এক হয়ে রেবায় এসে 
পড়েছে । উধর্বদেশ থেকে ঝরে পড়া শত শত ঝরনার লাল, গোঁরক, 
সাদা প্রভাত রঙের ডোরাগঁল দেখে মনে হবে হিত্গল, চন্দন, অঞ্জন 
প্রীত গুলে তাদের ধারা 'দয়ে হাঁতিকে সাজানো হয়েছে । 

জামগাছের কুঞ্জে কুঞ্জে ঝরনার স্োতগ্‌ল প্রাতিহত হয়ে কলরব করে 
লাঁফয়ে লাঁফয়ে পড়ছে । আবার 'বন্ধ্যপর্বতের বনমাতঙ্গদের 'মদবাঁরর 
সংস্পর্শে সেই জল সুবাসিত। তুমি সেখানে জলবর্ষণের পর সেই 
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প্রোতোধারার সুবাসিত জল কিছুটা পান করে নিও । বাল্তবৃষ্টি 
অর্থাৎ জল বমন করার পর সেই সবাঁসত জলপান করলে তোমার পথশ্রম 
দুর হবে। তুমি শরীরে বল পাবে । জলবর্ধণ করার পর যাঁদ জলপান 
না করো তাহলে তুম লঘ হয়ে যাবে আর তখন বাতাস যে 'দিকে ইচ্ছা 
তোমাকে ডীঁড়য়ে নিয়ে যাবে । শুধু তুমি নও, যার ভেতরটা শূন্য, সে 
বড়ই লঘু হয়। সে তখন ব্যান্তত্বহশীন হয়ে পড়ে এবং তার অশেষ 
দব্দশা ঘটে। কিন্তু যার ভিতরটা ভারী, যে রিন্ত নয় তার সর্বন্রই 
গুরুত্ব ও গৌরব । 

হে মেঘ, যে পথ 'দ্রয়ে তুমি যাবে, সে পথ রাজাধরাজদের দ্বারা 
বাবহত রাজপথের মতই সাজানো । তোমার নবজলবর্ধণে কদমগাছ- 
গঁলতে কত কদম ফুল ফুটবে আর সেই সদ্াপ্রস্ফটত কদমের উদ্গত 
কেশরগ্দলিতে সবূজ ও পাংশ্‌ বর্ণের মিশ্রণে এক অপূর্ব শোভা 
জন্মাবে । আবার বৃস্টির জল পড়লে স্যাঁতসে'তে জায়গায় ভহইচাপা 
ফুল ফুটে উঠবে । গ্রীজ্মের তাপদগ্ধ বনস্হলশীতে তোমার জলবর্ষণের 
ফলে সেই বনম্হলী হতে কেমন এক 'মান্ট সৌঁদা গন্ধ উঠে চারাঁদক 
ভরে ভুলবে । নিদাঘতপ্ত ক্লান্ত হারণ হরিণীগ্ল বৃম্টিপাতে শীতল 
হয়ে একবার উপরে এ কদমবনের শোভা দেখবে, আবার মুখ শনচ্‌ করে 
এ ভঃইচাপার কশড়গাীল চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে আর তারা মাঁটর সেই 
সোঁদা গন্ধ শঃকতে শ*কতে পাগলপারা হয়ে তোমার বর্ষণাঁ্নগ্ধ পথে 
ছটতে ছটতে জগতকে দেখাবে তম এ পথে গেছ। 

আমার প্রয়ার জন্য তুমি তাড়াতাঁড় গেলেও পথে প্রাতিটি পাহাডে 
পর্বতে বিলক্ষণ দেরী হবে তোমার । যে সব পর্বতগুল তোমার প্রিয় 
নববর্ধার অসংখা সাদা সাদা কুরচি ফলে সাদা হয়ে আছে এবং তাদের 
স্‌গন্ধে আমোঁদিত হয়ে আছে সমস্ত পার্বত্য অগচল, সেখানে ছটা 
দেরী না করে যেতে পারবে না। আবার যখন আকাশে নবজলসম্ভূত 
শ্যামকান্তি দেখে ময়ূরগণ পেখম তুলে নাচবে এবং সাদা সাদা জলভরা 
চোখে নীল কন্ঠ উঁচ্‌ করে মধুর কেকারবে সংবর্ধনা জানাবে তোমাকে, 
তখন তাদের সেই আন্তাঁরক ডাক উপেক্ষা করে যেতে পারবে না তুমি । 
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আত বড় পাষাণহদয় যারা, তারাও এমন আদরের ডাক এাঁড়য়ে যেতে 
পারে না। তোমার মত সরলহদয়ের তো কথাই নেই । 

হে মেঘ, তুম দশার্ণদেশে গেলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম হতে যে 
মৃণালদল মুখে নিয়ে যে রাজহাঁসগুলি মানস-সরোবর যাঁচ্ছল তারাই 
সেখানে দিনকতক থেকে যাবে । সারা দশার্ণ দেশটা জামগাছের সার 
দিয়ে চারাদকে ঘেরা, আবার সে দেশের বাইরে কেতকাগাছের বেড়া । 
তার মাঝে আছে কত মনোহর উদ্যান । তোমার আগমনে কেতকনগাছ- 
গুলিতে ফুলের কশড় ফুটবে আর সাদা সাদা কাঁটাগ্ীল কিছুটা করে 
বোরিয়ে থাকবে । সাদা সাদা ফলের পাশে শ্রেণীবদ্ধ জামগাছ ও অসংখ্য 
জামফল এক অপূর্ব শোভা ধারণ করবে । তার উপর আবার দেখবে 
গ্রামের মধ্যে রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় গাছে বর্ষারম্ভে গ্রাম্য কাক ও 
পক্ষরা বাসা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে । সমস্ত গ্রাম ভরে উঠেছে 
তাদের কলরবে ৷ 

হো মেঘ, সেই দশার্ণদেশের জগাদ্বখ্যাত রাজধানণ 'বাঁদশায় গিয়ে 
পড়লে তোমার বিলাস হৃদয়ের সমস্ত বিলাসবাসনা পূর্ণ হবে। কারণ 
এমন বিলাসবহুল নগরী পৃথিবীতে আর একাঁটও নেই । সেই 'বাঁদশার 
পাদদেশ বিধৌত করে বেত্রবতী নামে যে গ্ারনদী উপলে প্রহত হয়ে 
গোঁরক দেহে ও তারবেগে ছুটে চলেছে ও তারশায়ণ প্রস্তরে বাধা পেয়ে 
কলকল শব্দ করছে, তুমি সেখানে গিয়ে তার তরাঙ্গত ও সুপেয় জল 
কিছুটা পান করবে । তোমার মনে হবেদাঁয়তের 'নর্দয় দশণাঘাতের পাড়া 
সহ্য করতে না পেরে এ নদীর পণ? নাগাঁরকা ভ্রু কাঁপিয়ে নিষেধ করছে, 
তাই তার অব্যন্তমধূর কণ্ঠস্বর কলরবের মত বোঁরয়ে আসছে । তোমাকে 
পেয়ে বিলাঁসনী নদীর সর্বাঙ্গ অনুরাগে লাল হয়ে উঠেছে, তাই তার 
দেহে রস্তাভ গারমাঁটর রং । 

এঁ নগরের উপকণ্ঠে নীচৈঃ নামে যে পাহাড় আছে তুমি সেই পাহাড়ে 
বসে কিছ-টা বশ্রাম করে নিও । সেখানে অসংখ্য কদম্বফুূল ফুটে 
আছে, দেখে মনে হবে অনেক 'দিন পর তোমার সুহৃদ তোমাকে পাওয়ায় 
রোমাণ্চিত হয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। সেই পাহাড়ের গায়ে অনেক গ্‌হা 
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ছেনি দিয়ে কাটা পাথরের ঘর আছে । এক সময়ে কত সাধ সম্যাসী 
হয়ত সেখানে বাস করতেন । এখন সেগুলি খাঁল পড়ে থাকায় নগরের 
যত সব সৌখীন নাগর এ সব জনহীন পার্বত্য গুহায় বিলাসনী 
নাগারকাদের সঙ্গে নিয়ে বিহার করতে যায়। সেই সব পার্বত্য গুহা 
ও পাথরের ঘরে মনের সুখে আমোদ আহমাদ করে ফিরে আসে তারা, 
তাদের সূবাঁসত অঙ্গের ও বিমার্দত কুসুমমাল্যের গন্ধে আমোদত 
হয়ে থাকে সেই গ্‌হাগ্ৃহগদীল। এক একবার দমকা বাতাসে সে সগন্ধ 
বাইরে এসে জগৎকে যেন জানিয়ে দেয় এ বাদশা নগরীর নাগরপুরদষদের 
যৌবনের বেগ কত উৎকট, কিছুতেই তাকে বেধে রাখা যায় না। 

তুমি সেই পাহাড়ে বসে যতটা পার ক্লান্তি দুর করে নেবে। পরে 
আবার ছুটতে থাকবে । নীচে বেত্রবতণ নদী ছুটে চলেছে আর তার 
উপর আকাশে তুমি ছুটছ। নদীর দুই তীরে শুধু ফুলের উদ্যান 
আর উদ্যান। সেই সব উদ্যানে কোঁট কোঁট যঃই ফুল ফুটে আছে। 
দৃই পাড় যেন সাদা সৃচিরূণ গরদের কাপড়ে মণ্ডিত আর তার মধ্য দিয়ে 
বননদী বেত্রবতী তারবেগে লাঁফয়ে লাঁফয়ে ছুটে চলেছে । আবার 
যে সব সমবয়সী মেয়েরা সেই যঃইফ:লের বাগানে সাঁজ হাতে ফুল 
তুলতে এসেছে তারা পুরূষবার্জত উদ্যানে প্রাণ খুলে গঞ্প করছে। 
রৌদ্রুতাপে তাদের গণ্ডদেশে ঘাম ঝরছে । বারবার হাতা দয়ে সেই ঘাম 
ঝেড়ে ফেলছে । তুমি এ যঃইফুলের বাগানের যঃইগাছগুলিতে একপশলা 
বৃঁন্টপাত করলেই দেখতে পাবে, সহসা তোমার স্নিগ্ধ ধারাপাতে 
রোদ্রতাপ দুর হওয়ায় সেই সব কুসমচয়নরত মেয়েরা মুখ উচু করে 
তোমার দিকে তাঁকয়ে আছে। কিছকালের জন্য কত পাঁরাঁচিত 
বন্ধূর মত প্রাণভরে তোমাকে দেখছে । 

হে মেঘ, তুমি 'বাঁদশায় এইভাবে িছ:ক্ষণ অবস্হান করার পর 
উত্তর দিকে যাবে। কিন্ত; খাড়া উত্তরাঁদকে যেতে পারবে না বলে 
দক্ষিণ-পাঁশ্চম দিকে কিছুটা বে'কে উজ্জয়িনী নগরী দেখতে দেখতে 
যাবে। উজ্জীয়নীর আকাশচুম্বী সৌধাশখরগাঁল দেখে মনে 
হবে নগরী যেন উৎসঙ্গ এলিয়ে প্রণয়র আশার প্রতীক্ষা করছে । সেই 
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সব উৎসঙ্গ তলে একট বসে তারপর যাবে । উজ্জীয়নীবাঁসন* 
আয়তাক্ষণ রমণীদের যেমন চোখ, তেমনি চঞ্চল অপাঙ্গ । 'বদ্যুং 
বিলাসেব মত সতত নর্তনশল দীপ্তিমম সেইসব চোখ যাঁদ একবার না 
দেখ তাহলে তোমাব জীবনই ব্থা । তাহলে বাত করবে নিজেকে । 

বাদশার দক্ষিণ পাঁশ্চমাংশে অবাঁস্হত উজ্জীয়নশীতে যাবার জন্য 
বাঁকাপথে ঘুরে অগ্রসর হতেই" তোমার পাঁশ্চমাঁদকে সামনেই দেখবে 
নির্বিন্ধ্যানদী। বিন্ধা হতে উৎপন্ন হয়ে এ পার্তত্যনদশী পাহাড়ী পথে 
ছুটে চলেছে । পাথরের বড় বড় নড়তে নদীর খাত কোথাও পাঁরপূর্ণ, 
কোথাও নদীখাত পবিন্কাব । কোথাও পাথরে বাধা পেয়ে নদী কলকল 
স্রোতে ছুটে চলেছে, কোথাও বা নদীম্তরোতে বাধাহীন এবং শান্ত। 
যেখানে কোন বাধা নেই, সেখানে বড় বড় আবর্তেব স্াঁম্ট হয়েছে, আর 
সেই আবর্তের মাঝে নদীর গভশব নাঁভকূপ দেখা বাচ্ছে। নদশ 
কোথাও চণ্চলা, প্রস্তরপ্র।তবন্ধে স্থাঁলতগাতি, কোথাও শান্ত কলেবরা, 
গম্ভীরাকৃতি । মনে হবে ষেন তাঁটণী সুন্দবী তোমাকে আকাশপথে 
ছুটতে দেখে তোমাৰ সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুটে চলেছে । কলস্বরা 
নদীস্তরোতে সারিবদ্ধ পাতিহাঁসগ্ীল উজানাঁদকে সাঁতার কেটে আসার 
চেম্টা করছে । জলের শব্দেব সঙ্গে হাঁসের ডাক মিশে যে মধ্র শব্দ 
হচ্ছে তা দেখে মনে হবে যেন নীরন্ধ্যাব চন্দ্রহারেন ঝমঝূম ধ্বাঁন। 
তুমি সেখানে একট থেকে সেই শব্দমাধূর্যেব রসাস্বাদ কবে যাবে । সেই 
শব্দকে প্রয়ার মধুব প্রণয়বচন বলে মনে হবে। দশর্ঘতাপে শদর্ণকায়া 
নার্বন্ধ্যাতে না হয় একটু জল বর্ষণ করে যেও। 

হে মেঘ, তোমার মত সৌভাগ্যশালী কয়জনই বা আছে । 'নিদাঘতপ্ত 
শীর্ণ ও বিশুদ্ককায়া কত নদশ তোমার আশাপথ চেয়ে তোমার প্রতগক্ষায় 
পড়ে আছে । সামনেই চেয়ে দেখবে, বিব্ধ্যপর্বত হতে বার হয়ে 
সোজা উত্তর দকে বয়ে চলেছে । তোমার বিরহে সে নদী এমনই 
শুকিয়ে গেছে যে দেখলে মনে হবে একগ্াছ লম্বা বেণী পড়ে আছে । 
বেণীর মতই সক্ষন্ন হতে সংক্ষমতর হয়ে উঠেছে বিশ'র্ণকায়া সন্ধ্‌- 
নদী। নদীর দুই তারের গাছগলি হতে জশর্ণ পাতা পড়ে পাণ্ডূবর্ণ 


মেঘদূত ১৯ 


করে ফেলেছে নদীর জলধারাকে ৷ যেন বিরহে দেহের রন্ত শ্যাকয়ে 
যাওয়ায় একেবারে পাশ্ডুবর্ণ হয়ে উঠেছে নদী । যাতে সিম্ধর এই 
শোচনীয় অবস্হা দূর হয় তার ব্যবস্হা করে।। একি তোমার কম 
সৌভাগ্যের কথা! কয়জনের জন্য কে এমন তীর অথচ মধুর বিরহ- 
জবালায় দিন কাটায় বলতে পার ঃ 

এরপর তুম অবন্তী দেশে গিয়ে পড়বে । অবন্তীদেশের রাজধানীর 
নামই উচ্জীয়নী বা বিশালা । সে দেশে বৃহৎকথা বহুল প্রচারত। 
বংসরাজ উদয়ন প্রদ্যোতের প্রিয় কন্যাকে হরণ করেন । গ্রামের বৃদ্ধগণ 
এই ধরনের গল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকে 'দনরাত । এখানে ওখানে দশ 
পাঁচজন করে গ্রাম্য গোষ্টীবন্ধনে মাঁলত হয়ে একথা আলোচনা করে 
তারা । উজ্জয়িনী বা িশালা নগরী আয়তনে যেমন বিশাল তেমাঁন 
সম্পদ এবং এম্বর্ষেও বিশাল । তাকে দেখে মনে হয় ধরাতলে এমন 
নগরণী সাত্যই অসম্ভব। যে সব মহাত্ারা বহু পূণ্যফলে স্বর্গে 
গেছেন তাঁরা তাঁদের সবটুকু পূণা ক্ষয় হবার আগেই স্বর্গ হতে ফিরে 
আসার সময় স্বর্গের কিছুটা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন আর সেই স্বগাঁয় 
সুষমাই 'বশালা বা উজ্জীয়নী নগরীতে শোভা পাচ্ছে। তা ন। হলে 
অত কান্তি, অত শোভা ও চিবনবীন আকৃতি সম্ভব হত না কখনো 
পৃথিবীতে । 

সে বিশালায় সব কিছুই চমৎকার । সেখানে ভোরবেলায় শিপ্রানদীর 
তরঙ্গশনীকরবাহট মৃদ্মন্দ শীতল বাতাস নিশাশ্রম বা সুরতকৌলর্লান্ত 
অলসগান্রী রমণীদের গায়ে লাগে এবং তাদের সকল শ্রম সকল ক্লান্তি 
দুর করে দেয়। শীতল বাতাসের স্পর্শে শিহারত হয়ে ওঠে তাদের 
শাথল অঙ্গ । শপ্রানদীতে যে সব অসংখ্য পদ্মফুল ফুটে আছে 
প্রভাতের বাতাস সেই পদননবনে গিয়ে লুটোপ্যাট খেয়ে কমলগন্ধে 
মাতোয়ারা হয়ে ওঠে । শীতিল ও কমলগন্ধ সুরাভিত সেই বাতাসে 
শিপ্রাবক্ষ শবহারিণশ সারসপগীন্তর মদকলমধুর ধ্বনি ভেসে এসে 
অর্ধানাদ্ূুত ও অর্ধজাগ্রত কাঁমনীগণের কানে প্রবেশ করে। তখন 
তাদের দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এক অপূর্ব জড়তায় । বিভোর হয়ে 
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পড়ে তারা এক স্বপ্নময় ভাবে। যেন বশংবদ প্রিয়তম ক্লান্তকায় 
প্রেয়সীর মদ্গলস গান্রে ধীরে ধীরে হাত বাঁলয়ে খোসামোদ বাক্যে 
তোষণ করছে । 

হে বন্ধু, সিন্ধুনদীর দূদ্শশা ঘোচাতে গিয়ে জলবর্ষণ করে কিছুটা 
হালকা হয়েষে দূর্বলতা বোধ করতে শাখার বিশালাক্ষ লালতা- 
বনিতাদের দেখে সে দূর্বলতা তোমার দূর হয়ে যাবে । যেখানে স্‌কেশী 
কাঁমনীরা ঘরের ভিতর ধূপ জ্বালিয়ে সেই ধূপের ধোঁয়া তাদের চুলে 
লাঁগয়ে চুল সবাসত করে৷ সেই ধৃপের গন্ধ চুলের গন্ধের সঙ্গে মশে 
গবাক্ষ পথে বাইরে বেরিয়ে আসে । তুমি সেখানে যাওয়ামান্র সেই 
সুবাসিত ধূমপূঞ্জ তোমার গায়ে এসে লাগতেই তোমার দেহ ফুলে 
উঠবে। পূজ্ট হয়ে উঠবে তোমার নবকলেবর । যেখানে সেখানে 
বাঁড়তে বাঁড়তে যে সব পোষা ময়ূর আছে তারা তোমার মত পুরনো 
বন্ধূকে দেখে পেখম তুলে নাচতে নাচতে অভ্যর্থনা জানাবে তোমায় । 
সেখানে উচু উচু অনেক হর্ময বা অট্রালিকা আছে । তার মধ্যে ফলসাজে 
সাঁজ্জত হয়ে সুন্দরীরা পায়চার করে বেড়ায় । তার্দের পুজ্পালঙকারের 
গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে প্রাসাদকুট্িমগ্ঁলি । সেই সব সূন্দরীদের 
আলতাপরা পায়ের দাগে খাঁচত হয়ে থাকে হর্ম্যতল। সেই সব 
প্রাসাদশীর্ষে কছূক্ষণ বসে সেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে 
তোমার পথশ্রম কিছ:টা দূর করবে । তোমার চোখ জ্াড়িয়ে যাবে । 

হে মেঘ, উজ্জয়িনীতে গিয়ে গন্ধবতী নদীর ধারে ন্িজগদগুরু 
চণ্ডী*বর মহাকালের মন্দিরে একবার যাবে । নীলকণ্ঠের কণ্ঠের মত 
তোমার গায়ের রং দেখে মহাদেবের অনূচরবৃন্দ আঁনমেষ নয়নে চেয়ে 
থাকবে তোমার 'দকে। শুধু পণ্য সণ্চয় হবে না। সেখানে গেলে 
তোমার প্রাণও জ্ীড়য়ে যাবে । সেই মহাকালের মন্দিরের পাশে এক 
মনোহর উদ্যান আছে। গন্ধবতী নদীর শীতল বাতাস এসে সেই 
উদ্যানের ফুলগাছগ্লিকে কাঁপিয়ে তোলে নিয়ত। অসংখ্য পদ্মফুল 
ফুটে থাকা গন্ধবতীর জলে নানারকমের সগাঁন্ধ তেল মেখে স্নান করতে 
এসে জলকোল করে কামিনীরা ৷ তাদের গায়ের গন্ধে সুবাঁসিত হয় নদীর 
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জল, বাতাস আবার সেই পদ্মগন্থ ও সূন্দরী পাঁদ্মনীদের গায়ের গন্ধ 
জের গায়ে মেখে এসে উপবনের পাীষ্পত তরুলতাদের কাঁপাতে 
থাকে । সৃতরাং সেই সব মনোরম জায়গায় একবার যেও। 

বন্ধু, আরাঁতর সময় ছাড়া অন্য সময়ে যাঁদ সেই মহাকাল মাল্দরে 
যাও তাহলে সূর্যদেব অস্ত গমন না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। 
কারণ সন্ধ্যাকালে মহাকাল-মন্দিরে যখন আরাঁত হবে সেই সময়ে তুমি 
একবার যাঁদ মন্ত্রধৰ্নি করো বা গুড়ু গুড় গরনে ফেটে পড় তাহলে 
তোমার সেই গন ঢাকের কাজ সম্পন্ন করবে । সঙ্গে সঙ্গে সার্থক 
হবে তোমার গর্জন । তুমি তাহলে হাতে হাতে দেবসেবার ফললাভ 
করতে 'পারবে । যে মহাকালের হাতে সর্বদা ভয়ঙ্কর এক শূল থাকে, 
যান রুষ্ট হলে আর রক্ষা থাকে না, সেই মহাকালকে প্রসন্ন করে যেও। 

হে মেঘ, সেই মহাকালের মাঁন্দরে সন্ধ্যাকালে আরাতির সময় 
বারবাঁণতারা সাজগোজ করে এসে নেচে নেচে চামর ব্যজন করে 
মহাকালকে । আরাঁতর বাজনার তালে তালে তাদের পা পড়ে আর 
তখন তাদের নিতম্বের চন্দ্রহার নড়তে থাকে ও এক মধুর রুনু রুনু 
ধান হয়। নানা মাঁনরত্রখাঁচত চামরের দণ্ডে তাদের হাতের জড়োয়ার 
গয়নার জৌলুষ লেগে অপরূপ এক শোভার সৃষ্ট হয়। "প্রয়তমদের 
নির্দয় নখাঘাতে ক্ষত বিক্ষত সেই সব কোঁলাবলাসনীদের 
ভুজলতাগ্ীল চামর দোলাতে দোলাতে ক্লান্ত ও শিথিল হয়ে আসে। 
তাদের ক্ষতস্হানগীলতে টান ধরে। তুমি তাদের সেই ক্ষতস্হানগীলতে 
দু"চার বন্দু জল বর্ষণ করলে তাদের জবালা কিছুটা কমে যাবে । তারা 
তখন কুঁটিল কটাক্ষপাতে বারবার তাঁকয়ে দেখবে তোমাকে । 
অঞ্জনশোভিত কালো চোখের কোণে কোণে কালো তারা নিয়ে বাঁঙ্কম 
দৃষ্টতে তারা বারবার তোমাকে দেখার সময় প্রাতবারই মনে হবে ষেন 
তাদের নয়নকমল হতে অসংখ্য কালো ভ্রমর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে উড়ে আসছে 
তোমার 'দিকে। 


এই মান্দরে আর একটা কাজ তোমায় করতে হবে। পরোকালে 


এ 


নারদের শাপে মহেশ নামে 'ন্রলোক বিখ্যাত রাজা গজের মুখ প্রাপ্ত হয়ে 
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গজাসূর নামে খ্যাত হন। পরে রূদ্রদেব তাঁকে নিধন করে তাঁর র্ত- 
শীবন্দুবর্ষধাঁ চ্মখানি গ্রহণ করেন। এই চর্মখানিকে মহাদেব বড়ই 
ভালবাসেন । তাণ্ডব নত্যকালে বিরাটবপ্‌ রজতাগিরানিভ মহাদেব 
তাঁর বাহ্‌ তুলে গজাসূরের চর্মখানি চাইলেই তাঁর সহচরগণ সেই 
চর্মখানি এনে তাঁর হাতের উপর ফেলে দেয় । তখন সেই চর্ম নিয়ে নেচে 
নেচে সমস্ত জগৎ কাঁপয়ে তোলেন মহাদেব | সে যেন নাচ নয়, প্রলয় । 
নাচতে নাচতে শেষে শ্রান্ত হয়ে স্বেচ্ছায় নাচ থামিয়ে দেন। গাররাজ 
গহমালয়কন্যা উমা তাঁর বহু তপস্যার ধন মহাদেবকে নৃত্যক্লান্ত 
দেখে মনে বড় ব্যথা পান। সম্ধ্যাকালে আরতির পর চন্দ্রশেখর যখন 
নাচ শুরু করবেন তখাঁন তুমি অচিরাঁবকাঁশত জবাকুসূমের মত তোমার 
রন্তবর্ণ সন্ধ্যারাগ নিয়ে যাঁদ মহাদেবের হাতের উপর পড়তে পার এবং 
দু'এক ফেণটা জলও বর্ষণ করতে পার তাহলে তান শোনতাঁবন্দুবধা 
নাগচর্ম মনে করে তাঁর নৃত্য থামিয়ে দেবেন । তাহলে হিমালয়নন্দিনীব 
হৃদয় শান্ত হবে। তিনি তোমার শিবভান্ত দর্শনে তোমার প্রাতি তুষ্ট 
হয়ে প্রসন্বনয়নে তোমার দিকে তাকাবেন। তান আশীর্বাদ করবেন 
তোমায় । 

বন্ধন, উজ্জীয়নীতে তোমায় আর একটি কাজ করতে হবে। রান্রিতে 
সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে আবৃত রাজপথে যখন আঁভসারিকা রমণীরা 
নশলাম্বরী শাড়ীতে দেহ ঢেকে 'প্রয়তমদের কাছে সংকেতস্হানে নিঃশব্দ 
পদসণ্ঠারে অভিসারে যায়, তখন তুমি তোমার সৌদামনীকে চাঁকত 
কনকালোকে পথটা তাদের দেখাতে বলো । সে সময় তুমি যেনবৃন্ট 
বর্ণ করো না বা তর্জন গর্জন করো না। তাদের প্রাণ তখন এমাঁনতেই 
শঙ্কায় আকুল হয়ে থাকে, ভয়ে ভয়ে অন্ধকারে পথ চলতে থাকে । তাই 
তুম যেন নতুন কোন বাধা সাঁন্ট করো ন।। 

তোমার স্বী সৌদামিনী বা বদ/ৎসন্দরী বারবার আলো দিয়ে 
আভসারিকাদের পথ দেখাতে "গয়ে পাঁরশ্রান্ত হয়ে পড়লে তুমি তাকে 
নিয়ে কোন এক সুউচ্চ প্রাসাদশনর্ষে নির্জনে রাতটা কাটাতে পার। 
সেই নৈশ নির্জন প্রাসাদশীর্ষে কোন জনমানব থাকে না, শুধু ঝাঁকে 


মেঘদ-ত ১৫ 


ঝাঁকে পায়রার দল সেখানে ঘুমিয়ে থাকে । রান্রিশেষে সূর্য ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই আবার তুমি যান্না শুরু করবে । এক জায়গায় বেশী দেরী করো 
না। কোন সাধ: ব্যাক্তি বন্ধূর কার্ধভার গ্রহণ করে কখনো অকারণে 
বিলম্ব করে না। 

সেই সময় অর্থাৎ রান প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লম্পট প:রুষ- 
গুলো সারারাত অন্য কোন নায়িকার কাছে কাটিয়ে বাঁড় ফিরে গিয়েষখন 
তাদের খাণ্ডতা উপোঁক্ষতা স্ত্রীদের কাছে 'গয়ে নানাভাবে তাদের ভুলিয়ে 
তাদের দুঃখের নয়নজল মুছিয়ে দেয় তখন তুম যেন আবার আকাশে 
হঠাৎ সূর্যের পথ আটকে থেকো না ।॥ তাহলে সেই সব লম্পট পূর্ষ- 
গ্‌লো রান্রি প্রভাত হয়নি ভেবে দেরী করবে বাঁড় ফিরতে । তাছাড়া তা 
করলে সূর্যদেবও রেগে যাবেন তোমার উপর । কারণ সূর্যও অন্যত্র 
রান্রবাস করায় নালনন বিচ্ছেদব্যথায় কেদে কেদে আকুল হয়ে উঠেছে 
তাঁর জন্য, শাঁশরবাষ্পাবন্দ;তে ভরে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। সূর্যদেবকে 
'তাই তাঁর করসণ্ঠালনে নাঁলনশীর চোখের জল মুছিয়ে শান্ত করতে হবে 
তাকে। এমন সময় হঁমি াঁদ তাঁর পথে বাধা দাও তাহলে তান রুষ্ট 
হয়ে আঁভশাপ দতে পারেন । অনেক নীচের স্তরের লোকের আভশাপের 
পারণাম কত খারাপ হয়, সাক্ষাৎ সূর্যদেবের আভশাপের ত কথাই নেই। 

এরপর কিছুটা গেলেই নির্মলসালিলা গম্ভীরা নদী দেখতে পাবে। 
সহদয় ব্যান্তর হৃদয়ের মত স্বচ্ছপ্রসন্ন তার হৃদয় । প্রসম্নসীলিলা গম্ভীরা 
নদীর স্বচ্ছ হৃদয়ের মত সেই জলে তোমার ছায়া পড়বে । তুম ছায়াময় 
দেহে সেই স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রবেশ করবে । নদীর বুকের উপর যখন তোমার 
কালো ছায়া পড়বে তখন ৮ল পঃাটমাছগলি লাফাতে থাকবে । কালো 
মেঘের ছায়ায় সাদা সাদা পশটমাছগ্ালকে আরও সাদা দেখাবে । তখন 
মনে হবে, গম্ভীরা নদী যেন অনেক দন পর তোমাকে পেয়ে সমস্ত 
গাম্ভনর্ধ ঝেড়ে ফেলে তোমার দকে কুমুদফুলের মত সাদা কটাক্ষবাণ 
নিক্ষেপ করছে । হে মেঘ, তুমি তখন ধৈর্য ধরে থাকবে ৷ তুমি আবার 
নিজে গম্ভনর হয়ে তার মাঁদর কটাক্ষগুলকে ব্যর্থ করে দিও না। 

গ্রশচ্মের তাপে অন্যান্য নদীর মত গন্ভনীরা নদীর জলও নীচে নেমে 
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গেছে। পাহাড়ের উপর হতে সুনীল বেতসলতাগ্দলি নদীর স্রোতের 
উপর ঝুলে পড়েছে এবং স্রোতের টানে নড়ছে । দেখে মনে হবে 
গন্ভশরারুপিণী কোন নায়কা তার নিতম্বদেশ হতে স্খালত সলিলর্প 
সুনীল বসনখানি দূহাতে টেনে ধরে যথাস্হানে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা 
করছে। তুমি লাম্বিত কলেবরে যত তাড়াতাঁড়ই যেতে চাও না কেন, এ 
রকম অনাবৃতজঘনা কোন রমণনকে ফেলে চলে যাওয়া সম্ভব নয় তোমার 
পক্ষে । কোন রসজ্ঞ ব্যান্তই অমন বিবতজঘনা কামিনীকে উপেক্ষা করে 
যেতে পারে না। 

গম্ভীরা থেকে তোমাকে দেবগারতে যেতে হবে। ও পথে একটু 
গেলেই তোমার সকল ভ্রান্তি দূর হরে যাবে । গন্তরাকে ছেড়ে আসার 
জন্য মনের মধ্যে ষে অবসাদ জমবে তা সব কেটে যাবে । তোমার প্রথম 
বর্ষণে সন্ত নিদাঘতপ্ত মাঁট থেকে এক সোঁদা গন্ধ উঠে চারাঁদক ভরে 
ফেলবে । পাহাড় হতে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে সেই গন্ধ ভাসতে 
থাকবে । বড় বড় দাতওয়ালা হাঁতগ্ঁল সেই ঠাণ্ডা বাতাসের গন্ধ পেয়ে 
শম্ড় উচু করে সে বাতাস টানতে থাকবে । শহড়ের 'ছদ্রুপথে যে বাতাস 
প্রবেশ করে তাদের ভিতরটাও শীতল করে দেবে । চারদিকে যজ্জডুমুরের 
বনের সমস্ত ডুমূর সেই নববষার শীতল বাতাসে পেকে উঠবে আর সেই 
বন হতে মন্দমধূর এক সুবাস ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে । শীতল বাতাস 
সেই গন্ধ গায়ে মেখে এসে ধীরে ধীরে সেবা করবে তোমার । 

সেই দেবাগার পর্বতে দেবসেনাপাঁত কার্তক চিরকাল আধাম্ঠিত 
আছেন । অসুর নিপশীড়ত দেবরাজ ইন্দ্রের সৈন্যসামন্তকে রক্ষা করার 
মানসে পার্বতীপাঁতি দেবাদদেব মহাদেব যে অতুলনীয় তেজ হূতাশনে" 
নিক্ষেপ করোছিলেন, শেষে সেই তেজ থেকেই কার্তিকের জন্ম হয়। 
পরে এই কাতিকই দেবরাজের সেনাপাঁতির পদ গ্রহণ করেন। সেই 
দেবা্গারতে গিয়ে ফুলের মেঘ হয়ে গিয়ে জলের পাঁরবর্তে ফুল বর্ষণ 
করবে। তারপর সেই সব ফুল আকাশনদীর জলে ভিজিয়ে নিয়ে.সেই 
সব ফল অজন্্র ধারায় বর্ষণ করে পার্বতঈপূত্র দেবসেনাপাঁত কার্তিককে 
নান করিয়ে দেবে। তাহলে তোমার অনেক পণ্য হবে। 
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সুলভ ভাঙ্গতে কয়েকাঁট মন্ব্রধবান অর্থাৎ গুরু গুরু গর্জন করবে। 
সেই গর্জন পর্বতের গূহায় গিয়ে ধ্বানত প্রাতধনিত হতেই কার্তকের 
বাহন ময়্‌রাঁট পেখম তুলে নাচতে শুর করে দেবে। বাহনের নৃত্য 
দেখে তার প্রভু স্কল্দদেবও আনান্দত হবেন । পত্রের প্রিয় বাহন বলে 
ভবানঈ উমাও এ ময়্‌রকে বড় স্নেহের চোখে দেখেন এবং আদর করেন । 
তার চন্দ্র আঁকা একটা পালক খসে পড়লেই পদনফূলের অবতংস ফেলে 
সেই পালক কানে গহ্জে নেন তান । আবার কার্তিকের পিতা মহাদেবও 
পূন্রের বাহন ময়ূরাঁটকে স্নেহবশতঃ চোখের আড়াল করেন না কখনো । 
ময়্‌রটি যেখানেই যায় তিনি সর্বদা চেয়ে থাকেন তার দিকে । তাই তাঁর 
ললাটচন্দ্রের অমল ধবল জ্যোৎস্না গিয়ে তার মুখের উপর পড়ায় তার 
চোখদুটি একেবারে সাদা হয়ে যায় ও জবলজবল করে । হরপার্বতীর এত 
আদরের ময়্‌রাঁটকে উপেক্ষা না করে তাকে একট: নাচিয়ে যেও । 

হে মেঘ, শরবনজাত এই কার্তকদেবকে অর্চনা করার পর তুমি যতই 
এগিয়ে যাবে, ততই এক আশ্চর্ষ ব্যাপার চোখে পড়বে তোমার । দেখবে, 
আকাশপথে সিদ্ধ ও 'সিদ্ধাঙ্গনারা জোড়ায় জোড়ায় বীণা বাঁজয়ে গান 
করে বেড়াচ্ছে । তুম ছুটে চলেছ দেখে তারা তাড়াতাঁড় পথ ছেড়ে 
সরে যাবে পাছে তোমার গায়ের জল লেগে তাদের বাঁণার তার ভিজে 
যায়। তার পরেই দেখবে চর্মন্বিতী বা চম্বল নদী তরতর বেগেবয়ে 
চলেছে । ও যেন নদী নয়, রাজা রন্তিদেবের কীর্তিপ্রবাহ নদীর রূপ 
ধরে নিরবাঁচ্ছন্ন ধারায় বয়ে চলেছে । রাজা রল্তিদেব গোমেধ যজ্ঞ করে 
কামধেনু সরাঁভর তনয়া গাভদের নিধন করোছিলেন। সেই নিহত 
গাভীদের চর্ম হতে যে রন্ত ঝরোছিল সেই রন্তই চর্মন্বতী বা চম্বল নদণর 
শ্রোতোর্পে বয়ে চলেছে । তুমি তার সম্মান রাখতে তার পাবত্র জল 
স্পর্শ করার জন্য কিছুটা নীচে নেমো। 

অনেক দূরে উধর্বদেশ হতে চর্মন্বতী নদীকে দেখলে মনে হবে 
এক্ছুড়া সাদা মস্কোর মালা পড়ে আছে । পাথরে পাথরে বাধা পেয়ে 
কলকল শব্দে নদী ছন্টে চলেছে আর তুলোর রাশির মত ফেনপু্জ 
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পাথরের পাশে পাশে জমে পথে জলপ্রবাহকে ছেয়ে ফেলেছে । হে মেঘ, 
তোমার নবঘনশ্যাম কান্ত নিয়ে নদীর জলের উপর যখন ঝ*্কে পড়বে 
তখন আকাশচারী 'সদ্ধগণ আকাশ থেকে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে । 
তখন তাদের মনে হবে ধরণশদেবীর গলায় একছড়া মুক্তোর হার ঝুলছে 
আর তার মাঝখানে একটি নঈলকান্তমণি শোভা পাচ্ছে । আকাশচারীগণ 
আর কোন 'িছ না দেখে কেবল তোমাকেই দেখবে । 

হে মেঘ, সেই টর্মন্বতী নদী পার হয়ে সোজা উত্তর দিকে গেলেই 
দশপুর নগর পাবে। সেই নগরের বধূগ্গণ কত আকাঙ্খা ও আগ্রহভরে 
তোমার নয়নমনোহর রূপ আনমেষ নয়নে দেখবে । তাদের চোখ 
যেমন সুন্দর তেমান তাদের ভাবভাঁঙ্গ আরও সূন্দর। তারা যখন 
উধর্বনেত্রে তোমাকে দেখবে তখন তাদের চোখের পাতাগ্ুলি নাচবে 
আর তার মধ্য হতে চোখের সাদা সাদা রংযেন বোরয়ে আসছে এবং 
তাদের িছন পিছন কালো তারাগ্ীলর কালো রং যেন ঝণক বেধে 
ছুটে আসছে। তা দেখে তোমার মনে হবে যেন কতকগুলি সাদা 
কুন্দফুূল উপর দিকে কেউ ছ+ড়ে দয়েছে আর তার পিছু ছু কালো 
ভ্রমরের ঝাঁক ছ;টে চলেছে । হে মেঘ, তোমার সুন্দর মূর্তিখান সেই 
নগরবধুদের সামনে তুলে ধরে একবার দেখতে দিও । তবে যেন বেশী 
দেরী করো না। 

এরপর যাবার পথে পড়বে ব্রন্মাবর্ত দেশ । সরস্বতী আর দশদ্বত? 
নামক দেবনদণদ্বয়ের মধ্যে দেবানার্মত যে দেশ তারই নাম ব্রহ্গাবর্ত। 
এই ব্রহ্মাবর্তই হলো আর্ধগণের আদি বাসভূমি ৷ তুমি সে দেশের মাথার 
উপর 'দয়ে ষখন সোজা চলে যাবে তখন তোমার স্নিগ্ধ ছায়াপাতে 
কিছদকালের জন্য শীতল হয়ে যাবে সেই নিদাঘতপ্ত আর্ধভামি। তাতে 
তোমার পণ্য হবে। এরপরই পাবে কুরুপাশ্ডবের সেই ভয়ঙ্কর য্যদ্ধ- 
ক্ষেত্রে এখনো সেখানে সেই ক্ষান্রয় কুলান্তক য্দ্ধের কত চিহ্ন কত নর- 
কঙ্কাল চোখে পড়বে তোমার। তুমি যেমন ফুটন্ত পদন্গীলির উপর 
অজন্র ধারাবর্ষণ করে 'ছন্নাভন্ন করে দাও সেগ্‌িকে, তেমান গাণ্ডীব- 
ধারী ধনঞ্জয় এ কুরুক্ষেত্রে ক্ষন্িয় রাজাদের উপর শতসহম্ত্র শরবর্ধণ 
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করেছিলেন । 
কুরুপাণ্ডবের সেই যাদ্ধে বন্ধ ও আত্মীয়প্রশীতর জন্য উদারহদয় 
হলধারী বলদেব কোন পক্ষে যোগদান না করে যে নদ'তীরে মনে 
বৈরাগ্য নিয়ে চলে গিয়োছলেন এবং যেখানে তাঁর স্ত্রী রেবতা 
বলদেবের আঁত-প্রিয় সূরা এনে দিলেও সোঁদকে ভ্রুক্ষেপ না করেষে 
নদীতীরে গিয়ে সাধ অবলম্বন করেছিলেন, তোমার সামনে পড়বে 
সেই সরস্বতী নদী। সেই প্ণ্যতোয়া নদীর 'কছ;টা জল যাঁদ তুম 
পান করো তাহলে তোমার ভিতরটা একেবারে শ্‌চিশদ্র হয়ে যাবে, 
শুধু তোমার বাইরের কালো রংটা থাকবে । 
কুরুক্ষেত্র হতে তোমাকে যেতে হবে কনখলে । সেখানে 'প্রজাপাঁত 
মান্দির', “দক্ষস্হান” “সতীকুণ্ড” প্রভৃতি তীর্থগুলি দেখতে পাবে। 
। দক্ষরাজার যজ্দরস্হলের নাম দক্ষস্হান। আর দক্ষকন্যা সতী পাঁতীনন্দা 
শুনে যেখানে দেহত্যাগ করোছলেন তারই নাম সতাঁকূন্ড। এই: 
কনখলের দু"মাইল পাঁশ্চমে হারিদ্বারে এসে গঙ্গা পাহাড় হতে 
নেমেছেন । হমালয়ের গান্র বেয়ে ধাপে ধাপে গঙ্গা হরিদ্বারে নেমে 
এসেছেন। গঙ্গার প্রপাতগযলি উ“চু হতে বেগে পড়ছে আর প:ঞীভূত 
। ফেনরাশ প্রাতাঁট প্রপাতের মুখের আশেপাশে জমেছে । দুর আকাশ 
[হতে নীচের দকে তাকালে তোমার মনে হবে, সগরপ্ান্্»ণ এই 
ভাগীরথীর পাঁবন্র জলময় সোপান বেয়ে স্বর্গে উঠোছলেন। সেই 
সোপানগুলি 'হমালয়ের গার়ে পড়ে থেকে আজও ভগনরথের কীর্তর 
কথা স্মরণ কারয়ে দিচ্ছে । 
হে মেঘ, তুমি জানো, ব্রহ্মার কমণ্ডুল; হতে গঙ্গা ধূরজাঁটর জাঁটল 
জটাজাল হতে ফ্লমে এসে হারিদ্বারে পড়েছেন। তাঁর ফেন আর হাঁস্‌র 
রং সাদা। পর্বতগাত্রে পাথরের খাঁজে খাঁজে গঙ্গার প্রপাতগুলির মূখে 
মুখে অনন্ত ফেনপুঞ্জ দেখে তোমার মনে হবে গঙ্গা যেন তাঁর তরঙ্গরূপ 
| হাত উপরের 1দকে বাঁড়য়ে তাঁর স্বামী শিবের জটা ধরে টানছেন । তাঁর 
সপত্ধী গৌরীদেবী রাগে তাঁর দিকে রোষকষাঁয়ত দৃষ্টিতে চাইছেন 
্ নু খন করে হাসছেন । হারদ্বারে নেমে গঙ্গা হাত বাড়িয়ে 
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মহাদেবের জটা ধরে টানছেন, তাঁর তরঙ্গরূপ হাত দয়ে চন্দ্রশেখরের 
কপালের চাঁদকে ধরে নাড়া দিচ্ছেন আর চাঁদের বমল জ্যোৎস্নাধারা গিয়ে 
গঙ্গার তরঙ্গে মিশে যাচ্ছে। একবার দূর আকাশ হতে এই সনন্দর 
ছবিখান দেখে নিও। তোমার জীবন সার্থক হবে। 

হে মেঘ, আকাশে দিকে দিকে যে সব গজ আছে তাদের দিগ্গজ 
বলে। দেরতারা এ সব গজে করে আকাশ ভ্রমণ করে বেড়ান । সেই 
ন্রিপথগ গঙ্গার জল টেনে পান করে। তোমার গায়ের কালো রং আর 
দেহের গঠন দেখে তোমাকেও সুরগজদের একজন বলে মনে হয়। 
কারণ তুমিও তাদের মত পৃথবাীপৃচ্ঠের নদনদী হতে জল শোষণ করে 
নাও। তুমি যখন আকাশে তোমার দেহের কিছুটা ঝুলিয়ে গঙ্গার 
পাঁবন্র স্ফটিকস্বচ্ছ সাদা জল পান করতে যাবে তখন তোমার কালে? 
ছায়া পড়বে গঙ্গার জলের উপর । তা দেখে মনে হবে এখানে গঙ্গা- 
যমুনার সঙ্গম হয়েছে । মনে হবে গঙ্গার অমলধবল প্রবাহে যমুনার 
নীল জল এসে মিলিত হয়ে শোভা পাচ্ছে । 

হে মেঘ, এরপর যেতে যেতে পতিতপাবনী গঙ্গার উৎপাত্তস্হল 
নগাধিরাজ 'হমালয়ে গিয়ে উঠবে। এ 'হমালয় পর্বতের এখানে 
সেখানে তুষারশীতল 'শিলাখণ্ডের উপর কস্তূরী মৃগের দল এসে বসে, 
শোয়, গড়াগাঁড় দেয় আর তাদের না'ভিস্হিত কস্তূরীর গন্ধে আমোদিত 
হয়ে ওঠে সারা পর্বতটা। চিরতুযারাবৃত সতত সৌরভময় সেই পর্বত- 
শূঙ্গের উপর তুমি যখন বসবে তখন তা দেখে মনে হবে বৃষভধ্বজ 
মহাদেবের সেই বিরাট সাদা যাঁড়টা কোন এক জায়গায় নরম মাটির 
'চাঁপতে ?শং বাঁসয়ে খেলা করার সময় সেই মাঁটর ছটা নরম কালো 
ভিজে মাঁটর একটা অংশ তার শিং-এর উপর লেগে আছে । 

এ হিমালয়ে সরলদ্ম অনেক দেবদারু গাছের বন আছে । সেই সব 
গ্াছগ্দাল যেন আকাশ ভেদ করে উপরে উঠে গেছে । বরফে,ঢাকা 
পর্বতের উপর বাতাস বইছে আর পাহাড়ের গা ঘে'ষা দেবদার্‌ 
গাছগদালর ডালে 'ডালে ঘষণ হওয়ায় জাগুন জলে ওঠে দাউ দাউ 
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করে। সমস্ত বন পড়তে থাকে। সেই দাবানলের স্ফুলিঙ্গগলি 
আবার হাওয়ায় উড়ে গিয়ে চমরী মৃগদের লেজের চামরে পড়ছে আর 
চামরগদলিও পুড়ে যাচ্ছে । হে মেঘ, তুমি তখন কালাবলম্ব না করে 
সহতম্তরধারা় জোর একপশলা বৃষ্টি বর্ষণ করলেই সব দাবাশ্নি নিবে 
যাবে এক মুহূর্তে । চমরীগীলও বেচে যাবে আর আঁগ্নদগ্ধ পর্বত- 
পৃণ্ঠও শীতল হবে। যারা সাঁত্যই বড়, তাদের ধনদৌলত যা কছ; 
সমস্তই বিপন্নদের উদ্ধার করার জন্য সতত প্রস্তুত থাকে । 

হে মেঘ, এ হিমাচলে একরকমের মুগ আছে যাদের আটাঁট করে পা 
আছে। তারা দিনরাত লাফালাঁফ করে বেড়ায়। তুমি তাদের পথ 
ছেড়ে দিলেও তারা যাঁদ রাগের বশে তোমাকে বডঙ্গোতে গিয়ে পাথরে 
(আছাড় খেয়ে হাত পা ভাঙ্গে ত ভাঙ্গুক। তবে তাদের মত নিবোধদের 
একট. শিক্ষা দেবার জন্য খুব জোর ?শিলাবৃষ্টি করে তাদের বিব্রত করে 
তুলো । তারা ত দূরের কথা, বৃথা কাজে লাফাতে গেলে সবাই জব্দ হয় 
এইভাবে । 

সেই হিমাচলে অনেক বড় বড় পাথরের উপর অর্ধেন্দশেখর শিবের 
পদচিহ আছে । দেখবে, কত সিদ্ধ দেবযোনরা সেই সব পদচিহ্ৃকে 
নানা উপচার ও উপহারে সাঁজয়ে সব সময় পূজা করছে । তুমি সেখানে 
একবার নেমে ভীঁন্তভরে এসব দেবপদাঁচন্ু প্রদাক্ষণ করো । আহলে তাতে 
অনন্ত ফল পাবে। যাঁরা শ্রন্ধাভীঁক্তর সঙ্গে এ সব পদচিহ্ন দর্শন করেন 
তাদের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পর তারা চিরকালের মত 
মহাদেবের সহচর প্রমথগণের পদলাভ করেন । 

হে মেঘ, মহাদেবের সেই পাদপদেত্রর কাছে আনন্দ-উল্লাস লেগেই 
আছে। পাহাড়ের বড় বড় মোটা মোটা বাঁশগীলর গায়ে যে সব অসংখ্য 
ছিদ্র আছে তার মধ্যে বাতাস ঢুকে হাজার হাজার বাঁশর মত বেজে 
উঠছে । আর সৃকণ্ঠী ীল্রীরা ও স্বর্গের নাঁয়কারা ন্িপ্ররার শিবের 
ন্রিপুরবিজয়ের কাহনী কণ্ঠ কাঁপিয়ে গেয়ে যাচ্ছে । এই সময় হে মেঘ, 
তুমি যাঁদ গড়; গড়ন গর্জনে একবার মন্দুধনি করো আর সেই গর্জন 
হিমালয়ের গ্হায় গুহায় ধ্ৰানত প্রাতধনিত হয় তাহলে তা শত সহস্র 
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মদক্গধ্বীনর মত শোনাবে এবং তা শিবের প্রার্থনাসঙ্গীতের কাজ করবে। 
মিশে সার্থক করে তুলবে শিবের প্রার্থনাসঙ্গীতকে । 

হিমালয়ের সানুদেশে বিশেষ বিশেষ দ্ুষ্টব্যস্হানগুলি দর্শন করার 
পর তুমি সোজা চলে গিয়ে সামনে গরলামান্ধাতা নামে উচু পাহাড় পাবে । 
সে পাহাড় অতিষ্কম করতে পারবে না, তাই সড়ঙ্গপথে ওপারে গিয়ে 
উঠবে। বীর পরশুরাম অতাঁতে একদিন একটি বাণের আঘাতে 
পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এ সূড়ঙ্গপথ তৈরী করেন । কিন্তু সেই সর্দ সংকীর্ণ 
সূড়ঙ্গপথে প্রবেশ করার জন্য তোমার দেহটাকে লম্বা করে ক্রোণ্চরন্ধের 
বশে বশে বাঁকিয়ে পরে একটা স্তপ্তের মত উপরের দিকে উঠতে হবে। 
ভগবান বিষ্ণু যেমন বামনরূপে বাঁলকে ছলনা করার সময় তাঁর একখানা 
লম্বা পা উপরের দিকে ফ্মশ বড় করে স্বর্গরোধ করোছলেন, তোমাকেও 
তেমনি দেখাবে । এ সুড়ঙ্গ সাধারণ এক সূড়ঙ্গপথ নয়, ভৃগপত্র 
পরশুরাম স্বর্গে ওঠার সময় এ পর্বতে বাধা পেয়ে বাণ নিক্ষেপের দ্বারা 
তা ভেদ করে সূড়ঙ্গপথ তৈরী করে, সে পথে স্বর্গরাজ্যে গমন করেন । 
তাই ওপথ ভার্গবের কীর্তর পথ । 

হে মেঘ, এ গিরপথ 'দিয়ে গিয়ে তুমি উপরে উঠতে থাকলে তোমার 
সামনে সাদা বরফের স্তুপে আশীর্ষমশ্ডিত যে এক পর্বত পড়বে তার 
নামই হলো কৈলাস। আকাশচুম্বী কৈলাস পর্বতের সেই সব তুষার- 
শৃঙ্গগ্লিতে সুরসূন্দরীরা এসে স্বচ্ছ নির্মল তুষারের উপর নিজেদের 
মুখ দেখে । তাদের আর দর্পণের প্রয়োজন হয় না। কৈলাসের রাজা 
কুবেরের ভাই দুরন্ত রাবণ একবার & পথে যাবার সময় তার বিশখানা 
হাত দিয়ে এ পর্বতকে সজোরে নাঁড়য়ে দিয়োছল। সেই থেকে এই 
পর্বতের গ্রন্হিগ্লিতে ফাটল ধরে । সেই সব জায়গায় দেবদেবীরা ক 
লীলা ও আমোদ প্রমোদ করেন ৷ কুমৃদের মত শূ্র তুষারশঙ্গমশ্ডিত 
কৈলাস আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকায় তাকে দেখে মনে হবে কৈলাসনাথ 
নটবর শিব প্রাতাদন যে অদ্রহাস্য করেন তাই যেন জমে এ সাদা সাদা 
শংশ্গোর আকার ধারণ করেছে । তা দেখে চোখ জাড়য়ে বাবে তোমার | 
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ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাজলের গুটি মধ্যে যে ক্ফতম বর্ণ থাকে, তোমার 
গায়ের রং ঠিক তেমনি কালো । কিন্তু তুষারাচ্ছন্ন কৈলাসের রংটা হলো 
হাতির কাটা দাঁতের ভিতরের আঁত সাদা রংটার মত সাদা । তুমি তোমার 
সেই মসীকৃষণ কলেবর নিয়ে শুদ্রবরণ কৈলাসের সানৃদেশে তার নিতম্বের 
কিছু উপরে আধিত্যকাপ্রদেশে গিয়ে যখন বসবে, তখন মনে হবে বিশাল- 
বপ বলরামের সমূুল্ত ও বিশাল কাঁধের উপর একখান উত্তরীয় বস্র 
সযাঁপত হয়েছে । মর্তযাচারী ও আকাশচারী সকলেই এক দৃষ্টিতে 
তোমাদের সেই আঁনব্চনীয় সৌন্দর্য দর্শন করবে, তোমাদের পানে 
তাকিয়ে থাকবে । 

হে মেঘ, এ কৈলাসপর্বতই হরগোৌরীর ক্লাড়াশৈল। তাঁদের 
বহারের রঙ্গভূমি হলো এই কৈলাস। তুমি হয়ত সেখানে গিয়ে দেখবে 
শম্ভু পাছে গৌরী ভয় পান তাই হাত হতে সাপের বালা ফেলে 'দয়ে 
গোঁরীর সঙ্গে হাত ধরাধাঁর করে পায়চাঁর করছেন অথবা ফ্লীঁড়াশৈলের 
উপর মাঁণমাণিক্যময় যে তট আছে সেখানে পার্বতীকে উঠিয়ে নেবার 
জন্য হাত বাঁড়য়ে দিয়েছেন । যাঁদ তা দেখ তাহলে বিলম্ব না করে 
তোমার জলভরা নরম দেহখাঁন সোপানের মত করে ভাঁন্তভরে হরগোৌরীর 
পায়ের সামনে স্হাপন করবে শ্বাতে ধাপে ধাপে পা দিয়ে অনায়াসে তাঁরা 
উঠতে পারেন । তাহলে তোমার জীবন হবে সার্থক ও পাঁবত্র ৷ 

সেখানে যে সব সরযবতারা ছুটোছহাট করে খেলে বেড়ায় তারা 
তোমাকে মাথার উপর দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে তোমার নরম 
দেহটাকে হাত উঁচু করে ধরার চেষ্টা করবে । তখন তাদের হীরের খোঁচ 
লেগে তোমার দেহে 'ছদ্রু হয়ে যাবে এবং সেই 'ছদ্র দিয়ে শত শত ধারায় 
জল ঝরে পড়বে । মনে হবে ধারাফন্ত্রময় কোন গৃহ হতে জল ঝরে 
পড়ছে । যাঁদ দেখ, দীর্ঘ তাপভোগের পর সুরষুবতাঁরা তোমায় দেখে 
ছাড়তে চাইছে না। তাত্দর হাত হতে ছাড়া পেতে দের হচ্ছে, তাহলে 
কয়েকটা গর্জন করে তাদের কানে তালা লাগিয়ে দেবে। সেই গন্তীর 
গর্জন একবার তারা শুনলেই দূরে সরে যাবে । 

এই কৈলাসেই আছে সেই 'ন্রভুবনখ্যাত মানসসরোবর ঘার স্বচ্ছশনতল 


২৪ কালরাস রচনাসমগ্র 


জলে অজ স্বর্ণকমল ফুটে আছে, ষে সরোবরে দেবরাজ ইন্দ্রের এঁরাবত 
সেই সব স্বর্ণকমলের পরাগ-সুরাঁভত জলপান করতে আসে । প্রথমে 
তুমি সেই দেব-সরোবরের নির্মল জল কিছন্টা পান করে তোমার ভিতরটা 
পূর্ণ করে নেবে। তারপর যাঁদ সেই এরাবতকে দেখতে পাও তাহলে 
তোমার জলভরা দেহের একটা অংশ পাতলা ও চওড়া করে সেই গজ- 
রাজের মূখে লাগিয়ে দিও । ঠান্ডা জলে ভেজানো একখণ্ড কাপড় মূখে 
দিলে যেমন ভাল লাগে এ এরাবতেরও তেমাঁন ভাল লাগবে । তারপর 
কজ্পতরদূর রেশমের মোলায়েম কাঁচ পল্লবগদ্লিকে বাতাসের মত ছটা 
কাঁপিয়ে দিও। এমনি করে নানাভাবে ক্লাঁড়া করে সেই গিরিরাজ 
কৈলাসকে উপভোগ করো । 

এ তুষারধবল কৈলাসের কোণেই অবাস্হত আমাদের অলকাপনরী। 
হে মেঘ, তুমি কামচারা, ইচ্ছামত যখন যেখানে খুশি যেতে পার। 
তোমার অজানা কিছুই নেই। তুমি জান অলকার মত সান্দরী নগরণ 
আর একাঁটিও নেই । পর্ব তবক্ষে শোভমানা এ নগরাঁর পার্্বদেশ দিয়ে 
ধাপে ধাপে গঙ্গা নেমে বয়ে চলেছে আর পর্বতের উন্নত গাত্রে এখানে 
সেখানে 'ীর্মত হয়েছে কত অট্রালিকা। উপর হতে সেই নগরীকে 
দেখে তোমার মনে হবে যেন কোন নায়িকা তার শাথিল অঙ্গ এলিয়ে তার 
প্রণয়ীর কোলে পড়ে আছে। তার সাচিকণ বসনখানি বাতাসে কাঁপছে । 
কল্ু উড়ে যাচ্ছে না একেবারে । কারণ সেই বিশ্রস্ত বসনের একটা অংশ 
সেই অলসাঙ্গী বিলাসনীর দেহের ভারে চাপা পড়ে আছে। আর সেই 
পাকার ছাদে যে মেঘ জমে আছে তার থেকে জলের ধারা গাঁড়য়ে 

্‌ “তামার তা দেখে মনে হবে সেই আললায়িতাকুদ্তলা কামিনীর 
নশকদামের চর কু্তলগ্াল ম্স্তাজাল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে । 


উত্তরমেঘ 


হে মেঘ, অলকাপূরাতে গিয়ে দেখবে সেখানকার বড় বড় অনভ্রভেদী 
প্রাসাদগুলি তোমারই সমান উ্চু। তোমার মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ আছে, 
তেমাঁন সেই সব প্রাসাদের মধ্যেও সূন্দরী ললনারা 'বদযতের মত 
কক্ষগূলি আলোকিত করে চণ্চল পদক্ষেপে ইতস্ততঃ ঘরে বেড়াচ্ছে। 
তোমার মধ্যে যেমন রং বেরঙের ইন্দ্রধন্‌ আছে তেমনি সেই অট্রালিকা- 
গুলিতেও নানারঙের শবাঁচত্র কত আলেখ্য ঝোলানো আছে । তোমার 
মধ্যে যেমন জল আছে, তেমনি সেই সব প্রাসাদকুট্িমগুলি নানা স্বচ্ছ 
মাঁণজালে বরচিত বলে মনে হয় জলে থৈ থৈ করছে তার মধ্যে । তোমারই 
মত উপ্চু অলকার আকাশচুম্বী প্রাসাদগীল যেন তোমাকেই স্পর্শ 
করছে। তুম তাদের উপরা দয়ে উড়ে যাচ্ছ আর তারা যেন তোমার 
তলভাগ লেহন করছে । 
একই সময়ে সেখানে ছয় খাতুর ফুল ফোটে । একই সময়ে শরতের 
পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শীতের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক, গ্রীজ্মের শিরীষ ও 
বষরি কদম্বকুসূম দেখে নয়ন সার্থক হবে তোমার । প্রাণ জ্বাড়য়ে 
যাবে । সেখানে দেখবে অলকাবাঁসনী বধূরা সব সময় এই সব ফুল- 
সাজে সাঁজ্জত থাকে ৷ তাদের হাতে সর্বদা শোভা পায় পদ্মফুল, চুলের 
মুখ সাদা হয়ে যায়। তাদের কবরীর দুপাশে থাকে সদ্য ফোটা কুরুবক 
ফুল, আবার দুকানে শোভা পায় দুটি সুগন্ধি শরীষ ফূল। 

অলকানগরীর পুষ্পোদ্যানগ্লিতে কখনো ফুলের অভাব হয় না। 
সেখানকার ফুলগাছগ্লিতে সব সময় ফুল ফুটে থাকে আর মধ্দম্গ্ 
ভ্রমরেরা গুনগুন শব্দে গুঞ্জরণ করতে করতে সেই সব ফুলগাছগবালতে 
পাগলের মত উড়ে বেড়ায় । 

মেঘ, আমার জন্মভূমি সেই অলকাপুরীতে চির আনন্দ বিরাজ করে। 
সেখানে মাঝে মাঝে শুধ আনন্দের আবেগে অশ্রু দেখা যায় চোখে । 


২৬ কালদাস রচনাসমগ্র 


দুঃখতাপের লেশমান্র না থাকায় কাউকে চোখের জল ফেলতে দেখা যায় 
না। ফূলধনু মদনের ফুূলশরের আঘাতেই প্রাণীদের যা কিছন দুঃখ- 
কম্ট। তাছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে কোন দুঃখকম্ট ভোগ করতে 
হয় না। সেখানে সবাই অমর, সবাই সখা । পেখানে প্রণয়কলহ ছাড়া 
অন্য কোন কলহবিবাদ বা বিচ্ছেদ নেই। সেখানকার আধিবাসী যক্ষরা 
অনন্ত যৌবনের অধিকারী ৷ তাদের যৌবন ছাড়া অন্য কোন বয়স নেই। 
সবাই অনন্ত যোবন উপভোগ করে । 

সেখানে গিয়ে দেখবে বড় বড় প্রাসাদের অমল ধবল চন্দ্রকান্তমাঁণ- 
নির্মিত কুট্রিমগলিতে নানারঙের ফুল ছড়ানো আছে । মনে হবে যেন 
রাশি রাশি আকাশের তারা লুটিয়ে পড়ে আছে । আর সেই নয়নমনোহর 
প্রাসাদকুঁট্রমে বিলাসী যক্ষরা অনন্ত রূপযোবনশালিনশ কামিনগদের 
নিয়ে মধুপান করছে। সে মধু শুধু ফুলের মধু নয়। সে মধু 
পাওয়া যায় কঙ্পতর; হতে । তার থেকে উত্তম মদ আর নেই। সে 
মদ্যপানের ফলে অনন্ত আনন্দ লাভ করা যায় । যে একবার সে মদ পান 
করে তার আর ভোগে তৃষ্ণা জন্মায় না। দেখবে তোমার স্নিগ্ধগন্ভর 
গর্জনরুপ মূদঙ্গধবাঁনতে সেই মধুপানের আনন্দের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে 
যাচ্ছে । 

হে মেঘ, সেই অলকার প্রান্তবাহনী মন্দাকিনীর বালকাময় 
তটভূমির দিকে তাকালে দেখবে দেবপ্রার্থতা ষক্ষকন্যারা মন্দাকনীর 
তটবততাঁ স্বর্ণরেণুর মত বালুকাবেলায় মাঁণ নিয়ে ছোটাছুটি করে খেলা 
করছে। কিন্তু অত ছোটাছুটি করেও সেই সব কন্যাদের কোন ক্লান্তি- 
বোধ হচ্ছে না। কারণ মন্দাকনীর সাঁললশীকরাসিন্ত বাতাস তাদের 
সৈবা করছে। আর তটাঁস্হত মন্দারব্ক্ষরাজির ছায়ায় তাদের রৌদ্রতাপ 
নিবারিত হচ্ছে । 

অলকার সদন্দরীরা কোমরে গেরো দিয়ে কাপড় পরে । তাদের পাকা 
তেলাকুচোর মত লাল টলটলে অধর দেখে তাদের '্রয়তমগণ অধীর হৃদয়ে 
তাদের পাঁরধানের যৌথ বসনের গেরো খুলে ব্ত্হরণের জন্য টানাটানি 
করে। তাদের সামনে উজ্জবল শিখায় রফ্রদীপ জলে । সন্দরী কামিনপীরা 


ডত্তরমেঘ ২৭ 


লঙ্জায় প্রদীপাঁট 'নাবয়ে ফেলার জন্য একমুঠো যে কোন চূর্ণ কু 
প্রদীপের উপর ছহড়ে মারেন। কিন্তু তা তৈল প্রদীপ নয়, স্হিতজ্যোতি 
রততপ্রদীপ বলে সেই চূর্ণম্াষ্টতে প্রদীপ নেবে না। তাই কামনীরা 
লজ্জায় মরমে মরে যায় । 

অলকার উচু উচু অট্রালিকাগুলিতে উপরতলার ঘরে ঘরে অনেক 
সন্দর ছবি টাঙ্গানো আছে । ছোট ছোট মেঘগ্ল বাতাসে ভাসতে 
ভাসতে একাঁদকের জানালা 'দয়ে ঢ্‌কে আর একাঁদকে বোৌরয়ে যায়। 
ঘরের ভিতর জলভরা মেঘগ্ীল ঢুকে ছবিগুলোতে লাগায় জলাবন্দ্‌র 
দাগ পড়ে তাদের গায়ে । তখন পরের ছাঁব মাঁট করে 'দয়ে ধরা পড়ে 
যাবার ভয়ে শাঁঙ্কত হদয়ে ষে যৌদকে পায় পাঁলয়ে যায় মেঘগুল ৷ 
সেই মেঘগ্লও তোমার মত । হে মেঘ, তুমি যেন এ রকম অপকর্ম 
করে বসো না। তা করলে তোমাকেও ছোটাছুটি করে পালাতে হবে। 
তাহলে আর আমার কাজ করা চলবে না। 

শোন মেঘ, অলকার সুখসম্পদ ও আনন্দের সীমা নেই । সেখানকার 
সুন্দর চন্দ্রাতপ খাটানো আছে এবং তাতে চন্দ্ুকান্তমাঁণর ঝালর দেওয়া 
আছে। প্রত্যেক ঝালরে একটি করে চন্দ্রকান্তমাঁণ ঝুলছে । এখন 
একবার ভেবে দেখ সেই ঝালর এবং তাতে সেই চন্দ্রাতপ বা চাঁদোয়ার কি 
অপূর্ব শোভা । রান্রিতে তুমি যখন চাঁদের উপর থেকে সরে যাও তখন 
সেই মেঘমূত্ত চাঁদের বিমল জ্যোৎস্না জানালা 'দিয়ে এসে এ সব ঝালরের 
মাঁণগুলিতে লাগে আর তখন মাঁণগ্ীল ঘামতে থাকায় তা থেকে ঠাণ্ডা 
জলাবন্দু ঝরে পড়ে । দেখবে, সেই চন্দ্রাতপের তলে পালঙ্কের উপর 
রাঁতক্লান্ত কাঁমিনীরা প্রিয়তমদের সুদূঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অলস 
অঙ্গে অবশভাবে ঘুমিয়ে আছে অথবা অর্ধজাগ্রত অবস্হায় চোখ বন্ধ করে 
আছে। মে প্রিয়তমদের বাহুবন্ধন শাথিল হয়ে আসায় এবং উপরের 
ঝালরের মাণগাঁল হতে জল ঝরে পড়তে থাকায় সন্দরীদের দেহের 
গ্রান ও রাঁতশ্রমের ঘোর অনেকটা কেটে যায়। 

অলকাবাসীদের ঘরে ঘরে এত রড্ন আছে যে তা ক্ষয়ের কোন সম্ভাবনা 
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নেই । তাই ক্ষশ্নিবৃন্তর জন্য অথোপার্জনে ব্যস্ত থাকতে হয় না তাদের । 
সেই মনোহর উদ্যানের আর এক নাম বৈভ্রাজ চৈন্ররথ । সনকণ্ঠ কিন্বর- 
গণও এ উদ্যানে অলকাপাঁতর কণীর্তনামা গেয়ে বেড়ায় । সেই সব 
িন্বরদের পঙ্গে অলকানগরীর কামী বিলাসীরাও অপ্সরাদের জল নিয়ে 
গিয়ে মেলামেশা করে এবং গজপ করতে করতে বোঁড়য়ে বেড়ায়। 
অলকানগরাতে রাঁন্রর অন্ধকারে কামিনীরা বেশভষায় সাঁজ্জত হয়ে 
শ্মিপ্রগাততে অভিসারে যায়। তখন তাদের দত গাঁতর জন্য কেশগুচ্ছ 
হতে মাথার ফুল খসে পড়ে । সুরভি ও চন্দনদ্বারা গায়ে আঁকা লতা 
পাতার ছাপও শুকিয়ে ঝরে পড়ে । কোথাও বা কানের দুল, কানে 
পরা পদন্ন ধুলোয় লোটায়। দ্রুত চরণক্ষেপের ঝাঁকুনিতে কোথাও বা 
পীবরস্তনের উপর শোভিত মুক্তার জাল পড়ে যায় । অপর কোথাও বা 
তাদের স্তনষূগলের দোলনে ও চাপে সে হার ছিড়ে পথে গড়া্াড় 
যায়। আঁভসারকারা যত গোপনেই আভসারে যাক না কেন, 
সুযেদিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বুঝতে পারে এই পথেই গত রজনশতে 
প্রয় আভসারে যাত্রা করোছিল সন্দরী কাঁমনীরা । 

অলকাপাঁত কুবেরের ভীন্তর টানে মহাদেব অলকার বাইরের উপবনে 
চিরকাল সশরীরে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। তিনি অলকা ছেড়ে 
চলে যেতে পারেন না। তাই কামদেব মদন সর্বদা মহাদেবের ভয়ে 
সন্ত্র্ত হয়ে ঘরে বেড়ান। একবার ফুলশরের আঘাতে মহাদেবের 
ধ্যানভঙ্গ করার জন্য ভস্মীভূত হতে হয় তাঁকে । দেহটি হারিয়ে অতন: 
হয়ে শব্ধ প্রাণাটি নিয়ে বেচে আছেন । কিন্তু মদনের কাজ অন্য কেউ 
করে । তাঁর ফুলশরের আঘাত কাজ না করলেও অলকার কামাবিলাসিন” 
অভিসারিকারা সঙ্কেত স্হানে ছনটে যায়। প্রণয়ীরা পাগল হয়ে ঘুরে 
বেড়ার । অলকার রসবতা কামিনীরা যখন মাঁদর মন্হর গ্রাতিতে পথ 
চলতে চলতে বিলাসীকামীদের দিকে ভ্রুকম্পন করে চণ্চল কটাক্ষ 
নিক্ষেপ করে এবং নানর্প আকার ইঙ্গিত ও অঙ্গভাঙ্গর দ্বারা পুরূষদের 


২৯ 
মনকে মাতোয়ারা করে তোলে তখন মদনের ফুলশরের শতগুণ বেশী 
কাজ হয়। স.ন্দরীদের মাঁদর কটাক্ষ কামবাণের থেকে শতগুণ বেশী 
কার্যকরী । কামের বাণ ব্যর্থ হলেও তাদের কটাক্ষবাণ কখনো ব্যর্থ 
হয় না। 

হে মেঘ, সেই অলকায় যে কঙ্পতর্‌ আছে সেই কল্পতর সকলের 
সব বাসনা পূর্ণ করে থাকে । সেখানকার রসাঁবলাসনী কাঁমনীরা 
কঙ্পতরবনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সাজসজ্জা বা বিলাসের উপকরণ চাইলেই সব 
পেয়ে ঘায়। কলহংসচীন্রত নয়ন, মনোহর বসন, সুপেয় মদ, কনক 
কাণ্ঠীদাম বা কাঁচুলি, সুন্দর সুন্দর তাজা ফুল ও কচি কচি পজ্লব, 
নানা রকমের অলঙ্কার, আলতা প্রভৃতি কাঁমনীদের বেশভৃষার সমস্ত 
উপকরণই কল্পতরু যোগায় । 

সেই অলকায় কুবেরের রাজপ্রাসাদের উত্তর ঈদকে আমার বাঁড়। 
খবজে পেতে কোন কষ্ট হবে না। দূর হতেই ইন্দ্রধনূর মত বাঁকা আমার 
বাঁড়র তোরণ দেখতে পাবে । তুমি উপর হতে দেখতে পাবে এ বাঁড়র 
দিকে আঁঙ্গনার একধারে একাঁটি মন্দারগাছ আছে । আমার "প্রিয়তমা 
কত যড়ে নিজের হাতে গাছটিকে বাঁড়য়ে তুলেছে । কচি কচ পঙ্জলবের 
ডালে গাছাট যেন ভেঙ্গে পড়েছে । এত 'নচু হয়েছে যে মাটিতে দাঁড়য়ে 
হাত 'দয়ে তার পঙ্লব ছোঁয়া যায় । 

তুমি আরও দেখতে পাবে, আমার এ বাড়ির ভিতর একটি বড় দরীঘ 
আছে যার ঘাট মরকত শিলা দিয়ে বাঁধানো । তার টলটলে জলে কত 
সোনার পদ্ম ফ্‌টে আছে । সেই স্বর্ণ পদ্মগ্লির মৃণাল আবার বৈদূর্ষ 
মাঁণর দ্বারা তৈরী । মস্ত বড় দীঘি, সবুজ পাথরে তার ঘাট বাঁধানো । 
তার নীল জলে নীল মাঁণময় মৃণালের উপর শত শত স্বর্ণকমল ফুটে 
আছে । সে দীঘির শোভা এমনই অপরুপ যে, আমার বাঁড় হতে মানস্‌ 
সরোবর বেশী দূরে না হলেও হাঁসগ্ল বর্ষাকাল এলেও এ দীঘি ছেড়ে 
মানস সরোবরে যায় না। বর্ধাকালে মানস সরোবরে যাওয়া তাদের ধর্ম 
হলেও আমার দীঘর গুণে ও শোভায় মুগ্ধ হয়ে সে ধর্ম ত্যাগ করেছে । 

সেই দীঘর পাড়ে একটি ছোট ক্রীড়াশৈল আছে । এক সময় সেই 
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পর্বতে আমরা স্বামীস্রীতে কত খেলা খেলেছি । আঁতমসূণ ইন্দ্রনীল- 
মি দ্বারা নার্মত তার শিখরদেশ। সোনার কদলী তরতে বোঁষ্টিত 
তার চারাদক। সেই পর্বত আমার প্রিয়তমা গৃহলক্ষন্রীর বড় আদরের । 
তোমার ঘন নীল ধারে ধারে সোনার লতার মত যখন 'বিদন্যৎ বলাকয়ে 
ওঠে তখন আমার মনে মনে সেই ক্লাড়াপর্বতের ছবি জেগে ওঠে । আমি 
কাতর হদয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে তার কথা ভাবি। 

এ জ্রীড়াপর্বতের নিকটেই একটি মাধবালতার কুঞ্জ আছে যার চার- 
দক কুরুবক গাছে ঘেরা । সেই কুঞ্জের নিকটে আবার একাঁট অশোক 
ও একটি বকুলগাছ আছে । সেই রন্তবর্ণ ফুলে ভরা অশোকের ও সাদা 
সাদা ফূলে ভরা বকুলের কচি কচি পঙ্লবগুলি যখন বাতাসের ভরে 
কাঁপতে থাকে তখন মনে হয় তারা কত মিনতি করে কারকাছে এক অব্যন্ত 
প্রার্থনা জানাচ্ছে । মনে হয় অশোক আমার 'প্রয়তমার বামচরণের তাড়না 
ভিক্ষা করছে আর বকুল তার মুখোচ্ছিষ্ট মাঁদরা পানের ভিক্ষা করছে। 
তুমি হয়ত জান, সুলক্ষণা ললনারা অকালে ফুল ফোটাবার জন্য অশোকে 
বামপদের আঘাত এবং বকুলে মুখমাঁদরা 'সিঞ্ছন করে থাকে । তাতে 
শুধু অকালে ফুল ফোটে না, সেই চরণাঘাতে ও মুখমাঁদরাপানে আঁতি 
বড় নীরস নায়কের হৃদয়ও অসময়ে রসময় হয়ে ওঠে । আতি বড় শুচ্ক 
হদয়েও ফোটে কামনার ফুল । 

এ তরদাটির মধ্যে একাট সোনার যান্ট মাঁটতে পোঁতা আছে । এ 
যাস্ট গাছটার মূলদেশ । তার গোড়াটা তরুণ বাঁশের মত সবূজ চকচকে 
মণির দ্বারা বাঁধানো আর উপরে স্বচ্ছ স্ফটিকের দ্বারা 'নার্মতি একটি 
দাঁড় বসানো আছে। দিনের আলো যখন নীচে আসে, ঘন হয়ে আসে 
অপরাহের ছায়া, তখন প্রাণের বন্ধ; নীলকণ্ঠ ময়ূর এসে এ দাঁড়ের 
উপর বসে আর আমার প্রিয়তমা করতাল দিয়ে ঘুরে ফিরে তাকে নাচাতে 
'থাকে। ময়ূরও তখন তার নীল কণ্ঠ উন্নত করে নাচতে থাকে তালে 
তালে। প্রেয়সীর হাতের জড়োয়ার চুর বালা রুনু ঝুনু করে বেজে 
ওঠে। চারাঁদক যেন আচ্ছন্ন হয়ে যার এক স্বগ্নের আবেশে । আজ 
এই সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। 


উত্তরমেঘ ৩১ 


হে' মেঘ, তুমি আত সাধু প্রকীতির ব্যান্ত, সুতরাং আমার কথাগুলি 
তুমি ভুলবে না । আমার কথামত চললে আমার বাঁড় চিনতে পারবে । 
আমার বাঁড়র আর একটি বিশেষ চিহ্র কথা বলছি। দেখবে আমার 
বাঁড়র সিংহদ্বারের দূই পাশে একাঁট শঙ্খ ও একটি পদ্ম আঁকা আছে। 
আমাদের অলকায় নির্ধন বা নিঃস্ব দাঁরদ্রু কেউ নেই । যে যত ধনের 
মালিক তা তার বাঁড়র দরজার গায়ে লেখা থাকে । কোট অবুদ, 
খর্ব নিখর্ব, শঙ্খ পদ্ম এই সংখ্যায় আমি শঙ্খ পদ্ম ধনের আঁধকারা । 
এই চিহ্ন দেখলেই আমার বাঁড় চনতে পারবে । কিন্তু সূর্য অস্তাঁমিত 
হলে পদ্মের যেমন আগের মত শোভা থাকে না, তেমনি আমার অভাবে 
শুধু আমার গৃহলক্ষত্ী নয়, আমার সাজানো বাঁড়ও শ্রীহীন হয়ে 
পড়েছে। 

আম তোমাকে আমার বাঁড়র যে মনোরম ক্লাঁড়াশৈলের কথা 
বলোছি, সেই শৈলের নানা মাঁনমাণিক্যখাঁচিত 1নতম্বদেশে তোমাকে 
নামতে হবে । তবে ছোট পর্বতের নিতম্বদেশে নামবে বলে তোমাকে 
হাতির ছানার মত ছোট হতে হবে। তারপর সেই ক্কীড়া পর্বতের 
সানূদেশে বসে তোমার ভিতরকার 'বদদ্যৎ একট; একট করে ছাড়বে 
এবং সেই আলো ধারে ধীরে আমার ঘরের ভিতরে জানালা দিয়ে 
ফেলবে । দেখো যেন সে আলোর তীব্রতায় ঘরের ভিতরে যে আছে সে 
চমকে না ওঠে । জোনাকিরা যেমন ঝাঁকে বাঁকে গ্রাছের উপর পড়ে 
মিট মিট করে জলে, তেমনি তুমিও তোমার ঈষৎং-ীবিকীর্ণ বিদযং নয়নে 
[মট মিট করে দেখবে । বড়ই দুঃখের কথা, সে কথা বলতে আমার বুক 
ফেটে যায় । 

এইভাবে সেই ঘরের মধ্যে যাকে দেখবে সেই সুন্দরীই এই হত- 
ভাগ্যের প্রিয়তমা, দ্বিতীয় জীবন । সে কোন বাচালতা জানে না, বেশী 
কথা বলে না কখনো । এখন আবার তার একমান্র সহচর আম এত 
দূরে নিবাঁসত থাকায় সাথীহারা চক্কবাকীর মত গাঢ় উৎকণ্ঠায় একাকিনণ 
বিরহভারে ভারাঙ্কান্ত হয়ে পড়ে আছে । এখন তাই আরও নীরব হয়ে 
আছে। একে সে মান্র ষোল বছরের তরুণী বালিকা, তার উপর দণর্ঘ 
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বিরহে আমার প্রাত তার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেছে । তাই মনে হর 
তার সেই অপূর্ব যৌবনকান্তি ও তারদণ্যের দীপ্ত আর নেই, প্রবল 
বিরহতাপে মননান হয়ে গেছে তার অঙ্গলাবণ্য । তুষারপাীড়ত পদেন্নর মত 
সব সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে সে। 

তুমি হয়ত দেখবে, আমার প্রয়তমার চোখে আবরত ঝরছে অশ্রুুর 
ধারা। নিরন্তর কেদে কেদে আঁখ তার জ্যোতিহনন হয়ে পড়েছে। 
অনুক্ষণ ঘন ঘন দীঘ*বাস পড়ছে তার । তাই মলন হয়ে গেছে তার 
অধরোম্ঠ । বাম করতলে রাখা কুন্তলঢাকা তার কাতর মুখখানি মেঘে- 
ঢাকা চাঁদের মতই ম্লান । 

অথবা দেখবে, হে মেঘ, আমার প্রিয়তমা আমার মঙ্গল কামনায় 
আমার কল্যাণে পূজাপার্বণ নিয়ে ব্যস্ত আছে। অথবা এই দার্ঘ 
[বিরহে আম কতটা কৃশ হয়ে গিয়েছি তা মনে করে আমারই ছবি 
আঁকছে। অথবা পিঞ্জরাবদ্ধ আমার আঁত সাধের সারকাকে আমার কথা 
জিজ্ঞাসা করছে । বলছে, তাঁর কথা কি মনে পড়ে? তুই তাঁর প্রিয়া, 
আমার মত তাঁর বিরহে তোরও বুকের ভিতরটা কি জ্বলছে 2 এইভাবে 
সেই জনহনন প্রাসাদে আমার প্রেয়সী কত কম্টেই না একাকিনী পড়ে 
থেকে দিন কাটাচ্ছে । 

হে সৌম্য, প্রশান্তমূর্তি, যে অবদ্হাতেই আমার প্রিয়াকে দেখ না 
কেন, আশঙ্কার কোন কারণ নেই । হয়ত দেখবে সে তার কোলের উপর 
বীণাঁট রেখে গান গাইবার চেষ্টা করছে । দীর্ঘ বিরহে সাজসজ্জা ও 
বিলাসব্যসন সব ত্যাগ করায় মালন বসন পরে দিন কাটাচ্ছে । সেই মালন 
কাপড়ে ঢাকা মাঁলন উৎসঙ্গে বা কোলে বাঁণা রেখে আমারই কথায় ভরা 
তারই রাঁচিত একখানি গান গাইবার বড় আশা বড় সাধ ছিল তার। 
কিন্ত সে গান গাওয়া আর হলো না। বাঁণায় সূর তুলতে যেতেই 
চোখের জলে বাঁণার তার ভিজে যায়। আবার তারের জল মূছে ফেললে 
গানের পদ ভুলে যায়। এইভাবে একে একে সব চেষ্টা বিফল হয়ে 
ধায় তার। 

অথবা হয়ত গিয়ে দেখবে দরজার চৌকাঠের পাশে আটমাস যাবৎ 
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এই বিরহকালে প্রাতাঁদন একি ফুল রেখে যত ফুল জমেছে সেগ্দাল 
গণনা করে দেখছে । দেখছে বিরহের কত 'দন কেটে গেছে আর কত 
দিন বাঁক আছে । অথবা হয়ত দেখবে কোন এক ঘরের দেওয়ালে দেহ 
এঁলয়ে মনে মনে ও প্রাণে প্রাণে আমার সঙ্গে কল্পিত সংসর্গসুখ 
উপভোগ করতে করতে বাহ্যজ্ঞান হারয়ে ফেলেছে তার মধ্যে একেবারে 
ডুবে গিয়ে। 'বিচ্ছেদকাতরা 'বিরহাতুরা ললনারা এইভাবেই কল্পিত 
[মলনানন্দে বভোর হয়ে চিত্ত বনোদন করে । তাঁপিত প্রাণ কিছুটা 
শীতল করে । 

হে মেঘ, তুমি যেন দিনের বেলায় সেখানে গিয়ে আমার সংবাদ 
[দও না। কারণ সে একা থাকলেও 'দনের বেলার কোন না কোন কাজে 
তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে বিরহব্যথা তখন তার তত তীব্র 
হয় না। কিন্হু রান্রকালে তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে ওঠে সে ব্যথা। 
ধূলিশয্যায় শয়ন করে সারা রাঁন্র জেগে কাটায় সে। প্রথম রান্রতে 
কিছুটা ঘুমের আবেশ আসতে পারে । তাই রান্র গভশর হলে যখন 
সমস্ত জগৎ নিশাত হয়ে যাবে, একেবারে স্তব্ধ ও নিশ্চুপ হয়ে উঠবে 
চারাঁদক, তখন তুমি সৌধবাতায়নে বসে তাকে আমার সংবাদ দান করে 
কিছুটা সুখী করো । 

দেখবে এলোমেলো ধাঁলমাঁলন শয্যায় একপাশে ফিরে শুয়ে 
আছে সে। দেখবে তার অবস্হা বড়ই শোচনীয় । কৃষ্ণপক্ষে চত্র্দশীর 
রাঁন্ন শেষে পূর্ব দিকের শেষপ্রান্তে আকাশে যেমন ক্ষীণ একখান চাঁদ 
দেখা যায় তেমান ক্ষটণদেহে শষ্যায় পড়ে আছে সে। মনে হবে তার 
জীবনদী'প নিববার আর বুঝি দেরী নেই । সতরাং আর দেরী না করে 
তাড়াতাঁড় গিয়ে আমার সংবাদ শুনিয়ে বাঁচাও তাকে । যখন আম 
তার কাছে থাকতাম, যখন সে ইচ্ছামত আমোদ আহাদ করে রাতটা 
কাটিয়ে দত তখন কত স্ব্ন মনে হত রান্রিটাকে, সে রান্র কোন দিকে 
কেটে যেত বোঝাই যেত না। কিন্তু ঘোর বিরহের দিনে রাব্রি ছোট 
হলেও যেন সে রান্র এত দীর্ঘ মনে হয় যে, তা যেন কাটতেই চায় না। 


আজ সে দীর্ঘ রজনী কেদে কেদে কাটাচ্ছে, তার দগাল বেয়ে ঝরে 
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পড়ছে উষ্ণ অশ্রুর ধারা । 

জানালা দিয়ে জ্যোৎ্নাব আলো এসে ঘরে পড়েছে। একাঁদন এই 
আলো আমাদের কতই না সুখের ছিল। রাঁতক্লান্ত চোখে সে আলোর 
দকে চাইতেই ঘুমিয়ে পড়ত আমার প্রেয়সী, তার দেহমন জদাড়য়ে 
যেত। কিন্তু আজ বিরহের এই দঃঃসহ দিনে জানালা দিয়ে আসা 
সেই আলোর দিকে চাইতে গেলেই তার চোখ জব্লতে লাগল, তার বকের 
[ভিতর হ্‌ হু করে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে জল আসায় সে আর 
চোখ বুজতেও পারল না। তখন তার আকর্ণাবস্তৃত নয়নপথ 
মেঘাচ্ছন্ন দিবসের না ফোটা না বন্ধ স্হলপদ্মের মত না বোজা না খোলা 
অবস্হায় রইল । 

অথবা হয়ত দেখবে প্রেয়সী আমার ঘুমোবার চেস্টা করছে। 
জাগ্রত অবস্হায় আমাকে পাবার বা দেখার আশা নেই । ঘনমোলে 
স্বপ্নের মধ্যে যাঁদ আমার সঙ্গলাভ ঘটে এই আশায় সে ঘুমোবার চেষ্টা 
করলেও জলভরা চোখ বন্ধ করতে না পারায় ঘুম আসছে না। প্রথম 
বিচ্ছেদের দিন হতে সে তেল মেখে স্নান করে না। রুক্ষ মাথায় স্নান 
করতে করতে তার চুলগুলি তামার তারের মত সরু হয়ে গেছে । তার 
সীথর দুপাশে কুন্তচূলর্ণগীল বষরিজনীর জলো বাতাসে উড়তে 
উড়তে তার দুগালের উপর এসে পড়েছে আর গণ্ডবাহন অশ্রুধারার 
সঙ্গে জাঁড়য়ে যাচ্ছে। তার উপর আবার উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তার 
কোমল অধরপল্লব একেবারে চুপসে যাচ্ছে আর তার তারের মত সরু 
চুলগনলিও কাঁপছে আর গালের উপর উড়ে এসে পড়ছে । এই অবন্হায় 
সে মালন শয্যার উপর পড়ে আছে । 

তার উপর বিরহের প্রথম দিন হতে সে একবেণী করে চুল 
বাঁধছে। কবরীতে কোন মালা পরে না। তার মাথায় আছে একটা 
চুলের চিপির মত খোঁপা । বিরহশেষে আম ফিরে গিয়ে সেই খোঁপা 
নিজের হাতে খুলব, বেণী ভেঙ্গে দেব। তাই সে চুল খোলে না। 
খোঁপার ভিতর রদক্ষন্ চুলগর্দাীল চুলকাচ্ছে। কিন্তু নখের ডগ্াগদাল 
বেড়ে বাওয়ায় লম্বা নখের ডগায় চুল আটকে যাচ্ছে । নখ কাটতে 
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নেই। চুলকাতে গেলেই শন্ত মাঁটর ঢেলার মত খোঁপাটা গালের উপর 
এসে পড়ছে আর চুলগ্ীল নখে আটকে যাচ্ছে । 

হে' মেঘ, দেখবে তার গায়ে একাঁটও গয়না নেই। কোনমতে আত 
কম্টে যেন কাল হয়ে যাওয়া 'বিশনর্ণ অঙ্গলাতিকাঁট বিছানায় ফেলে 
রেখেছে । তার সেই শুন্ক দেহভারের কথা ভাবতেও কস্ট হচ্ছে, তুমি 
দেখলে কত ব্যথা পাবে । হে নব জলধর, তাকে দেখলে তোমারও 
নিশ্চয় নবজলাবন্দরূপ অশ্রুবর্ষণ হবে। তুম 'স্হির থাকতে পারবে 
না, কে'দে ফেলবে । যাদের আত্মাটা নরম তারা সবাই পরের দূঃখে 
বিগাঁলত হয়ে যায়। আর তোমার ভিতরটা ত জলময়। তুমি যে তার 
দুঃখে কাতর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

তোমার সঙ্গী অথৎি আমার "প্রয়তমার মন যে আমার প্রাত কত 
অনুরন্ত, আমার উপর তার ভালবাসা কত গভশর তা আম জান 
বলেই এই প্রথম বারের বিরহে তার অবস্হা এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছে 
বলে আমার 'ব*বাস । সমাজে অনেকে যেমন গনজেদের দাম্পত্য প্রেম 
ভালবাসার কথা সকলের কাছে বলে 'নজেদের সৌভাগ্য কর্তন করে 
আমি কিন্তু তেমন করাঁছ না। আমাকে বাচাল ভেবো না। তাছাড়া 
এখন ত আর বেশী কথা বলার দরকার নেই। হে ভাই, তুমি নিজে 
গিয়ে দেখবে আম যা বলাঁছ তা সব সত্য কি না। 

তুমি নিকটে গেলেই আমার বিরহকিম্টা 'প্রয়া তোমার দিকে চোখ 
ফেরাবে। কুন্তলচণবিত সে চোখে আর সে শোভা বা মাঁদরা নেই। 
সে চোখে আর সে কাজল পরেনা। রুক্ষন্ন চুলের গুচ্ছগ্লি এসে 
চোখের কোনে অপাঙ্গে পড়েছে । সেই মৃগনয়নার সতত সন্দ্রস্ত নয়নের 
উপর পাতাগুলি যখন কাঁপতে থাকবে, পদ্মের পাপাঁড়র মত ঈষং 
চণ্চল হবে, তখন তোমার মনে হবে যেন নীল জলের মধ্যে মাছ নড়ে 
বেড়াচ্ছে আর সেই সব মাছের গায়ের নাড়া লেগে পদ্মের পাপাঁড়গুলিও 
নড়ছে। 

হে মেঘ, তোমাকে দেখলেই তার বাম উরু থরথর করে কাঁপবে । 
রমণীদের বাম উর কাঁপলে আঁচরে 'প্রয়মিলন হয় । তাই আমার 


৩৬ কালদাসপ রচনাসমগ্র 


বিদূষী প্রিয়া বুঝতে পারবে স্বামীর সঙ্গে মলন ঘটতে আর দেরী 
নেই। কিন্তু তার সেই উর আর আগের মত নেই। তাতে আর 
আমার হাতের নখের চিহ্ন নেই । আগে মিলনকালে কোমরে কাপড়ের 
নিচে যে মুক্তার ঝালর পরত, নড়াচড়ার সময় সেগদাল তার উরদদেশে 
লাগত এবং তাতে তার সুখবোধ হত। মিলনের ও রাঁতসম্ভোগের পর 
খোলা ছাড়ানো তাজা কলাগাছের মত সাদা ধবধবে তার উরু ক্লান্তিভরে 
শাথল ও অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ত আর আমি তখন তা নিজের হাতে 
“টিপে দিতাম । তাই 'প্রয় মিলনের অগ্রদূত তোমাকে দেখলেই তার 
বাম উর কাঁপতে থাকবে । 

ভাই মেঘ, তুমি গিয়ে যাঁদ দেখ, সে গভনর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে 
আছে, তাহলে কোন শব্দ করে তার ঘুম ভাঙ্গাবে না, তার কাছে 'নঃশব্দে 
বসে অপেক্ষা করবে । জাগ্রত অবস্হায় তার দুঃখের অন্ত নেই । তাই 
যতক্ষণ ঘ্দাময়ে থাকে ততক্ষণই শান্তিতে থাকে । সুতরাং তার ঘুম 
যেন ভাঙ্গও না। সেই ঘুমের মধ্যে হয়ত সে স্বপ্নে আমাকেই দেখছে 
এবং গাড় আলিঙ্গনে আমার কণ্ঠ দুবাহ্পাশে আবদ্ধ করে অচেতন- 
ভাবে পড়ে আছে। এই সময় তুম গন বা গোলমাল করলে তার 
সবঙ্ন টুটে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার কণ্ঠদেশ হতে তার বাহুলতার 
বন্ধন খখলে যাবে। স্বগ্নের আলঙ্গন নিমেষে ভগ্ন হয়ে দর্ঘ 
নিঃ*বাসে পাঁরণত হবে। অন্ততঃ একপ্রহরকাল সেই স্বপ্নের অলীক 
আলিঙ্গনটাকে উপভোগ করতে দিও তাকে । 

দিগন্ত কাঁপানো মন্দ্রধনি করে জাগাতে যেতে হবে না। 
ভোরবেলায় তোমার জলভরা ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে জেগে ওঠা মালতা 
ফলের মতই তোমার শীতল জলকণাভরা মূদুমন্দ বাতাস তার গায়ে 
গিয়ে লাগতেই তার চোখের পাতা খুলে যাবে আপনা থেকে । তখন 
সে উঠে বসে যে জানালায় তুমি গিয়ে বসবে সেই দিকে নিমেষহারা 
নয়নে তাকিয়ে থাকবে । হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা চোখে তোমার মত কিম্ভূত 
কিমাকার এক বস্হু দেখে তোমাকে চিনতে নাও পারে। তুমি তাই 
ধাঁরে ধারে তার সঙ্গে কথা বলতে শরদ করবে। কোনরুপ চগ্লতা 


উত্তরমেঘ ৩৭ 


প্রকাশ করলেই আভমানে মুখ ফেরাবে সে। তোমার বিদযৎকে ভিতরে 
লুকিয়ে রাখবে । কারণ দহ একবার বিদয্যং চমকালেই সে মুখ 'ফাঁরয়ে 
নেবে । তুমি বরং ধীরে ধীরে একট;খাঁন গুড় গুড় ধ্ৰান করে তার 
সঙ্গে আলাপ শুর করবে । 

প্রথমেই তুমি “আমি তোমার স্বামীর আঁভন্হদয় বন্ধু” এবং তাকে 
“আবধবে' বলে সম্বোধন করবে । তারপর বলবে, আম মেঘ, আমাকে 
দেখে চমকে যেও না। তোমার স্বামীর কতকগ্দলি সুখের সংবাদ নিয়ে 
আম তোমার কাছে এসোছ। তান তাঁর হৃদয়ের অনেক গোপন কথা 
আমাকে 'দয়ে তোমাকে বলতে পাঠিয়েছেন। 'বরহজাঁনত যত সব 
দুঃখ তাপ আমিই সব দূর কার । প্রবাসী পাঁতরা আমাকে আকাশে 
উদয় হতে দেখলেই যখন ব্যস্ত হয়ে বাঁড়র পথে রওনা হয় এবং যখন 
দুত পথ চলার ফলে ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বিশ্রামে মগ্ন হয়ে থাকে 
তখন আমি আকাশে মন্দ্রধনন করলেই তাদের আপন আপন প্রেয়সীদের 
প্রথম বিরহ দিনের বেণী খোলার জন্য পাগলের মত ছুটে যায় বাঁড়র 
দকে। 

হে মেঘ, তুমি তার স্বামীর বন্ধু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ 
তলে তোমার দিকে তাকাবে । পবনপূন্ন হনুমান রামের সংবাদ নিয়ে 
অশোক বনে গেলে সীতা যেমন আগ্রহভরে তার দিকে চেয়োছলেন, 
তেমাঁন আমার প্রেয়সী স্ত্রীও উৎকাশ্ঠত হৃদয়ে তোমার দিকে তাকাবে । 
তুমি তার পাঁতর মিত্র এবং তার সংবাদ এনেছ জেনে সে পরম সমাদরে 
তোমাকে আতথা দান করবে এবং তোমার কথাগুলি শুনবে । বন্ধুর 
মুখে প্রয়তমের সংবাদ পাওয়া আর 'প্রয়তমের সঙ্গে মিলন এই দই 
এর মধ্যে বেশী একটা তফাং নেই'। 

ভাই মেঘ, তুম শত বছর বেচে থাক, দর্থায় হও । আমার প্রার্থনা 
পূরণ করতে গিয়ে পরোপকারের দ্বারা তোমার শ্নাঘাভাজন জীবনও 
সার্থক হয়ে উঠবে । তুমি তাকে বলবে, হে অবলা, এই দারুণ বিরহ 
সইবার মত বল তোমার কোমল হৃদয়ে নেই, এই ভেবে তোমার সেই 
প্রয়তম কত দ-ঃ্খে দিন কাটাচ্ছে । সে বেচে আছে এবং রামাগাঁর 


তা কালিদাস রচনাসমগ্র 


পাহাড়ে রয়েছে । তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে কোন খবর পায়ান 
তাই আমার মুখে তোমার ক্‌শল জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছে । হে মেঘ, 
তুমি ত জান জীবের প্রাতিপদে বিপদ, বে"চে থাকাটাই আশ্চর্য । তাই 
দেখা হলেই “কেমন আছ" প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে হয় । 

তাকে বলবে, বিরহষন্ত্রণায় আজ তোমার যেমন শোচনীয় দশা হয়েছে 
তারও ঠিক তেমনি হয়েছে । অথচ বিধির বিড়ম্বনায় সে দূরে পড়ে 
আছে এবং আসার পথ তার র্রদ্ধ। তোমার মত .তারও অঙ্গ কৃশ হয়ে 
উঠেছে। বিরহতাপে তোমার দেহ যেমন নিাশাঁদন দশ্ধ হচ্ছে তেমাঁন 
তার সেই তাপে তার দেহমন জলে পুরে খাক হচ্ছে । তোমার মত 
তারও নয়নজলের বিরাম নেই । তার জন্য তোমার প্রাণে ষে উৎকণ্ঠা, 
তোমার জন্য তারও হৃদয়ে তেমাঁন উৎকণ্ঠা । তোমার মত সেও শুধু 
তোমার কথা ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠেছে । তুমি যেমন ক্ষণে ক্ষণে 
তপ্ত দীর্ঘ নিঃ*বাস ছাড়ছ, সেও তেমান তোমার চেয়ে বেশশ উষ্ণ দীঘ 
নিঃ*বাস ছাড়ছে। 

তাকে আরও বলবে, তোমার সখাঁদের সামনে অবাধে যে কথা বলা 
যায় সেই অগুহ্য কথাও তোমার মুখখানি স্পর্শ করার লোভে সে কথা 
বলার জন্য যে তোমার কানে কানে ঝহকে পড়ত, যে তোমাকে এক 
মুহনতও চোখের আড়াল করত না, সে আজ বিধির বিপাকে 
এও দরে পড়ে আছে ষে সেখানে কথা যায় না, দৃষ্টিও যায় না। 
তোমার সেই বিরহাবধূর পাঁত আমি একজন অচেনা ব্ন্তি হলেও বাধ্য 
ইয়ে আমার মখে তার উৎকশ্ঠিত হৃদয়ের আবেগপূর্ণ কথাগুলি 

মনছে। তুমি তা শোন। 

শোন চাণ্ড, তুম এমনই অনুপম এতইস্মন্দর যে তোমারদেহসৌনদর্ 
বা অঙ্গলাবপ্ের সামান্য সাদ্‌শাও অন্য কোন বস্তুর মধ্যে খএজে পাই 
না। আম বহদ জায়গায় বৃথা ঘুরে বোঁড়য়োছি। তোমার শ্যামল 
অঙ্গলাতকার শোভা দেখার মানসে প্রিয়ুলাতকার কাছে ছদটে যাই 
হারণীর চাকিত নয়নের মধ্যে তোমার চঞ্চল নয়নের দিকে খন পেতে 


উত্তরমেঘ ৩৯ 
দিকে তাকাই, তোমার আজানুলাম্বত কুণ্ঠিত কেশপাশের সোন্দর্য 
দেখার আশায় আমি ময়ূরের কলাপ্চ্ছের পানে চেয়ে থাকি আর তোমার 
কটাক্ষকালণীন চঞ্চল ভ্রুবিলাস দেখার আশায় মন্দগাঁমনী নদীর ছোট 
ছোট ঢেউগুলির দিকে চেয়ে থাকি । কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যেই তোমার 
দেহের কোন অঙ্গের কোন সাদশ্যই খঃজে পাই না। 

প্রণয়কলহে সামান্য খশটনাঁটিতে তুম যখন রাগে লাল হয়ে উঠতে, 
তোমার লাল মুখখানি, লাল গণ্ডস্হল, লাল চোখদযাটি আরো লাল 
দেখার লোভে আম ছল করে আরো তোমাকে চটাতাম । আর মনে মনে 
কত সুখ পেতাম । তোমার কোধ প্রশামত করে তোমাকে শান্ত করাব 
জন্য কোন উপায় না পেয়ে আম তোমার পায়ে পডতাম । আজ 'বরহ- 
কালে তোমার সেই মোহন মূর্তি দেখার জন্য পাথরের উপর লাল 
গিরিমাট দিয়ে তোমার চেহারা আঁকি । তারপর তোমার সেই লাল 
ছাঁবর চরণতলে আমার চেহারটা আঁক । সাত্যকারের মিলন সম্ভব 
নয় বলে ছবিতে ছবিতে মিলন ঘটানোর চেষ্টা কাঁর। কিন্তু বিধির 
তাও সহ্য হয় না। চোখের জলে আমার দৃষ্টি লোপ পায়। তোমার 
চবণতলে আমাব মার্তি আঁকা আর হয় না। 

স্বপ্নে তুমি এসে একবার দেখা দেবে এই আশার আমি একট, 
ঘৃমোবার চেষ্টা করি। কখনো একট; ঘুম এলে তোমাকে পাবার আশায় 
নাবিড়ভাবে আলিঙ্গন করাব জন্য ঘুমের মধ্যেই হাত দুখান শন্যে 
বাঁড়য়ে তোমাকে ধরতে চাই । হাত দখানি অনেকক্ষণ শনো উচু 
হয়েই থাকে । সেই জনমানবহীশন বনপ্রদেশে ঘুমন্ত অবস্হায় তোমাকে 
ধরার জন্য আমার সেই ব্যাকুলতা ও আমার সেই শোচনীয় অবস্হা দেখে 
মৃক্তার মত অশ্রুবিন্দুগুল তরুপক্পবের উপর টপ টপ করে ঝরে পড়তে 
থাকে । পুজনীয়দের অশ্রু মাটিতে পড়লে অকল্যাণ হয় বলে তাঁরা 
মাটিতে না ফেলে তরপল্লবের উপর তাদের নয়নের জল ফেলেন । 

বষার উত্তরের ঠাণ্ডা কনকনে বাদলা হাওয়া বইছে আর তার স্পর্শে 
দেবদারূতর:র কাঁচ কচি পল্লবগনাঁল, পাতার কঠীড়গুির মোড়ক খুলে 


৪০ কালদাস রচনাসমগ্ 


ভেঙ্গে যাচ্ছে আর পাতার বোঁটা হতে ক্ষীরের মত স[ন্দর সমগান্ধি আঠা 
বরছে। সেই সগন্ধে বাদলা হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। তুমি বখন 
আমার কাছে আসতে বা পাশ দিয়ে চলে যেতে তখন তোমার দেহগান্রের 
সোঁরভ আমাকে পাগল করে তুলত ৷ এখন তুঁম যোঁদকে আছ আজকের 
এই ঠাশ্ডা উত্তরের বাদলা বাতাসও সেই দক থেকে আসছে এবং আমার 
আগে সে হয়ত তোমার দেহ স্পর্শ করে তোমার সৌরভে সুরভিত হয়ে 
উঠেছে । তাই আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করার লোভে এই ঠাণ্ডা 
সুগন্ধি বাতাসকে আলিঙ্গন করতে যাই । ভাবি এইভাবে হয়ত 'মালত 
হতে পারব তোমার সঙ্গে । 

সারা দিনরান্্র এত জররালা এত যন্ত্রণা সমানভাবে সহ্য করতে 
পারাছ না আম । তোমার সেই চটুল নয়ন আর কুঁটিল কটাক্ষ আজ মনে 
পড়ে যাচ্ছে আমার | দিন বা রাত্রি সব সময়েই তোমার কথা মনে পড়ে । 
রাঁন্রর তিনাঁট প্রহরের এক একটি প্রহরকে একশো বছর বলে মনে হয়। 
দিনের বেলায় আমার দেহ মন দুটোই জবলতে থাকে । পাহাড়ে রোদের 
তাপে আমার দেহটা যেমন দগ্ধ হতে থাকে তেমনি আমার বিশজ্ক রুক্ষ 
প্রাণ বিরহের তাপে জবলতে থাকে । আমার তখন একটাই প্রার্থনা, 
দিনের তাপটা কি করে কমে। কিন্তু আমার এই অদ্ভূত প্রার্থনা 
কে শোনে । আমি তোমার বিরহের তাপে জ্বলে পুড়ে ছটফট করছি । 
যেখানে যাই বাধা কিছ কার, কিছুতেই কোথাও শান্তি পাই না। 
এই অসময়ে কে আমাকে আশ্রয় দেবে ১ 

অনেক ভাবনা চিন্তা করে নিজেকেই প্রবোধ দিই, এই কটা মাস 
কাটাতে পারলেই তোমার কাছে যেতে পারব । হে কল্যাণ, আম 
আশাবাদ করি, তোমার মনে বল আসক, তুমও তোমার মনটাকে দ় 
করো। কাতর হয়ে ভেঙ্গে পড়ো না। ধৈর্যধরে থাক। এ সংসারে 
সংখ দণইখ কখনো চিরদিন থাকে না। এ সংসারে কে এমন আছে যার 
ভাগ্যে চিরদিন সুখ বা চিরাদন দ:খ ঘটে ১ মানুষের অবস্হা, তার 
সখ দঃ চাকার নাভির মত উপরে নিচে ওঠানামা করে। আজ যার 
শখ কাল তার সখ, আবার আজ যার সংখ, কাল তার দুঃখ । এ কথা 


উত্তরমেঘ ৪৯ 


ভেবে সান্ত্বনা দিও নিজেকে । 

আমাদের প্‌নার্মলনের আর বেশী দেরী নেই । এটা এখন আষাঢ় 
মাস। এখন হতে চার মাস পরে কার্তকের শুরু একাদশীতে শাঙ্গপাঁণ 
নারায়ণ যোদন শেষশয্যা ত্যাগ করে উঠবেন, সোঁদন আমার আঁভশাপ 
মোচন হবে। তখন শরৎকালের শেষভাগ । সেই পাঁরণত শরতের 
মেঘমূক্ত চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত রজনীতে আবার আমরা 
মিলিত হব। তখন আমাদের আভলাষ আর অপূর্ণ থাকবে না। তাই 
বলি হে প্রিয়, বাঁক চারটা মাস কোনরকমে কাটিয়ে দাও । 

হে মেঘ, তোমাকে আর একটা গোপন কথা বলে দিচ্ছি যাতে সে 
নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবে তম আমাব আপনজন এবং তোমাকে আমিই 
পাঠিয়েছি । তাকে বলবে, মনে পড়ে তোমার একাদনের কথা ১ কোন 
এক রাতে তুমি যখন আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে গভীরভাবে ঘমোচ্ছিলে তখন 
হঠাৎ অকাবণে চীৎকাব করে কেদে উঠোছলে । তোমার ঘুমন্ত অবস্হায় 
কান্না দেখে আম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তুমি কে'দে উঠলে 2 তখন 
তাঁম মৃদ্‌ হেসে উত্তর 'দিয়োছলে, লম্পট, আম স্বপ্নে দেখলাম, তুমি 
অন্য এক নারার সঙ্গে রতিষ্কিয়া করছিলে । এই গোপন কথাটি বললে 
তার মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। 

হে আসতাক্ষি, আজ তোমার কাছে সংবাদ পাঠাবার সময় তোমার 
সেই ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নের কথাই শুধু মনে হচ্ছে । আম তোমাকে যে সকল 
সংবাদ পাঠালাম, যে সব গূহ্যাঁতিগৃহ্য কথা জানালাম তা আম ছাড়া 
আর কেউ জানে না। আমি জাঁবত আছি। আমার প্রাত কোন 
আবশ্বাস করো না। মন্দলোকেরা বলবে দীর্ঘ বিরহে প্রেমের বাঁধন 
ছি'ড়ে ষায়-_সে কথায় তুমি িল্হু কান দিও না। যারা অপ্রেমিক, 
প্রেমের মর্ম বোঝে না, তারাই বলে বিরহের তাপে প্রেম শুকিয়ে যায়। 
'কিল্তু তারা জানে না, ভোগের সময় যে প্রেম শতমূখ থাকে, বিরহকালে 
সে প্রেম সহম্্র ধারাষ্ক্ত হয়ে ওঠে । কারণ বিরহকালে প্রোমক তার 
প্রেমাস্পদকে মনে মনে কত রকম করে ভাবে । 'মিলনকালের স্বপ 
পরিমাণ প্রেম বিরহকালে অগাধ অপারিমেয় প্রেমরাশিতে পাঁরণত হয়। 


৪২ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


বরং ভোগে যে প্রেম ক্ষয় হয়, বিরহে ভোগের অভাবে বাঁদ্ধ পেতে থাকে 
সেপ্রেম। তোমার মত রাঁসকাকে আর বোঝাবার কিছ নেই। সহতরাং 
অপরের কুকথায় কান দিও না। 

হে মেঘ, তোমার সখী অর্থাৎ আমার প্রয়তমার জীবনে এই হলো 
প্রথম বিরহের আঘাত ৷ প্রথম 'িরহের আঘাত বড় বিষম হয় বলেই 
সে এত কাতর হয়ে পড়েছে । তাই তুমি কোথাও কাল বিলম্ব না করে 
যথাশসঘ্র গিয়ে তাকে আমার সংবাদ দান করে বাঁচাও । সংবাদগলি 
তার কাছে 'দিয়েই তুমি কৈলাস পর্বত হতে নেমে পড়বে । কারণ এ 
কৈলাসপর্বত একদিক 'দিয়ে বড় ভয়ঙ্কর স্হান। 'ন্রলোচন শিবের 
ভয়াবহ বাঁড়টা & পর্বতের শিখরগ্যীলতে উৎখাত কেলি করে বেড়ায় । 
তার শিং-এর আঘাতে কাঁঠন পাথরের চূড়াগুলি ভেঙ্গে যায় । "তুমি সেই 
1শখরদেশে গিয়ে বসলেই তোমার জলভবা নরম দেহ দেখে শিংএর 
খোঁচা মারতে পারে ৷ 'দনের বেলায় ষাঁড়টা তোমায় দেখলে আর নিস্তার 
নেই । আমার "প্রিয়ার কাছ থেকে আসার সময় যাহোক একটা চিহ্ন 
নিয়ে আসবে । আমার কথাগুলির ক জবাব 'দিল সে তা আমাকে বলে 
যেও । প্রভাতকালে প্রস্ফাঁটত কুন্দকুসমগুলি যেমন প্রভাতসমীরনের 
আঘাতে বৃন্ত হতে ঝরে যায় আমারও তেমাঁন অবস্হা । দারুণ বিরহের 
তাপে আমার প্রাণ যায় যায়। এখন যাঁদ তুমি তার সংবাদটা আমাকে 
এনে দাও তাহলে হয়ত বেচে যাই। তোমার আশায় পথ চেয়ে কোন- 
রকমে জীবন ধারণ করে আছি। 

হে চিরসৌম্য, তুমি ধার ও গভীরভাবে তোমার বন্ধূর এই প্রার্থনার 
কথা শুনলে, 'কন্তু কোন উত্তর 'দলে না। তবে কোন উত্তর না 
দিলেও তাতে আমার চিন্তার কোন কারণ নেই । কেন না, তোমার কাছে 
পিপাসার্ত চাতকেরা জল চাইলে নীরবে তাঁম জল দান করে থাক, একাটি 
কথাও বল না। যাঁরা মহৎ, তাঁরা বন্ধুবান্ধবের প্রার্থত কাজ সসম্পন্ন 
করেই তাদের প্রার্থনার জবাব দেন, মুখে কোন কথা বলেন না। তাই 
আম বযাঝ, কথার জবাব না দিলেও কাজের মধ্য 'দয়ে আমার প্রার্থনার 
উত্তর দেবে তুমি। 


কমারসম্ভব ৪৩ 


ভাই মেঘ, জান, আমি তোমাকে যে অনুরোধ করেছি তা রক্ষা করার 
জন্য অনেক পাহাড় পর্বত, নদনদী, বনজঙ্গল ও কত দেশ 
আতঙ্কম করে দূর অলকায় যেতে হবে তোমাকে । কিন্তু যত কষ্টই 
হোক, আমি বিপল্ন, আমার প্রাত তোমার ভালবাসার খাতিরে 
আমার প্রাতি দয়া করে আমার কাজটুকু করো । তারপর নববর্ধার শোভা 
সৌন্দর্য উপভোগের জন্য যেখানে খুশি যেও। যথা ইচ্ছা বিচরণ 
ক'রো। তার আগে আমার কাজাঁট সম্প্ল করে ফেলো। আমি 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করাছ, যেন আমার মত তোমার জীবনে কখনো 
এক তিলের জন্যও তোমার 'প্রয়তমা বিদ্যুতের সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ না 
ঘটে, আমার মত তোমাকে যেন বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে না হয় । 


কুমারসম্ভব 
১ম সর্গ 


দেবতাদের অধিষ্ঠানভূমি পর্ব তরাজ 1হমালয় ভূমণ্ডলের উত্তরদিক 
ব্যাপ্ত করে আছে । পূর্ব ও পশ্চিম সম্দদ্রে অবগাহন করে পাঁথবীর 
মানদণ্ডের মত বিরাজমান এই পর্বতের মত এতবড় পর্বত আর নেই'। 
তাই হিমালয় পর্ব তকুলের রাজা । 

আতি প্রাচীনকালে জগৎপাঁত পৃথুর উপদেশে অন্যান্য পর্ব তগণ 
হমালয়কে বৎসরূপে কজ্পনা করে গোরুপ বসন্ধরাকে দোহন 
করোছিল। দোহনদক্ষ মেরুগার এই দোহনকার্য সম্পন্ন করোছল । 
সেই সময় পর্বতগণ ধারন্রীগর্ভ হতে নানারকমের উজ্জ্বল বত, 
মাণমাণক্য ও পরম দীপ্তিশালনী 'বাভ্ রকমের ওষধি লাভ 
করেছিল 

মালয় অনন্ত রঙ্নেরে উৎপাত্তিস্হল হলেও তার একটা দোষ 
আছে । এই হিমালয়ের বেশীর ভাগ অংশই চিরকাল তুষারে আচ্ছন্ন 
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থাকে। ধিন্তু তাতে তার খ্যাতিপ্রাতপাত্তর কোন হানি ঘটোন । 
কারণ কোন বান্ত নানাগণে ভূষিত হলে তার একটা মার দোষ সেই 
গুণাবলীর মধ্যে ডুবে যায়, কেউ তা ধরে না। চন্দ্রের যে কিরণরাশি 
সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে সেই কিরণরাশির মধ্যে কলঙ্ক থাকলেও 
সে কলঙ্কের কথা কেউ ধরে না। 

হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরদেশে উজ্জল রঙের নানা রকমের গোরিক 
ধাত আছে । পর্বতের উপরিভাগে যখন খণ্ড খণ্ড জলহান মেঘগ্যাল 
বাতাসে ভেসে বেড়ায় তখন পর্বতের গৈরিক ধাতুর আভা গিয়ে এ সব 
মেঘের গায়ে লাগায় আকাশটা লাল হয়ে ওঠে। পর্বতকামনী 
বলাসিনী সন্দরী অপ্সরারা তাডাতাঁড় সন্ধ্যা নেমে এসেছে ভেবে 
বাস্ততার সঙ্গে সাজগোজ করতে গিয়ে কেউ পায়ে কাজল ও চোখে 
আলতা 'দয়ে বসল, কেউ বা কোমরে কণ্ঠহার পরে গলায় বস্তহার 
পরল । এইভাবে তারা ভ্রান্তিবশে ব্যস্ততার মধো সব ওলটপালট করে 


ফেলল । 
জলভারাবনত মেঘমালা পর্বতের শীর্ধদেশ পর্যন্ত উঠতে না পেরে 
তার নিতম্বদেশে ঘূরে বেড়ায়। তখন এ মেঘমালার স্নিগ্ধ ছায়া 


নিচের সানূদেশে গিয়ে পড়ে । ফলে আকাশচুম্বী পর্বতের অর্ধ ভাগ 
সূরাকরণে উজ্জল হয়ে থাকে আর নিম্নভাগ আচ্ছন্ন থাকে গাঢ় শীতল 
ছায়ায় । পর্বতচারী সদ্ধগণ তখন প্রখর সূর্যতাপে রান্ত হয়ে 
সানূদেশে নেমে এসে ছায়ায় বসে শরীরটাকে শীতল করে তাপ-রান্তি 
দূর করেন। কিন্তু মেঘ গলতে আরম্ভ করলে বৃন্টিতে ভিজে গিয়ে 
বিরক্ত হয়ে আবান রৌদ্রোজ্জবল শিখরদেশে উঠে গিয়ে বৃষ্টির হাত হতে 
রক্ষা পান। 

এই হিমালয়ে যেমন অনেক 1সংহ আছে তেমান 1সংহ শিকারশ 
অনেক কিরাতও আছে। এখানে অনেক বড় বড় বন্য হাতও আছে । 
সিংহরা যখন এসব হাতিদের হত্যা করে রক্তান্ত চরণে তুষারাবৃত পর্বতের 
উপর দিয়ে বন থেকে বনান্তরে যায় তখন তাদের রক্তরাঙা পদাচহৃগযাল 
বরফগলা জলে ধুয়ে যাওয়ায় িরাতগণ তা দেখে ?সংহখদের খোঁজ 
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করতে পারে না। কিন্তু নিহত গজদের ভাঙ্গা মাথার মধ্যে যে সব মুক্তো 
থাকে সেগুলি পথের উপরেই পড়ে থাকায় তা দেখে সিংহের গাঁতপথ 
চিনে নেয় কিরাতরা ৷ 

হিমালয়ের 'বদ্যাধরীরা তাদের 'প্রয়তমদের চিঠি লেখার সময় 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভূর্জপন্ত্র কুঁড়য়ে নিয়ে সিঁদুর বা পবত গান্রবাহশ 
তরল গোঁরকরস 'দিয়ে লিখতে থাকে । তখন লাল অক্ষরে পাঁরিপূর্ণ সেই 
ভুজর্পন্র পাঁরণত বয়স্ক গজদের গান্রস্হিত লোহিত চিন্রমালার মত শোভা 
পেতে থাকে । 

1হমালয়ের গৃহামুখ হতে উঠে আসা বাতাস চারাঁদকের বাঁশগাছ- 
গুলির গায়ের গোড়ায় কাটা ছিদ্ুগ্যীলর মধ্যে প্রবেশ করায় বাঁশের 
বাঁশির মত এক সময়ে শত শত ধ্বনি বেজে ওঠে । তা দেখে মনে হয় 
হিমালয়বাসী কিন্বরমিথুনেরা উচ্চগ্রামে গান্ধার রাগে গান গাইছে এবং 
প্বতরাজ যেন তাদের সেহ গানের তালে তালে বাঁশ বাজাচ্ছে। 

হিমালয়ে বড় বড় দেবদার, গাছ আছে, আবার বড় বড় হাতও 
আছে । সতত মদম্রাবী সেই সব হাতিদের মাথা থেকে অনবরত 
মদক্ষরণের ফলে তাদের কপোলদেশে দারুণ ঘা বা চুলকান হয়। 
সেই কপোলদেশ যখন খুব জোর চুলকায় তখন তারা দেবদারুগাছের 
গায়ে কপোলগুল ঘষতে থাকে । সেই ঘর্ষণের ফলে গাছগুলি থেকে 
ক্ষীরের মত ঘন ও সাদা আঠা ঝরতে থাকে । সেই মধূর গন্ধে পর্বতের 
সারা সানুদেশ ভরে যায় । 

শহমালয়ে এমন সব লতা বা ওষাঁধ আছে যা রান্রকালে জবলতে 
থাকে । অনেক গুহার মুখ এ সব লতায় ঢাকা। বাইরে থেকে তা 
বোঝা যায় না। গুহার মধ্যে বড় বড় ঘর আছে। 'কিরাতগণ তাদের 
প্রেয়সীদের নিয়ে এ সব গৃহার মধ্যে গিয়ে রাত কাটায়। সারারাত 
আমোদ-প্রমোদ করে । গুহামুখ ঢেকে থাকা সেই লতাগুলির আলোয় 
গুহাগ্‌হের ভিতরটা আলোকিত হয়ে থাকে । এইভাবে প্রকাতিদেবী 
যেন নিজে আড়ালে থেকে সারারান্র বিনা তেলে আলো সরবরাহ করেন 
করাতদের রাঁতমান্দরে ৷ 
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হিমালয়ে ষে সব 'কল্নর কিন্নরীরা বাস করে তাদের কি স্তর, কি 
পুরুষ সকলেরই অঙ্গসৌচ্ঠব আতি স্দন্দর। তাদের হাবভাব, চলন 
বলন সব সুন্দর হলেও মুখগুলি ঘোড়ার মত। তারা ভাল গান 
গাইতে ও রাসকতা করতে পারে । কিন্বরীরা যখন তুষারাবৃত পথে 
চলাফেরা করে তখন সেই বরফের কনকনে ঠাণ্ডায় তাদের চাঁপার কাড়ি 
মত পায়ের আঙ্গুলগ্‌লির ডগার তল ভাগটায় দারদ্ণ কম্ট হয়, মনে 
হয় জবলে যাচ্ছে । অথচ গুরু নিতম্ব ও দহ পান পয়োধরের বোঝা 
নিয়ে তাড়াতাঁড় ছ্‌টে গিয়ে পার হতে পারে না। [কমেরীরা তখন 
বরফের ভয়ে অনিচ্ছাসত্তেবও গজেন্দ্রগমনে হেলেদলে যায়। 

দিনের বেলাতেও হিমালয়ের গৃহাগ্দাল ঘোর অন্ধকারে ভরা । 
দেখলে মনে হয়, দিবালোক ভয়ে ভীত পেচার মত যত সব অন্ধকার 
1হমালয়ের কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে আর মহাপ্রাণ ।হমালয় 
তাদের 'নার্বচারে তার বুকের গুহার মধ্যে আশ্রয় দান করেছে । যারা 
প্রকৃত মহান তাদের ধর্মই হলো ছোট বড় উচ্চন'চ নার্বশেষে কোন 
রকম ভেদজ্ঞান না করেই সকল আশ্রয়প্রাথ্থাদের সমানভাবে আশ্রয় 
দান করা । 

[হমালয় সাঁত্যই পর্বতকুলের রাজা । তার আঁধত্যকাপ্রদেশের 
অভ্রভেদী দেবদারুগ্রাছগ্ীলর শ্যামল পন্রাবতান হমালয়ের মাথার উপর 
রাজচ্ছন্রের কাজ করে । অসংখ্য চমরী মৃগের জ্যোৎস্নার মত সাদা সাদা 
কোমলপচ্ছবিশিম্ট লেজগ্লি দোলাতে দোলাতে যখন চারাদকে ঘুরে 
বেড়ায়, তখন সেই চামরের মত লেজগ্ীলর শোভায় গোটা 1হমালয়টা 
ভরে ষায়। মনে হয় এ সব চমরাস্ন্দরীরা পর্ব তরাজাকে চামর দুলিয়ে 
। বাতাস করছে । সার্থক হিমালয়ের “গরিরাজ' নাম। 

হিমালয়ের নিভৃত নিজন গিঁরগুহাগ্ীলতে রান্রিকালে এসে 
কিন্নরকিপ্বরীরা অবাধে সারারাত নর্মক্কীড়া করে । অপসাঁহঙ্ক্ কিন্নরেরা 
যখন বস্ত্র হরণের গান করত তখন লজ্জায় মরে যেত 'কল্বরীরা । কারণ 
গুহার দ্বারগদাীল খোলা ছল। এমন সময় কোথা হতে জলভরা একথণ্ড 
কালো মেঘ এসে গদহাদ্বারে পর কালো একটা পদার মত লেগে থাকত। 
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িন্বরীরা তখন লঙ্জার হাত হতে রক্ষা পেত। 

এই হিমালয়ের বক্ষ হতেই গঙ্গা ধরাতলে নেমে এসেছেন । গঙ্গার 
পাবন্র নির্মল ধারা দিনরাত নিরন্তর ঝরে পড়ছে ?গাঁরগান্র বেয়ে । 
গঙ্গার জলপ্রপাতের কিছ কিছ জলকণাগ্ীল বাতাসে মিশে চারাঁদকে 
কেমন একটা ঠাণ্ডা জল ছাড়িয়ে 'দয়েছে । সে বাতাসে দেবদারু 
গাছগলি মূহ:মঠহঃ$ কাঁপছে । ময়ূরগ্ীল ছোটাছ:ট করছে আর তাদের 
মাথার প.চ্ছগল বাতাসে 'বিশ্লস্ট হয়ে কেমন শোভা পাচ্ছে। 
কিল্লরেরা মৃগয়া করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এ বাতাস গায়ে লাগাব 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। 

হিমালয়ের ?শখরদেশে সপ্তার্ধ নামে এক সরোবর আছে । সেই 
সরোবরে অনেক পদন্ন ফোটে । সূযাঁলোকের অনেক উপরে সপ্তার্ধ নামে 
নক্ষত্রমণ্ডল আছে । 

সপ্তার্ধগণ তাঁদের পূজার জন্য এ সরোবর হতে ভাল করে না ফোটা 
পদন্নগৃলি তুলে নিয়ে যান । শেষে তার 'নম্নদেশের সূর্যদেবের কিরণে 
পুকুরের বাঁক পদন্নগুলি বিকাশিত হয়। সূর্যাকরণ সেখানে উপরের 
দিকে প্রসারিত হয়ে পদ্মগ্ালকে ফোটায়। কারণ সেই সরোবরের 
পদ্মগ্ীল সৌরমণ্ডলের অনেক উচুতে অবাস্হিত। 

স্বর্গের দেবতাদের স্যাবধা এই যে যেখানে যানি যে যজ্ঞই করুন, 
দেবতারা সে যজ্ঞের ভাগ পান। কিন্তু যজ্ঞাদিতে যে সব উপকরণের 
দরকার হয় তার মধ্যে সর্বপ্রধান সোমরস 'হিমালয়ে জন্মায় । এই বিশাল 
পৃথিবীর ভার ধারণ করতে যে সামর্থেযর দরকার হয় তা একমান্র ভৃধর 
1হমালয়েরই আছে। সৃম্টিকতা প্রজাপাঁত 'যাঁন দেবদানব, বক্ষরক্ষ, 
জীবজন্তু, স্হাবর জঙ্গম সব কিছ; শ্রম্টা-সেই বধাতা আপনা হতেই 
1হমালয়কে শৈলাধপাতি বা পর্বতরাজ বলে ঘোষণা করেন । তাই তানি 
দেবতাদের মত হিমালয়ের জন্যও একটি যজ্ঞভাগের ব্যবস্হা করলেন । 
ফলে মর্তেয থেকেও স্বর্গের দেবতাদের অন্যতমর্‌পে পারগাঁণত হলেন । 

সৃবর্ণময় মেরুপর্বতের সঙ্গে হিমালয়ের সখ্যতা স্হাঁপত হয়। 
তাছাড়া শাম্ত্রাদতেও আঁধকার ছিল হিমালয়ের । কে কেমন সম্মান ও 
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সম্দ্রমের যোগ্য-_সে জ্ঞান হিমালয়ের ছিল। তাই তিনি নিজের কুল- 
মযাঁদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পতৃগণের মানসী কন্যা মেনকাকে শাস্তাবাঁধ 
অনুসারে বিবাহ করেন । মেনকাকে মুনিরাও পরম সম্মান করতেন । 
সৃতরাং মেনকা সর্বতোভাবে অশেষ সম্মানভাজন 'হমালয়ের অনুরূপ 
সহধার্মণীই হয়োছিলেন । 

রূপ, গুণ__সব দিক দিয়েই মেনকা স্বামী হিমালয়ের যোগ্য হয়ে 
উঠেছিলেন । তাঁদের মিলন সবঙ্গিস্মন্দর হয়েছিল। ক্রমে মিলনের 
কাল দেখতে দেখতে করের মত উবে গেল । এদিকে মনোরম যৌবন- 
সৌন্দর্য ধন্য উল্লাসতাঙ্গ গিঁররাজমাঁহষী মেনকা গরভবিতী হলেন। 

ক্লমে যথাসময়ে রাজমাহষাঁ মেনকার মৈনাক নামে একটি পাত্রের জল্ম 
হলো। পত্র মৈনাকও রূপ গুণে সবাংশে পিতামাতার অনুরুপ 
হলেন। পরমাসন্দরী নাগকন্যারা এসে মৈনাককে পাঁতত্বে বরণ করল । 
অনন্ত রত্বের আকর জলানাধ সমুদ্রের সঙ্গে আভন্নহৃদয় বন্ধ্ত্ব জন্মাল। 
বৃন্নাসুরের নিধনকতাঁ দেবরাজ ইন্দ্র বখন ফ্রোধান্ধ হয়ে বজ্জাস্তের দ্বারা 
পর্বতগ্যালর পাখা কেটে 'দিয়ে তাদের চলাফেরা বন্ধ করে দেন, মৈনাক 
তখন তাঁর বন্ধু সমদ্রের গর্ভে আশ্রয় নেন । 

মৈনাক জন্মের কছ7কাল পরে মেনকা আবার সন্তানসম্ভবা হলেন । 
প্রজাপাঁত দক্ষের কন্যা মহাদেবের প্রথম পক্ষের পত্র সতী পিতার মূখে 
পাঁতিনিন্দা শ্রবণ করে “তুমি যেমন আমার পাঁতির অপমান করলে, আমি 
যাঁদ যথার্থ সতী হই, তবে এর উপযু্ত প্রাতাবধান তোমার জামাতাই 
এসে করবেন।” এই বলে যে শরারে পাঁতানন্দা শুনোছলেন, সেই 
শরীর যজ্ঞানলে ভস্মীভূত করোছলেন। এখন তান অথাঁং সেই 
পাঁতব্রতা সতদেবী ধরাতলে অবতীর্ণ হবার মানসে পর্ব তরাজ হিমালয়- 
মহিষী মেনকার গর্ভে জন্ম নিলেন । 

ঠিকমত বুঝে গুণ ও নীতর প্রয়োগ করতে পারলে যেমন শ্রেচ্ঠ 
সম্পদ লাভ হয়ে থাকে তেমাঁন সংযত প্রকৃতির 'গাররাজ হিমালয় সংযম- 
সাধিকা মেনকার সঙ্গে মিলত হয়ে জগতের কল্যাণময়শ “সতন'কে 
সমুৎপন্ন করলেন 
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যোঁদন সতণ 'গাররাজকন্যারূপে ভঁমন্ঠ হলেন সোঁদন স্হাবরজঙ্গমসহ 
'ন্রভূুবনের সকলেই পরম সুখে হাস্যোজ্জবল হয়ে উঠল । জগল্মাতার 
জন্মগ্রহণে 'ভ্রজগৎ হয়ে উঠল প্রফ্লপত । দশাঁদক প্রসব হয়ে উঠল । 
ধূলিহীন সখস্পর্শ সমশরণে পাঁথবী ভরে গেল। আকাশমণ্ডল 
দেবগণের শঙ্খধ্বনিতে পরিপূর্ণ হলো এবং নিরন্তর পৃস্পবৃম্ট হতে 
লাগল । স্হাবর জঙ্গম সকলেই বুঝল কি যেন এক মহাশান্তর আবিভবি 
হলো বিশ্বচরাচরে । 

নবজলধরের মন্দ্রধবাঁনর সঙ্গে সঙ্গে যেমন পর্বতের প্রান্তভূমি হতে 
উপারভাগের শিখরদেশ রত্রশলনাকার অপূর্ব দাীপ্ততে উদভাঁসত হয়ে 
থাকে, তেমাঁন জ্যোতিরম্ময়ী নবকুমারীর দেহলাবণ্যে প্রতি মেনকাদেবী 
অহ্ুল শোভায় মশ্ডিত হয়ে উঠলেন । 

স্পর্শলেখা যেমন উদয়ের পর হতে দিনে দিনে নহুন নতুন কলার 
সংযোগে বৃদ্ধি পায় এবং াবশেব সৌন্দঘসম্পন্ন হয় তেমাঁন সেই নব- 
কুমারীর মনোরম দেহও দিন দিন বাড়তে লাগল । দিনে দিনে সে অঙ্গে 
লাবণ্য বেশী করে বিকাশত হতে লাগল । 

পিতৃকুলের পরম আদরের বস্তু সেহ নবকুমারীকে পিতা হমালয় 
বংশান.যায়ী নামে অথাৎ পর্বতকন্যা বা পাব্তী বলে ডাকতেন । পরে 
যখন পার্বতী শিবকে পাঁতরূপে পাবার জন্য তপস্যা করতে যান তখন 
মেনকা “উ*, মা” ওগো আমার লক্ষন্রী মেয়ে, যেওনা এই বলে বারবার 
নিষেধ করায় তাঁর নাম হয় উমা । 

পার্বতী ছিলেন মাতাঁপতার বিশেষ আদরের ধন। পত্র মৈনাক 
বদ্যমান থাকা সন্ত্বেও পর্ব তরাজ 'হমালয়ের স্নেহ পাবতীর উপরেই 
ছিল বেশী । কন্যাকে তিনি সব সময় কাছে কাছে রাখতেন। কন্যার 
দিকে যতই তান চান, ততই প্রবল হয়ে ওঠে দেখার বাসন । নয়ন 
কখনো তৃপ্ত হয় না । বসন্তকালে নানা কুসুম প্রস্ফহাটিত হলেও ভ্রমর- 
শ্রেণী আম্রমুকুলেই বেশ আকৃষ্ট থাকে । 

উজ্জবল প্রভায় উদ্ভাঁসত শিখার দ্বারা যেমন দীপ, মন্দাকিনীর 
দ্বারা যেমন স্বর্গের পথ, ভ্রম ও অহঙ্কারবাঁজ' ত বিশুদ্ধ বাক্যের দ্বারা 
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যেমন জ্ঞানবান ও পশ্ডত ব্যান্ত পবিত্র ও বিভূষিত হন, তেমনি পার্বতাঁর 
দ্বারা হিমালয়ও পবিত্র ও বিভূষিত হন । 

পাবতীরুপনী জগন্মাতা উমা ধরাতলে অবতঈর্ণ হয়ে অন্যান্য 
বালিকাদের মত খেলা করেন । তাই তিনি সখাঁদের সঙ্গে কখনো 
হমাদ্রীবহারণী মন্দাঁকনীর তাঁরে বালির দ্বারা বেদী নিমণি করতেন, 
কখনো বা কন্দুক বা খশট নিয়ে কখনো বা পদতুলের ছেলেমেয়ে নিয়ে 
কত খেলা করতেন । 

'বনা প্ররোচনায় শরৎকালে হংসমালা যেমন আপাঁনই গঙ্গায় এসে 
উপস্হিত হয় এবং রজনীযোগে জোতিম্মতীঁ লতাসমূহে যেমন তাদের 
স্বকীয় দীপ্তিদান আপনা হতে জঙলজঙল করে জহলে ওঠে, তেমাঁন 
মেধাবনী বাঁলকা পার্বতীর শিক্ষণকালে তাঁর পূর্বজন্মের সংস্কার 
আপাঁন এসে আশ্রয় করল । তানি অনায়াসে বিদ্যাশিক্ষায় নৈপৃণ্য লাভ 
করতে লাগলেন । 

যে যৌবন রমণীর অঙ্গলাতিকার সযত্রাসদ্ধ অলঙ্কার, যে যৌবন মদা 
না হলেও হদয়ের ঘোর মন্ততাজনক, যে যৌবন কামদেবের কোন ফুলশর 
না হলেও তাঁর সর্বশ্রেম্ঠ বাণ, সেই অপরূপ যৌবনকাল এসে কিশোরী 
পার্বতীকে আবেষ্টন করল । 

নবযৌবনে সমদ্ধ হয়ে পার্বতীর অঙ্গ সব দিক দিয়ে নিখস্ত হয়ে 
উঠল । পানোন্নত বক্ষ, বিপুল জঘন, ক্ষীণ কাঁটদেশ- সব সম্পূর্ণরূপে 
শোভা পেতে লাগল । নিপুণ িন্রকরের তুিকায় চান্রত আলেখ্যের মত 
এবং সূর্যকিরশাঁবকীশত শতদলের মত 1হমালয়কন্যা কমনীয় কলেবর 
যৌবনাগমে কমনীয়তম হয়ে উঠল । দেহের কোথাও কোন খ*্ত রইল 
না। 

যোবনভারাবনতাঙ্গী হিমালয়কন্যা খন ধণরে ধীরে পদচারণা করতেন, 
ঈষদদত্তোলিত চরপপদেতরর অঞ্গষ্ঠ অঙ্গুলি প্রাতিপদক্ষেপে কঠিন মাটিতে 
পড়ার সময় তার নখ হতে কেমন যেন একটা আরান্তম আভা ঝরে পড়ত । 
মনে হত, পার্বতী যেন তাঁর অঙ্গবীলর নখপ্রভায় মাটির উপর স্হলপদর- 
রাশ ছড়াতে ছড়াতে চলেছেন । 


কুমারসম্ভব ৫১ 

পায়ে নূপুর পরে পার্বতী যখন মল্হর গমনে ঝমঝূম শব্দ করে 
চলে যেতেন তখন মনে হত, তাঁর এ ন.পুরানিক্কণ প্রাতদান হিসাবে 
পাবার জন্যই হয়ত রাজহংসীরা মন্দমনোহর মরালগমন শিক্ষা নিয়েছে। 

তাঁর সবতহ্ল অথচ ফ্লমশ কৃশভাবাপন্ন নাতিদীর্ঘ জঙ্ঘাদ্বয় বিধাতা 
এমনই স্মন্দর করে সাঁষ্ট করোছলেন যে বধাতার সৌন্দর্যভাণ্ডারের সব 
সৌ'দর্য এ জঙ্ঘানিমাঁণেই ব্যয়িত হয়োছল । সেকারণে পার্বতনর অন্যান্য 
অঙ্গনিমণিকালে বিধাতাকে লাবণ্য বা সৌন্দর্যসংগ্রহে বিশেষ বেগ পেতে 
হয়োছল । 

সাধারণতঃ লোকে কারশুম্ভ বা হাতির শহড়ের সঙ্গে অথবা কদলী- 
তরু বা কলাগাছের সঙ্গে সুন্দরী নারীদের উরুভাগের তুলনা করে । 
কিল্তু পার্বতীর ক্ষেত্রে তার ব্যাতিশ্রম ঘটল । কারণ কাঁরশুণ্ডের ত্বক 
কঠোর এবং ককর্শ, আর কদলীতরু বড় ঠাণ্ডা । তাই তারা কখনো 
পার্বতীর আতিসকোমল এবং নাতিশীতোষ্চ অসাধারণ উরুর উপমান- 
যোগ্য হতে পারে না। 

আনন্দ্যসৃন্দরী পার্বতর কাণ্টীগুণের স্হান অর্থাৎ রশনাধারণের 
অঙ্গ বা নিতম্ব এমনই অপূর্ব ছল এবং তার শোভা এমনই অতুলনীয় 
ছিল যে কঠোর সাধনায় 'সাদ্ধলাভের পর পার্বতীর নিতম্বদেশ মহা- 
দেবের অজ্কদেশে স্হাপিত হয়োছিল । স্বয়ং মহাদেব নিজের অঙ্কে বা 
কোলে সেই নিতম্ব স্হাপন করে তাঁকে তাঁর অগ্কলক্ষত্রী করেছিলেন। 

নিম্ননাভি পার্বতীর নাঁভদেশের চারদিকে নবোদ্গত আঁতসক্ষন্ 
রোমরাজি তাঁর নাভিগভে র মধ্যে ঈষৎ প্রবিষ্ট হয়ে এমনই শোভা পেত 
যে দেখলে মনে হত বুঝি তাঁর মেখলার মধ্যগত নীলকান্তমণর আভা 
নাঁভর উপরাস্হত বসনগ্রন্হি ভেদ করে নাভিগর্ভে প্রবেশ করেছে। 

পাবতীর মধ্যভাগ আতশয় কৃশ ছিল । কাঁটদেশের নীচে 'ন্রিবলী বা 
তিনাট বলি ছিল। ক্ষীণ মধ্যভাগ আতক্কম করে পাবতীর দেহের 
পশনোন্রত উধর্বভাগে উঠতে কন্দর্প বা কামদেবের পক্ষে সম্ভব হবে না 
বলেই হয়ত এ কাঁটদেশে ব্রিবলীর আকারে 'তিনাঁট ধাপ বা সোপান 
'নার্মত হয়েছে । এই সোপান বা সিশীড় যেমন কোমল তেমাঁন কমনীয় । 


দহ কালদাস রচনাসমগ্র 


কমলনয়না পার্বতাঁর পরিবর্ধমান স্তনদ্বয় পরস্পরে ঠেলাঠোঁল করে 
এতই বেড়ে উঠোছল যে সেই পাশ্ডুবর্ণাবাঁশন্ট ও কৃষ্ণবৃন্ত স্তনদ্বয়ের 
মধ্যে এমন একট ফাঁকও ছিল না যাতে আঁতস,ক্ষঘ্র মূণালসূত্র ঢুকতে 
পারে। 
আমার মনে হয় পার্বতীর বাহ্‌,দ্বয় শিরীষ কুসুমের থেকেও কোমল 
ছিল। তা না হলে মকরকেতন মদন তাঁর শিরীষ ফুলের যে বাণ নিক্ষেপ 
করে ব্রিলোচন মহাদেবের চিত্তবিকার ঘটাতে পারেননি, তাঁর কাছে 
পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেই মদন মহাদেবের কণ্ঠ পার্বতণর 
বাহুপাশে আবদ্ধ করতে পারলেন কি করে 2 
আনন্দ্যস্মন্দরী পার্বতী যখন পীনোম্নত গলদেশে সগোল মুক্তার 
হার পরতেন, তখন কে কার শোভা উৎপাদন করত, তা বোঝা যেত না। 
সেই নয়নরঞ্জন মন্তাহারে পার্বতীর কণ্ঠ যেমন সৌন্দয মাণ্ডিত হয়ে উঠত 
তেমনি এ ম্যস্তাহারেরও সৌন্দর্য প্রকাশ পেত। তারা পরস্পর 
পরস্পরের ভূষণ হত। 
প্রকীতচপলা লক্ষী রান্নকালে চন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে 
আশ্রয় করলে প্রস্ফ্াটত পদ্মের শোভা ভোগ করতে পেতেন না। 
আবার দিনের বেলায় কমলদলে আঁধা্ঠত হলে নৈশ চন্দ্রের সৌন্দষ' 
হতে বাত হতেন। কিন্তু উমার অপরূপ মুখমণ্ডল একাধারে চন্দ্র ও 
পন্মের সমতুল বলে লক্ষন্নী সেই বদনকে আশ্রয় করে একই সঙ্গে চন্দ্র ও 
পদ্মের সৌন্দর্য ভোগ করে প্রীত হতেন। 
পদ্ম, শিরীষ, চম্পক প্রভৃতি কুসুম যাঁদ আঁচরোদ্গত নবপল্লবের 
উপর সীম্নবৌশত হয় অথবা স্বচ্ছনির্মল মস্তাখল যাঁদ ঈষদারন্ত বিদ্ুমের 
উপর সংস্হাপিত হয় তাহলে তার সঙ্গে হয়ত উমার আরন্ত অধর হতে 
বিচ্ছনরিত মৃদমন্দ হাঁসির তুলনা করা যেতে পারে। পার্বতণ খন 
হাসতেন তখন সেই হাসির শ্বেত আভা তাঁর আরান্তম অধরে পড়ে তাঁর 
মুখখানিকে উজ্জল করে তুলত। 
মধমরভাষিণা পার্বতী যখন অমৃতবরাঁ কণ্ঠস্বরে আলাপ করতেন, 
তখন কাকের ছারা প্রাতপাদিত কোবলের কণ্ঠস্বরও বিষমবদ্ধ বণার 


কুমারসম্ভব ৩ 
ধ্বনির মত ককর্শ শোনাত। 

প্রবল বাতাসে একান্তচণ্চল পদ্মের মত আয়তনয়না পার্বতী তাঁর 
সেই চণ্চল দৃষ্টি চকিতনয়না হঁরিণীদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন, 
না হারণীরাই তাদের চণ্চল নয়নের কমনীয়তা আয়তাক্ষী পার্বতর 
নিকট হতে গ্রহণ করেছিল তা বোঝা যেত না। 

যেন অগ্জনশলাকার দ্বারা আঁঙ্কত পার্বতীর আকর্ণাবস্তৃত কুণ্গিত 
ভ্রুলতার বিলাসমধূর ও চাণ্চল্যময়ী কান্তি দর্শন করে কন্দর্প তাঁর 
সুন্দর ফুলধনুর গর্ব পাঁরহার করোছলেন। তিনি ভেবোছলেন, এমন 
কুঁণ্িত ভ্রুর কাছে আমার ধন আঁকণ্ঠিংকর, সে ধনুর যা অসাধ্য, এই 
ভ্র“র তা পনসাধ্য ৷ 

তাদের পূচ্ছলোমরাঁজর সৌন্দর্যের গর্বে চমরী মৃগরা সর্বদাই 
গার্বত। তাই তারা লেজের পূচ্ছগলিকে সযত্কে পেটের নিচে ল্াকিয়ে 
বেডায়। কিন্তু তারা লজ্জাহীন পশহজাঁত। তাদের যাঁদ 'কিছমান্র 
লজ্জা থাকত তাহলে তারা পার্বতীর আজান.লাম্বিত ও তরঙ্গাঁয়ত 
কেশকলাপ দেখে বুঝতে পারত, এ কেশপাশের তুলনায় তাদের পূচ্ছ- 
লোমরাজ কত হীন ও আঁকাঁ্ংকর। তা বুঝলেই সেই প:চ্ছের উপর 
আর তাদের অত টান থাকত না। 

বি*ববিধাতা চন্দ্রুম্পক, কমল প্রভাতি জগতের সমস্ত উপমান বস্তুর 
সৌন্দর্য একত্র সংগ্রহ করে তাদের যথাস্থানে সাল্নবেশিত করে সবঙ্গি- 
সুন্দরী পার্বতাঁকে নিমাণ করেছেন । তা না হলে এমন নিখন্ত সল্দরী 
মর্তভূমিতে সম্ভূত হতে পারত না। 

একাদন যথেচ্ছবিহারী দেবার্ধ নারদ সেই কন্যা পার্বতীকে পিতার 
সামনে দেখতে পেয়ে পর্বতরাজ হিমালয়কে বললেন, গাঁররাজ, 
আপনার এই কন্যা হৃদয়ের অপার প্রেমের প্রভাবে একাদন চন্দ্রশেখরের 
আদ্বতীয় প্রণাঁয়নী ও অধাঙ্গী হবেন। 

দেবার্ধর ডীন্ত কদাচ মিথ্যা হতে পারে না, আই পিতা হিমালয় কন্যা 
পার্বতীর বয়স 'বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলেও অন্য কোন পান্রের সন্ধান 
করলেন না । কারণ মন্মপুতঃ যক্জীয় হাব একমান্ত্র আশ্নদেবেরই প্রাপ্য, 


রি কালিদাস রচনাসমগ্র 


অনা কোন তেজধযূক্ত পদার্থ তা লাভ করার উপযদন্ত নয়। 

িল্ত দেবাঁদদেব মহাদেব স্বয়ং কোন আঁভলাষ জ্ঞাপন করছেন না 
বা কোন প্রস্তাব না করছেন দেখে গাঁররাজও তাঁর কন্যা সম্প্রদান বা 
তার বিয়ের কোন কথা প্রকাশ করলেন না। কোন অননরোধ বা আগ্রহ 
না থাকায় সাধ বান্তরা আঁভলধিত বিষয়েও গুদাসান্য প্রকাশ করে 
থাকেন। 

পূর্বজন্মে দক্ষমূখে পাঁতানিন্দা শুনে মমাহত হয়ে সমনখী সতা 
যোঁদন দেহতাগ করেছিলেন সোঁদন হতেই সতাকান্ত পশহপাঁত সমস্ত 
কামনা বাসনা ত্যাগ করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন এবং "দ্বিতীয়বার 
দার পারিগ্রহ করেননি । 

ধগাররাজ হিমালয় যখন নারদের আশম্বাসবাণী শুনে কন্যার 'াববাহ 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করাছিলেন সেই সময় ব্যাঘ্রচর্মপাঁরাহত 
মহাদেব এ হিমালয়েরই এক মনোরম সান.দেশে তপস্যার জন্য উপস্হিত 
হলেন। সেই সানুদেশে উধর্বদেশ হতে পাঁতত গঙ্গার পৃতপ্রবাহে 
দেবদারূবন নিত্য সণ্ঠিত। সেখানে মৃগদল নিভয়ে ইতস্ততঃ ঘরে 
বেড়ায় এবং মৃগনাভিসৌরভে সমণ্র সানুদেশ সতত আমোদিত। কিন্নর 
িম্বরীদের মধূর কলাসঙ্গীতে সেই সানদেশের সমগ্র বনভূঁম মৃখাঁরত । 

শিব যখন সমাধিমগন হয়ে থাকতেন তখন তাঁর অনুচর প্রমথগণ 
পুষ্পকুসূমের মালা কানে পরত। শীতল ও মসণ ভুজপন্র পাঁরধান 
করে শরীর জুড়োত, সুগন্ধি গোরকচূ্ণে দেহ বালপ্ত করে শলাজতু 
সুরাঁভত শিলাতলে কখনো বসত, কখনো উঠত । 

সেখানে মহাদেবের বাহন বৃষরাজ স্কম্ধদেশের বিরাট ককুদ দোলাতে 
দোলাতে ও সদর্পে গ্রন করতে করতে গিয়ে যখন কঠিন শিলার মত 
তুষারখণ্ডগ্লি খুরের অগ্রভাগ দিয়ে খহডতে আরম্ভ করত তখন 
গজজাতীয় মূগ্গণ সন্তু্তভাবে তার দিকে তাকাত। আবার দূরে 
সিংহ ডেকে উঠলে সেই সিংহধ্নি সহ করতে না পেরে সদর্পে তার 
চতগতণ গন করত । 

বার তপস্যায় ভক্তের কোন অভাম্টই অপূর্ণ থাকে না, সেই ভন্তবাঞ্থা 
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কজ্পতরদ দেবাদদেব মহাদেব জানি না, কোন কার্যাসাম্ধর জন্য আজ 
তাঁর 'িজের সামনে প্রজ্জবীলত আঁ্ন স্হাপন করে তপস্যায় মগ্ন হয়ে 
আছেন। 

নিজেরই সানুদেশে দেবাদিদেব পরমপূজনীয় মহাদেব উপাঁচ্হিত 
হয়েছেন শদনে পর্ব তরাজ হিমালয় গিয়ে তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দান করে 
অর্চনা করলেন এবং স্বর্গলোকের দেবপূজ্য ব্িলোক্যনাথের আঁতাঁথ 
হিসাবে সেবা করার জন্য কন্যা পার্বতঁকে দুজন সখসহ সেখানে 
পাঠালেন । 

কামিনীকাণ্ঠন তপস্যার ঘোর পাঁরপন্হশী জেনেও জিতৌন্দ্রিয় শম্ভু 
পার্বতঈকে সেবা করার অনুমতি দান করলেন । কারণ বিকার বা চিন্ত- 
বৈকল্যের উপকরণ উপ্পাস্হত থাকা সত্তেও যাঁদের হৃদয়ে কোন বিকার 
জাগে না তাঁরাই প্রকৃত ধীর বা সংযমী । 

স্‌কেশী পার্বতী” প্রতিদিন শিবপ্‌জার জন্য ফুল তোলেন, সমাঁধ- 
মগন চন্দ্রশেখরের আসনবেদ পাঁরম্কার পাঁরচ্ছন্ন করেন, পূজা ও 
আঁভষেকাদির জন্য জল আনেন, কুশাদি সংগ্রহ করেন। এইভাবে 1তাঁন 
প্রাতদিন নিয়ামত সেবা করে যেতে লাগলেন মহাদেবের । এই সব 
সেবাকার্য করতে করতে ঘখন কোন শ্রান্তি বা খেদ জল্মাত তখন চন্দ্র- 
শেখরের ললাটচন্দ্রের শীতল 'িরণজালে তাঁর সব ক্লান্তি ও খেদ দূর 
হয়ে যেত। 


দ্বিতীয় সর্গ 


হিমালয়ের সানুদেশে ধ্যানমগন মহাদেবের সেবায় পার্বতী যখন 
এইভাবে নিষুস্ত ছিলেন তখন স্বর্গলোকে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। 
প্রবল তারকাস,র স্বর্গের সংহাসন আঁধকার করে দেবতাদের বিতাঁড়ত 
করে। সেই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধান প্রধান দেবতারা দেবরাজ 
ইন্দ্রের নেতৃত্বে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপাঁস্হত হন । 

দেবতাদের সেই শুড্কমীলন মুখশ্ী দেখলে প্রসপ্ত পদ্মপূর্ণ 
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শোভাহন সরোবরের কথা মনে পড়ে। ব্রহ্ধলোকে দেবতাগণ সেখানে 
উপাচহত হতেই সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্ধা প্রভাতসূর্ের মত আর্ত ও 
প্রফূল্প বদনে আবিভূতি হলেন। 

[পতামহ সেখানে আসামান্র দেবতাগণ 'ব্রিভুবনের শ্রষ্টা ও সবাবদ্যার 
আধার চত্রম£খকে সাম্টীঙ্গে প্রণাম করলেন এবং সার্থক বাক/দ্বারা সমস্বরে 
তাঁর স্তব করতে লাগলেন । 

হে ভগবন, সৃষ্টির পূর্বে কেবল আত্মারূপে বিরাজ করছিলে । 
পরে যখন তোমার সৃঁঞ্টি করার বাসনা জাগে তখন সত্ব, রজ, তম- এই 
তিন গুনের বিভাগ করে তুমি নিজে সত্তগুনে সৃঞ্টিকতা ব্রহ্গা, রজোগণে 
পালনকতা বিষণ; এবং তমোগুনে সংহারকতা রুদ্রের রূপ পাঁরগ্রহ করে 
তিনমার্ত ধারণ করোছলে । 

হে জন্মহীন, তোমারই সষ্ট কারণবাঁরতে তুমি যে অব্যর্থ সৃন্টর 
বীজ নিক্ষেপ করেছিলে, তোমার নাক্ষিপ্ত বীজ হতেই এই 'বিশ্বচরাচরের 
উৎপাঁন্ত হয়েছে । স:তরাং ছুমিই বিশ্বের উৎপাঁন্ুস্হল বলে কীর্তিত 
হও । 

সৃঁষ্টর পৃবে একমান্র তুমিই ত্রগৃণাঁত্রকা সৃচ্টি,স্হাতি, সংহাররূপটী 
তিন অবস্হার দ্বারা নিজে আমত অকুলনীয় শান্তর বিকাশ সাধন করে 
সাঁচ্ট, স্হিতি প্রলয়ের কারণ হয়েছ। 

সাজ্উবাসনার বশবতাঁ হয়ে হম তোম(কে স্ত্রী এবং পূরুষরূপে 
বিভন্ত করেছ। সূতরাং স্ত্রী পূরূষ তোমারই অংশ। তোমারই সেই 
মিথুনর,পী অংশ উৎপাঁত্তমাণ কাঁটপতঙ্গ হতে সকল জাবের পিতামাতা- 
স্হানীর । তাঁনই জগতের পিতা, ত1মই জগতের মাতা । 

চার হাজার যদগে তোমার একাদন ও চার হাজার যুগে তোমার 
একরান্র। 

এইভাবে তুমই তোমার দিনরান্রর বিভাগ করেছ। এঁ বিভাগ 
অনবসারে ভুমি যখন জাগাঁরত থাক, তখনই জগৎ সৃষ্টধমে" ক্রিয়াশীল 
হয় এবং তোমার যখন নাঁদ্ুত অবস্হা তখন প্রলয় ঘটে জগতে । 

এইভাবে তোমারই মিপ্রা এবং জাগরণে জগতেও দৈনাঁদন প্রলয় এবং সৃষ্টি 


কুমারসম্ভব €৭ 
হয়ে থাকে । 

হে ভগবন ! তুমি স্বয়ং এই চরাচর বিশ্বের কারণ, অথচ তোমার 
কোন কারণ নেই । জগতের তামি সংহারকতাঁ, কিন্ত তোমার কোন 
সংহারক নেই। তুমি জগতের আদ, জগৎ সাঁষ্টর আগেও তাঁম 
বিদ্যমান ছিলে, কিন্তু স্বয়ং তুম আঁদরাহত, চিরন্তন । তম বিশ্ব 
বরহ্ধাপ্ডের অধীশ্বর, একমান ঈশ্বর তুমি । শ্তামার প্রভূ কেউ নেই, 
তূমিই তোমার প্রভু । 

তোমার নিজের স্বরূপ একমাত্র তুমি নিজেই জান। অন্যের তুমি 
জ্ঞানাতিত। লোকহিতে তাঁম নিজেকে নিজে সম্টি করে থাক, আবার 
প্রলয়কালে তাঁম আপনাতে আপনি লন হয়ে যাও। তোমার মাহ্মার 
অন্ত নেই। 

হে পরম পুরুষ! জল সমদ্রাদ তরল পদার্থই বল, আত কাঁঠন 
মহ।ব*বই বল-__এ সবই ত্যমি। হালকা পদার্থই হোক, আর গুরু 
পদার্থই হোক এ সমস্তই তূমি। কামাবূপে তুমি যেমন ব্যন্ত বা 
প্রকাঁশত হচ্ছ, কারণ তৃমি তেমান অব্যক্ত বা অপ্রকাশ রয়েছ । 
এমনিই তোমার 'বিভূতি। 

হে ভগবন! যে অপৌরুষেয়্ বাক্যের আরম্ভ হলো ওঙ্কার এবং 
উদাত্ত, অনূদাত্ত ও দ্বরাত্ত-_এই ন্রিবধ স্বরসংযোগে বাকোর উচ্চারণ 
কবতে হয়, যে বাক্যের প্রাতপাদ্য জ্যোতিজ্টোমাঁদ যজ্ঞ এবং যে সমস্ত 
যন্ঞরকর্মদ্বারা যে বাকোর চরম ফল স্বর্গ, তাীমই সেই সনাতন বেদবাক্যের 
প্রণেতা । 

তত্বদর্শিগণ তোমাকেই ভোগ এবং অপবগ রূপ পুরুষাথ প্রবাতিনী 
ন্রিগুণাত্বকা প্রকৃতি এবং মূলকারণ এবং তোমাকেই আবার সাক্ষীরুপে 
সেই প্রকৃতির দুষ্টা ও উদাসীন কৃটস্হ পুরুষ বলে থাকেন । 

হে পরমদেব! যাঁরা আগ্নম্মান্ত নামক পিতৃগণ, তম তাঁদেরও 
ণপতা, অর্থাৎ লোকে যাঁদের তর্পণ করে, তুমি তদেরও তর্পনীয়। 
ইল্দাদ দেবগণেরও তহাম দেবতা, লোকে যজ্জদ্বারা যে দেবগণের পূজা 
ভচ্চনা করে থাকে, সেই দেবগণ তোমার পূজা করে থাকেন। এই 
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জগতের 'যান ঈশ্বর ত্যাম তারও উপর পরমেশ্বর এবং দক্ষ আদি 
সৃষ্টিকতাঁদেরও তম সান্টকতাঁ। 

তুমিই হবনীয় আদাঁদ, আবার তাীমই হবনকতা, তদামই বাজ্য 
এবং যজনকতাঁ। এই ভ্রিজগতে তাঁমই অন্রময় পুরুষ এবং তামই 
চিরন্তন ভোক্তা । তামই জ্ঞাতা এবং জ্বেয়। জগতে তুমিই একমান্র 
ধোয় বস্তু, তোমা ছাড়া জগতে ধ্যানের বদ্ত; আর কিছ; নেই । 

বিধাতা ব্রহ্গা দেবতাদের মূখনিঃসৃত এই শ্রবশমনোহর স্তব শ্রবণ 
করে অন্যগ্রহপ্রবণ হৃদয়ে এবং প্রসন্ন নয়নে দেবতাদের 'দিকে চেয়ে 
বলতে লাগলেন । 

জগতের আদ কবি চতূমুখ বঙ্গার মুখচতুষ্টয় হতে যুগপৎ দ্ুব্য 
গৃণাক্কয়া জাঁতিভেদে চতাার্ধিধ অবয়বাবাশিষ্ট বাক উচ্চারিত হওয়ায় 
বাগদেবতার উত্ত চতৃর্বিধ অবয়বধারণ যেন সার্থক হলো । 

চতদ্রানন ব্রহ্মা বললেন, হে পরাক্কান্ত দেবগণ, তোমরা 
আজানূলম্বিত বাহুবলে ও নিজ নিজ প্রভাবে নিজ নিজ আঁধিকার 
অক্ষঃগপ্রভাবে রক্ষা করছ বলেই জান। তবু সেই নিজের নিজের 
অধিকার ছেড়ে সকলে একযোগে আজ উপাঁস্হত হয়েছ এখানে- দেখাঁছ। 
তোমাদের স্বাগত সম্বধ না জানাঁচ্ছ। সব মঙ্গল ত 2 

আবার দেবেন্দ্র যে বিপুল ধনু একাঁদন দূজ'য় ব্ত্রাসুরকে নিহত 
করোছল সেই অপরাজেয় ধনুর সেই সব নানা চিত্রোজ্জবল প্রভা আজ 
দেখছি নাকেন? এর সকল তেজ যেন 'নবে গেছে এবং 'ন্রজগৎ বিজয়ী 
ইন্দ্রধনর কোণগাল যেন কিসের আঘাতে বাঁকা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 

তোমাদের মধখের সে প্রসন্রতা কোথায় গেস2 তুষারাক্রষ্ট নক্ষত্র- 
রাঁজর মত তোমাদের মুখ এত মালন কেন ? 

শ্রদ“গশের একান্ত দন্ঃসহ, আবার বরুণের প্রধান আয়ুধ বা এই 
পাশ আজ তাঁর হাতে এমন নিস্তেজ হয়ে রয়েছে কেন? মল্দোষাধ 
প্রভাবে আহতবীর্য ফণাধর কালসর্পের মত এর এ দংদরশা কেন 2 

আজ কুবেরের হাতে তার সেই অজেয় গদা না থাকায় মনে হচ্ছে তার 
ঘোর পরাভব ঘটেছে, মনে হচ্ছে বনস্পাঁতির শাখা-প্রশাখা কে যেন ভেঙ্গে 


কুমাররসম্ভব $৯ 
দিয়েছে । তাঁর মনে ₹ দার্ণ আঘাত লেগেছে £ 

যম যে দণ্ডের বলে ন্রিভুবনের ধর্মরাজ বলে পাঁরগাঁণত তাঁর সে 
দশ্ডেরও আর আগের মত তেজ নেই । 'তাঁন অধোবদনে সেই দণ্ড 'দিয়ে 
মাটিতে কি আঁকছেন। যমদশ্ড আজ অনলহাীন অঙ্গারের মত ভূমিতে 
রেখাপাত করছে । 

তেজঃপনঞজময় দ্বাদশ আঁদত্যেরও আজ সে তেজ নেই । আজ আর 
তাঁরা আগের মত দার্নরীক্ষ্য নেই। আজ তাঁরা চিন্রার্পতের মত 
সকলেরই পক্ষে দর্শনযোগ্য । কে যেন তাঁদের সেই চোখ ধাঁধানো 
দূর্ধর্য তেজ ত.ষারের মত শীতল করে দিয়েছে । 

সমূদ্রগামী জলম্তরোত যেমন বিপরাঁত 'দকে ধাবিত হলে বোঝা যায় 
কে যেন তার গাঁতরোধ করেছে তেমাঁন মরূৎগণ বা উনপগ্চাশ বায়ও 
আজ বিপরীত দিকে বিশঙ্খলভাবে প্রবাহিত হওয়ায় অনুমান হচ্ছে 
যেন তাঁদের গাঁতরোধ করেছে । 

আজ একাদশ রুদ্রেরও দুর্দশার অন্ত নেই । আজ তাঁদের মস্তকের 
জটাকলাপ ঝুলে পড়েছে, এবং তাতে চন্দ্রলেখা দুলছে । একাদন 
তাঁরা ষে মদ্তক উন্নত করে হুঙ্কার ছাড়লে 'ন্রভুবন কম্পিত হত, কিন্তু 
আজ তাঁদের সে মাধূর্যয আর নেই । 

দেবগণ পাঁরজ্কার করে বল কি হয়েছে 2 তোমরা ত সকলেই আপন 
আপন পদে স:প্রাতীষ্ঠত ছলে । কোন বলবত্তর শান্ত বা বিশেষ 'বাঁধ 
এসে আঁধকারছ্যুত করল তোমাদের 2 

শনরভয়ে বল, তোমরা আমার পৃনত্রতুল্য । সকলে মিলে এখানে কি 
উদ্দেশো এসেছ তোমর।৷ 2 আম বিশবব্রক্ষাশ্ড সৃন্টি করোছি, কিন্তু সে 
সৃম্টি রক্ষার ভার তোমাদের উপর । এখন বল, কি করতে হবে 2 

িতামহের এই কথা শুনে সহশ্রাক্ষ ইন্দ্র সহম্ত্র নয়নে হীঙ্গত করে 
দেবগুরদ বৃহস্পাঁতকে পিতামহ রক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন । 
তা দেখে মনে হলো যেন মৃদুমন্দ বাতাসের 'হিল্লোলে সরোবরের অসংখ্য 
পদ্ম ঈষৎ কে'পে উঠল । 

দেবগুরু বৃহস্পাঁতির দুটি মান্র নয়ন হলেও জ্ঞান ও দূরদার্শতায় 


৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


ইন্দ্রের সহম্ত্র নয়নের থেকে সহস্্রগণে সুদক্ষ । দূইচক্ষাবাশষ্ট 
বৃহস্পাতই দেবরাজের প্রকৃত চক্ষুস্হানীয় । বাগ্মী, দুরদশ দেবগি*রধ 
বৃহস্পতি করজোডে পদ্মাসন ব্রক্গাকে বলতে লাগলেন £ 

ভগ্গবন! আপাঁন যা বলেছেন তা সবই ঠিক । আমাদের নিজ নিজ 
আঁধকার এক প্রবল শত্রুর দ্বারা লাঁঙ্ঘত হয়েছে । আপানি অন্তযামী 
অন্তরেই বিরাজ করেন। সূতরাং আপনি আমাদের এই বিপদের কথা 
জানতে পারেনান ? 

আপনারই কাছে বরলাভ করে তারকানামে এক মহা অস:র উদ্ধত 
হয়ে উঠেছে । আকাশে ধূমকেতু উদ্ূত হলে যেমন অমঙ্গলের আশঙ্কার 
সন্ুস্ত হয়ে ওঠে জগদ্বাসী, তেমনি সেই প্রবল প্রতাপান্বিত তারকাসরও 
জগৎকে আশাও্কত করে তুলেছে । 

প্রথরকিরণ সূর্ঘ তারকাসরের ভয়ে ভীত হয়ে তার পুরীর 
ন্রিসীমানার মধ্যে আর তীব্র তাপ দান করতে পারেন না, শুধু যতট;ুকু 
কিরণে অস:রের দির্ঘকার পদ্ম বিকশিত হতে পারে, ততটুকুই 
ভয়ে ভয়ে দান করেন৷ পাছে বেশ' হয়ে পড়ে এই ভয়ে তন সতত 
কাম্পত। 

শবরু ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষতেই চন্দ্র ষোলকলায পূর্ণ হয়ে তারকের 
পুরীতে উাদত হন এবং তার সেবা করেন। চন্দ্রশেখরের ললাটে যে 
সামান্য একট; চন্দ্ররেখা আছে তাই বাদ থাকে । 

পাছে বায়ুভরে ফুল উড়ে বা ছিড়ে পড়ে এবং তান ফুলচুরির 
দায়ে ধরা পড়েন এই ভয়ে বায় তারকাসূরের উদ্যানে যান না, কেবল 
পাখায় যত্কু হাওয়া হয় ততটুকু জোরে অসুরের পাশে থেকে তাকে 
হাওয়া করেন। 

বসন্তা।দ ছয় ধাতু নিজ নিজ খতুর ফূল ফুটিয়ে যুগপৎ তারকাসূরের 
সেবা করে। বাগানের মালী যেমন নান গাছের ফ:ল দিয়ে বাগানের 
মাঁলদের সেবা করে, তেমনি খাতুগুীলও একই সময়ে নানা খতুর ফুলে 
তারকের উদ্যান পারপুণ করে তার সামনে উপাস্হত থাকে । সেখানে 
ধাতুরা পযয়িকরমে আসে না। 


কুমারপন্ভব ৬১৯ 


রত্লাকর বা সমহদ্র তার গর্ভজাত রত্রগ্বাীলর মধ্যে যে সব রত্ন তারকা- 
সুরকে উপহার দেওয়ার যোগ্য সেই সব রত্রের কথাই শুধু 'দনরাত 
ভাবে । ভাবে সেই রত্রগুল পাঁরপুজ্ট হলেই তারকাকে উপহার দিয়ে 
তাকে খাঁশ করতে পারবে । 

বাসকি প্রভৃতি নাগরাজগণ রজনকালে আপন আপন ফণাগল উ“চু 
করে তারকাসরের চারাঁদকে সর্বক্ষণ উপাস্হত থাকেন। তাদের মাথার 
মাঁণগীল জবলন্ত প্রদীপের নিশ্চল শিখার মত জবলজল করতে থাকে । 
এইভাবে নাগরা তারকের সেবা করে । এমনই তার প্রতাপ । 

তারকাসুরের একটখান অন:গ্রহ লাভের আশায় দেবরাজ ইন্দ্র 
স্বর্গের কজপতর হতে সমুৎপন্ন অনুপম কৃসুমরাশি দূতের হাতে 
সর্বদা পাঠিয়ে উপহার দেন । 

কিন্তু পিতামহ, এত উপকার করেও এতভাবে তার সেবা করেও তার 
মন পাই না, সে কোন আমাদের প্রত্যুপকার করে না। বরং যতই তার 
সেবা কাঁর, যতই তার খোশামোদ কার ততই সে ন্রিভুবনকে পণীড়ত করে, 
এমনই সে দুধর্য। 

সুরবধূদের কখনো নন্দনকাননের তরুূলতার কোন পল্পব কানে পরার 
সখ হলে পাছে গাছেরা ব্থা পায় তাই কত ধারে ধীরে সন্তর্পণে সেই 
পল্লব তুলতেন। কল্তু নিজ্ঞুরহৃদয় তারকাসুর সেই তরুগ্ীলির ফুল- 
ফল কখনো 'নর্দয়ভাবে 1ছ'ড়ছে, কখনো তাদের ডালপালা ভাঙ্গছে। 
এইভাবে গাছগ-লির ? দ;র্দশাই না করছে। 

তারকাসুর যখন গভীরভাবে 'নিদ্রা যায় তখন যুদ্ধে বন্দী করা সূর- 
কাঁমনীগণ চামর দ.লয়ে সর্বক্ষণ বাতাস করেন। কিন্তু বেশী জোরে 
বাতাস করলে পাছে অস:রের 'নিদ্রাভঙ্গ হয় সেই ভয়ে নিঃ*বাসে যতটুকু 
বাতাস বয় ততটুকু বাতাস যাতে হয় এমনই ধীরে ধীরে চামর 
দুলয়ে বাতাস করেন তাঁরা । নীরবে তাঁরা ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকেন 
তখন আর তাঁদের চোখের জল তাঁদের গাল ও বাহহলতার উপর পড়ে ও 
হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলকণা পড়তে থাকে । 

উচ্চতম সৌরমশ্ডলে সূর্ধের অশ্বগুলি যখন বিচরণ করে অথবা 


৬২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


সূর্যদেবের রথ টেনে বেড়ায় তখন সেই সব অশ্বদের ক্ষ'রের আঘাতে 
সমুচ্চ মেরুপর্তের যে সব শূক্রগ্লি উৎপাঁটিত হয়ঃ তারকাস,র 
সেগাল বাহুবলে বয়ে এনে তার উপবনে ক্লাঁড়াপবত ও 1বহারশৈল 
নিমাণ করেছে । এমনই তার ক্ষমতা । 

স্বগলোকবাহনণ মন্দাকনীর আর সেই পূবশ্রী নেই। তার মধ্যে 
যে জলট.কু পড়ে আছে তাও আবার 'দিগ্গজদের মদবাঁরতে কলুষিত। 
সেই মন্দাকিনীতে যে সব সোনার পদ্ম ফ্‌টত তাদের 'শকড় পর্যন্ত 
উপড়ে তুলে এনে দুরন্ত তারকাসূর তার নিজের সরোবরে লাগয়েছে । 
মন্দাকনীতে তাই আজ একটিও সোনার কমল ফোটে না। 

কখন কোন পথ দিয়ে তারকাসূর এসে পড়বে এই ভয়ে আকাশে 
বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে । ফলে স্বর্গবাসীরা আর মর্তালোক 
দর্শনের সুখ অনুভব করতে পারে না। 

যাঁজ্ঞকরা যখন যজ্ঞের আঁশ্নতে ঘৃতাহাীত দেন তখন আমরা যজ্ঞ- 
ভাগশরূপে সেখানে উপাঁদ্হত থাকলেও কপট তারকাসুর দেবতার রূপ 
ধারণ করে যজ্ঞানলের মুখ হতেই আমাদের প্রাপ্য এ আজ্যাদ জোর করে 
কেড়ে নিয়ে যায়। অনাহারে চোখে অন্ধকার দৌখ, কারণ এ আহৃতি 
ছাড়া আমাদের আর কোন খাদ্য নেই । 

শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা নামক অন্ুলনীয় অশ্ব দেবরাজের গোঁরব ও 
গর্বের ব্তু। এ অশ্ব সেই দেবরাজের চিরকালসাণ্ণত অমলধবল 
যশোরাশর মূর্ত প্রতীক । কিন্তু সেই অশ্বরাজকে দুরন্ত অসুর বল- 
পূর্বক হরণ করে নিয়ে গেছে। 

সেই নৃশংস তারকাসূরকে শাঁসত করার জন্য যতরকম সম্ভব আমরা 
অনেক চেষ্টা করোছি ও করাছি। কিন্তু তাকে কোনভাবেই শাসিত বা 
সংযত করতে পারাছ না। যতই তেজোবধক ওষুধ হোক না কেন, 
সানিপাতিকবকারে যেমন কোন ফল হয় না, তেনান তারকাস:রের 
ব্যাপারে আমাদের সকস চ্ফটোই বার্থ হয়ে পড়ছে। বলুন, আর কি 
উপায় আছে। 

মে আমাদের জয়ের শেষ আশাও নিমূল হলো । দরধর্ষ অসুর 


কুমারপসম্ভব ৬৩ 


তারকের কণ্ঠচ্ছেদ করার জন্য বৈকুণ্ঠপাঁতি বিষণ তাঁর সুদর্শনচক্কা নিক্ষেপ 
করেন। কিন্তু সেই চক্ত তার কণ্ঠদেশে লাগতেই তার কণ্ঠদেশ হতে 
আগুনের ফুলাক বার হতে থাকে । চক্কমুখ বে'কে যায়। তখন সেই 
আগ্নস্ফুঁলঙ্গগ্‌লি দেখে মনে হয় কৃষ্ণকায় অসুর যেন তার গলায় এক- 
ছড়া পদ্মরাগমাঁণর হার পরেছে । 

তারকাস:রের শান্তমান হাতিগুলি দেবরাজ ইন্দ্রের এরাবতগ-ীলকে 
পরাজিত করেছে । পর্বতের সানূদেশে দন্তাঘাত করার যে অভ্যাস আছে 
তাদের সেই অভ্যাসের বশে তারা পুদ্কর, আবর্তক প্রভূতি মেঘরাজদের 
গায়ে দন্তাঘাত করে 'ছিক্রীভন্ন করে দিচ্ছে । 

মুক্তিকামণ ব্যান্তরা যেমন সংসারের কর্মবন্ধন 'ছন্ন করার জন্য ধর্মের 
সাধনা করার ইচ্ছা করেন তেমাঁন আমরা সেই দ:জয় অসূরকে নাঁজতি 
করার জন্য একজন সদক্ষ সেনাপাঁত প্রার্থনা করাছ। আপাঁন ন্িলোক 
সৃষ্ট করেছেন। এখন ভ্রিলোক রক্ষা করার জন্য একজন সেনাপাঁত 
সৃষ্ট করুন । 

আমরা এমন একজন সেনাপাঁতি চাই 'যাঁন দুধর্ষ অসুরদের হাত 
হতে দেবসৈন;দের রক্ষা করতে পারবেন এবং যাঁকে রণাঙ্গনে পুরোভাগে 
সহাপন করে দেবরাজ ইন্দ্র স্ববলে বিজয়লক্ষত্রীকে বন্দী রমণীর মত 
উদ্ধার করেন। 

দেবগ্‌র্‌ বৃহস্পাতির এই কথা শেষ হলে পতামহ ব্রহ্মা উত্তর দান 
করলেন । গুরুগন্তণর গঞর্জনের পর মেঘমালা হতে যে প্রবল বর্ষণ হয় তার 
থেকে বেশী মনোহরর.পে পিতামহের সেই গন্তীর ডীন্ত প্রাতভাত 
হচ্ছিল। 

বংস, তোমাদের আঁভলাষ পূর্ণ হবে, কিন্ু কিছ;কাল প্রতীক্ষা করা 
প্রয়োজন । তোমাদের সেই প্রার্থত সেনাপাঁতির সৃষ্ট বিষয়ে আম স্বয়ং 
আর কিছ; করতে চাই না। 

কারণ সেই তারকাসর আমার বরেই এত বেড়ে উঠেছে। সুতরাং 
ণনজে যাকে বাঁড়য়োছ তাকে নিজের হাতে সংহার করতে চাই না। না 
জেনে কেউ যাঁদ বৃক্ষরোপণ করে এবং পরে সৌটকে বিষবৃক্ষ বলে জানতে 


৬৪ কালদাস রচনাপমন্্র 


পারে তাহলে সে তা নিজের হাতে কাটতে পারে না। 
তারকাসূর আমার কাছে এই বরই চেয়োছল, দেবতারাও আমাকে বধ 


করতে পারবে না। সে যখন কঠিন তপস্যা আরন্ত করোছল তার তেজে 
ভুবন হয়ত পড়ে যেত। তাই তাকে আম তার এই আভিলাষত বর দান 
করোছলাম। কোনমতে সে তপস্যার শান্তি করোছলাম। 

সেই প্রচপ্ড দৈত্য যখন য্দ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন ন্রিপুরারর 
বীর্যসম্ভূত কেউ ছাড়া কে তার প্রতাপ সহ্য করতে পারবে 2 

তমোগণের অতাঁত পরমাত্বরূপী মহাদেবের প্রকৃত স্বরূপ, প্রকৃত 
মাহাত্ম্য আম বা বিষ সঠিক জানি না। তান এতই বড়। 

সেই জ্যোতির্ময় মহাদেব এখন তপস্যায় সমাহিত । অয়স্কান্ত 
মাঁণর দ্বারা যেমন আঁতি কঠিন লোহাকেও আকর্ষণ করা যায় তেমান 
ত্রলোকস্ন্দরী উমার সৌন্দর্যের দ্বারা শম্ভুর সমাধাঁনশ্চল হৃদয়কে 
দ্রবীভূত কর।র চেস্টা করো । 

এই ব্রহ্মান্ডে আমার এবং অম্টমুর্তিকারী শম্ভুর জলময়ী বার্য 
একমান্র হিমালয়কন্যা উমাই ধারণ করতে পারে। 

সেই নণলকল্ঠ শিবের আত্মা অথাৎ উমার গভ'জাত শম্ভুর সেই পূত্রই 
তোমাদের সেনাপাতর্‌পে অসুরষ-দ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আপন বীর্য প্রভাবে 
বান্দনী সূরকামিনীদের বিরহবন্ধ বেশী মোচন করবেন। অসরদের 
পরাজিত করে তাঁদের উদ্ধার করবেন । 

এই উপদেশ দান করেই জগৎকারণ ব্রহ্মা অন্তাহ্হত হলেন । দেব- 
তারাও মনে মনে কর্তব্য স্হর করে স্বর্গে প্রস্হান করলেন। 

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র মহাদেবের হৃদয় দ্রবীভূত করার বিষয়ে কদর্প- 
কেই সমর্থ মনে করে তাড়াতাঁড় কার্যাসাদ্ধর জন্য 'দ্বগুণবেগে তাঁকে 
স্মরণ করলেন। 

স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভুবনমোহন মদন এসে হাজির হলেন ইন্দ্রের 
কাছে। তিনি ছুটে এসেছেন। তখন তাঁর কণ্ঠদেশে প্রণায়ণী 
রাঁতির হাতের বালার দাগ দেখা যাঁচ্ছল। তখনো সে গাঢ় আলঙ্গনের 
দাগ 'মাঁলয়ে যায়ন। সুন্দর পৃজ্পধনুটি ঝোলানো ছিল তাঁর কাঁধে। 


কুমারসম্ভব ৬৫ 


দেখে মনে হচ্ছিল যেন লাবণাময়ী রমণীর সুলিত ভ্রুলতা । তাঁর সঙ্গে 
ছিল মদনের চিরসখা বসন্ত, আর সেই বসন্তের হাতে পণ্চবাণ আমের 


মুকুল। এইরকম মনোহর রূপে দেবসভায় এসে উপনীত হলেন 
রাতপাঁতি কন্দর্প। 


তৃতীয় সর্গ 


দেবরাজ ইন্দ্র যখন দেবসভায় বসে ছিলেন এমন সময় মদন 
গিয়ে উপাঁস্হত হলেন সেখানে । সঙ্গে সঙ্গে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের সহমত 
লোচনই একসঙ্গে পড়ল মদনের উপর। প্রয়োজনের বশবতারঁ হয়ে 
চন্দ্র, সূর্য, বায়;, বরুণ প্রভাতি দেবতাদের দিকে না তাকিয়ে মুখ 'ফাঁরয়ে 
মদনকে স্বাগত জানালেন । প্রয়োজন পড়লে নিতান্ত নগণ্য ব্যান্কও 
অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে প্রভুর । 

ইন্দ্র মদনকে টেনে নিয়ে সিংহাসনের পাশে বসালেন। ইন্দ্র তাঁকে 
এইভাবে সমাদরের সঙ্গে আসন দান করলে নিজেকে ধন্য মনে করলেন 
কন্দর্প। ইন্দ্রের অনগগ্রহ লাভ করে তান মাথা 'নচু করে বিনয়ের সঙ্গে 
ইন্দ্রকে বললেন £ 

হে দেব, আজ্ঞা করুন, ভ্রিজগতের মধ্যে কোথায় কি কাজ করতে হবে । 
আমাকে আপ্পাঁন দয়া করে স্মরণ করেছেন এটাই আমার পক্ষে সৌভাগ্যের 
কথা, কিন্তু আম চাই আপাঁনি কোন না কোন কর্ম সম্পাদনের আদেশ 
দিয়ে আমার সে সৌভাগ্যকে বার্ধত করুন। কোন ব্যাস্ত কি আপনার 
ইন্দ্রত্বপদ কেড়ে নেবার আশায় দীর্ঘকঠোর তপস্যায় রত হয়ে আপনার 
অসয়াভাজন হয়েছে ? কে সে আহাম্মক, তার নামটা বলুন । আমার 
ফ্‌লধনূর শান্তর কথা আপাঁন জানেন। আম এখনই পুজ্পধনূর এক 
বাণে তাকে এমনই জর্জীরত করে তুলব যে সে আমার যে কোন নির্দেশ 
নার্ববাদে পালন করবে। 

আপাঁন যাকে চান না এমন কোন ব্যাস্ত ক জন্ম-জরা-মৃত্ত্ু প্রভীতিতে 
পারপূর্ণ অনন্ত ক্লেশকর এই সংসারজীবন হতে চিরনিবণি লাভের 

কালদ।স-_-৫ 
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জন্যই কি মীন্তপথের সাধনা করছে? দুদিন পর সে হয়ত আপনার 
এই রাজ্যে এসে উপাস্হত হবে। বলুন তার পাঁরচয়। আমি এখনই 
তার কাছে এমনই একদল সুন্দরীকে পাঠিয়ে দেব যারা তার সামনে 
গিয়ে ভ্রুলতার কম্পনে অতি মনোহর ও মাঁদর কটাক্ষ হানবে আর সেই 
কটাক্ষের প্রভাবে তার সব সাধনা ও জপ তপ সব রসাতলে যাবে । ফলে 
সে আবার সংসারপাশে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাকবে । 
প্রবীণ শক্রাচার্ষের কাছে ধর্ম, অর্থ ও নীতিশাস্ত অধ্যয়ন করে যান 
জিতেন্দ্রির় ও জটিল সংসার বন্ধন হতে মনীন্তলাভ করেছেন বলে গর্ব বোধ 
করেন, এমন কোন ব্যান্তও আমার হাত হতে অব্যাহাত পাবে না। আপাঁন 
তার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার অনুরাগর্প গুপ্তচরকে পাঠিয়ে 
তার সব গর্ব খর্ব করব। বষরি আত বেগবান ও বার্ধত জলপ্রবাহ 
যেমন নদীর দুই তাঁরকেই ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় তেমান আমিও 
আপনার সেই শন্র'র সকল ধর্মকর্ম সমূলে বিনাশ করব । 
কোন পাঁতিব্রতা সংন্দরী তার দেহসৌন্দর্যে আপনার মনকে কি চণ্চল 
করে তুলেছে ; তার নামটা বললেই আম সেই নিতাম্বনন কামনীর 
এমন অবস্হা করব যাতে সে লঙ্জার মাথায় পদাঘাত করে এখান এসে 
আপনার কণ্ঠ বাহুপাশে আবদ্ধ করবে । 
হে কামিন! আপাঁন ক কোন উদ্ধতমদা চণ্ডবেগা কামনশর কাছে 
কামযদদ্ধে পরাঁজত হয়েছেন অথবা কি কোন অপরাধের জন্য তার দ্বারা 
বিতাঁড়ত হয়েছেন? আপান 'ি তার পায়ে পড়লেও সে ক্ষমা করেনি 
তার নামটা বললে আমি তার এমন অবস্হা করব ষে সে কামতাপে 
জজীরত হয়ে পল্লবশয্যায় পড়ে অনুতাপে ছটফট করবে । 
হে বার, প্রসন্ন হয়ে আমার প্রার্থনার উত্তর দিন। আপনার অমোঘ 
ব্রাস্্র এখন বিশ্রাম করুক কিছ:কাল । দেবতাদের মধ্যে এমন কোন শত্রু 
আছে, এমন কোন সৈন্য আছে, আমার বাণের আঘাতে যার ভুজবার্ 
ব্থ না হবেঃ আমার বাণের আঘাতে সে এমনই হানবল হয়ে পড়বে 
ষেসে স্বন্দরীদের রোষকাম্পত অধরের দিকে তাকালেই ন্ত্রাহ ব্রা 
ডাক ছাড়বে। আপনার দয়ায় ন্রিভুবনে আমার অসাধ্য কাজ ফিছৃই 
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নেই। আমার সখা খাতুরাজ বসন্তকে যাঁদ সহচরর্‌পে পাই, তাহলে 
সংহারমৃর্ত িনাকপান 'ব্রপুরাঁররও ধৈর্যছ্যাতি ঘটাতে পারি । অন্যান্য 
ধনূর্ধরের কথা ছেড়েই দিলাম । 

প্রয়োজন হলে মদন হরেরও ধৈর্যচ্যাতি ঘটাতে পারেন__এই কথায় 
ইন্দ্রের আহ্নাদের সীমা রইল না। 1তাঁন উরুদেশ হতে একখান পা 
নামিয়ে পাদপনঠের উপর ভর দিয়ে বসলেন । ইন্দ্র হরের সমাধি ভঙ্গের 
যে উপায়ের কথা ভাবাছলেন মদন সেই কথাই বলে ফেললেন । তানি 
আহ্নাদত হয়ে মদনকে বললেন ঃ : 

হে সখে, তুমি যা যা বললে তা সবই তোমাতে সম্ভব । তোমার 
অসাধ্য কাজ 1কছুই নেই। প্রকৃতপক্ষে আমার দুটি অস্ত্র একটি 
আমার বস্ত্র আর একাঁট হলো ত্রাম। তপস্যার বলে যারা বলীয়ান, 
তাদের ক্ষেত্রে আমার বস্ত্রের কোন প্রভাব খাটে না। 'কল্তু এমন কোন 
বীর বা বলীয়ান নেই যেখানে তোম।র গাঁতাবাধ নেই, এমন কোন কাজ 
নেই যা তুমি করতে পার না। 

বন্ধু, তোমার সামর্থ্য আম জানি বলেই একটি গুরূতর কার্ষে 
নিষুক্ত করতে চাই আজ তোমাকে । 

তোমাকে আপনার জন ভাব বলেই এতবড় কাজের ভার তোমার 
উপর 1দচ্ছি। শেষ বা অনন্তনাগ পৃথিবীকে ধারণ করতে সমর্থ জেনেই 
বিষ্কু তা ধারণ করার জন্য অনন্তকে নিষুন্ত করেছিলেন । 

বৃষধবজ মহাদেবকে পর্যন্ত তে।মার ফুলশরের দ্বারা বিব্রত করে 
তুলতে পার__ তোমার ?নজেয় এই ডীস্তর দ্বারা আমার কার্য সম্পাদনের 
আভাস দিয়েছে । বজ্ঞভাগী দেবতারা এক প্রবল শত্রুর সম্মুখীন 
হয়েছেন। সে.শত্রর অত্যাচারে আস্হর হয়ে উঠেছেন তাঁরা । এখন 
তাঁদের আঁভগ্রায়ের কথা বলাছি তোমায় । 

এই দেবতারা চান__শিববীর্ষ হতে সমুৎপন্ন একজন সেনাপতি, 
ভাহলেই এরা অসুরযুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন । কিন্তু মহাদেব 
এখন সমাধিমগন এবং মন্দজপে বাহ্যজ্ঞানশুন্য হয়ে পরমাত্মার ধ্যানে 
লশন্ব। তব্ম তোমার একটি ফুলশরেই 1তান দেবতাদের আভপ্রায়ের 
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অনুরূপ কার্য সাধন করবেন। একাষ একমান্র তুমিই পার, অন্যের 
তা অসাধ্য। 

সেই সংযতহদয় মহাদেব যাতে পরম সংযমসাধিকা 'হিমালয়কন্যা 
পার্বতীর প্রাত অনুরন্ত হন, সেই কাজটাকু তোমায় করতেই হবে। 
সারা ্রিভুবনের রমণশকূলের মধ্যে একমান্র পার্বতাঁই তাঁর বীর্য ধারণে 
সমর্থ একথা পিতামহ রহ্গা আমাদের বাঁঝয়ে দিয়েছেন । 

পিতা হিমালয়ের অনুমতিক্রমে পার্বতী সেই পর্বতের অধিত্যকা- 
প্রদেশে তপস্যারত মহাদেবের সেবা করতে গেছেন । এই সংবাদ আম 
আমার গৃপ্তচররূ্পিণী অপ্সরাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। সুতরাং 
পার্বতীকে তুমি সেখানেই পাবে । 

সূতরাং কালাবলম্ব না করে দেবকার্ধীসদ্ধির জন্য যাত্রা করো । 
যাঁদও এই কার্য হরের হৃদয় আকর্ষণরূপ ব্যাপার, তথাপি পার্বতীরূপ 
কারণ ছাড়া একার্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। বাঁজের দ্বারাই অঙ্কুর 
উৎপন্ন হয় ঠিক, কিন্তু জলসেচ ছাড়া অঙ্কুর জন্মায় না। এক্ষেত্রে 
তুমিই বারিতুল্য। 

এই দেববৃন্দের বিজয়লাভের একমান্র কারণ সেই শৃলপানর প্রাত 
তোমার অস্ত্র প্রযযন্ত হবে। তাহলে সার্থক হবে তোমার ফূলশর ও বাণ । 
আঁত সাধারণ একটা কাজ কেউ প্রথম করতে পারলে তাতে তার খ্যাতি 
হয়। সুতরাং এতবড় একটা কাজ ঘযাঁদ তুমি করতে পার তাহলে তাতে 
অনন্ত কীর্তর আঁধকারী হবে তুমি । 

স্বর্গরাজ্যের ভ্রলোকপৃজ্য দেবতারা আজ তোমার কৃপাপ্রার্থা। 
তাছাড়া এ কাজ 'ব্রজগতের মঙ্গলজনক । অথচ এ কাজে কোন হিংসা 
নেই, এতে কারো জীবননাশ করতে হবে না। তোমার ফ্‌লধনুকের 
দ্বারাই সিদ্ধ হবে এ কার্য । সাঁত্যই তুমি এক অতুলনীয় বীর । 

হে মন্মথ, যাঁদও একাই তুমি এ কাজ করতে পার, তব তোমার চির- 
সহচর খাতুরাজ বসন্ত তোমার সহায় হবে আপনা হতে । আগুন জলে 
উঠলে বাতাস আপনা হতেই এসে প্রবলভাবে বয়ে সে আগুনকে বাঁড়য়ে 
দেয়। আগ্দনকে ছেড়ে বাতাস যেমন থাকতে পারে না ; তেমনি তোমাকে 
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ছেড়ে মধূমাসও থাকতে পারে না। 

মদন আনতমস্তকে দেবরাজের আদেশ 'শিরোধার্য করে প্রস্হানের 
জন্য উদ্যত হলেন । তাঁর মনে হলো এই আদেশ যেন প্রভুর প্রসাদদত্ত 
মালা । এঁদকে দেবরাজ ইন্দ্রও মদনের অঙ্গ স্পর্শ করে আপ্যায়ত 
করলেন তাঁকে । দেবরাজের এ হাত তাঁর আঁতীপ্রয় এরাবতের উৎসাহ 
বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে তাকে চাপড় মারায় তা ককশ হয়ে উঠেছিল। 
মদন সেই করস্পর্শে সম্মাঁনত মনে করলেন নীজেকে। 

তখন মদন হমালয়ে অবাঁস্হত মহাদেবের আশ্রমে গমন করলেন । 
তাঁর চিরসখা বসন্ত ও চিরঅনরাগিণণ পত্রী রৃতিও তাঁর সঙ্গে চলল । 
তিনি মনে মনে সগ্কঙ্প করলেন, আমার এতে মৃত্যু হলেও দেবরাজের 
আদেশ আমি পালন করব । তব্‌ আশঙ্কায় তাঁদের হৃদয় কাঁপতে লাগল । 

তাঁরা র্দ্রদেবের সেই তপোবনে উপস্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই 
শাল্তস্নগ্ধ আশ্রমে তপস্যা ও যোগসমাধর পাঁরপন্হন বসন্তখতু সেখানে 
আত্মপ্রকাশ করল । ফলে তপোবন পাঁরণত হয়ে উঠল 'বিলাসীর উপবনে । 
তপোবনে এইভাবে অকাল বসন্তের আগমনে মদনও উৎসাহিতবোধ 
করলেন । 

সূর্যের উত্তরায়ণেই বসন্তের মলয় বায় প্রবাহিত হয়। দক্ষিণায়ণে 
অবস্হানকালের  নধাবিত সময় পার হবার আগেই সূর্ধদেব হঠাৎ উত্তর- 
দকে গমন করতে থাকলে পাঁরতান্কা দাঁক্ষিণ দিক দাঁক্ষিণা বায় বা মলয়- 
সমীরণ প্রবাহিত করল । তা দেখে মনে হলো পাঁতরতা স্বীকে সহসা 
ত্যাগ করে তার স্বামী অন্য কোন রমণীর 'নিকট গেলে সেই পাঁতব্রতা 
নারী যেমন কোন বাদ প্রাতিবাদ না করে নীরবে দীর্ঘ্বাস ছাড়েন তেমান 
দাক্ষণা 'দকও সূর্য তাকে অসময়ে ত্যাগ করে গেলে মলয় বাতাসরূপ 
দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগল নীরবে । যে অশোকতরূতে অকালে ফূল 
ফোটাতে হলে স্মন্দরীদের নৃপুরপিঞ্জরমূখর পদাঘাতের প্রয়োজন হয়, 
সেই অশোকতরুর স্কল্দ হতে কচি পল্লবাঁট পর্যন্ত ফুলে ফুলে 
ভরে গেল। 

আম্্রবক্ষে কাঁচ কাঁচ নতুন পল্লব ও পাতা দেখা দল । ঝাঁকে ঝাঁকে 
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ভ্রমর গিয়ে বসল তার উপর । লাল পল্পবের উপর কালো কালো ভ্রমর 
বসায় এক অপূর্ব শোভা দ্ট হলো। তা দেখে মনে হলো বসন্ত 
খাত পণ্বাণের প্রধান বাণ চ্যুতমূকুলের উপর ভ্রমরচ্ছলে লিখে দল । 

সোনালী রঙের কার্ণকা ফুলের শোভায় বনভূঁম জ্বল জল করতে 
লাগল । কিন্তু সে ফলে গন্ধ নাথাকায় মনে বড় আঘাত লাগল । 
বিশবন্রম্টার এটাই হলো রাঁতি। গ্ণে রূপে কোন বদ্তুকেই তান 
সবাঁঙ্গ সম্পূর্ণ করেন না। সবেতেই একটু খ*ত রেখে দেন । 

ভাল করে ফোটোন বলে পলাশফূলের লাল কশ্রড়গুলিকে 
শরুপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চাঁদের মত বাঁকা দেখা যেতে লাগল । 
মনে হলো, বনস্হলীরুপিনন নায়কারা আঁচরাগত নববসন্তরূপ নায়কের 
সঙ্গে মালত হয়োছল, তাই তাদের সবাঙ্গে অসাহফ্ণু নায়ক খাতুরাজ 
বসন্তের নখাঁচহগ্লি শোনিতোচ্ছলর্‌পে দেখা যাচ্ছে । 
করতে বসলেন । ঘনকৃষ্ণ ভ্রমরকুল তার চণ্চল নয়নে কজ্জলরচনার কাজ 
করল । বসন্তের প্রারম্ভে তিলফলগ্ঁলি ফোটায় ও তাতে ভ্রমর 
বসায় তাঁর বসনে কজ্জলচিহশোভিত পন্ররচনার অভাব পূরণ করল । 
এঁদকে বালসূর্ষের মত সুন্দর অরুণরাগে চ্যতমূকুল শোভিত হওয়ায় 
মনে হতে লাগল বসন্তলক্ষন্নী সকোমল অধর লাক্ষা রাগে রাঁঞ্জত 
করেছেন। 

নববসন্ত সমাগমে প্রকৃতিচগল মৃগগলি অত্যন্ত মদোদ্ধত ও চণ্ঠল 
হয়ে উঠল এবং সুখস্পর্শ দাঁক্ষিণ বাতাসের প্রাতকূলে উল্লাসভরে 
ছোটাছ7াট করতে লাগল। পিয়ালতরূর বিকশিত মঞ্জরশগুলি হতে 
পরাগ উড়ে এসে তাদের আকর্ণীবস্তৃত নয়নে পড়ে তাদের প্রায় অন্ধ 
করে ফেলল । তাই তারা ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল । তাদের 
এই ছোটাছনাঁটিতে সমগ্র বনভাঁম তরুতলপাঁতত শুক পরের মর্মর- 
ধবনিতে মুখর হয়ে উঠল। চারাপাতার উপর মৃগগুীল লাফাতে থাকায় 
বনের মমরিধধনি আরো জোরালো হয়ে উঠল । 

আঁচিরবিকশিত সহকারমঞ্জরী চিবিয়ে চিবিয়ে কোকিলগ্লি 
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তাদের সৃমধূর কুহুস্বরে সারা তপোবন ধ্বানত প্রাতধ্বানত করে 
তুলল। যে সব আভমাননীরা মান করে বসোঁছিল এঁ কৃহধবান শোনার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই মান ঝেড়ে ফেলে মানের শিরে পদাঘাত করল । 

হিমালয়ের দূরত্ব হিমে ও তীব্র কনকনে শীতে কোমলাক্ষী 
িংপ্রূষ কামনীদের সকোমল অধর ফেটে যেত বলে তারা অধরে 
কপোলে কুঙ্কুম লেপন করত। এখন আর সেই হিম বা শীতের 
তীব্রতা না থাকায় অধরে বা গণ্ডদেশে লাল কুঙ্কুম লেপন করে না। 
তাই এখন তাদের ওষ্ঠ সাদা ও মুখচ্ছাঁব পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছে। 
তাদের সূন্দর মুখে বসন্ত সমাগমে আবার কিছু কিছু ঘাম দেখা 
দেওয়ায় তাদের গণ্ডে ও কপোলে যে সব পন্ররচনা ছিল তা লেপটে 
গেছে। 

সেই রদ্রতপোবনবাসী তপস্বীরা অকস্মাৎ অকালে বসন্তের 
আঁবভবি দেখে 'িচাঁলত হয়ে পড়লেন । বিকার দেখা "দল তাঁদের 
তপোসংষত চিন্তে । তাঁরা তা বুঝতে পেরে সেই চিত্তীবকার দমন করে 
মনটাকে সংঘত করে তুললেন । 

মদন তাঁর প্রিয়তমা রাঁতর সঙ্গে তাঁর ধনূতে ফূলেব বাণ জুড়ে যখন 
মহাদেবের আশ্রমে গিয়ে উপাঁস্হত হলেন তখন সেখানকার সকল 
জীবজন্তুর মধ্যে এক ভাবাঁবকার দেখা দল । তারা সকলে স্ত্রী পুরুষে 
শমালত হয়ে প্রণয়রসাঁসন্ত এক ভাবের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে শৃঙ্গার ও 
রাঁতাষ্ধিয়ায় প্রবৃত্ত হতে লাগল । 

বসন্তের আঁবভাবে ফ্‌লগ্ঁল মকরন্দ বা মধুতে পূর্ণ হয়ে উঠলে 
ভ্রমরপঙ্ডান্ত মধূপানের জন্য সেই সব ফলে গিয়ে বসল। প্রথমে 
ভ্রমরেবা মধ্‌পান করার পর তাদের পীঁত অবাঁশন্ট মধু তাদের "প্রয়া 
ভ্রমরীরা পান করতে লাগল । এমন সময় সেই কুলগাছের তলায় 
প্রেমালস কৃষ্ণসার মৃগগ্ীল তাদের শঙ্গের অগ্রভাগ গিয়ে মৃগীদের নয়ন 
কণ্ডুয়ন করে দিতে লাগল । চির আকাঁঙ্খত "প্রয়তমের স্পশে সখের 
আবেশে তন্দ্রালস হয়ে পড়ল মূগ্ীরা । 

হাঁদ্তনীরা পদ্মপূর্ণ জলাশয়ে জলপান করতে গয়ে দেখল 
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পল্মপরাগ্ে আচ্ছন্ন সারা জলাশয়ের জল স:গন্ধী হয়ে উঠেছে। তাই 
সেই সুগন্ধী জল একা পান করতে না পেরে শহড় দিয়ে কিছুটা টেনে 
নিয়ে তার পাশে 'প্রয়তম হস্তীর মুখে জলপূর্ণ শল্ড়টা ঢ্রকিয়ে দিয়ে 
তার প্রিয়তমকে জলপান করাতে লাগল । আর সেই জলাশয়েরই তীরে 
চক্তবাক পদ্মের মৃণাল খেতে গিয়ে খানিকটা খেয়ে বাকিঃবকু তার 
প্রয়তমা চক্কবাকীকে দিল । 

কল্নর কিত্বরীরা মুখে গালে কপোলে সুগন্ধী অনুলেপনের দ্বারা 
পন্ররচনা করত। বসন্ত সমাগমে তারা উল্লাসত হয়ে গান গাইতে 
লাগল আর গণতিশ্রমের জন্য তাদের পন্রশোভিত মুখে কিছ কিছ ঘাম 
ফুটে উঠল। তার উপর আবার পূষ্পরস দিয়ে তৈরী মদ্য পান করে 
নেশায় তাদের আকর্ণাবস্তৃত নয়নগৃলি ঢুলু ঢুলু করতে লাগল । 
এইসব দেখে শৃনে কিন্বরেরা স্হির থাকতে না পেরে গানের মধ্যেই 
তাদের প্রিয়াদের মুখচুম্বন করতে লাগল । 

অকালবসন্তের আগমনে গাছগুি নবপল্পব ও নব নব শাখায় নত হয়ে 
একেবারে ঝঃকে পড়েছে আর তরুণ লতাগ্দীলও থোকা থোকা ফুলের 
ভারে ঝঃকে পড়ে গাছগনলিকে জাঁড়য়ে ধরে নিমেষে গাছের উপর দিকে 
উঠতে লাগল । বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসে এ লতাদের আরক্ব পল্পবগুলি 
কাঁপতে লাগল । তা দেখে মনে হলো, লতারুপ্পিনী বধুরা যেন কুসম- 
' গচ্ছরূপ পীনস্তনভারে আনত হয়ে তরুরূপ পপ্রিয়তমাদের আলিঙ্গন 
করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে । আর তাদের আরক্ক পল্লপবরূপ মনোহর 
অধর আবেগভরে কাঁপছে । প্রিয়তম তরুগণও তাড়াতাঁড় হাত বাঁড়য়ে 
আলিঙ্গনার্ঘনী আপন আপন পপ্রয়তমাদের সাদরে বরণ করে নিচ্ছে । 
বাহ;পাশে তাদের বেধে ফেলছে । 

নববসন্ত সমাগমে মধ্রকণ্ঠন 'দিব্যাঙ্গনাদের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ 
করেও কোনরকম চিত্তচাগ্চল্য হলো না মহাদেবের । তিনি বরং আরো 
বেশী করে আত্মানুসন্ধানে মনোনিবেশ করলেন । যাঁরা জিতোন্দ্রয়, 
নিজেরাই নিজেদের প্রভু, কোনর্প িঘ। তাঁদের সমাধি ভঙ্গ করতে 
পারে না। 
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শঙ্করের পরম ভভ্ত কিষ্কর নন্দী বাম হস্তে একগাছি স্বর্ণবেন্রে ভর 
শদয়ে দাঁড়য়ে সমাধিমগ্ন মহাদেবের লতাগৃহদ্বার পাহারা দিচ্ছিলেন । 
বনস্হলীর এই আকস্মিক পাঁরবর্তনে 'বাঁস্মত ও চমকিত হলেন 'তান। 
প্রমথদের চিত্তবিকার দেখে 'বরান্তর উদ্রেক হলো তাঁর মনে। কিন্তু 
পাছে মহাযোগণী মহেশ্বরের ধ্যানভঙ্গ হয় তাই তিনি একটি কথাও 
বললেন না। তান কেবল তাঁর তর্জনী ঈর্ষৎ কম্পিত করে হীঙ্গতে 
সকলকে চুপ করতে বললেন । 

নন্দীর এক হাঙ্গতেই কেবল প্রমথগণ নয়, তৎক্ষণাৎ নীরব ও নিস্পন্দ 
হয়ে উঠল সমগ্র বনভূমি । মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল বসন্তের মৃদূমন্দ 
সমীরণ । তররাঁজ, ভ্রমর পীন্ত, পাক্ষিকুল, মৃগদল- সব নীরব 
হয়ে গেল। নন্দীর ভাব তর্জনী হেলনে সমগ্র বনভূমি যেন চিন্রার্পতের 
মত স্পন্দনশূন্য হয়ে উঠল । 

মদন তখন নিঃশব্দ পদসণ্টারে নন্দীর পিছন 'দিক দিয়ে মহাদেবের 
ধ্যানস্হানের পার্ববতাঁ শাখাঘন পুন্বাগবৃক্ষের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন । 
কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না, বিষম নয়নের এ স্হান তাঁর পক্ষে 
সামনে শুক্রযুত্ত স্হানের মতই সর্বনাশকর | 

মদন এইভাবে গাছের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থেকে ধ্যানমগন মহাদেবের দিকে 
দৃম্টিপাত করলেন । দেখলেন, এক আঁতাবিশাল দেবদারু গাছের 
মূলদেশ বোঁদর মত বাঁকানো এবং সেই বৌদর উপর বাঘছাল বিছানো । 
তার উপর পরম সংযমশীল ত্রলোচন সমাধমগন । 

মদন দেখলেন, মহাযোগণী মহেশ্বর বীরাসনে উপাবিষ্ট। তাঁর 
শরীরের উধ্বভাগ নিশ্চল, সরল ও সমুল্ত। স্কন্ধদ্বয় সম্পতভাবে 
অবাঁস্হত। তাঁর হাতদুট কোলের উপর উত্তানভাবে সন্নিবেশিত থাকায় 
মনে হচ্ছে যেন সেখানে একাটি শতদল প্রস্ফুটিত হয়ে আছে । 

তাঁর জটাজাল কালসর্পের দ্বারা চূড়ার মত উন্নত করে আবদ্ধ । 
কর্ণদয় 'দ্বিগ্ণীকৃত রূদ্রাক্ষের মালার অবতংসয্বন্ত । কণ্ঠদেশের কাছে 
উভয় মুখের গ্রল্হিযযন্ত কৃষ্কবর্ণ মৃগচর্ম ধারণ করে আছেন 'তাঁন। 
নীলকপ্ঠের নীল আভায় সেই চর্মও নীলবর্ণ হয়ে উঠেছে যেন । 
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তাঁর তিনাট নয়ন নাঁসকার অগ্রভাগ লক্ষ্য করে নাহত ছিল এবং 
তাদের তারাগৃলি ছিল স্তিমিত ও নিশ্ল। তাদের মধ্যে কোন 
উগ্রতা বা তগব্রতা ছিল না। তাঁর ভ্রুগ্‌লির মধোও কোন চাণ্ঠলা ছিল 
না। সেগুলি চান্রতৈর মত মনে হচ্ছিল। সেই স্পন্দনহীন, স্হির, 
অর্ধীনমশীলত নেত্রনয় নাসাগ্রে নিহত থাকায় তা হতে 'িম্নাদকে একটা 
জ্োঁতি ইতস্ততঃ নিঃসৃত হচ্ছিল । 

ন্রিলোচন তখন শবীবমধ্যবত বায়ুগণকে রোধ করে বেখোছিলেন 
এ কারণ তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, বৃষ্টির আড়ম্বর নেই, এমন একখানি 
জলভরা গম্ভীব মেঘ অথবা তরঙ্গসংঘাতহীন প্রশান্ত সমূদ্রু অথবা বায়ু- 
প্রবাহবাঁজত স্হানে অবাঁস্হত একাট নিশ্চল শিখাধারী একটি প্রদীপ । 

কন্দর্প দেখলেন, সমাধিমগন 'ব্রিলোচনের ললাটনেন্রের মধ্য হতে 
জ্যোতর শিখা বা আলোর ধারা বার হচ্ছে। এ জ্যোতির শিখা চন্দ্র- 
শেখরের 'িরোদেশ হতে উদগত হয়ে নেত্রপথে বাব হচ্ছিল । স্তামিত 
নয়ন 'ব্রলোচনের ম.পলসূন্রের থেকেও কোমল 1শরধাঁস্হত চন্দ্রকলাকে ষেন 
ঝলাঁসয়ে দিচ্ছল। 

সেই যোগমগ্ন ব্রিপূরারি যোগবলে দেহের নবদ্বার হতে নিবৃত্ত করে 
নিজের মনকে হদয়রূপ আঁধম্ঠানে সংস্হাঁপিত করে বেখেছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ 
পুরুষগণ যাকে আবনাশী ও সনাতন বলে জানেন, সেই আত্মাকে নিজের 
মধে' সাক্ষাৎ করছেন । 

মদন কিছুর থেকে ধ্যানমগন মহাদেবের এই বিষম নয়নকে দেখে 
ভাঁত হয়ে পড়লেন । অমন ভাঁষণতম নয়নব্রয়াীবশিম্ট ভয়ঙ্কর রূদ্রকে 
আক্রমণের কল্পনা করতেও ভয় হতে লাগল তাঁর । 'শাথল হয়ে আসতে 
লাগল তাঁর অঙ্গের গ্রান্ছগ্বীল। কোন মূহূর্তে যে মদনের হাত হতে 
ফুলধন ও বাণ খসে পড়ল তা তিনি বুঝতেই পারলেন না। 

যোগমগন মহেশ্বরের ললাটপানে তাঁকয়েই এইভাবে মদন যখন 
হতচৈতন্যপ্রায় হয়ে উঠলেন তখন পর্বতরাজ 'হমালয়কন্যা উমা তাঁর 
সহচরীর্পী দুজন বনদেবতাকে সঙ্গে করে সেখানে এসে উপাস্হত 
হলেন। উমার যে দেহসৌন্দর্যে দশাঁদক উজ্জল হয়ে উঠোঁছল সেই 
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আবার জলে উঠল । 

পার্বতী বসন্তকুসূমের কতকগুলি আভরণে সেজে এসোছলেন । 
অরুণবর্ণ অশোকপুজ্প পদ্মরাগমাীণিকেও হার মানয়েছিল। কার্ণকার- 
মালা মন্তার হারের অভাব পূরণ করেছিল । 

পীনোল্নত স্তনদ্বয়ের ভারে 'তাঁন বেন সামনের দিকে ঝহঃকে 
পড়েছিলেন । প্রভাতের অরূণরাগের মত আরক্ত ব্কলবসন পরোছিলেন 
তিনি । এই সব সাজসঙ্জায় সাঁজ্জতা মন্চ্রগমনা পার্বতীকে দেখে মনে 
হচ্ছিল, কুসুমস্তবকের ভারে অবনতা একাঁট লতা ধীর গমনে চলে 
আসছে । 

আনিন্দ্যসুন্দরী পার্বতী একাঁট বকুলমালাকে চন্দ্রহার করে পরে- 
ছিলেন । তা আবার নিতম্ব দেশ হতে বারবার খসে পড়াছিল আব 
বারবার তিনি হাত "দিয়ে তা ধারণ করাঁছলেন। তাঁর সেই নিতম্ব- 
বাঁতনী বকুলমালা দেখে মনে হচ্ছিল, কামদেব তাঁর ধন্‌কের একটি গুণ 
বা 1ছলা পার্বতীর এ 'নতম্ববিম্বে গাচ্ছত রেখোঁছলেন । 

একাট ভ্রমর তাঁর সুগন্ধী নিঃশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে বিম্বফলতুল্য 
অধরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার দংশনভয়ে তিনি চ্গল দৃচ্ট 
নিক্ষেপ করতে করতে হস্তধৃত পদ্মদ্বারা তাকে বারবার 'নবারণ কর- 
ছিলেন। 

তাঁকে দেখে কামকান্তা রাঁতও লজ্জা পাচ্ছিলেন । এমন অনবদ্য 
সৌন্দর্যশালিনশ পার্বতীকে দর্শন করে তাঁর মনে এই আশার সগ্ঠার 
হলো যে, মহাদেব যতই জিতৈন্দ্রির হোন, এই রূপলাবণযর সাহায্যে 
তান ফুলশর নিক্ষেপ করে কৃতকাষ হতে পারেন । 

এমন সময় উমা গিয়ে তাঁর ভাবষ্যং প্রাণে*বরের সমাধিকাটিরের 
দ্বারদেশে দেখা দলেন। ঠিক সেই সময় মহাযোগী শম্ভুও হৃদয়মধ্যে 
পরমাত্মার জ্যোতি দশ ন করে কিছুক্ষণের জন্য যোগাবরত হলেন । 

যোগবিরত মহেশ্বর এবার ধীরে ধীরে যখন তাঁর প্রাণারামধৃত প্রাণ- 
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বায়কে ছাড়তে লাগলেন, তখন তাঁর দেহও পূর্ব অবস্হায় ফরে এল 
এবং খব বেশী ভারযুক্ত হলো। তাঁর ভারে পর্বতোপার যোগস্হানাঁট 
বসে যেতে লাগল । তখন ধরিব্রীধারণকারণ বাস্মাক নাগ চাপ পেয়ে 
ফণাগ্রভাগ উদ্চু করে তুলে বারাসনে উপাঁবষ্ট মহাদেবও তাঁর আসনাঁট 
শথল করে দিলেন। 

এই সময় দ্বাবরক্ষণ নন্দী গিয়ে মহাদেবকে জানালেন শৈলসূতা অথাৎ 


ণমালয়কন্যা তাঁর সেবা করতে এসেছেন । মহাদেবও ভ্রুকম্পদ্বারা তাঁকে 
আসতে অনুমতি দিলেন । নন্দী তখন উমাকে মহাদেবের সাধনকরাঁটিরে 
পাঠিয়ে দিলেন । 


উমা যখন মহাদেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর সখাদ্বয় তাদের 
পনজেদের হাতে চয়ন করা বসন্তের ফুল ও পল্পবগুলি মহাদেবের চরণ 
মূলে অঞ্জাল দিলেন । 

পার্বত" এবার তাঁর চিরপ্রার্থত ব্ষধবজকে প্রণাম করলেন। প্রণাম- 
কালে তাঁর আনত মস্তক হতে নীলবর্ণ কেশকলাপের মধ্যে শোভিত 
নবীন কার্ণকার কুসূম ও কর্ণের অবতংসরূপণী নবপল্পব একই সঙ্গে খসে 
পড়ল মাটিতে । উমার মত একজন 'ন্রলোকস.ল্দরী যূবতাঁ তাঁকে প্রণাম 
করলেও মহাদেবের কোন ভাবান্তর ঘটল না। 

কিন্তু মহাদেব প্রণতা পার্বতীকে আশীবদি করলেন, এমন পাত প্রাপ্ত 
হবে যানি তোমাকে ছাড়া আর কারো দিকে চাইবেন না। মহাদেবের এই 
আশীবাদ পরবতর্ঁ জীবনে বর্ণে বর্ণে সফল হয়োছিল। পরমেশ্বর 
মহাদেবের ডীন্ত কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। 

কামদেব সদযোগ ব্দঝে তাঁর ফুলধনটিকে তুলে ধরে মহাদেবকে 
লক্ষ্য করতে লাগলেন । ভাবলেন, উমা আর একট: অগ্রসর হলেই তানি 
বাণ বিক্ষেপ করবেন । এইভাবে তিনি পতঙ্গের মত না জেনে মহাদেবের 
লোচনবাহিতে দগ্ধ হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ন্িলোচনের 
ভীষণ মুর্তি দর্শনে কোনক্রমেই সাহসে ভর করে শর নিক্ষেপ করতে 
পারলেন না। 

পার্বতী মন্দাকিনী হতে নিজ্বের হাতে পদ্ম তুলে সেই পন্মের বাজ 
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সূর্যের কিরণে শুচ্ক করে সেই সব ভ্রমরকৃষ্ণ পদ্মবীজ 'দিয়ে একছড়া 
আঁতিস্‌ন্দর জপমালা গে'থোছলেন । আজ সেই মালা নিজের পল্পবতুলা 
হাতে করে নিয়ে ভাঁন্তপূর্ণ হৃদয়ে চন্দ্রশেখরের বাঞ্চিত চরণে তা উপহার 
দেবার জন্য উপাস্হত হয়েছেন । 

ভক্তের প্রিয় ন্রিলোচন যেমন সেই মালাটি উমার আরক্ত করপল্পব হতে 
গ্রহণ করার জন্য হাতটি তোলার উপক্রম করলেন অমনি কামদেবও তাঁর 
অমোঘ সন্মোহন বাণ পুজ্পধনুতে সংযোজন করলেন । 

আকাশে চন্দ্র উদিত হলে সমুদ্রের জলরাশি যেমন কিছুটা চণ্চল ও 
উত্তাল হয়ে ওঠে তেমানি কন্দর্পের বাণসম্ধানের ফলে মহাদেবেরও ধৈর্য 
কিছুটা টলে উঠল। বিম্বাধরা উমার বদন কমলের উপর মহাদেবের 
1তনাঁট নয়নই যেন একই সঙ্গে পাঁতিত হবার উপক্রম হলো । 

এদিকে শৈলসৃতা উমারও কিছুটা ভাবান্তর ঘটল । তাঁর দেহযস্টি 
অচিরোদ্গত নবীন কদম্বের মত কন্টাকত হয়ে উঠল। তানি 
ন্রিলোচনের দকে লজ্জায় আর চাইতে পারলেন না। তিনি কেবল 
আনত নয়নে মুখখানি ফিরিয়ে 'ত্রলোচনের সামনে চিন্রার্পিতের মত 
নস্পন্দভাবে দাঁড়য়ে রইলেন । 

মহাদেব নিজের চিত্তের এই আকাঁস্মক চাণ্চল্যে বিরন্ত হলেন। 
কিন্তু নিমেষ মধ্যেই জতৌন্দ্িয়তার প্রভাবে সে চাণ্টল্য সব দূরীভূত 
করে ফেললেন । এই চিত্তবিকারের কারণ কি তা দেখার জন্য রোষ- 
কশায়ত নয়নে চারাঁদকে তাকাতে লাগলেন । 

অদূরে নয়নোক্ষেপে উদ্যত মদনকে দেখতে পেলেন। 

তপস্যার প্রাত এই আফ্লমণের জন্য রুদ্রের ফ্লোধের আর সামা রইল 
না। তাঁর তিনটি নয়নই ধক ধক করে জলে উঠল । সহসা ন্রিলোচনের 
সেই রোষারন্ত ললাট নয়ন থেকে জলন্ত আঁশ্নাশখা বার হতে লাগল । 

এ ব্যাপারে সর্বনাশের আশঙ্কায় দেববৃন্দ আগে হতেই আকাশে 
উপাঁস্হত ছিলেন। শিবের রোষরদদ্র নয়ন হতে উদৃশীরত এই 
আম্নীশক্ষা দেখে ভীত হয়ে পড়লেন । তাঁরা বুঝতে পারলেন, মদনের 
আরা নস্তার নেই । তাঁরা তখন হে প্রভু, ক্কোধ সংবরণ করন, ক্রোধ 
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সংবরণ করুন, বলে চীধকার করে উঠলেন। কিন্তু দেবতাদের এই 
আবেদন ধ্বান যখন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল, মর্তেযে এসে পৌঁছতে 
পারোনি তখন মহাদেবের সেই নেত্রানলে ভপ্মীভূত হয়ে গেলেন মদন । 

কামদেবপত্রী রতি এই মহাদেবের ললাটনেত্রের আঁগ্নশিখা দেখেই 
ভয়ে মূর্ছতা হয়ে পড়লেন। তান বুঝতে পেরোছলেন রুদ্রের এই 
ভয়ঙ্কর রোষানল ভস্মীভূত করে ফেলবে তাঁর "প্রয়তমকে । কিন্তু মদন 
যখন সাঁত্য সাঁত্যই সেই জবলন্ত অগ্নাশিখায় ভস্মীভূত হয়ে গেলেন 
তখন তাঁর স্বামীর এই সর্বনাশের সকরুণ দৃশ্য তান দেখতে 
পেলেন না। সেই মূছবিস্হা ও অজ্ঞান্তা সর্বনাশের এই দুঃসহ যন্ত্রণা 
তাঁকে অনুভব করতে না দিয়ে তাঁর পরম মিত্রের কাজ করল। 

বস্ত্র যেমন বনের কোন প্রকাণ্ড বনস্পাতর উপর পড়ে তাকে দগ্ধ ও 
ভস্মীভূত করে অদৃশ্য হয়ে যার, তেমনি মহাযোগণী মহেশ্বর তাঁর 
তপস্যার বিঘ।কারী সেই কামদেবের ধ্ৰংসসাধন করার পরই অন্তহিতি 
হয়ে পড়লেন মূহূর্তে। তানি ভাবলেন, নারী জাতির কাছে থাকা 
আর উচিত হবে না। 

এঁদকে পার্বতী দেখলেন তাঁর সম্মানী পতার সমুল্ষত আভলাষ, 
তাঁর নিজের আনন্দ্যসূন্দর লাঁলতকান্তি কলেবর সব ব্যর্থ হলো । তাঁর 
সৌন্দর্যের যেন কোন মূল্যই নেই শিবের কাছে । তার উপর সখাঁদের 
সামনে তাঁর বহ;বাঞ্ছত 'প্রয়বল্পলভের দ্বারা এইভাবে উপোক্ষিত হয়ে 
অপমানিতবোধ করলেন তান । মর্মে যেন মরে গেলেন। তখন কোন 
উপায় না দেখে শূন্য হৃদয়ে অবনত মস্তকে গৃহাঁভমূখে রওনা হলেন 
[তান। কিন্তু রুদ্রের সেই জব্লন্ত রোষবাহর কথা বারবার স্মরণে 
কাঁপতে কাঁপতে মৃছত হয়ে পড়ে যাবার উপধম হলো তাঁর । 

[হিমালয় 'কন্যার গাঁতাবাধ ও অবস্হা আগে হতেই লক্ষ্য 
করোছিলেন। তান যখন দেখলেন র;দ্ররোষভয়ে ভীত তাঁর কন্যার নয়ন 
নমনীলত হরে আসছে এবং ?তাঁন অচৈতন্/প্রায় হয়ে উঠেছেন তখন 
[তান দ্তবেগে কন্যার কাছে গরে দুবাহ? 1দয়ে উমাকে তুলে ধরে 
নিজের বাড়র 'দকে ছুঠে যেতে লাগলেন । দেবহস্তীরা যেন 
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দন্তসংলগন মৃণাঁলনীকে নিয়ে আকাশপথে ছুটে যায় তেমনি বেগভরে 
হিমালয় তাঁর কন্যার দেহটিকে তুলে ধরে ছুটে চললেন । 
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কামবধূ রাত এতক্ষণ মোহে ববশ ও 'বহ্বল হয়ে মাটিতে 
পড়েছিলেন । এবার সদ্য বৈধব্যের বেদনা তাঁকে দিয়ে অনুভব করাবার 
জন্যই যেন বিধাতা তাঁর চৈতন্য ফাঁরয়ে আনলেন । 

সেই মহাপ্রলয়ের পর রাঁতির নাম উল্লিখিত হলো বটে, কিন্তু প্রথমে 
সে নয়নে কিছ দেখতে পেলেন না। ক্মে চারপাশের বস্তুগূলির 
স্বরূপ 'ির্ণয়ের জন্য চারাদকে 'নাবস্ট মনে তাকাতে লাগলেন । কিন্তু 
তাঁর জীবনের 'যাঁন বহু আকাঙ্খিত ধন, সবচেয়ে প্রিয় বস্তু সেই 
চিরসন্দ্র প্রাণেশ্বরকে দেখতে পেলেন না। সেই প্রিয়তম যে 1চরাঁদনের 
মত বিল.প্ত হয়ে গেছে তা তিনি প্রথমে বুঝতেই পারলেন না। 

“হে আমার হৃদয়ের নাথ, কোথায় হুম এই বলেই কম্পিত পায়ে 
রাত যেমন সামনে গিয়ে তাকালেন, অমাঁন দেখলেন, পুরুষাকৃতি এক 
ভস্মস্তূপ মাঁটতে পড়ে আছে। 

কামসখা ও সহচর বসন্তের কোন চিহ্ন নেই সেখানে । তান বুঝতে 
পারলেন ষে হরকোপানল দেখে মাছতি হয়ে পড়েন তান, সেই 
কোপানলেই দগ্ধ ও ভস্মনভূত হয়েছেন তাঁর পাঁতি। 

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কামাপ্রয়া রাত পাগলের মত আবার পড়ে 
গেলেন মাটিতে । ধূলিলালে ধূসর হয়ে উঠল তশর পীনস্তনমণ্ডল । 
শাথল হয়ে উঠল তাঁর কপাল। রাঁতর স্মরণ বিলাপে ধবানত 
প্রীতধ্বানত হতে লাগল নীরব নিস্তব্ধ বনস্হলী। রাতির এই শোক- 
বিলাপে সর্বংসহা ধারন্রীদেবীও যেন কেদে উঠলেন। 

হে প্রিয়, তোমার যে আনন্দ্যসুন্দর কলেবর বিলাসীদের উপমানস্হল 
ছিল সেই সর্বলোকমনোহর দেহের আজ এই দশা ! আজ তোমার এই 
নশা দেখেও হতভাগনী আমি শতধাবিদঈর্ণ হাচ্ছি না। 
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হে দঁয়িত, সেতুভঙ্গ করে জলম্তরোত বখন চলে বায়, তখন তার 
মধ্যগত মৃণালিনীর যে দশা হয় আমাকে সেই দশায় ফেলে রেখে, 
এতকালের প্রেম ভালবাসা সব ত্যাগ করে কোথায় পালালে তুমি ? আম 
যে তোমাকে ছাড়া আর কিছুই জান না। 

কোনাঁদন তুঁম ত আমার প্রাতকূল বা কোন বিরান্তকর কার্য করানি, 
আর আমিও তোমার কোন বিরূদ্ধাচরণ কাঁরাঁন। তবে আজ 'কি কারণে 
রাতির এই বিলাপ ও আর্তনাদেও তাকে দেখা দচ্ছ না? 

প্রাণাধিক, এখন তুমি শুধু স্মাতর বিষয় হয়ে রইলে। হে ঈশ্বর, 
আমাদের রাতিমান্দিরে যখন তুমি আনমনে অন্য কোন ললনার নাম করে 
বলতে তখন রশনার পাশে অথাৎ আমার নিতম্বের চন্দ্রহারের বন্ধনে 
আবদ্ধ করতাম তোমাকে । আমার কানের অবতংসরূপ কমলের দ্বারা 
তাড়না করতাম তোমাকে । তখন সেই পদ্মফলের পরাগে দুচোখ ভরে 
যেত তোমার । তুমি কম্ট পেতে । 

তুমি আমাকে কত সময়ে বলতে, রাঁত, তম সর্বদাই আমার হৃদয়ে 
আঁধঙ্ঠান করে আছ। কিন্তু নাথ, আজ বুঝছি, সেই সব কথা তুমি 
আমাকে শুধু ভোলাবার জন্যই বলতে । তা নাহলে আজ তোমার দেহ 
বিনষ্ট হলেও তোমার হৃদয়বাঁসনন রাঁত তেমনই রইল । 

হে হৃদয়বল্পভ, তুমি এইমাত্র পরলোকে গেছ, সুতরাং আমার 
অনুগমনের কাল উত্তীর্ণ হয়ান এখনো । আঁমও তোমার পদানূসরণের 
জন্য মৃত্যুবরণ করব । কল্তু বিধ জগৎকে বাঁচত করল । কারণ 
তোমার অভাবে জগতের সকল সুখ অন্তাহ্ত হলো । দেহীদের সমস্ত 
দৈহিক ও মানাঁসক সুখের তুমিই একমান্র কারণ । 

প্রিয়তম, নিশীথিনী যখন সূচীভেদ্য তিমিরের গাঢ় অবগ্‌প্ঠনে 
আবৃত এবং আকাশ যখন জলদের মন্দ্রধর্নিতে কেমন যেন গম্ভর ও 
প্রশান্ত হয়ে ওঠে তখন তুমি ছাড়া আর কে অনুরাগনী আঁভসারিকাদের 
তাদের বাঁঞ্ছত সঙ্কেতস্হানে নয়ে যাবে 2 তুমি সেই অবলা কামিনীদের 
হৃদয়ে বলসণ্ার করো বলেই অত দুযোগের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথে 
সভয়ে কাঁপতে কাঁপতে 'প্রয়তমের কাছে ছটে যায়। 


৮০ 


কুমারপসভভব ৮১ 


মদাতরা রমণীরা বার্ণ সেবন করলে তাদের অরুণ নয়ন মত্ত ও 
আঘৃর্ণিত হত, তাদের মত্ততাষুন্ত কথা বেধে যেত মুখে, তবু তারা 
হদয়মধ্যে তোমাকে পেয়ে তোমার প্রভাবে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠত 
আজ তোমার অভাবে কামহীন হদয়ে তাদের সেই সকল হাবভাব ও 
চোখমহখের অবস্হা ব্যর্থ হয়ে বাবে সব। সখের পাঁরবর্তে সে সব হবে 
শুধু বিড়ম্বনার কারণ । 

হে অঙ্গ, আজ তুমি নেই, আজ তোমার জগতোল্মাদক মনোহর কলেবর 
চরাঁদনের মত বিলঃপ্ত। আজ তা শুধু কথার বিষয় হয়েছে । একথা 
তোমার 'প্রয়বন্ধু চন্দ্র জানতে পারলে কত ব্যথা পাবেন মনে! 
কৃষপক্ষ চলে গেলে তানি দিনে 'দনে বাদ্ধ পেয়েও আগের মত সুখ 
পাবেন না তাঁর পার্ণমার হাঁস আর আগের বিশ্বাবমোহন হবে না। 
প্রাতপদাদ শুদ্ধাযোগ 'তাঁথতে 'তাঁন তাঁর ক্ষণ ভাব হয়ত পারত্যাগ 
করবেন না। 

হে পণ্টবাণ, বল দৌখি, সেই হারিৎ ও অরুণ বর্ণে শোভিত বৃন্তে 
যখন নূতন রসাল মুকুল গুঞ্জারত হবে এবং কোকিলের কুহুধবৰনিতে 
বোঝা যাবে চৃত মঞ্জরী ফুটেছে তখন সেই চূত মুকুল কার বাণ হবে, 
কে তাকে আদর করে ধন্‌কে জুড়ে সারা জগতের উন্মাদনা জাগাবে ? 

এ কালোভ্রমরের পঙ্ন্ত কতবার তোমার ধনুকের গুণ বা ছিলা 
সার্থক করেছে । আজ তুমি নেই জেনে তারা গুনগুন রবে গুমরে 
গুমরে কাঁদছে । আমার সঙ্গে তারাও বিলাপ করতে করতে চোখের 
জলে মাটি ভাসিয়ে 'দিচ্ছে। 

ওঠ 'প্রয়তম। তোমার সেই ভ্রিলোকমোহন মনোহর দেহ ধারণ 
করে আবার গাল্রোখান করো | দৌতকর্মীনপ্ণা মঞ্জভাষিণী কোকিলাকে 
তোমার মাঁলনী রাঁতর কাছে আর একবার দূতী করে পাঠাও । তু্ি 
ত জান, মধূকণ্ঠী কোকিলার গান শুনে রাঁতির সব ক্রোধ সব মান 
আঁভমান কোথায় চলে যায় । 

হে স্মর, একাঁদন আত সঙ্গোপনে মাটিতে মাথা - খইড়ে কত সকরুণ 

কাঁলদাস- ৬ 


৮২ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


নাত জানিয়ে তাঁম আমার আলিঙ্গন প্রার্থনা করতে, সম্ভোগের জন্য 
লালায়িত হতে । আজ আমি সেই কথা মনে করে অতিন্ঠ হয়ে পড়াছ। 
শান্ত পাচ্ছ না মনে। 

তোমার মত রাঁতিকুশল আর কে আছে 2 খাতুজাত নানাবিধ কুসুম 
দিয়ে কত সূন্দর সূন্দর আভবণ তুমি নিজে আমার জন্য তৈরী করে 
দিয়োছলে। সেই সব অলঙ্কার আজও আমি পরে আছি। অথচ 
তোমার নয়নমনোহর কলেবর আর দেখতে পাচ্ছ না। 

তুমি আমাকে যখন আমার অঙ্গরাগ্গ করছিলে, নিজের হাতে 
আমাকে সাজাচ্ছিলে, সেই সময় নির্মম নির্দয় দেবতারা তোমাকে স্মরণ 
করল আর তুমি চলে গেলে । এস প্রিয়তম, ফিরে এস। আমার বাম 
চরণে আলতা পরানো এখনো হয়নি, বাঁক আছে । 

তবে তোমার কাছে যাচ্ছি প্রয়তম । পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে 
দূবার বেগে ছুটে যায়, তেমান আঁমও তোমার অনুসরণ করছি। তা 
না হলে হয়ত স্বর্গের সুরকামনীরা ভোমাকে নানাভাবে ভোলাবার 
চেষ্টা করবে । 

যাঁদও আম এখনই তোমার অনুগমন করছি, তথাঁপ মদনের 
দেহাবসানের পর তার রাঁত ক্ষণকালও জাঁবত ছিল--এই অপবাদ বা 
কলঙ্ক থেকে আমি কখনও নিস্তার পাব না। 

হায়, কি করে আমি তোমার শেষকৃত্য সম্পন্ন করব ? তোমাকে 
একবার কেমন করে সাজাব বলত । এমন অতার্কতভাবে যে তোমার 
দেহ ও জীবন দুই-ই অন্তার্ঘত হবে তা আম স্বপ্নেও কঙ্পনা করতে 
পারনি । 

তুম খন তোমার ফুলধনদাটি কোলের ভিতর চেপে ধরে অশোক, 
অরাবন্দ, শিরীষ ও নবচুতমঞ্জরীর দ্বারা বিরাচিত বাণগলি একে একে 
হাত দিয়ে টেনে সোজা করতে এবং সাঁম্মত মদুখে বসন্তের 'দকে চাইতে 
তখন আম দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে তোমার মোহনমূর্তি ও মনোহর অঙ্গভাগ 
দেখে নিজের সৌভাগ্যের গর্বের মধ্যে ডুবে যেতাম । আজ সেকথা 
স্মরণ না করে পারাছ না। 


কুমারসম্ভব ৮৩ 

নিত্নৃতন ফুল 'দিয়ে ষে বসন্ত তোমাকে তোমার ধনূক তৈরী করে 
দিত, সে ধনকের অব্যর্থ শরসন্ধানের হাত হতে বিশ্বব্রহ্মাশ্ডের নিস্তার 
ছিল না। আজ তোমার এই দার্দনে তোমার সেই অন্তরঙ্গ সখা 
বসন্ত কোথায় লুকোল 2 তীর 'ফ্কোধবশে পিনাকপাঁন কি তাকেও 
তোমার মত ভস্মীভূত করেছেন 2 

রাঁতর এই আর্তনাদের মত কথাগুলো 'বষান্ত বাণের মত খতুরাজ 
বসন্তের হদয়ে গিয়ে বি'ধতে লাগল । তখন তান আর থাকতে না 
পেরে শরীর ধারণ করে রাতির সামনে উপাঁস্হত হলেন। ভাবলেন 
সান্ত্বনা দেবেন রাতির শোকে । 

পাঁতিশোকাতুরা রাঁতি পাঁতির বন্ধু মধূমাসকে দেখে আরো জোরে 
কেদে উঠলেন । দুহাত দিয়ে বক্ষস্হলে আঘাত করতে লাগলেন । 
সে আঘাতে তাঁর স্তনকৃম্ভদ্বয় কতই না আহত হলো । দুঃখের সময়ে 
আত্মীয় স্বজনকে দেখলে দুঃখনীর দুঃখপূর্ণ হৃদয়ের দ্বার খুলে যায়। 
তখন তার আর জ্ঞান থাকে না। 

রাত তখন কাঁদতে কাঁদতে বসন্তকে বললেন, বসন্ত, এ দেখ তোমার 
সখাব কি অবস্হা ! তাঁরই দগ্ধ দেহের ভস্ম কপোতের মত ধূসর ছাই 
একট একট; করে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে । একবার চেয়ে দেখ । 

একবার ওঠ, চেয়ে দেখ, তোমার অন্তরের বন্ধু মাধব বা বসন্ত কত 
যন্ত্রণা ভোগ করছে তোমার বিরহে । মানূষের প্রেম-ভালবাসা নিজের 
'প্রয়তমার প্রাত কখনো কখনো চণ্চল বা কম বেশী হতে পারে, কিন্তু 
সূহদের উপর তা চিরাঁদন সমানই থাকে। 

হে মদন, একাঁদন তোমার যে বন্ধ ভ্রিজগতের মানুষ ত তুচ্ছ, 
দেবদানব গন্ধর্বকে পর্যন্ত তোমার মৃণালসূন্রের গুণাবাঁশস্ট ও কোমল 
কুসুমের বাণয্যন্ত ধনুকের বশবতর্ঁ করত, সেই বসন্ত তোমার পাশে 
দাঁড়য়ে রয়েছে । একবার তার দিকে ফিরে চাও । 

হে বসন্ত, তোমার সেই প্রাণসম সখা মদন বায়ুতাঁড়ত প্রদীপের 
মত চিরকালের জন্য নিবে গেছে । জল্মদুঃাখনী হতভাগন আম 
রাঁতি, সেই 'নিবাঁপিত দীপের বার্তকার মত পড়ে আছি । যতাঁদন বাঁচব, 


৮৪ কালদাপস রচলাপমগ্র 


তাঁর অসহ্য বিরহরূপ দুঃখের ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকব । 

বাঁধ আমাকে জীবিত রেখে কামদেবকে নিহত করায় সম্পূণ হলো 
না তাঁর কার্য। ওটা হলো অর্ধহত্যার কাজ। অচল অটল যে 
বনস্পাতকে লতা এসে আশ্রয় করে, গজরাজ এসে সে বনস্পাঁতকে 
যাঁদ উৎপাটিত করে বা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে সেই উপায়হঈন হতভাগ্য 
লতা ত আপনা হতেই মাটিতে পড়ে যাবে। 

সৃতরাং হে বসন্ত, এমন বন্ধূজনের একটা কাজ দয়া করে করো । 
তাড়াতাঁড় আঁগ্ন প্রজ্জবলিত করো, আমি তাতে প্রবেশ করে সকল 
জবালা জুড়াই। তুমি আমাকে স্বামীর কাছে যেতে দাও । 

আম চৈতন্যবতী রমণী, কিন্ত যারা চৈতন্যীনা তারাও পাঁতর 
অনুগাঁমনী হয় । জ্যোৎসনা চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়, সৌদামনী 
মেঘের সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় লাকিয়ে পড়ে। চাঁদ ছাড়া জ্যোৎস্না, মেঘ 
ছাড়া বিদ্যুৎ কখনো দেখা যায় না। প্রমদারা যে পাঁতর অনুগামিনী 
হয় একথা ত এ অচেতন বস্তুরাই প্রমাণ করে ীদচ্ছে। 

হে বসন্ত, এমন একাঁদন ছিল যোদন নানারকমের চর্ণ গন্ধদুব্যে 
বক্ষস্হল রাঁঞ্জত করে তোমার বন্ধুর সঙ্গে নবপল্লবরাঁচত সুখশয্যায় 
দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিতাম । আজ তোমার সেই বন্ধু মদন না থাকলেও 
তার দেহের ভস্মরাঁশ এখনো পড়ে আছে। আম সেই ভস্মরাঁশর 
দ্বারা আমার তন; রাঁঞ্জত করব এবং আঁণ্নকেই পল্লবশধ্যা জ্ঞান করে তার 
উপর এ দেহ ঢেলে দিয়ে সকল জবালা জুড়োব। 

হে প্রিয়দর্শন, তুমি ত বহ্বার রতি ও মদনের ফুলশয্যা রচনা করে 
'দিয়েছ। আমাদের পাঁত-পত্রীর সুখের জন্য কত কি করেছ । আজ 
প্রাণপাতের সঙ্গে ফ্যস্ত করে প্রার্থনা করছি একবার জন্মের মত আমার 
চিতাশয্যা রচনা করে দাও । 

হে বসন্ত, আম চিতায় শয়ন করার পর আমাকে অস্নিদান করে 
একবার তোমার মলয়সমীরণ সণ্তালিত করে সেই চিতানলটা বাড়িয়ে 
দিও। যেন আমার পুড়তে দেরী না হয়। তুমি ত জান যে তোমার 
বন্ধদ কন্দর্প আমাকে ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পারেন না । 


কুমারপম্ভব ৮৫ 


এরপর আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যে তুম এক অগ্জলি জল দিও । তুমি 
ছাড়া আজ এই ঘোর বিপদের দিনে আর কেউ নেই। তোমার সেই 
আর্পত জলাঞ্জল পরলোকে তোমার সখা মদন আমাকে নিয়ে একসঙ্গে 
পান করবেন। 

হে মাধব, যখন আমাদের উদ্দেশ্যে তুম শ্রাদ্ধশান্তি করবে, সেই 
সময় তোমার বন্ধূকে মনে করে গোটাকতক চগ্চল নবপল্পবামীশ্রত 
আমের মুকুল উৎসর্গ করো । তম তো জানো, তোমার সখা মদন 
নবীন রসাল মঞ্জরীকে কত ভালবাসেন। এই শেষ অনুরোধাঁট ভুলো 
না। 

এইভাবে পাঁতির চিতানলে দেহত্যাগ করার জন্য রাঁতি যখন বদ্ধ- 
পারকর হলেন, তখন সহসা এক দৈববাণী হলো । অকস্মাৎ প্রচুর 
বান্টপাতে নিদাঘতপ্ত হৃদমধ্যবতর্ট গতপ্রাণকজ্পা শফরী যেমন আশ্বস্ত 
হয় সেই দৈববাণী শুনে রাঁতও তেমাঁন আম্বস্ত হলেন। 

সে দৈববাণীতে বলল, হে কুসুমায়ুধপত্রী, স্হির হও, চিতানলে 
আত্মাহাত দও না। তোমার পাঁত মদন আবার মিলিত হবে তোমার 
সঙ্গে । যে অপকর্মের জন্য মদন মহাদেবের লোচনবাহুতে পতঙ্গের মত 
পুড়ে মরেছেন তা শ্রবণ করো । 

পণ্ঠবাণ মদনের অত্যাচারে প্রজাপাঁত রক্মার একাদন ঈষৎ চত্তাবকার 
ঘটেছিল এবং তিনি নিজ কন্যা সরস্বতীর 'দকে সকাম দৃষ্টিতে 
তাঁকয়োছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রহ্মা বৈকল্য দমন করে উদ্ধত 
কামকে আভশাপ 'দিয়োছলেন। ভ্ুসই আঁভশাপের ফলেই হরকোপানলে 
ভস্মীভূত হলেন কামদেব । 

প্রজাপাঁত ব্রহ্মার এই আভশাপে ধর্মরাজ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কামের 
পৃনরুজ্জীবনের জন্য প্রার্থনা করলেন । পিতামহ ব্রন্মা তখন বললেন। 
যোঁদন তপস্যার দ্বারা পার্বত মহাদেবকে তাঁর প্রাত অনুরন্ত করতে 
পন্বরবেন এবং যোঁদন মহাদেব পার্বতকে বিবাহ করার পর উমার মত 
পত্রীলাভে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হবেন সোৌদন তিনি কামকে 
পুনরায় জীবনদান করবেন। কন্দর্স তাঁর ন্রিলাকমনোহর কলেবরসু 


৮৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 


ফিরে পাবেন আবার । িতেন্ট্রিয়গণ ও জলধরগণ অমৃত ও বজ্র 


উভয়েরই উৎপাত্তস্হল। 
সুতরাং হে সুন্দরী, তোমার এই কলেবর দণ্ধ করো না, বরং সবতে 


রক্ষা করো। কারণ তোমার প্রিয়তমার সঙ্গে তোমার এই দেহের মিলন 
অবশাম্ভাবী। গ্রণীজ্মে সূর্যদেব নদীর সব জলরাশি শোষণ করে নিলেও 
গ্রীষ্মের শেষে আবার জলগ্লাবন দেখা দেয় সে নদীতে । 

এই এক অদশ্যরুপ প্রাণী রাঁতির মরণব্দ্ধি নিবারণ করল । সেই 
আকাশবাণী মিথ্যা হবার নয়। দেবতার প্রসাদে আবার মদনের সঙ্গে 
রতির মিলন হবে-_এই সব কথা বলে বসন্ত রাঁতকে সান্ত্বনা দিলেন। 

এই ঘটনার পর হতে রতি কবে পার্বতীর সঙ্গে ব্রিলোচনের পাঁরণয় 
হবে তার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন । বিরহদশায় দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে 
যেতে লাগল তাঁর দেহলাতিকা। "দিনের বেলায় চাঁদের 'িষ্প্রভ রেখা 
যেমন তার সমস্ত সৌন্দর্য হারিয়ে কোনক্রমে আকাশের গায়ে লেগে 
থাকে, বিপন্না রাতিও তেমানি প্যনার্মলনের আশায় কোনমতে প্রাণধারণ 
করে রইলেন। তাঁর সোনার অঙ্গ কাল হয়ে গেল। 


পঞ্চম মর্গ 


[হমালয়কন্যা উমা যখন চোখের উপর দেখলেন, পিনাকীর লোচন- 
বহিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল কন্দপ, তখন তাঁর দেহসৌন্দর্য কত 
আকাঁ্িৎকর তা বুঝে নিজের রূপকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে লাগলেন। 
তাঁর সমস্ত আশা ও আঁভলাষ মদনকে ভস্মসাৎ করে সমূলে ধংস 
করেছেন মহাদেব । প্রয়তমের আকষণ যে রূপের কম্টিপাথর সে 
রুপ যখন তাঁর প্রাণবল্লভকে আকর্ষণ করতে পারল না তখন সে রূপের 
আর প্রয়োজন নেই। 

তাই পার্বতী এবার একাগ্রতাসহকারে কঠোর তপস্যার দ্বারা নিজের 
বিফল সৌন্দর্যকে সফল করে তোলার জনয কৃতসঙ্কঙ্প হলেন। তানি 


কদমারসম্ভব ৮৭ 


বঝতে পারলেন, তপস্যা ছাড়া কখনো এ রকম মৃত্যুপ্জয়শ পাঁত ও তার 
প্রেম লাভ করা সম্ভব নয়। তপস্যাপ্রভাবে পাঁতর প্রেম ও দীর্ঘজনীবন 
দূই-ই লাভ করোছলেন সতী তাপসী পার্বতণ। 

গিরাশের প্রাত আসন্ত হয়ে কন্যা পার্বতী কঠোর তপশ্চযয়ি ব্রতী 
হয়েছেন শুনে মা মেনকা গিয়ে কন্যাকে বুকে জাঁড়য়ে ধরে অনন্ত 
ক্লেশকর মূনিদের এই তপশ্চারণ ব্রত হতে বারবার নিবারণ করতে 
লাগলেন । | 
মেনকা বললেন, কেন, মা, তোমার এই দুজ্কর তপস্যা কিসের জন্য 2 
শচী প্রভাতি বৈবাহিক দেবতারা ত তোমার ঘরের লোক । তোমার 
পিতৃগৃহে কোন দেবদেবী আসেন না? ইচ্ছা করলেই ত তাঁদের অর্চনা 
করতে পার। তবে তপস্যার প্রয়োজন কি১ তপস্যার এই কঠোরতা 
তোমার সহ্য হবে না। আতি মৃদুল শিরীষ ফুল দ্রমরের পদভার সহ্য 
করতে পারে বলে কি কোন পাখির ভার সহ্য করতে পারে ১ এই কৃচ্ছঃ- 
সাধন তোমার এ শরীরে সহ্য হবে না। 

মাতা মেনকা কন্যাকে এইভাবে নানা উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু 
কোন উপদেশই পার্বতীকে 'নবৃত্ত করতে পারল না তপস্যার সেই দ্‌ঢ় 
সঙ্কজপ হতে । 'নম্নগামশ জলস্ত্রোতের মত আভপ্রেত বিষয়ে বদ্ধপাঁরকর 
হদয়কে কেউ কখনো ফেরাতে পারে না। 

এরপর স্হিরাচত্ত উমা একাঁদন তাঁর এক আভিন্নহদয়া সখীকে 'দিয়ে 
তাঁর তা 'হমালয়কে জানালেন যে যতাঁদন তাঁর আঁভলাষ 1সদ্ধ না 
হবে ততদিন পর্যন্ত তান বনে গিয়ে তপস্যা করবেন। কন্যার 
কামনার কথা 1হমালয় জানতেন বলে আরা 'দ্বরযান্ত করলেন না। 

কন্যার আঁভলাষ সম্পূর্ণরূপে কন্যার অনুরূপ হয়েছে ভেবে পিতা 
হমালয়ের আনন্দের সীমা রইল না। তান প্রসন্ন হদয়ে পার্কতীকে 
তপস্যার অনুমাত দিলেন। পার্বতীও পতার অনূমাত পেয়ে ময়রা- 
দিসৌবত হিমালয়ের একটি শূঙ্গে তপস্যা করতে গেলেন । গোরী এ 
শৃঙ্গে তপস্যায় 'সাঁদ্ধলাভ করোছিলেন বলে পরে এ শৃঙ্গ তাঁর নামে 
গোরীশ্ঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে । 


রা কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


তপস্যায় গিয়ে পার্বতী তাঁর আগেকার বেশতুষা সব ত্যাগ করলেন। 
দক্ষতা পার্বতী সবপ্রথম কণ্ঠের হারছড়া খুলে ফেললেন । একাঁদন 
এই হার তাঁর চন্দনচর্চিত বক্ষে লহরে লহরে গাঁড়য়ে বিলুপ্ত করে দিত 
তশর স্তনালপ্ত চন্দন । আজ সেই হারের বদলে তান অচিরোদত 
সূর্ধের মত পিঙ্গলবর্ণ ককল কণ্ঠে ধারণ করলেন। তাঁর পানোন্সেত 
স্তনদয়ের স্হাল ও সম্ম্বত পার্বদেশে আহত হয়ে সেই বল্কলের 
ধারগ্যাল কমে ষেন 'বিশীর্ণ হতে লাগল ৷ তা ক্রমে পরতে পরতে ছি'ড়ে 
খুলে গেল। 

গোঁরীর আজানুলাম্বত কেশপাশে তাঁর মুখখানিকে আগে যেমন 
সুন্দর দেখাত, আজ জটাভারেও তেমান সুন্দর মনে হলো । কমলদলে 
যখন চণ্চল ভ্রমরমালা এসে বসে তখনই যে তা শুধু সুন্দর ও মনোহব 
দেখায় তা নয়, শৈবালদলে বিজাঁড়ত পথও তেমান সুন্দর দেখায় । যা 
যথার্থ স্মন্দর তা সকল অবদ্হাতেই স্ন্দর দেখায় । 

তাপসশীবেশা উমা ব্রত ও তপস্যার জন্য তিন গুণ করে অথাৎ তিন 
লহর মুঞ্জরচিত মেখলা ধারণ করলেন । একাঁদন যে নিতম্বে মনিময় 
রশনা পরতেন, আজ মুপ্জরিত কঠিন মেখলার বন্ধনে লাল হয়ে উঠল সে 
নিতম্বদেশ । তার কণ্িনতার সংস্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে রোমাণ্টিত হতে 
লাগল তাঁর কলেবর । 

উমা একদিন তাঁর অধরোচ্ঠ লাক্ষারাগে রঞ্জিত করতেন এবং খেলার 
সময় কৃঙ্কুমরাঞ্জত স্তনের উপর পড়ে যে কন্দক লাল হত তা ধরতেন। 
আজ তপস্যা করতে বসে সেই সব বিলাসের বস্তু ত্যাগ করেছেন। 
আজ হাত দিয়ে তাঁকে কৃশ কাটতে হয় বলে অঙ্গুলিগ্‌লি ক্ষতবিক্ষত 
হয়ে গেছে এবং তাতে দিনরাত রূ.দ্রাক্ষের জপমালা ধারণ করে আছেন । 

উমা আগে অমূল্য দ্দগ্ধফেনানভ শষ্যায় শয়ন করতেন এবং পাশ্ব 
পাঁরবতনের সময় তাঁর কবরাঁচ্যুত একটি ফুলের আঘাতে কত ব্যথা 
পেতেন । আজ সেই উমা অনাবৃত ভূমিতলে বসে থাকতে থাকতে যাঁদ 
কখনো একটঃ ক্লান্তিবোধ করেন ভখন নিজের বাহ্‌লতার উপর মাথা 
রেখে মাটিতেই শুয়ে পড়েন। 


কুমারসম্ভব ৮৯ 


তপস্যাকালে ব্লতানয়ম পালনের জন্য সমস্ত বিলাস ও হাবভাব 
ত্যাগ করতে হয়। তাই মনে হয় তপাঁচ্বনী উমা তপশ্চযরি প্রারম্ভে 
তাঁর বিলাসচেম্টিত অঙ্গভাঙ্গ ও সততচণ্চল দৃম্টি যথাক্লমে কৃশ লতায় 
ও হরিণনদের কাছে গচ্ছিত রেখোঁছলেন। ভেবোছিলেন যধি কখনো 
সদন আসে তাহলে তা 'ফারয়ে নেবেন। যাঁদ তা না হবে তাহলে 
লতাসমূহ অমন মধূর ও লীলায়িত নর্তন বা আন্দোলন কোথায় পেল 
আর হারণরাই বা অমন স্পন্দিত ও সততচণ্চল দৃম্টি কোথা হতে 
লাভ করল 2 

প্রয়োজনমত পাবতশ অনলসভাবে আশ্রন্সর ছোট ছোট গ্রাছগ্ীলতে 
ঘট ভরে জলসেচন করতেন। মনে হত জনন যেন তাঁর কচি কচি 
শিশুগ্ীলকে স্তন্যপান করিয়ে বিবর্ধতি করছেন । অন্দে পরে দেব- 
সেনাপাঁত কার্তক তাঁর পূত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেও নিজের হাতে লালিত 
এইসব গাছগুলিব উপর তাব যে অপতাস্নেহ জন্মোছল তা কিন্ত 
[িলমান্রও কমোন । 

তপস্যাকালে উমা কিছুই খেতেন না। বনজাত তৃণ, ধান প্রভাতি 
যা কুড়িয়ে আনতেন তা বনের হরিণনগ্ীলকে নিজের হাতে খাওয়াতেন । 
তার এঁ স্নেহসৃলভ আচরণে বন্য হারিণগ্ীল তাকে এত বি*বাস করত যে 
যাঁদ কখনো তান কৌতৃহলবশতঃ কোন হাঁবণের চোখ টেনে ধরে 
সখাদেব চোখের সঙ্গে মেপে দেখতেন কার চোখ বড, তাহলে তখন 
কিল্ন হবিণরা নড়ত না বা পালিয়ে যেত না। উমা ষখন আঁভষেক বা 
স্নানের পর বল্কল বা উত্তরীয় ধারণ করে প্রজ্জবালত হোমানলে 
হবন করতেন এবং স্তবপাঠ করতেন তখন কত কঠোরতপা খাঁষরা তাঁকে 
দর্শন করতে আসতেন । ধমচিরণে 'যান প্রবীণ তাঁর বয়সগণনা কেউ 
করে না। ধর্মভাবের প্রবীণতাই তাকে সর্বজন-পুজনাীয় করে তোলে । 

আঁহংসা, আঁতাঁথ সকার, আগ্নপাঁরচযা প্রভাতি গুণের অনুশনলনের 
দ্বারা সেই গৌরীশৃঙ্গ ভ্রমে পরম পাঁবন্ন স্হান হয়ে উঠল। সেখানে 
পরস্পর বিরোধী হিংম্র জন্তুরা তাদের জল্মগত হিংসাভাব পাঁরহার 
করল। পাঁথক বা আঁতথিরা যে গাছের কাছে বে ফল চাইতেন জম গাছ 


র্‌ কালিদাস রচনাসমগ্র 


তাই তাদের দিয়ে সেবা করত। নবানার্মত পর্ণশালার মধ্যে দনরাত 
হোমানল সণ্চিত থাকত । সমস্ত তপোবনটাই এক স্বর্গভাবে পাঁরণত 
হয়ে উঠল । 

দেবী পার্বতী যখন দেখলেন যথাসম্ভব কোর তপস্যা করেও 
অত কৃচ্ছসাধনাতেও আকাঙ্ক্ষিত বন্তু লাভ করতে পারলেন না, বাছিত 
চন্দ্রশেখরের দয়া হলো না, তখন দূঢ়-সঙ্কজ্প হয়ে নিজের দেহের 
কমনীয়তা ও শাল্তসামর্থ্য উপেক্ষা করে আরও দুশ্চর ও কঠোরতর 
তপস্যায় ব্রতী হলেন । 

আগে "যান সামান্য একটি কন্দুক বা ঘাট নিয়ে খেলা করতে গিয়ে 
ঘামে গলে যেতেন, কত ক্লান্তি অনুভব করতেন, আজ সেই রাজনান্দিনী 
উমা কৃচ্ছ;তপাঃ মূনিদেরও দুঃসাধ্য এক কঠোর তপস্যায় মনপ্রাণ ঢেলে 
[দলেন। এই সব দেখে মনে হয়, তাঁর কলেবর সোনার পদ্মে গঁঠিত। 
তাই পদ্মের স্বভাবে তাঁর প্রকাঁতি অত মধুর ও কোমল এবং কঠিন 
সোনার ধাতুর স্বভাবে তাঁর হৃদয় এত দৃঢ় হয়ে উঠেছে । তা না হলে 
তাঁর মন এত কঠিন ও অনমনীয় হয়ে উঠবে কেন 2 

মন্দগামনী কৃশোদরা পাবতী প্রবল গ্রীজ্মে চারদিকে আগ্ন 
প্রজ্জবীলত করে তার মধ্যে গিয়ে হাঁস মূখে বসতেন। স্হির 
নেত্রে উধ্বমুখে তণ্প্রখর মার্তশ্ডের দিকে চেয়ে থাকতেন । গ্রীচ্মের 
সেই প্রচণ্ড সূর্যাকরণে তাঁর চোখ ঝলসে যেত। কিন্তু তপাস্বনী 
পার্বতী তা লক্ষ্য করতেন না। এইভাবে তিনি পণ্টাগিন তপস্যা 
করতেন । 

নিদাঘ সূর্যের প্রখর তাপে তপ্ত হয়ে উমার মুখখানি যখন লাল হয়ে 
উঠত, তখন তা একটি অরুণরাগরাঞ্জত ফুটন্ত পদ্মের মত মনে হত। 
সেই স্ন্দর মুখ স্ন্দরতর হয়ে উঠত। কিন্তু প্রচশ্ড তাপের ফলে 
তাঁর নয়নদয়ের প্রান্তভাগে একটা কালো রেখা ভেসে উঠতে লাগল । 
চোখের কোণ কালো হয়ে উঠলে তা দেখে মনে হলো প্রস্ফুটিত পদ্জে 
যেন ভ্রমর এসে বসল । 

মেঘের জল আর চাঁদের কিরণ ছাড়া বৃক্ষবল্লরী ষেন আর কিছুই 


ক*মারসম্ভব ৯১৯ 


খায় না। উমাও অন্যাকছূই খেতেন না। তপাঁস্বনী উপবাঁসনন 
উমা এবং তরুলতার উভয়েরই খাদ্যবস্তু ছিল এক। এতই কঠোর ছিল 
তাঁর তপস্যা । 

সারা গ্রীল্মকালটা পণ্ঠাবব আঁগ্নর মধ্যে তপস্যা করতেন উমা । 
চারাদকে জ্বলতে থাকা আগ্‌নের থেকেও প্রবলতর বেগে সূর্ধদেব 
জবলতেন আকাশে । উমার দেহ পুড়ে খাক হত । গ্রীন্মের শেষে 
নববষরি বৃষ্টজল প্রথম তপ্ত ভূমিতলে পড়লে যেমন মাটি হতে একটা 
তাপ ওঠে তেমনি প্রতগ্তদেহা উমাও উষ্ণ নিঃ*বাস ছাড়তেন । 

তপাঁস্বনী উমা যখন উধর্নেত্রে সূর্যের দিকে দম্টানবদ্ধ করতেন, 
“তখন বষরি প্রথম জলাবন্দু তার চোখের পাতায় এসে পড়ত, কিন্তু তাঁর 
চোখের পাতা এতই কোমল যে একাবন্দ জলের ভারও সহ্য করতে 
পারত না বলে সে জলাবন্দু পাতার সঙ্গে সঙ্গে উমার অধরে পড়ত । 
কিন্তু তাতেও সেই কোমল অধরে আঘাত লাগত ৷ তখন সে জলাঁবন্দ 
অধর থেকে পাীনস্তনের উপর পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তাঁর উদরে পড়ত 
এবং গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে তর নাভিদেশের মধ্যে প্রবেশ করত । 

যে শৃঙ্গের উপর তপস্যা করতেন উমা তা ছিল তুষারাচ্ছন্ব ও কনকনে 
ঠাণ্ডা । তার উপর মাঝে মাঝে বাঁষ্টধারা ঝরে পড়ত। তবু তিনি 
সেই প্রবল হিম, শৈত্য, তুষার আর বাম্টর মধ্যে সেই শৃঙ্গের অনাবৃত 
স্হানেই বসে থাকতেন । পর্ণকুঁটরের মধ্যে প্রবেশ করতেন না। 
সারারান্র বিদন্যুং চমকাত । মনে হত অন্ধকার রান্র যেন তাঁড়"্ময় 
দস্টতে অথাৎ বিদ্যুৎ চমকানির দ্বারা সাক্ষী হিসাবে মাঝে মাঝে দেখত 
তপাঁস্বনী উমার কৃচ্ছঃসাধন ঠিকমত হচ্ছে কি না। 

পৌষমাসের শীতের রান্রিতে তুষারাবৃত শৃঙ্গভূমির উপর তুখার ও 
বৃষ্টির মধ্যে বসে একমনে তপস্যা করে যেতেন উমা । সেই শীতের 
রান্রতে আবার জলে শুয়ে তপস্যা করতেন ৷ যে সব চক্কবাক চক্লবাকী 
বিধির বিধানে সারারান্্র পরস্পরে মিলিত হতে না পেরে পরস্পরের 
জন্য কাঁদত, আত্নার্দ করত, তাদের দুঃখে দয়াবতী পার্বতীর বুক 
ফেটে ষেত। চোখে জল আসত । 


১২ কালদাস রচনাসমগ্র 


সারারাত্র সমগ্র দেহ আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে উমা ষখন তপস্যা করতেন 
তখন তশর পদ্মগান্ধ মুখখাঁন শুধদ জলের উপর ভেসে থাকত । আর 
সেই প্রবল হিম আর শীতে তর অধরপন্র থরথর করে কাপত । অন্য 
কালে দিনের বেলায় পর্বতগ্াান্রের সেই জলাশয়ে কত পদ্মফুল ফুটে 
থাকত আর তাদের পাপাঁড়গ্দীল কণাপত। কিন্তু এখন এই দারুণ 
তুষারপাতের ফলে জলাশয়ে আর পদ্মফুল ফোটে না। রাঁন্রকালে এখন 
উমার সুন্দর মুখখানি জলের উপর ভেসে থাকায় মনে হচ্ছে তুষারবর্ষণে 
জলাশয়ে পদ্ম না থাকায় উমা যেন সেই পদ্মের অভাব পূরণ করছেন । 
ণিবশেষ করে সে পদ্ম ফটত দনের বেলায় আর উমার অনুপম মখপদ্ম 
দনেরাতে সমানভাবে ফুটছে । 

গাছের যে পাতাগ্ঢীল খসে পডে তার রসপান করে জীবন ধারণ 
করাই তপস্যার চরম উৎকর্ষ। কিন্তু উমা গাছের স্বতশ্চ্যত পাতাট 
পর্যন্ত ছ*তেন না। এই কারণে মঞ্জুভাঁষাশ উমাকে পরাণ্ীবদ- 
পাণ্ডতগণ অপণা বা পর্ণপাঁরত্যাঁগন' বলে ডাকতেন । 

অচিরজাত মৃূনালের মত অতিকোমল দেহলতাকে আতিকঠোর 
তপশ্চারণার মধ্য দিয়ে দিন রাত কম্ট দিতে লাগলেন উমা । তার 
সোনার অঙ্গ কাল হয়ে গেল। তবু বিশ্রাম বা বিরাত নেই । কঠোর 
তপস্যা ও কৃচ্ছঃসাধনার দ্বারা তপস্বারা যে পণ্য সঞ্ঠয় করতেন, তা 
উমার তপস্যার কাছে আকিশ্ঠিংকর বলে মনে হত । 

এইভ।বে যখন পার্বতীর দিন কাটছিল তখন একাঁদন একজন 
জটাধারী ষুবক প্রন্নচ্কারী তাঁর কাছে এসে উপাঁস্হত হলেন। সেই 
ব্রখচারীর হাতে ছল পলাশদণ্ড, পাঁরধানে কৃষ্সারচ্ম । ব্রহ্মতেজে 
সেই যুবকের সমস্ত দেহ ও চোখম:খ যেন জবলাছল। সোজা সরল 
ভাষা ছিল মুখে । তকে দেখে মনে হাচ্ছিল ব্রন্ধচযশ্রিম যেন মূর্ত 
হয়ে উঠেছে তর দেহে । 

আঁতাথসংকারপরায়ণা পার্বতী এই নবীন আতাঁথকে পরম সম্মানের 
সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন । তেজপহঞ্জসম.জ্জবল পাবি্রতাব্যঞ্রক দেহের 
এমনই মাহমা যে গৃহত্যাগণ ব্যান্তরাও সেই জহধারী ব্যান্তকে সমাদর 
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না করে পারে না। 

সেই নবীন ব্রহ্মচারী উমার আতিথ্য গ্রহণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করার পর সহজভাবে ব্রক্ষচাঁরণী উমার 'দকে একদৃম্টিতে তাঁকিয়ে তার 
আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন । তারপর বললেন £ 

হে ব্রহ্মচারিণী, তোমার হোমাঁদ কার্যের উপয্স্ত সামধ ও কুশাদি 
এখানে পযাপ্ত পাঁরমাণে পাওয়া যায় ত2 তোমার স্নানাদর যেগ্য 
জলের কোন অভাব হয় না ত১ এত কঠিন তপস্যা তোমার কোমল 
তনুর কোন কম্ট হয় নাঃ এই তপস্যা তোমার সামর্থের অনুরূপ ত 2 
কারণ শরাররক্ষা সবাগ্রে প্রয়োজন । শরীর থাকলে সকল ধমচিরণ 
সম্ভব হয়, শরীর না থাকলে সব ধর্মই মাটি হয়। 

ভদ্রে, তোমার হাতের জলসেচনে এঁ যে লতাসমূহের নবপল্পব উদগত 
হয়েছে তা আঁবাচ্ছন্নভাবে এই রকমই থাকে ত2 ব্রতপালনের জন্য 
তুমি কতকাল তোমার সুন্দর অধরোম্ত রক্তবাগে বাঁঞ্জত না করলেও তা 
স্বভাবতই এতই রক্কবর্ণ যে এ আঁচরোদ্‌গত লাল পল্পবগুঁলি স্বচ্ছন্দে 
উপামত হতে পারে তার সঙ্গে । 

হে তাপসী, তোমাকে ভালবেসে যে সব হারিণ তোমার হাতের কুশ- 
গুচ্ছ কেড়ে নেয়, তোমার প্রেমমুগ্ধ সেই সব হরিণের প্রাতি বিরন্ত হও 
নাত? হে' কমলাক্ষী, তোমার আকর্ণীবস্তৃত সদাচাঁকত নয়নের কিছুটা 
সাদশ্য এ হারণীরা তাদের নিজ নিজ নয়নে দেখাতে চায় । 

পার্বতীর সুন্দর আকৃতি, 'ন্রলোকাঁবমোহন রূপ কখনো পাপ কার্ধ 
করতে পারে না- আজ তোমাকে দেখে বুঝলাম এই আবহমান প্রচগালত 
প্রবাদ বর্ণে বর্ণে সত্য। তপশ্চর্যাকালীন তোমার এই চাঁরন্র কঠোরতপা 
মূনিখাঁষদেরও ক্ষার স্হল। 

ভদ্রে, পর্বতরাজ হিমালয়ের উপর কলনাঁদনী স্বর্গগঙ্গার পবিল্র 
জলধারা এসে কলকল শব্দে পড়ছে । সে ধারায় সপ্তীর্যগণের পৃূজোপহার 
ও কুসূমসম্ভার ভেসে আসায় মনে হচ্ছে এ স্বর্গচ্যুত জলধারা হাসতে 
হাসতে 'হিমাদ্রশীর্ঘ আঁভাঁষন্ত করছে । কিন্তু সে ধারায় হিমালয় ততটা 
পাঁবন্র হচ্ছে না, তোমার এই অপাপাঁবদ্ধ চাঁরন্রে ও অদ্ভুত তপস্যায় 
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ধতটা পাত্র হচ্ছেন। মোট কথা, হিমালয় আজ তোমার কৃপায় ভরে 
গেলেন। 
ধর্ম, অর্থ, কাম_ এই ন্লিবর্গের মধ্যে অর্থ ও কামকে পারত্যাগ করে 
শৃধুমান্র ধর্মকে নিচ্কাম চিত্তে আশ্রয় করেছ তুমি। তাই আমার এই 
ধারণা জন্মেছে যে, এই ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মই সার । তা না হলে তোমার 
মত মেধাঁবনী কখনো তাকে হৃদয়ে বরণ করে নিত না। 
হে বক্ষচাঁরণী, তুমি আমাকে যেভাবে আঁতথ্য দান করলে তাতে 
আর এখন আমাকে পর ভাবতে পার না। পরকে কেউ কখনো এত 
আদর যত্ব করে না। কিন্তু তুমি লজ্জায় এমন সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন £ 
সাধু স্জনের সঙ্গে দুচারটে কথা বললেই আত্মীয়তা জন্মায়__পাঁশ্ডতরা 
এই কথাই বলেন। সূতরাং আমাদের আত্মীয়তা হতে কি আর বাঁক 
আছে? এখন ত আর আম তোমার পর নই । 
হে তাপসখ, তোমার ব্রাহ্ণকূলে জল্ম বলে এই ব্রাহ্মণ যুবক অথাৎ 
আ'ম ঘত বাচাল বা চপল হই না কেন, আমার সকল দোষ তুমি ক্ষমা 
করো। কেননা, তোমার গুণের সীমা নেই । তোমার এই আত্মীয় 
অথাঁং আম দৃএকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যাঁদ বিশেষ 
গোপনীয় না হয় তা হলে কৃপা করে বলবে। 
ন্রিভুবনের আদ বিধাতা 'হরণ্যগভে'র কুলে তোমার জল্ম, পিতা 
তোমার পর্বতরাঁজর আঁধপাঁতি। সতরাং কোন সখ, কোন এশবর্ধই 
তোমার পক্ষে দুর্লভ নয়। বরং তা আতশয় সলভ । তার উপর 
ন্রিভূুবনের সমস্ত সৌন্দর্যরাঁশ যেন তোমার আঁনন্দ্যস.ন্দর কলেবরে 
মূর্ত হয়ে উঠেছে । তাছাড়া আছে তোমার নবীন আঁচরোদ্ভিন্ন যৌবন 
_এর যে কোন একটাই তপস্যার ধন। কিন্তু এই সবগযীলই তুম বিনা 
তপস্যাতেই পেয়েছ । সতরাং আর তুম কি চাও যার জন্য এত কঠোর 
তপস্যায় ব্রতী হয়েছ ? 
হে কৃশোদরাী, যারা মনাস্বনন ও আভমাননধ তারা কখনো কখনো 
পারিবারিক দ:ঃখকম্ট সহ্য করতে না পেরে সংসারধর্ম ত্যাগ করে নবীন 
বয়সে তাপসীর বেশ ধারণ করে। কিন্তু তাও ত মনে হয় না। কারণ 
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তোমার মত এমন ফাঁণনীর মাঁণতে হাত 'দিতে কার এমন সাহস হবে 2 

হে তাপসী, খুলে বল ত, তুমি কেন যৌবন বয়সের অনুরূপ বেশ- 
ভূষা ত্যাগ করে বৃদ্ধ বয়সের বেশ ধারণ করেছ, গাছের বঞ্কল পাঁরধান 
করেছ 2 এই বয়সে তোমাকে তা কি মানায় 2 তুমিই বলত, সন্্যাকালে 
নীল আকাশে তারার মালা পরে যখন চাঁদ হাসে তখন কি সূর্য উদিত 
হয়? 

তুমি কি স্বর্গকামনায় তপস্যা করছ 2 তা বাঁদ হয় তাহলে তোমার 
শ্রম নিরর্থক । কারণ তোমার 'পতৃভবন স্বর্গের সব দেবতাদেরই 
লীলাক্ষেত্র । তবে কি উপযস্ত পাঁতলাভের জন্য তোমার এই তপস্যা ; 
কিল্তু তোমার মত সবাঙ্গসুন্দরীর পক্ষে এ শ্রম এ তপস্যা বৃথা । রত্রকেই 
লোকে যত্র করে খ*জে নেয়, বত্র কখনো কারো খেজ করে না। 

গোঁরী, তোমার উষ্ণ দীর্ঘানঃ*বাসই আমার সব প্রশ্নের উত্তর দান 
করেছে । তোমার হৃদয়ের কথা এতে সব বলা হলেও আমার মনের সংশয় 
যাচ্ছেনা । বুঝতে পারাছ না, তোমার প্রার্থত কেউ থাকতে পারে । 
কারণ তুমিই সকলের প্রার্থত, তোমাকেই সবাই চায়, সেক্ষেত্রে তুমি 
কাউকে চাও, এটা কখনো সম্ভব হতে পারে না। 

তা যাঁদ হয় তবে দেখাঁছ তোমার আকা্ক্ষিত যুবক আতশয় নির্দয় 
ও পাষাণপ্রাণ। তোমার নিটোল গণ্ডস্ছলে কর্ণের অবতংসরূপাী পদ্ম 
কতাঁদন দুলে পড়ে না। তোমার চাঁচরকেশ জটা বেধে পাকা ধানের 
শীষের মত হয়েছে, তার বন্ধ শীথল হওয়ায় কপোলে ঝুলে পড়েছে । 
এই সব দৃশ্য সেই হৃদয়হীন ঘুবা কোন প্রাণে উপেক্ষা করছে? কেসে 
নিবেধি ? 

কঠোর চান্দ্রায়ণাদ মুনজনের অনচ্ঠিত ব্রতপালন করতে গিয়ে 
তোমার দেহ ক্ষীণ হয়ে উঠেছে । প্রখর সূর্যতাপে তোমার ভূষণধারণের 
স্হানগ্ল পুড়ে কালি হয়ে গেছে । দিনের বেলায় ম্লান চন্দ্ররেখার 
সত আপাপ্ডুর কৃশাঙ্গী তোমাকে দেখে কোন হৃদয়বান পৃরূ্ষ ঠিক থাকতে 
পারে ? 

তুমি যাকে চাও, যার জন্য এই তপস্যা, তোমার সেই বাঞ্ছিত প্রিয় 
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ব্যান্তর ভাগ্য খুবই খারাপ । তার হাদয়ে হয়ত সৌন্দর্ষের প্রাত কোন 
আসীন্ত নেই। তা না হলে তোমার যে কুণ্িত পক্ষলাবশিষ্ট সন্দর 
কুটিল নয়ন দেখার জন্য লোকে লালায়ত হত, সেই হতভাগ্য নিজে তা 
উপভোগ করল না এবং কাউকে দেখতেও দিল না। ধক তার জীবনে । 

হে গোঁরী, আর কতকাল এই বৃথা শ্রম করে তপস্যার অনলে সোনার 
অঙ্গ পোড়াবে 2 ব্রগচষশ্রিমে আমিও অনেক তপস্যা করেছি, আমার'সে 
তপস্যার ফল এক তিলও ক্ষয় হয়ান, সব সাত আছে । সে ফলের 
অর্ধভাগ আমি তোমায় না হয় দান করছি যার দ্বারা তুমি তোমার আঁভ- 
লাঁষত প্রিয় ব্যান্তকে লাভ করো । সেই সাধ ব্যান্তাটর পাঁরচয় জানার 
ইচ্ছা হচ্ছে আমার । 

এইভাবে সেই নবান ব্রাহ্গণধূবক অন্তরঙ্গ ব্যবহারে পার্বতর হৃদয়- 
নাহত গুড় আভলাষাঁটকে আকর্ষণ করলেন । পার্বতী তার উত্তরে 
একাঁট কথাও বললেন না। কিন্তু জিজ্ঞাঁসত বষয়ের উত্তর না দিলে 
পাছে আঁতাঁথ অবমাননা বোধ করেন এই আশঙ্কায় তান তাঁর পার্শ্ব 
বার্তনী সখণকে হীঙ্গত করলেন । তাঁর অঞ্জনশূন্য নয়ন কাঁপতে কাঁপতে 
সখীর চোখের উপর পড়ল । 

তখন উমার সেই সখা রক্ষচারী আঁতাঁথকে বলল, সাধুবর, যাঁদ 
আপনার শোনার একান্তই কৌঁতৃহল হয়ে থাকে তাহলে শুনুন, কিজন্য 
আমাদের এই সখ তাঁর আঁতিকোমল কলেবর এত কঠোর তপস্যায় 
নয্স্ত করেছেন। 'কিজন্য আতপেলব শতদল দুঃসহ আতপতাপ 
নিবারণে উদ্যোগনী হয়েছেন । 

ইনি ইন্দ্র প্রভৃতি অতুল এ*্বর্যশালী দেববৃন্দের কাউকে পাঁতত্বে 
বরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন না। মদনকে ভস্মীভূত করে যান 
প্রমাণ করেছেন সৌন্দর্যের মোহে তাঁর চিত্ত বিগালত হয় না, সেই 
'অর্‌পহার্য পনাকপাঁনকে পাঁতিরূপে পাবার জন্যই উমা এই কঠোর 
তপনস্যায় ব্রতাঁ হয়েছেন । 

পূর্বে মদন যখন ন্রিপ্রারিকে পৃষ্পবাণ মেরোছিলেন, তখন তাঁর 
এক বিষম হদঙ্কারধবনিতে সে বাণ ত্রিপূরারির দেহ স্পর্শ করতে পারে 


কুমারসম্ভব ৯৫ 


নি, মাঝপথ হতে ফিরে আসে । কিল্তু তা উমার মর্মস্হল একেবারে 
এএরগলারে | পূজ্পবাণ কখনো ব্যর্থ হয় না, তাই ব্িপূরারর রোষাগ্নিতে 
মদন ভস্মীভূত হলেও সে বাণ উমার হৃদয়কে জজীরত করে তুলল । 

সেহীদন থেকে উমা 'পিতৃগৃহে বাস করাছলেন বটে, কিন্তু দুঃসহ 
মদনতাপে তাঁর দেহমন পুড়ে খাক হচ্ছিল। মদনতাপ নিবারণের জন্য 
এই বালা ললাটে গাঢ় চন্দনের এমন তিলক পরতেন যে তাতে তাঁর 
কুতলচূর্ণগুলি একেবারে ধূসর হয়ে যেত। তাঁর তপ্ত দেহকে শীতল 
করার জন্য পাথরের মত শক্ত বরফের চাপের উপর পড়ে থাকতেন । 
কিছুতেই তাঁর দেহ মনের জবালা জুড়োত না। 

ন্রপ্‌রারির ভ্রিপুরাবিজয়াদ অলৌকিক কাহনী পার্বত যখন গান 
করতেন তখন বাম্পভরে তাঁর কণ্ঠ স্থিত হত। অনেক কিম্নররাজকন্যা 
সেই সব গান নিয়ে আলোচনা করতে করতে পার্বতণর প্রিয়সখা হয়ে 
উঠেছিল | তারা পার্বতীর সেই সকরুণ কান্নার ধ্বানর মত গান শুনে 
নয়নজল সংবরণ করতে পারত না। 

সখী আমাদের রাত্রতে ঘুমোতে পারে না। যাঁদও বা শেষ রাত্রতে 
একটু তন্দ্রা আসে, অমাঁন হঠাৎ সে 'হে নীলকণ্ঠ, আমাকে ফেলে কোথায় 
যাও” বলে ঘুমের ঘোরে একথা বলতে বলতে কার কণ্ঠ জাঁড়য়ে ধরার 
জন্য হাত দুটি বাঁড়য়ে দেয়। এইভাবে সে পাগলের মত হয়ে যায়। 

উমা নিজের হাতে চন্দ্রশেখরের কত সুন্দর সূন্দর ছাব একেছেন। 
নির্জনে বসে কোন একখান ছাব নিয়ে তান বলেন, হে অল্তযমিণ, 
পাশ্ডতরা বলেন, তুমি সর্বদা সকল ঘটে বিরাজ করছ । তাবাঁদ হয়, 
তবে তোমার একান্ত আশ্রতা, তোমাতেই সমর্পিতপ্রাণা উমাকে কি করে 
ভুলে আছ তুমি? তুমি কি আমার অন্তরের কথা বুঝতে পারছ না? 
এই সব বলে চিন্রাঙ্কত চন্দ্রশেখরকে কত অন:যোগ করে। 

সেই জগৎপাঁত চন্দ্রশেখরকে পাবার জন্য অনেক কিছু করেও উমা 
যখন দেখলেন কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, পাবার কোন উপায় দেখা 
যাচ্ছে না, তখন তিনি তাঁর পিতার অন্:মতি নিয়ে তপস্যার জন্য এই 
তপোবনে এসে বাস করতে লাগলেন। 


জানান) 


১৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


হে ব্রক্ষাবী, চাবাঁদকে বড বড যে সব গাছ দেখছ এগৃলি আমাদের 
সখন উমার স্বহস্তরোধিত । যোঁদন সে প্রথম তপসায় বসে সোঁদন 
সে এই গাছগ্লি রোপণ করে । সখার তপস্যার তারা সাক্ষী 1হসাবে 
রাজ কবছে । আজ দেখ, তাবা কত বড় হয়েছে । ফলভারে তারা 
নত হয়ে উঠেছে। কিল চন্দ্রশেখরকে পাবার যে আশায় উমার এই 
কঠোর তপস্যা, সে আশার একটুখানি অঙ্কুরও উদগত হলো না, ফল ত 
দূরের কথা । 

বর্ষণের অভাবে কার্ধত ভূমি যেমন শাঁকয়ে পাথরের মত শকু হয়ে 
যায়, তপস্যা করতে কনতে আমাদের সখাঁরও তেমনি দশা হয়েছে । সেই 
বশুচ্ক কাত ভূমতে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন জলবর্ধণে তার বূক শীতল 
করে দেন, তেমাঁন করে আত দূললভ মহাদেব কত 'দনে যে সখীর 
আঁভলাষ পূরণ করে তার বুক শীতল করে দেবেন তা আমরা জান না। 

উমার সখব এইসব অকপট কথাগ্ীল শুনতে শুনতে ব্রক্মচার 
যুবকের চোখে মূখে এক আনন্দের ও সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলে যাঁচ্ছল । 
কিন্তু তিনি হদয়েব এই হযোৎফ:ল্ল ভাব কোনমতে চেপে রেখে উদাসীন- 
ভাবে উমাকে 'জত্ভাসা করলেন, যা শুনলাম তা কি সাঁতা না আমার 
সঙ্গে উপহাস করা হচ্ছে 2 

পাছে আতথির অবমাননা হয় এই আশঙ্কায় আর নীরব থাকতে 
পারলেন না উমা । তান কুস্মকলির মত অঙ্গুলগুদলি জড়ো করে 
স্ফঁটিকের জপমালা হাতে 'নয়ে কন্যাজনসমলভ লজ্জায় আড়ম্ট হুয়ে 
সংক্ষেপে হৃদয়ের আত নিগ্‌ঢ় কথাটি বলে ফেললেন । 

'তাঁন বললেন, হে বেদবিদ্যা পারদর্শী, আপাঁন যা শুনলেন, তা সব 
সত্য। এই হতভাগনশী শবলাভরূপ আঁত উচ্চতম স্হান লঙ্ঘন 
করতে যথার্থই আকুল । আমার সকল তপস্যা তাঁকেই পাবার জন্য । 
বলতে পারেন এটা একটা দূৃরভিলাষ, কিন্তু অভিলাষের কোন সম্ভব 
অসম্ভব বলে কিছ নেই। জীবের মনোবাসনা কখনো শান্তর পযাঁ 
লোচনা করে প্রবণ্ড হয় না। 

উমার কথা শেষ হলে ব্লহ্গচারী বললেন, মহেশ্বরকে আম জান। 


কৃম্মাররপম্ভব ৯৯) 
একবার যার কাছে 'গয়ে চরম অবমাননা লাভ করেছ, আবার তাকেই 
পাবার জন্য তপস্যা করছ! সতত কুকর্মে আস্ত মহেশের কথা মনে 
করে তোমার এই আঁভলাষ ও আরাধনা সমর্থন করতে পারলাম না। 

পার্বতী, তোমার এই এমন সূন্দর হাতখানি যখন মঙ্গলচূর্ণরাঞ্জত 
সূত্রে শোভা পাবে তখন তোমার এই হাত 1ককরে শম্ভুর হাত প্রথম গ্রহণ 
করবে? তার হাতে কালসর্প জাঁড়য়ে আছে । প্রথম প্রথম ভয় করবে 
না ত সে হাত গ্রহণ করতে 2 

একবার ভেবে দেখ, বরবধূর কাপড়ের গাটছড়াই বা বাঁধবে কি করে ? 
তোমার পাঁরধানে থাকবে 'ববাহের কলহংসাঁচীন্রত বসন আর মহেশের 
পারধানে থাকবে রক্বান্ত গজচর্ন যার থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে পড়বে । 
ভেবে দেখ, তোমাদের দুজনের কাপডে 'কি গাঁটছড়া বাঁধা যাবে 2 

ববাহের পর তোমার সন্দর পা দুখানি যখন *বশুরবাঁড়র চতুঃ 
শালার প্রবেশ করবে তখন সেখানে সারা আঁঙ্গনায় ফুল ছড়ানো থাকবে 
মার "ভুমি তার উপর দিয়ে হেটে যাবে। তা না হয়ে তোমার এমন 
সন্দর আলতাপরা পা দুখান পডবে শমশানে যেখানে মড়ার মাথার 
খালতে চারাঁদক পাঁরপূর্ণ । 

সেই ন্রনেত্র মহেশ তোমাকে আলিঙ্গন করবে । তোমার এই দেব- 
ভোগ্য স্তনদ্বয়ের উপর *মশানের ছাই লাগবে । কারণ মহেশ দিনরাত 
*মশানের চিতাভস্ম মেখে বেড়ায় । 

তারপর বিবাহের পর তোমাদের বরকনের রকম দেখে হাসতে থাকবে 
জগতের লোক । গ্রজরাজের উপর চড়ে বরকনে শোভাযান্ত্রা করে যাওয়ার 
পারবর্তে একটা বৃদ্ধ খাঁড়ের উপর চড়ে যেতে হবে তোমাদের । 
তোমাদের সেই দূর্দশা দেখে সাধু সঙ্জনরা অবশ্য মুখের হাঁস চেপে 
মাথা নিচু করে থাকবে । কিন্তু সাধারণ লোকেরা উপহাস করবে । হাসিতে 
ফেচে পড়বে। 

পিনাকণীর সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করে তোমার অবস্হা কত শোচনীয় 
হয়ে উঠেছে । এই 'পনাকীর মোহে পড়ে জগতের আনন্দস্বরূপ চন্দ্র 
কলার কি দুর্দশা হয়েছে! আর ভ্রিজগতের নয়ন জ্যোৎস্নার্পিনী 


৬১০০ কালদাপ রচনাসমগ্র 


তুমিও মাঁট হতে বসেছ তার জন্য । 

যার তিনাট চোখ, জন্মের কোন 'স্হরতা নেই, চিতাভস্ম যার দেহের 
অনুলেপ, বিষধর কালসর্প যার অলঙ্কার, পারধান যার 'দশ্বসন অথাং 
যে উলঙ্গ, সেই মহেশের মধ্যে তুমি বরের এমন কোন গুণ দেখলে যার 
জন্য তুমি তপস্যা করছ 2 

সৃতরাং অনুরোধ কার, এই অসদিচ্ছা হতে এখনো চিত্ত নিবৃত্ত 
করো । তোমার মত লক্ষনীত্রীযূক্ত সূলক্ষণা কন্যা আর মহেশের মত এক 
অপদার্থ ব্যান্ত-_-এ দৃইএর মধ্যে কখনো মিলন হওয়া উচিত নয়। 
শমশানে যে সব শৃূল পোঁতা আছে সেই সব শুলে বেধে বধ্য ব্যান্তদের 
প্রাণ সংহার করা হয়। কোন জ্ঞানবান পুরুষ কি সেই সব শূলকে 
বেদাবাহত পশবন্ধনের যূপের মত মনে করে অর্চনা করে থাকে 2 
শমশানশূলের পক্ষে যুপব অর্চনা যেমন অসম্ভব, তেমাঁন মহেশের 
পক্ষে তুমিও অসম্ভব । 

ব্রহ্মচারী আঁতাঁথ যখন পার্বতণর অভীম্টদেবের বিরুদ্ধে নানা অকথা 
কুকথা বলতে লাগলেন তখন তা শুনতে শুনতে পার্বতীর অধরোষ্ঠ 
কাঁপতে লাগল এবং অপাঙ্গবূগল লাল হয়ে উঠল। পার্বতী তখন 
বরাক্কর সঙ্গে ভ্রুযূগল কৃণ্টিত করে বক্ষ নয়নে ব্রাহ্মণ যুবকের দিকে 
চাইলেন । 

[তিনি বললেন, ত্ীম যেভাবে হরের সম্বন্ধে আমাকে বলছ তাতে 
আমার এই ধারণা হয়েছে তাঁর বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জান না তুমি । 
যারা অজ্ঞ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য তারাই অলোকসামান্য মহাত্মাদের চীরন্রে 
কলগ্ক আরোপ করে থাকে । তাঁদেব কার্ব+সাপের কারণ অজ্ঞ বা 
জ্ঞানান্ধ ব্যান্তরা বুঝতে পারে না। 

যারা সংসারের বিপদাপদ এড়াবার জন্য সতত ব্যাকুল, যারা এীহক 
সখের জন্য সর্বদা লালায়ত, তারা শুধু নিজের ভাল খস্জে বেড়ায়। 
'বাঁন ভ্রিজগতের আশ্রয়স্হল, যার আকাঙ্ক্ষার কিছুই নেই, 'তাঁন জের 
জন্য ক করবেনঃ এই ধরনের মহাপুরুষের কাছে ফূলের মালা ও 
কন্দর্প-_সবই সমান। 


কুমারসম্ভব ১০১ 


তুমি মুঢমনা, তাই তাঁকে অপদার্থ বলছ ৷ সেই দেবাদদেব মহাদেব 
যত দাঁরদ্রই হোন, তিনি অনন্ত এ*্বর্ষের কারণ। তাঁর কৃপায় আঁত 
দীন হীনও রাজা মহারাজা হতে পারে। যতই 'তাঁন *মশানে মশানে 
ঘুরে বেড়ান না কেন, 'তাঁনই 'ন্রভুবনের অধীম্বর । তাঁর আকার বত 
ভীষণই হোক না কেন, আসলে তানি শান্তমূর্তি সদাশব। হম ত 
দুরের কথা, 'ন্রলোকে এমন কেউ নেই যে সেই 'পনাকপা'ণর যথার্থ 
স্বরূপ জানতে পেরেছে । 

সেই পিনাকপানি ভূষণই ধারণ করুন, বা ববধর কালসর্পের মালাই 
পরুন, তাঁর পাঁরধানে ক্ষৌমবসন থাক বা গজচর্মই থাক, তাঁর হাতে 
নরকপাল বা মস্তকে চন্দ্রই শোভা পাক-াতাঁন বশ্বরূপ। সেই 
রূপাতীত রূপবানের স্বরুপ কে বুঝতে পারে ? 

তুমি *মশানের যে চিতাভস্মের কথা বলে শ্লেষ করোছিলে, সেই 
চিতাভস্ম দেবাঁদদেব মহাদেবের অঙ্গ স্পর্শ করে পাঁবত্র হয়ে উঠেছে । 
তুমি কি জান, সেই নটরাজ যখন তাণ্ডব নৃত্য করেন তখন তাঁর অঙ্গছ্যুত 
এঁ চিতাভস্ম দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাড়াতাঁড় অঙ্গে লেপন 
করে কৃতার্থ ও ধন্য হন । 

[তান দাঁরদ্রু বলে বৃষের স্কম্ধে গমনাগমন করেন- তুম বলেছ। 
[কিন্তু সেই বৃষভ বাহন যখন চলে যান, তখন মদন্ত্রাবী দগৃগজে বিচরণ- 
কারণ দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দেখে তাড়াতাঁড় গজপূচ্ত হতে নেমে তাঁর 
চরণে মস্তক স্হাপন করে প্রণাম করে কৃতার্থ হন। তখন সেই প্রণামরত 
দেবরাজের মস্তকাঁস্হত প্রস্ফাটত মন্দারকুসমের পরাগে মহেম্বরের 
চরণযুগল রাঁজত হয় । 

হম অসৎ প্রকীতির লোক, আত্মা তোমার অধঃপাঁতত, তাই তম 
তাঁর অনেক দোষের কথা বলেছ । কিন্তু এই দোষকীর্তন করতে গিয়ে 
একটা সত্য কথা বলে ফেলেছ। তাঁর জন্মের স্হরতা নেই। কিন্তু 
যানি সবয়ম্ভূ, ব্হ্মারও উৎপাঁত্তর কারণ তাঁর জল্মবৃত্তান্ত সাধারণ মান্য 
বুঝবে কি করে ১ 

অথবা এই সব বাদানুবাদের প্রয়োজন কি? তুমি তারি সম্বন্ধে ঘা 


নর কালিদাস রচনাসমগ্র 


যা শুনেছ বা তাঁকে ষেমন জান, তানি তেমনই হোন, অথবা তার চেয়ে 
খারাপই হোন, তাঁকেই স্বেচ্ছায় আমার মন প্রাণ সমর্পণ করোছ সম্পূর্ণ 
রূপে। যে যথেচ্ছাচারী তান কি কখনো স্তুতীনিন্দার ধার ধারে 2 কোন 
নিন্দায় তিনি দ্াজ্টপাত করেন না। 

উমার এই কথার পর ব্ললচারী কাঁম্পত অধরে কি ষেন বলতে 
যাচ্ছিলেন। কিন্ত তা দেখে উমা তাঁর সখীঁকে বললেন, সখা, এই 
ব্রাহ্মণ যূবকেব ওষ্ঠ কাঁপছে, কি যেন বলতে চাইছে, ওকে থামাও। 
আমি ওর কথা আর শুনতে চাই না। শ্দনলে পাপ হবে। কারণ 
মহাপূরুষের যারা নিন্দা করে, তারাই শুধ্দ পাপী নয়, যারা তা শোনে 
তারা তাদের থেকে বেশী পাপা । 

এই বলে রাগ কবে উমা যেমন উঠে চলে যাবার জন্য রওনা হলেন 
এবং তাঁর স্তনাচ্ছাদন বকল স্খালত হয়ে পড়ল তখন বৃষভধ্বজ মহাদেব 
নিজমূর্ত ধারণ করে সাঁস্মতমুখে দূবাহ বাঁড়য়ে উমার গাঁতিরোধ 
করলেন। 

বহু তপস্যালব্ধ তাঁর প্রাণে*বরকে অকন্মাৎ দেখে বাত্যাহত নাঁলনীর 
মত কাঁপতে লাগলেন উমা। তাঁর তপস্যারুম্ট ক্ষীণ কলেবর ঘামের 
জলে যেন স্নান করে উঠল। তিনি স্হানান্তরে যাবার জনা ষে চরণ 
শূন্যে তুলেছিলেন সে চরণ শূন্যেই তোলা রইল । দ্ুতধাবিনী কোন 
শ্রোতস্বতাঁ ষেমন পথে কোন পাহাড়ে প্রাতিহত হয়ে সামনে যেতে পারে 
না আবার পছনেও যেতে পারে না তেমাঁন পর্বতরাজকন্যা আর অগ্রসর 
হতে পারলেন না, আর পিছনেও ফিরতে পারলেন না। চিন্রার্পতের 
মত দাঁড়িয়ে রইলেন 'নিস্পন্দভাবে । 

তখন স্বমর্তি ধারণ করে চন্দরশেখর বললেন, হে অবনতাঙ্গী, তুমি 
তপস্যার দ্বারা আমাকে ধ্বায় করেছ । আতা হতে আম তোমার গুণম্‌গ্ধ 
দাস হলাম । 

চন্দ্রশেখরের মুখ থেকে এই কথাগ্‌লি শুনে গৌরী এতাঁদনের 
তপস্যার সব ক্লেশ, সব গ্ৰানি ভুলে গেলেন। তাঁন যেন নবজাবন লাভ 
করলেন । 


ষষ্ঠ সর্গ 


দেবাঁদদেব মহাদেবের বহ:প্রার্থত দর্শনলাভের পর গৌরী একজন 
সখাঁকে 'দিয়ে বলে পাঠালেন, আমি এখনো কন্যা, পিতা আমার প্রভূ । 
সৃতরাং কৃপা করে আমার পতা পর্বতরাজ যাতে আপনার হাতে 
আমাকে দান করেন তার ব্যবস্হা করুন। 

সখীর মূখে সংবাদ পাঠিয়ে উমা মহাদেব বিষয়ে দ্‌প্রাতিজ্ঞ হয়ে 
রইলেন। বসন্তকালে সহকারলতা যেমন তার যা কিছ: বলার বা খাতৃ- 
রাজকে যা কিছু জানাবার সমস্ত কোঁকিলার কুহূধ্ৰনিচ্ছলে জানিয়ে 
[নিজে উৎফুল্ল হদয়ে বিরাজ করে, তেমনি উমাও সব কথা বলার ভার 
দিয়ে নিজে আনন্দে উৎফল্ল হয়ে রইলেন। 

কন্দর্পদপ'হারী মহাদেব “তাই হবে" বলে উমাকে বিদায় 'দয়ে 
আ্গরা, মরণীচ, বাশচ্ঠ প্রভাত জ্যোতির্ময় সপ্তার্ধকে স্মরণ করলেন। 

দেবাঁদদেব মহাদেব স্মরণ করামান্র সেই সপ্তীর্ধ মণ্ডল নিজ নিজ 
জ্যোতিপ:প্লের দ্বারা আকাশ উদভাঁসত করে তৎক্ষণাৎ অরূন্ধতীকে 'নয়ে 
মহাদেবের সামনে আবিভ্‌ত হলেন । 

সেই আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর তারবতাঁ মন্দারকুসূমগুলি উড়ে এসে 
তার ছোট ছোট ঢেউগীলর উপর পড়ছে, ভাসছে ও খেলা করছে। 
দক্নাগদের মদবারগণ্ধে সংগান্ধ হয়ে উঠেছে তার জলরাশি । 
মহাদেবের সামনে খাঁষরা এসে যেন সেই সংগান্ধ জলরাঁশতে স্নান 
করলেন। 

সেই সব খাঁষদের যজ্ঞোপবাতগ্লি রত্ময়, পাঁরধানে স্বণময় বরকল, 
হাতে রত্রময় জপমালা। দেখলে মনে হয় যেন মূক্তাফলসমান্বত ও 
কাণ্টনবজকলাবাঁশষ্ট কল্পতরূরাজ রন্তসূত্রে শোঁধত হয়ে ?হমালয় প্রদেশে 
নেমে আসছে । 

সৌরলোকের অনেক উধের্ব অবাঁস্হত সপ্তার্ধলোক হতে খাঁষরা যখন 
নামাছলেন তখন তাঁদের দেখে সূর্যদেব স্হির হয়ে গেলেন। তাঁর 
রথের অ*বগনীলকে থাঁময়ে রাঁশমধারণ করে ধাঁষদের গায়ে যাতে আঘাত 


রি কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


না লাগে তার জন্য রথের পতাকা নামিয়ে দিলেন। যিনি লোকের 
উপাস্য দেবতা, সেই স্যদেবও খাঁষদের প্রণাম করে উধর্কনেত্রে তাকিয়ে 
রইলেন তাঁদের দকে। 

মহাপ্রলয়কালে জগতের সব কিছুই ধরংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সপ্তীর্ষরা 
হন না। কল্পান্ত সংকটে পৃথিবী যেমন বাহহলতার দ্বারা মহাবরাহের 
দশন আশ্রয় করেন এবং সেই দশনের দ্বারাই প্রলয়পয়োধিজল হতে উদ্ধার 
লাভ করে তাতেই বিশ্রাম করেন, তেমান সপ্তার্ধঘরাও সেই মহাবরাহের 
দশন বা দন্তকে আশ্রয় করে উদ্ধার পান। 

সৃষ্টকতা ব্রদ্ধার জগৎ সান্টর পর যা যা বাকি ছিলসে সব এই 
সপ্তাধগণই সৃম্টি করোছলেন । এজন্যই ব্যাস প্রমূখ পুরাণকারেরা 
এদের পুরাতন ধাতা বা অতিপ্রাচীন সৃম্টিকতাঁ বলে আঁভাহত করে 
থাকেন। 

জন্ম জন্মান্তরজাত তপস্যার ফল ভোগ করলেও তপস্যা করে যাচ্ছেন 
তাঁরা । কারণ তাঁদের তপস্যা সকাম নয়, তাই ফলাসাদ্ধতে নিবৃত্ত হন 
না তাঁরা । তাঁদের তপস্যা নি্কাম বলে তপস্যার খাঁতরেই তপস্যা 
করে যান তাঁরা । 

শিবের সকাশে যে সব খাঁষরা এসে উপাস্হত হলেন তাঁদের মধ্যে 
ছিলেন অরুন্ধতী । সতীকুল 1শরোমাঁণ নির্নিমেষ নয়নে স্বামী বশিম্ঠের 
চরণের দিকে চেয়ে আছেন। দেখলে মনে হয় কঠোরতপা খাঁষদের 
সিদ্ধি মূর্তি পরিগ্রহ করে অনন্ত শোভায় দ'প্যমান হয়ে আছে। 

জগদীশবর শঙ্কর সমাগত খাঁষদের ও সতাসাধ্ৰী অরুন্ধতণকে সমান 
সমাদরের সঙ্গে নিরীক্ষণ করলেন। স্ত্রী পুরুষের ভেদজ্ঞান না করে 
মহাত্মারা শধন চারত্র দেখেন । সঙ্জন ধার্মকের চরিন্রই পূজার যোগ্য । 
স্লী পুরুষের হিসাব গণনা সেখানে নিরর্থক । 

সমাগত সপ্তীর্ষদের সঙ্গে অর্ন্ধতীকে আসতে দেখে 'িবাগণ শম্ভুর 
পত্ীপ্রাপ্তর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল। কারণ সাধ্বী সহযার্মনী 
ধমচিরণের প্রধান সহায় । 


পার্বতীর প্রতি শম্ভু সদয় হওয়াতে এবং তাঁর মনে দারপারগ্রহের 


কুমারসম্ভব ১০৫ 


আঁভলাষ জাগাতে পূর্ব অপরাধে ভীত হরকোপানলে ভস্মীভূত 
কামদেবের মন আনন্দে উদ্বোলিত হয়ে উঠল । এইভাবে পরম স্বাঁস্তি- 
বোধ করতে লাগলেন অতনু । 

সামনে বি*বচরাচরের একমান্র ধ্যেয় জগদ্‌গুরদ পরমেশবরকে দেখে 
বেদাধ্যয়নপর সপ্তারদের কলেবর আনন্দে কণ্টকিত হয়ে উঠল। তাঁরা 
চন্দ্রশেখরের যথাঁবাধ অর্চনা করে বলতে লাগলেন £ 

আমরা নিয়ম করে যে বেদাধ্যয়ন করেছিলাম, হোমানলে যথা বিধি 
আহ্াত দিয়েছিলাম এবং চান্দ্রায়ণাদি যে কঠোর তপশ্চযা করেছিলাম 
আজ আপনার দর্শনলাভে বুঝলাম আমাদের সেই সব তপস্যা ও কৃচ্ছ- 
সাধনের ফল পাঁরিপর হয়েছে এতাঁদনে । 

হে দেব, আপান ন্রিজগতের অধাশবর, আপনার যে মন ব্রহ্মাঁদরও 
অবাঙমানসগোচর সেই মনে যখন আমাদের স্মরণ করেছেন তখন নিশ্চয়ই 
বলতে হবে আমাদের সকল সাধনা সকল তপস্যার ফল পাঁরপক হয়েছে । 

হে দেব, আপনি যাদের হৃদয়ে দেখা দেন, তাদের মত ভাগ্যবান আর 
কে থাকতে পারে? তাদের জীবন সার্ক । যে আপাঁন বেদ ব্রহ্ম 
সব কছুর উৎপাভ্তস্হল সেই আপাঁনই যখন আমাদের স্মরণ করেছেন; 
এক আমাদের কম ভাগ্যের কথা 2 

হে দেব, আমরা সূর্য ও চন্দ্রের উপরে ঠিক সপ্তাষলোক সৌরলোক 
ও চন্দ্রলোকের উধের্ব অবাস্হত। িল্তু আজ আপনার সান:গ্রহ স্মরণে 
শুধু স্হানের দক থেকে নয়, সম্মানের দিক থেকেও আমরা অনেক 
উপরে স্হাঁপত হলাম । 

ভগবান, আজ আপনার এই অনুগ্রহে ও স্মরণে আমরা বড়ই 
গৌরবান্যিত বোধ করছি। কারণ মহাপুরুষের কৃপায় সমাদৃত ব্যান্তির 
আত্মবিশ্বাস বাড়ে । 

হে বির্পাক্ষ, আপাঁন আজ আমাদের স্মরণ করায় যে কতদূর 
আনন্দিত হয়েছি তার 'িছনমাত্র জানাবার ভাষা ও সামর্থ্য আমাদের 
নেই। আপান প্রাণীদের অন্তরাত্মাস্বর্প অল্তষমিী প্র, সুতরাং 
আমাদের মনের অবস্হা সবই বুঝতে পারছেন । 
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হে শঙ্কর, আপনাকে আমরা নয়নসম্মখে দেখলেও আপনার স্বরুপ 
আমরা বৃঝতে পারাছ না। হে কৃপাময়, কৃপা করে একবার নিজের 
স্বর্প বিবৃত করুন। আপান সব জ্ঞানব্যাদ্ধর অতাত। 

হে বিশ্বনাথ, এ আপনার কোন রূপ? যে রূপে এই বিশ্বচরাচর 
সৃভ্ট করে থাকেন এ র.প কি সেই রূপ 2 এই কি সূষ্টিকতা প্্গা না 
নি পালনকতাঁ বিষণ; 2 অথবা এঁক আপনার সেই 1বশবসংহারকারী 
রুদ্ররূপঃ নিজে আপনার স্বরূপ উদঘাটন করে কৃতার্থ করুন 
আমাদের । 

অথবা থাক, আমাদের এ প্রার্থনা পুরণ করতে হবে না। এখন কৃপা 
করে বল্‌ন, কি করতে হবে আমাদের । আপনার স্মরণমান্রই এসৌছ 
আমরা । 

সপ্তীর্ধদের কথা শেষ হলে পরমেশ্বর মহাদেব যখন উত্তরদানের জন; 
মুখ খুললেন তাঁর দশনচ্ছটায় তাঁর ললাটচন্দ্রের কান্তি বা সৌন্দৰ আরো 
বেড়ে গেল । 

তিনি বললেন, খাঁষগণ, তোমরা জান, আমি আত্মস্বার্থে অথাৎ 
নিজের জন্য কিছ: করি না। ভূমি, জল, আগ্ন, বায়ু, আকাশ প্রভাতি 
অন্টবিধ যে সব পদার্থ নিয়ে আমার অষ্টমূর্ত গাঁঠিত, সেই সব পদার্থ 
পরার্থে নিয়োজিত ! তাদের নিজের কোন প্রয়োজন নেই । 

আম স্বার্থলেশশূন্য হলেও আজ শন্রুদলিত দেবগণ আমার একাট 
পুত্রের জন্য বার বার প্রার্থনা করেছেন আমার কাছে । তৃষ্ণার্ত চাতক 
যেমন তৃষ্কা নবারণের জন্য তীঁড়ল্মন্ন জলদের কাছে জলবর্ধণ প্রার্থনা 
করে, তেমনি দেবতারাও শন্রুকুল নিম:ল করার জন্য আমার একি সন্তান 
ভিক্ষা করছেন। 

যজমান যেমন হোমানল উৎপাদনের জন্য অরাঁণ নামক আঁশ্নমন্হন 
কাঙ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করতে চায়, আমিও তেমান একাঁট প্রলাভের জন্য 
পার্বতীকে চাই । 

সপ্তীর্ষবৃন্দ, তোমরা আমার এই প্রয়োজনাঁসাদ্ধর জন্য হিমালয়ের 
কাছে গিয়ে তাঁর কন্যা পার্বতীকে প্রার্থনা করো। কারণ সংপুর্ষের 
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দ্বারা সংঘাঁটত বিবাহসম্বন্ধ কখনো কৃফলপ্রস, হয় না। 

সেই প্রাসদ্ধ, সমূশ্রত, সপ্রাতষ্ঠ ও বসূন্ধরার ভারানর্বাহক 
হিমালয়ের সঙ্গে আমার বৈবাঁহক সম্বন্ধ স্হাঁপিত হলে আম কোনভাবে 
বাণ্ঠত হব না। সর্বতোভাবেই আম সাফল্য লাভ করব । 

পার্বতশর জন্য হিমালয়কে কি বলতে হবে তা তোমাদের শাখয়ে 
দিতে হবে না। কারণ সাধু সঙ্জনেরা তোমাদের প্রণীত আচার আচরণ 
গালন করতেই সকলকে উপদেশ দিয়ে থাকেন । 

এই বিবাহব্যাপারে পূজনীয় অর্ন্ধতীই প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে 
যোগাষোগ করবেন । কেন নাএই সব কাজে কুলনারাদেরই প্রাধান্য । 
তাঁদের ভূমিকাই বেশী । 

অতএব এখন কালাবলম্ব না করে এই কার্য সম্পাদনের জন্য 
ওষাঁধপ্রস্হ নামক িমালয়ের উপবে চলে যাও । যেখানে মহাকোশী নদী 
নির্ঝরের আকারে বার হয়েছে সেখানে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে। 
আম সেখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব । 

মহাযোগী পরম জিতোন্দ্রিয় পবমে*বর মহাদেব এইভাবে পাঁরণয়ের 
জন্য উদ্যোগী হলে প্রজাগাঁতিতনয় সপ্তার্ধমণ্ডল সব লজ্জা তাগ 
করলেন । তাঁদের মত মাননীয় খাঁষরাও সপত্রীক বলে এতাঁদন তাঁরা 
ববাহব্যাপারে সত্কোচ বোধ করতেন । আজ সে সঙ্কোচ কেটে গেল । 

“আচ্ছা এখন যাচ্ছি" বলে সেই মুনিমণ্ডল হিমালয় অঙ্গনে প্রস্হান 
করলেন । ভগবান ন্রিলোকনাথ মহাদেবও প্বানার্দন্ট মহাকোশী 
প্রপাতে গিয়ে উপাঁস্হত হলেন। 

মনোরথের মত গতিতে খাঁষগণ বিদ্যংবেগে সনীল আকাশমার্গে 
উঠে অবিলম্বে সেই ওধাধপ্রস্হে গিয়ে উপননত হলেন । 

অপাঁরাঁমত ধনরত্বে আমত সম্ভাবে পাঁরপূর্ণ অলকানগরণীকে যেন 
'ছুলে এনে এ ওষাধিপ্রস্হ নগলব্‌পে স্হাপন করা হয়েছে । অথবা স্বগের 
আঁতীরন্ত অংশকে তুলে এনে এই নূতন নগর ও উপবেশন স্হাপন করা 
হয়েছে। 

এই নগরের চারাদক গঙ্গাব প্রবাহে পরিবেষ্টিত যেন পরিখার দ্বারা 
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শোভিত । বত বড় মাঁণাঁশলার প্রাচীর বেষ্টনে সেই নগর স:রাক্ষিত। 
সেই নগরের প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগ্প নিয়ত জ্যোতির্ময় লতাগল্মের 
আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত । সে নগব যেমন সংরাঁক্ষত তেমনি শোভা 
ও সৌন্দর্যে মনোরম । 

সেখানে কেউ কারো হিংসা করে না। আঁত মনোহর কোট চন্দ্রের 
প্রভায় যেন সতত সমুজ্জবল। সেখানে কেউ কোন প্রাণীকে ভয় 
করে না, বাঘ, সিংহ প্রভাতি হিংস্র জন্তুরা হিংসাভাব ভুলে গেছে । 
যক্ষ, বিদ্যাধর ও কিন্বরেরা সে নগরের আঁধবাসী । বনদেবতারা সেখানে 
পুরকািনী | 

সেখানে সম্বত প্রাসাদসমূহের শখরদেশে প্রায়ই মেঘ লেগে 
থাকে । সেমেঘ গুড় গুড় শব্দ করে । সেই শব্দ প্রাসাদমধ্যে প্রাতি- 
ধ্বনিত হওয়ায় মনে হয় বুঝি তালে তালে মূদঙ্গ বাজছে । 

সেই ওষাঁধপ্রস্হনগরে অতুযুচ্চ কল্পতরুরাঁজর শাখায় চিরনবীন 
পলপবগ্ীল বাতাসের আঘাতে পত পত শব্দে উড়তে থাকে । বড় বড় 
রাজপুরীতে সবুজ ধ্বজদণ্ড প্রোথিত করে পতাকা নানা সঙ্জায় 
সজ্জিত করে উদ্ডাঁন করা হর। তাছাড়া প্রকাতিদও্ত পল্লবাংশুকের 
পতাকা শোভা পেতে থাকে । 

রাঁন্রকালে স্ফাটক হমগুলিতে সুরম্য সুরাপান স্হানগ্দাীল ঝলমল 
করে। আকাশে ডীদত তারাগাঁলর নির্মল প্রাতাবম্বগ্দাল সেই সব 
হ্মসমূহে পড়ে । 

সেই সব হর্মরাঁজর প্রকোচ্ঠে যে সব ওষাঁধপ্রদীপ জলে, জানালা 
দিয়ে সেই প্রদীপের আলো পথের উপর পড়ায় মেঘাচ্ছন্ন রান্রতে 
অভিসারিকারা সেই আলোয় পথ চিনে এগিয়ে যায় । তারা অন্ধকার 
বুঝতে পারে না বা কোন বাধা পায় না। 

সে নগরে সকলে অনন্ত যৌবনানন্দ উপভোগ করে। সেখানে 
প্রোত্ব বা বার্ধক্য বলে কোন কন নেই। সেখানে প্রবাসীদের 
রাঁতখেদজনিত কোন অস্বাস্ত তাদের স:খানদ্রাকে ব্যাহত করে না। 

সেই ওবধিপ্রস্হনগরে শনুগণের কোন শন্লুতা ছিল না, পরম মিন্রভাবে 
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সকলে বসবাস করত । যা কিছ: কলহাবিবাদ তা শুধু আঁভমাননশ 
যুবতীদের মধ্যে ছল সীমাবদ্ধ । সেই সব যুবতীরা যখন প্রেমের 
ব্যাপারে রেগে যেত তখন তারা চাঁপার কাঁলর মত আঙ্গুলগুঁলি তুলে 
তাদের ূবক [প্রয়তমদের শাসাত । ক্রোধে তাদের ভ্রুলতা আকুণ্টিত 
হত এবং তাদের ওষ্ঠগৃলি কাঁপতে থাকত | মাঁনিননদের মানভগ্নের 
জন্য অসহায় পাত ও প্রোমকরা নানাভাবে কাকুঁতি মিনাত করত। 

সেই নগরের বাইরে গন্ধমাদন নামে এক আঁতি সুন্দর উপবন ছিল । 
শুধু নামে নয়। কাজেও তা ছিল সাত্যই গন্ধমাদন । তার সুগন্ধে 
আমো'ঁদত হয়ে থাকত সারা নগর। শত শত কজ্পতরূতে পাঁরপ্ঁ 
সে উপবন। পাঁথক বিদ্যাধরগ্ণ পথ চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে 
পড়ত তখন সেই কজ্পবৃন্গের শ'তল ছারায় বসে বিশ্রাম করত এবং 
কলমে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ত । 

সপ্তাষ মণ্ডল হমালনের সেই অপ,র্ব নগর নিরীক্ষণ করে চলে 
গেলেন। বিস্ময়ে বিমোহত হয়ে তাঁরা স্বর্গকামনায় পূর্ণ জীবনে যে 
কুচ্ছঃসাধনা ও কঠোর তপশ্চযাঁ করেছেন তা ব্যর্থ মনে করতে লাগলেন । 
তাঁরা সেই নগর দেখে ভাবলেন বেদ বৃথাই স্বগের প্রশংসা করেছে। 
আমরা বেদাবাহত স্বর্গ লাভের জন্য এত দুজ্কর তপস্যাদ করে বণ্চিত 
হয়োছি। 

খাষরা যখন আকাশপথে হিমালয় সদনে সবেগে অবতনর্ণ হচ্ছিলেন 
তখন নগরতোরণরক্ষ দৌবারকগণ উধ্বমূখে দেখতে লাগল তাঁদের । 
তাঁদের পিঙ্গলজটাজাল চিন্রার্পিত অনলাশখার মত নিশ্চলভাবে শোভা 
পাচ্ছিল আকাশের গায়ে । 

আকাশ হতে অবতর্ণ হয়ে খাঁষগণ যখন বৃদ্ধান্ক্কমে শ্রেণীবন্ধ- 
ভাবে হিমালয়ভবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন জলমধ্যে প্রতিফলিত 
সূর্যপঞ্জান্তর মত এক আনরচনীয় শোভার সৃষ্ট হলো। 

সেই সব জগৎপূজ্য ধাঁষদের আসতে দেখে পর্ব তরাজ 'হিমালয়,অর্থয 
নিয়ে দূর হতে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য ছুটে গেলেন। তাঁর দ্ুতাক্ষপ্ত 
পদভরে বসুন্ধরা যেন নেমে যেতে লাগল । 
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[িলাময় সমল্নত হিমালয়ের মধ্যবতাঁ নানা ধাতু তাম্রবর্ণ অধরের 
মত এবং সমচ্চ দেবদার্‌বৃক্ষ বিরাট ভূজদণ্ডের মত মনে হতে লাগল । 
তাঁর বক্ষস্হল ছিল শিলাময় । সৃতরাং আজ বর্ণে বর্ণে তান সার্থক- 


নামা বলে প্রাতিপন্ন হলেন । 
তারপর হিমালয় সেই খাঁষদেব বথ্থাবাধ অর্না করে নিজে পথ 


দেখিয়ে তাঁদের অন্তঃপূরে নিয়ে চললেন । 

অন্তঃপুরে খাঁষগন বেত্রানার্মত আসনে উপবেশন করলেন । পবত- 
পাজ নিজেও আসন গ্রহণ করলেন । তারপর যুস্ত করে সেই সর্বশাস্তমান 
নুনিদের বলতে লাগলেন । 

হে খাঁষবূন্দ, আজ অকস্মাৎ আপনাদের এই শুভাগমনে আম 
বাস্মিত হয়োছ। আপনাদের এই পদাপণ আমার কাছে বিনা মেঘে 
বাঁরবর্ষণ অথবা বিনা কুস্‌মে ফলোদগমের মত মনে হচ্ছে । ধ্যানে 
যাঁদের দর্শনলাভ করা যায় না, তাঁরা আজ 1নজে থেকে দ্বপং এই দীনের 
গ্‌হে এসে উপস্হিত হয়েছেন এ কি কম আশ্চর্যের কথা ! 

আপনাদের এই অন:গ্রহে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি । ঘোর 
অজ্ঞানতায় অন্ধ আম, তব্‌ মনে হচ্ছে আম যেন মহাজ্ঞানী, তানা 
হলে আপনাদের অত অন্যগ্রহ আম লাভ করতাম না। আমার পাষাণের 
মত দেহখাঁন যেন সহসা সোনা হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে । আম এই 
পাঁথবীতে থেকেও যেন স্বর্গে উঠেছি। আপনাদের অনুগ্রহর্প 
পরশপাথরের স্পর্শে আজ আম কৃতার্থ হয়ে গেলাম । 

হে মহার্ধবৃন্দ, আজ হতে আমি চরাচব স্হাবর-জঙ্গমের পাবন্রতার 
নিদর্শন হয়ে রইলাম । আপনাদের মত দেবগণের পদরজন্পর্শে তে 
পাঁরণত হলো আমার কঠিন বক্ষস্হল। পাপস্থালনের জন্য কত জাঁব 
আসবে এখানে । কারণ সাধ সজ্জনেরা যে স্হানে পদার্পণ করেন সেই 
স্হানই তীর্থ । 

হে পজনায় 'দ্বজোত্তমগ্রণ, আক্গ আম দট 'জানসে পাব বলে 
মনে করাছ নিজেকে । এক হলো, আমার শাবদেশে পাততপাবন" 
গঙ্গার পতন এবং অপরটি হলো আনার বক্ষে আপনাদের পদপ্রন্মালনর” 
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বার এই দুটি 'জানিসের সংযোগেই পবিভ্রতম হয়ে উঠেছি আমি । 

হে মনবৃন্দ, আমার দেহ একই সঙ্গে গাতশীল ও 'স্হতিশীল। 
আজ আপনাদের 'দ্বিধাবভন্ত অনঃগ্রহে কৃতার্থবোধ করাছ। আমার 
গতিশীল দেহ আপনাদের দাসান.দাসের কর্ম করতে উৎসুক, আর আমার 
স্হাতিশল দেহ আপনাদের পাদস্পর্শে পাবন্র। আপনাদের ভৃত্যদেরও 
অধম আমি। আমাকে আপনাদের কোন কার্যসাধনের আদেশদান 
আর আমার মস্তকে চরণার্পণ-__এই দুই-ই পরম ভাগ্যের কথা আমার 
পক্ষে । 

হে পৃজ্যগণ, শৃঙ্গ উপশৃঙ্গ, উপত্যকা প্রভূত অঙ্গাদির দ্বারা যাঁদও 
আমি দিক দগন্ত ব্যাপ্ত করে আছি, ঘাঁদও আমার কলেবর সুবিশাল, 
তথাঁপ আজ আপনাদের শুভাগমনরূপ সম্মান ও অনগগ্রহে যে 
অপাঁরসীম আনন্দ অনুভব করছি তা আমার এই বিশ্বব্যাপী কলেবরেও 
ধরছে না। 

পরম তেজজ্যোতিসম্পন্ন আপনাদের আঁবভাবে আমার যে শুধু 
গুহাগত অন্ধকার অপসাঁরত হলো তা নয়, আমার অন্তার্নীহত যে 
রজোগুণরূপ অন্ধকার এবং তার থেকেও গাঢ় অজ্ঞনর্‌প অন্ধকারও 
দরীভূত হলো আপনাদের দর্শনলাভে । 

আপনাদের কোন প্রয়োজনই দেখাঁছ না। কারণ আপনাদের ইচ্ছান্‌- 
রূপ ষে কোন কার্য আবিলম্বে মূহূত মধ্যে সাধিত হতে পারে । তাই 
আমার মনে হচ্ছে কোন কাজ বা প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়, শুধু 
আমাকে কৃতা্থ ও পাঁবন্র করার জন্যই আপনারা কৃপা করে আগমন 
করেছেন এখানে । 

তা হলেও কৃপা করে কোন না কোন একটা কাজের আদেশ দান 
করুন আমাকে । কারণ ভত্যদের কোন একটা কাজে নিয়োগ করাই 
হলো প্রভ;র প্রধান অন:গ্রহ । আজ আম আপনাদের সেই অন:গ্রহ 
প্রার্থনা কার। 

এই আঁম, আমার স্ত্রী ও আমার কুলের প্রাণস্বরূপ কন্য- এদের 
মধ্যে আপনাদের কাষে যার প্রয়োজন বল:ন, আমরা প্রত্যেকেই আপনাদের 
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সেবার জন্য প্রস্তুত। রত্র মাঁণ-মাঁণিকা প্রভাত বাহ্যবস্তু ত আতি 
তুচ্ছ কথা । . 
ধ্বনিত প্রাতিধবানত হচ্ছিল তখন মনে হতে লাগল হিমালয় যেন দুবার 
করে বলছেন একই কথা । 

1হমালয়ের কথা শেষ হলে ধাধিগণ তাঁদের বন্তব্য প্রকাশে উৎসুক 
হয়ে আঁ্গরা খাঁষকে উত্তর দেবার জন্য ইঙ্গিত করলেন । আক্গরাও তাঁর 
কথা বলতে আরম্ভ করলেন । 

ধতাঁন বললেন, আপাঁন যে উদার উীক্বগুঁল করলেন, তার থেকে 
কঠোরতর কার্যও সম্ভব আপনার পক্ষে । আপনার অত্যুচ্চ শঙ্গগুলিই 
শধ্‌ সমত্রত নয়, আপনার হৃদয়ও অতিশয় সমুন্নত । 

পুরাবিদগণ, আপনাকে যে বষ্ণুর স্হাবর বা স্হিতিশীল স্বরৃপ- 
রূপে কীর্তন করতেন তা খুবই ঘাীন্তযুন্ত। কারণ আপনার কুক্ষি 
বিষ্ণুর কুক্ষির মত স্হাবর হরঙ্গমাত্বক পদার্থসমূহের আধার । 

শেষনাগ তার মৃণালের মত কোমল ফণাবলটীতে বসূমতাঁর ভার কি 
কখনো বহন করতে পারত যদ না আপাঁন পাতাল হতে নিজে ভূভার 
ধারণ করে না থাকতেন 2 অতএব হে' পর্বতরাজ, আপনার মাঁহমার 
ইয়ন্তা নেই । 

হে পর্বতরাজ, আপনার আবিচ্ছিম্ন কীর্তরাশি এবং গঙ্গাদ অমল 
স্রোতস্বতীগুলি পাঁবন্রতার দ্বারা সমানভাবে ন্রিজগৎ পুণ্যময় করে 
ভুলছে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করে আপনার কদার্তরাশি 
যেমন পরপারের দেশগদালতে যাচ্ছে তেমনি আপনার নদীসম,হের জল- 
ধারাও সমদ্রে গিয়ে লন হচ্ছে। 

বিষ্দর চরণ হতে উদ্ভূত বলে বিষুপদী গঙ্গা যেমন গোঁরব “করে 
থাকেন, তেমান সমল্বতশীর্ধ আপাঁনও তাঁর দ্বিতীয় উৎপান্তিস্হল বলে 
তাঁর কম গোঁরব নয় । 

ভগবান বিষ; যখন ন্রিবিষ্কম রূপ ধারণ করোছলেন তখনই তাঁর 
মাহাত্ম্য দ্বিধাবিভন্ত হয়ে উধ্বদেশ ও অধোদেশ ব্যাপ্ত করেছিল । ? তাঁর 
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পদরয়ের মহত্ব ন্রিভুবনব্যাপী পাঁরদষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আপান 
স্মরণাতীত কাল থেকে দশাঁদক জুড়ে বিরাজ 'করছেন সতত । 

ইন্দ্রাদ যজ্ঞাংশভাগণ দেবতাগণের মধ্যে আপাঁনও পাঁরগাঁণত আছেন 
বলে ইন্দ্রাদদর মত আপনিও যজ্ঞের ভাগ পেয়ে থাকেন। এজন্য 
সুমেরহপর্বতের সমহ্চ্চ হিরপ্ময় শৃঙ্গের গবও খর্ব হয়েছে আপনার 
গোঁরব ও গবেরি কাছে। 

হে পর্ব তরাজ, আপনার যা কছু কাঠিন্য, উচ্চতা ও ওদ্ধত্য তা 
শুধ; আপনার শিলাময় দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । আর আপনার ভান্তনম্র 
জঙ্গম দেহ সাধু সজ্জনদের আরাধনার উপবস্ত । এ দেহে কাঠিন) ও 
ওদ্ধতোর লেশমান্ন নেই । 

এখন আমাদের আগমনের কারণটা শুন[ন। কাজটা কিন্তু আপনারই, 
আমাদের নয় । শুধু কর্তব্যের উপদেশদানের জন্যই আমরা এসোছি। 
এ কার্ষের প্রকৃত ফলভাগন আপাঁনই | 

আনিমা লাঘমা প্রভৃতি অস্টাবধ গুণের দ্বারা যান ভূষিত এবং অন্য 
কোন পুরুষে যে গুণাবলন কখনো পারিদষ্ট হয় না, এই সব সবাতি- 
শায় গৃণগাঁরমায় িন বভুষত এবং ঈশবর এই শব্দের যান একমান্র 
প্রাতপাদ্য, যাঁর মস্তকে অর্ধচন্দ্র সতত শোভমান, ভূমি, জল, বায়;, অনল 
প্রভৃতি যাঁর নিজের অ্টবিধ মূর্তির পরস্পরের সহায়করূপে সংঘুত্ত 
আছে, অশ্বগণ যেমন পরস্পর 'মালত হয়ে কোন যান টেনে নিয়ে যায় 
তেমান এ অষ্টাবধ মূর্তির দ্বারা যিনি এই বিরাট "বকে বহন করে 
নিয়ে যাচ্ছেন এবং যোগীগণ, সব্বভূতের অন্তর্ধামী পরমাতয়ার্প যে 
শম্ভুকে সর্বদা ধ্যানধারণার দ্বারা জানতে চেম্টা করেন, যে শম্ভুর পদ 
দর্শন করতে পারলে সংসারযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না, সেই জগতের 
সকল কার্ষের দুষ্টা, ভন্তবাঞ্মপরিপূরক শম্ভু আমাদের মাধ্যমে আপনার 
কন্যাকে প্রার্থনা করছেন । 

সরস্বতী যেমন অর্থের সঙ্গে যুন্ত হয়ে সারা বিশ্বজগতে সুফল- 
দায়িকা হন, তেমনি সেই দেবাঁদদেবের সঙ্গে আপনার কন্যার সংযোগ 

কালদাস--৮ 
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হলে বিশ্বের পরম কল্যাণ সাধিত হবে। সংপান্রে কন্যা সম্প্রদান হলে 
তা পিতার আনন্দের হেতু হয়ে থাকে । সে কন্যার পিতাকে আর দ.ঃখ- 
ভোগ করতে হয় না। 

স্হাবর জঙ্গম সমস্ত বিশবচরাচর আপনার কন্যাকে মাতৃরূপে স্বীকার 
করে ধন্য হোক। আপান সেই সযোগ দান করুন । কেন না, ভগবান 
শম্ভু জগতের পিতা । 

সেই নীলকণ্ঠ শম্ভুকে আপাঁন আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করলে 
দেবতারা প্রথমে সেই নীলকণ্ঠকে প্রণাম করে পরে যখন আপনার কন্যাকে 
প্রণাম করবেন তখন তাঁদের কীরিটখাঁচত মণিজালের প্রভায় উমার 
পদকমল স্মরঞ্জিত হবে। এ কি কম ভাগ্যের কথা । 

আপনার কন্যা উমা হবেন বধু, আপাঁন হবেন সম্প্রদানকতা আমরা 
হয়োছি তার জন্য আপনার দ্বারে প্রার্থা আর বর হবেন শম্ভু, চিরমঙ্গলময় 
শিব। সুতরাং এই শ্ভকার্য সর্বাংশে আপনার বংশের পক্ষে অনন্ত 
কণীর্তকর এবং গৌরবজনক। 

সেই বিশবগুরু শঙ্কর যাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই স্তব করে, অথচ 
যাঁর স্তবযোগ্য কেউ নেই, যান জগতের পূজ্য, অথচ যাঁর পূজ্য কেউ 
নেই, সেই জগদ্‌গ্রদ্র শঙ্করকে কন্যাদান করে আপনিও গুরূস্হানীয় 
হোন। তাহলে আপাঁন মহাদেবেরও স্তবষোগ্য ও বন্দনীয় হবেন। 

দেবর্ধ আ্গরা যখন হিমালয়কে এইসব কথা বলছিলেন তখন 
পার্বতী লজ্জায় একান্ত সঙ্কচত হয়ে পিতার পাশে নতমুখে বসে 
খেলার জন্য সংগৃহীত পদ়গ্দলির পাপাঁড় গণনা করছিলেন। সেই 
দিকেই যেন চিত্ত ছিল তাঁর আঁভানাবষ্ট। 

আঙ্গরা খাঁষর কথায় 'হমালয়ের চিত্ত আনন্দে ভরে গ্রেল। কিন্তু 
তিনি কোন কথা বলার আগে তাঁর রাণশ মেনকার মুখের দিকে চাইতে 
লাগলেন। কারণ কন্যার বিবাহ ব্যাপারে গৃহস্হগণ প্রায়ই গৃহিণীদের 
পরামর্শ গ্রহণ করেন । 

পাঁতন্রতা মেনকাওস্বামীর আভিপ্রায় সম্প্ণরূপে অনুমোদন করেন। 
সাধবী রমণারা পাঁতিদেবতার বাসনার বির্দ্ধবাঁদনণ হন না। সর্বতো- 
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ভাবে ও কায়মনোবাক্যে তিনি স্বামীর ইচ্ছার অনুবর্তন করেন। 

খধাঁষদের কথা শেষ হলে “এ কথার প্রকৃত উত্তর এই হলো? ভেবে 
হমালয় বিবাহকালোচিত মাল্যভূষণে বিভষিতা কন্যা পার্বতনকে সামনে 
তুলে ধরে বললেন £ 

এস মা, বশবরূপ মহেশ্বরের হাতে তোমাকে আজ 'ভক্ষারূপে দান 
করছি। এই জগদ্বরেণ্য মদীনগণ তোমাকে তরি জন্য প্রার্থনা করতে 
এসেছেন । সংৎপান্রে কন্যাদান করে আম আজ কৃতার্থ হলাম । 

পর্বতরাজ হিমালয় কন্যাকে এই কথা বলার পর খাঁষদের বললেন, 
এই-ন্রিলোচনবধূ আপনাদের প্রণাম করছে । 

পর্বতরাজের এই উদারমহৎ কথা শুনে খাঁষবৃল্দ অবশ্যম্ভাবী ফল- 
যুক্ক আশীবাদের দ্বারা সংবার্ধত করলেন উমাকে। 

আঁত সমাদরভরে উমা যখন খাঁষদের প্রণাম করাছলেন তখন তাঁর 
কানের কাণ্ঠনকুণ্ডলাঁট খসে পড়ে । অরন্ধতী তখন তাড়াতাঁড় গিয়ে 
তাঁকে কোলে তুলে 'িলেন। পার্বতী লজ্জায় মাথানত করে বসে রইলেন । 

উমার জননশ মেনকা কন্যাস্নেহে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন । 
দেবী অরুন্ধত সেই অনন্যসাধারণন বন্ধের অনন্ত গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে 
লাগলেন । 

এবার হিমালয় সেই জটাচরধারী খাঁষদের বিবাহের 'তাঁথ ও শুভ- 
লগন*সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, তন দিন পর । এই বলে 
গমনোদ্যত হলেন তাঁরা । 

যাবার আগে তাঁরা হমালয়কে আবার নানাভাবে আপ্যায়ত করে 
গেলেন। তারপর শিবের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আঁভপ্রেত কার্য 
সিদ্ধ হয়েছে । এই বলে শিবের কাছে 'বিদায় নিয়ে আকাশপথে চলে 
গেলেন তাঁরা । 

হিমালয়নান্দনী উমাকে পাবার জন্য পশপাঁতির আগ্রহ আতিশয় 
বেড়ে গেল। তিনাঁট দিন আত কম্টে কাটাতে লাগলেন তাঁন। এই 
হীন্দরয়পরতন্ততা যখন শঞ্করকে এমন উল্মনা করে তুলতে পারে তখন 
অন্যজনের ত কথাই নেই । 


সপ্তম সর্গ 


এরপর সপ্তার্ধগণের নিধাঁরত তিন দিন আতবাহিত হলে শ.রুপক্ষের 
জামিতর গণান্বিত অর্থাৎ লগন হতে সপ্তম চ্হানের শ্বাদ্ধযন্ত তাঁথতে 
নগাধরাজ হিমালয় আত্মণয় কুটযম্বদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাসমারোহে 
কন্যা উমার বিবাহসংস্কার সম্পাদন করলেন । 

' পার্বতী? পাড়া প্রাতিবেশী সকলেরই পরম স্নেহের পান্নী ছিলেন বলে 
নগরবধূরা সকলেই বিবাহের আন্যযাঙ্গক মঙ্গলকার্য সম্পাদনের জন্য 
ব্যস্ত হয়ে উঠলেন । সব বাঁড়র মেয়েরাই উমার বিবাহের ব্যাপারে"এমন 
ব্যস্ত হয়ে উঠল যে ওষাধপ্রস্হ নগর ও 'হিমালয়বাসীদের অন্তঃপ্দর_ 
সব একাকার হয়ে বিশাল একটি বাঁড়র মত মনে হতে লাগল । 

রাজপথ মন্দারতরূর কুসুমরাশর দ্বারা শোভিত ও চীনদেশীয় 
আঁতসক্ষন্র পট্টবস্তের পতাকামালায় সাঁজ্জত করা হলো। মাঝে মাঝে 
শনার্মত হলো সূর্যতোরণ। তাদের দশীপ্ততে ওষাঁধপ্রস্হনগরের রাজপথ 
এমনই উজ্জল হয়ে উঠল যে তা দেখে মনে হতে লাগল সাক্ষাং 
স্বর্গধামই যেন ওষাধিপ্রস্হনগরে পাঁরণত হয়েছে । 

যাঁদও হিমালয় ও মেনকার আরও পূন্রকন্যা ছিল তথাপি বিবাহের 
পর উমাকে স্বামীগৃহে চলে যেতে হবে বলে তিনি 1পতামাতার প্রাণের 
অধিক হয়ে উঠলেন। মাতাঁপতার মনে হতে লাগল যেন কতকাল পরে 
উমাকে পেয়েছেন, তাই দেখে আর তৃপ্ত হয় না। ষ্বেন একবার দেহত্যাগ 
করে আত্মীয়স্বজনদের আকুল শোকসাগরে ভাসিয়ে আবার যেন ফিরে 
এসেছেন উমা । 

হিমালয়ের বিরাট বংশের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই স্নেহভালবাসাসব 
যেন শ:ধয উমার উপরেই পড়ল। তাদের সকলের আপন আপন সন্তান 
থাকলেও আজ উমাকেই সকলে বেশ ভালবাসতে লাগল । সকলেই 
আশাবদি করতে করতে উমাকে কোলে নিতে লাগলেন এবং নানা রকমের 
অলঙকারে সাজিয়ে দিতে লাগলেন । 

মৈত্রম্হতে অথাৎ উদয়মুহূত হতে "তৃতীয় মূহূর্তে যখন উত্তর 


কুমারসন্ভব ১১৭ 
কাঙ্গুনী নক্ষত্র 'গিয়ে চাঁদের সঙ্গে মিলিত হয় সেই শুভলগ্নে জীবৎ- 
পৃত্রিকা রমণীরা হারিদ্রা ও গন্ধদ্ুব্য দ্বারা উমাকে স্নান কাঁরয়ে সাজিয়ে 
দিতে লাগলেন । 

শ্তেসর্ধপয্নন্ত দুবঙ্কিরে তাঁর স'শীথ শোভত হলো । নাভদেশ 
আবৃত করে কোঁশেয় বসন পরানো হলো। পরে তাঁর হাতে একটি 
বাণ দেওয়া হলো । এই সব ধারণ করে উমা যখন দাঁড়ালেন তখন মনে 
হলো যেন তাঁর মত সবঙ্গিসন্দরীর অঙ্গলাভ করে এ সব বেশভূষাই 
অলঙ্কৃত হয়েছে । 

তন্বী উমার হাতে ক্ষান্রয় বালিকার বিবাহকালোচিত বাণাঁট দেওয়া 
হলে কৃষ্ণপক্ষের অবসানে শুরুপক্ষে সৌরকর দ্বারা ক্বমবার্ধত চন্দ্রকলার 
মত শোভা পেতে লাগলেন তিনি । 

লোধ্রকুসমের শ্বেতপরাগ দ্বারা প্রথমে উমার গায়ের তেল মার্জনা 
করার পর গাঢ় ও সগান্ধ কালেয় নামক গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাঁর অঙ্গরাগ 
করে দেওয়া হলো। তারপর তাঁকে স্নানকালোচত একখানি বসন 
পরানো হলো । পরে আয়তীমতণ পূরকামিনীরা তাঁকে চতুস্তম্ভ- 
সমন্বিত স্নানঘরে 1নয়ে চললেন । 

সেই মরকত শিলাময় ও নানা মাঁণমযস্তাখাঁচিত স্নানঘরের ভিতরে 
উমাকে বাঁসয়ে স্বর্ণকুম্ভের জল দিয়ে স্নান করাতে লাগলেন তাঁরা । 
সনানকালে মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠল চারাঁদকে ৷ 

মঙ্গলস্নানের পর নির্মলকলেবরা পার্বত' যখন পাঁতসমীপে গমনের 
উপয্বন্ত ধোঁত বস্ব্রযুগল ধারণ করলেন অথাৎ মনোহর শাড়ী ও কাঁচাল 
ধারত্রীদেবীর মত অপূর্ব সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি । 

তারপর সেই স্নানগৃহ হতে চন্দ্রাতপমাশ্ডত ও মণিময় স্তম্ভ 
চতুষ্টয়ের দ্বারা শোঁভত এক সরম্য মণ্ডপের মাঝখানে একটি সুসঁজ্জত 
বেদীর উপর পাতা মাঁণময় আসনে বসানো হলো পার্বতীকে। এরপর 
বিচিন্র সাজসজ্জায় সাঁজ্জত করে তুলতে হবে । 

সেই সব প্রসাধিকা কামনীরা কৃশাঙ্গী পাবর্তীকে বেদীর উপর 


১১৮ কালদাস রচনাসমগ্র 


পূর্বমূখী করে বাঁসিয়ে নিজেরাও তাঁর সামনে বসলেন। তখন নিসর্গ- 
সূন্দরী গারকন্যার অকৃতিম রূপলাবণ্যে তাঁরা এমন বিস্ময়ে বমুঢ় 
হয়ে গেলেন যে ভাবতে লাগলেন, এমন সন্দরী মেয়েকে আবার কি 
সাজাব ১ এই সব ভাবতে ভাবতে তাঁরা উমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। 
প্রসাধনদুবং ও বেশভুষা হাতের কাছে থাকলেও অকৃন্নিম সৌন্দর্যবতী 
উমাকে কীন্রম সাজে সাজাতে মন সরাছল না তাঁদের । তাই 'বলম্ব 
হচ্ছিল । 

প্রথমে স্নানান্তিকা সিল্তগান্রী উমার দেহের আর্দ্র বা ভিজে ভিজে 
ভাব সুগন্ধি ধূপের ধূমসংযোগে দূর করা হলো । তারপর তাঁর কুসুম- 
খচিত কৃণ্ণিত কেশপাশ মাঝে মাঝে হারিদবর্ণের মধদ্রম কুসুমের মালা 
দিয়ে সুন্দরভাবে বেধে দেওয়। হলো । 

পার্বতীর অঙ্গলাতিকাটিকে শ্বেত অগ্রুমীশ্রত গোরোচনার দ্বারা 
নানারকমের পন্রচনায় সুশোভিত করে দিলেন। তাতে চক্কবাকশোভিত 
পাঁততপাবনণ গঙ্গার কান্তি পার্বতীর দেহলাবণ্যের কাছে আঁকণ্টিংকর 
বলে মনে হলো । 

আজানুলম্বিত কুণ্িত কেশকলাপে পার্বতীর সুন্দর মুখখানিতে 
এমনই শ্রী জল্মাল যে এর কাছে ভ্রমরযুত্ত পদ্ম বা কৃষ্ণমেঘলা গত চন্দ্ুও 
হার মানল। 

পার্বতীর কপোলতল লোধ্রপরাগের বিলেপনে চর্চিত হওয়ায় তার 
ধবলতা বা শভ্রতা আরও বেড়ে গেল। তাতে আবার গোরোচনার 
বিন্যাসে তার রন্তাভ ভাবও প্রকাশ পেল। তাঁর কানে নবোদ্ভন্ব 
যবাওকুর প্রদত্ত হলো। তখন এ শ্বেতরক্তাভ কপোলে যবাওকুর যয্ত হয়ে 
এমনই অপূর্ব শোভা ধারণ করল এবং শ্বেত, রন্ত ও হার এই ত্রিবর্ণের 
সংমিশ্রণে এমনই শ্রী জন্মাল যে সৌঁদকে একবার চোখ পড়লে আর চোখ 
ফেরানো যায় না। 

অনবদ্যাঙ্গী উমার নিম্নোষ্ঠের মধ্যভাগে একাঁট রেখা থাকায় মনে হত 
তা যেন সমান দুভাগে বিভন্ত হয়েছে । হিমালয় প্রদেশের প্রবল শৈত্য 
পাছে ওষ্ঠ ফেটে যায় সেই জন্য মধ্ন। কুণ্ডম আর মোম দিয়ে একরকমের 


কুমারসম্ভব ১১৯ 


প্রলেপ তৈরী করে তা উমার ওম্ঠে লাগানো হত। এ প্রলেপয্স্ত 
তাঁর তরল ওম্ঠ তরলতম হয়েছিল। আঁচরে হরসমাগমরূপ যে 
সৌভাগ্যের সংঘটন হবে তার সূচনা করার জন্য সেই অপূর্ব লাবণ্যময় 
ওগ্ঠ সেই সার্থকতার কথা স্মরণ করে কাঁপাছল। 

কোন এক সখা পার্বতীর চরণকমল অলন্তরাগে রাঁঞ্জিত করে নানা 
£শূভ কামনাপূর্ণ আশীবদি করল এবং রহস্যচ্ছলে বলল, উমা, এই 
অলক্কলাঁঞ্ত চরণে তোমার পাঁতর চন্দ্ুকলা স্পর্শ করো । উমা তখন 
লজ্জা ও ক্োধভরে কোন কথা না বলে হাতের মালাছড়া দিয়ে সখীকে 
প্রহার করলেন । 

কমলাক্ষী উমার নয়নদ্বয় প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মত এমনই সঃন্দর 
যে প্রসাধিকারা শুভকার্ষে নয়নে কঙ্জল পরাতে হয় বলেই উমার নয়নে 
কজ্জল পরান, সে কজ্জলে সে নয়নের কোন বিশেষ শ্রীবাদ্ধ হবে বলে 
তা পরান না। 

অলঙ্কার পরার পর উমার দেহের কোমলতা হয়ে উঠল আঁনর্বচনীয় 
কুসমভারে আনত লতার মত, নক্ষত্ররাঁজ বরাঁজত রজনীর মত এবং 
প্রভাতরল বক্ষে ভাসমান 'বিহঙ্গশোভিত নদীর মত অলঙকারের ভারে 
দেহলাবণ্যের বৃদ্ধি ঘটল । 

এরপর দর্পণের সামনে দাঁড়ালেন উমা । নির্মল দর্পণে তাঁর 
সালঙকারা মূর্তির প্রাতাবম্ব দর্শন করে আনন্দে মোহের একটা জড়তায় 
উমার চোখ বুজে আসতে লাগল । চন্দ্রশেখরের সকাশে যাবার জন্য 
ব্গ্র হয়ে উঠলেন তান। রমণণীকুলের সাজসঙ্জার চরম সার্থকতাই 
হলো আপন আপন 'প্রয়তমের দ্বারা সন্দর্শন। 

যথাবিধি স্ত্রী-আচার সম্পন্ন হবার পর মা মেনকা কন্যার সামনে 
এলেন। তাঁকে আজ কন্যার কপালে নিজের হাতে তিলক পরাতে হবে । 
মেনকা তাই তাঁর আঙ্গুল দিয়ে মনগাঁশলা চূর্ণের সঙ্গে হরিতালদ্রুব 
মীশয়ে একাঁট টপ করে কন্যার চিবুক ধরে তার কপালে পরাতে গিয়ে 
কন্যার মুখপানে তাকিয়ে রইলেন । সেই প্রথম যখন কিশোরী উমার 
সতনকাঁলর ঈষৎ উদ্‌গম লক্ষ্য করেছিলেন তখনই কন্যাকে সংপান্রে 
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সমর্পণ করার বাসনা জেগোঁছল তাঁর মনে। তারপর স্তনকুসূম দিনে 
দিনে বাক্ত্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই বাসনাও বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। আজ উমা এক বিশ্বববেণ্য সংপান্রে আর্পত হচ্ছেন বলে তাঁর 
সেই বাসনা পূরণ হচ্ছে। সেই আঁভলাষের আভব্যান্তস্বরূপ উমার 
কপালে বিবাহকালোচিত তিলক পাঁরয়ে দিলেন । 

এবার উমার হাতে মেষাঁদ রোমানার্মত বিবাহের মঙ্গলসূত্র বাঁধতে 
গিয়ে মেনকাব দ্‌চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠল। কিন্তু সত্রবন্ধনের 
স্হানাট দেখতে না পেয়ে তানি যেমন উমার হাতের অন্য এক স্হানে 
সূতাগাছটি বাঁধতে গেলেন অমাঁন উমার ধারী এসে মেনকার হাতখানি 
সঠিক স্হানে সারয়ে দিলেন। মেনকাও তখন কন্যার হাতে সমন্রবন্ধন 
করলেন । 

উমার হাতে এবার একখানি নৃতন দর্পণ দেওয়া হলো। নূতন 
ক্ষোমবসন পরিধারিণী উমা সেই স্বচ্ছ দর্পণ হাতে তুলে নিলেন। তখন 
ক্ষীরসমূদ্রের ফেনরাশাবহাসত সততপ্রসন্ন বেলাভূমির মত এবং 
পুবোদিত চন্দ্র কিরণজালে সম.দ্ভাঁসত শারদ রজনীর মত তাঁর এক 
অপূব শোভা দূম্ট হলো। 

গৃহদেবতাদের পূজা আগেই করানো হয়োছিল। মেনকা এখন 
কুলের অবলম্বনভূতা কন্যাকে সেই গৃহদেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম 
করালেন। পরে একে সাধৰী রমণনদের পাদবন্দনা করালেন । 

উমা তাঁদের প্রণাম করলে সতাঁ রমণীরা পাঁতর অখণ্ড প্রেমলাভ 
করো' বলে আশীবাদি করলেন । লজ্জার্ণমূখী উমাও লজ্জায় মাথা 
নত করলেন। উমা নিজগুণে পাঁতর শুধু অনন্ত প্রেম লাভ করেননি, 
তান প্রকৃতপক্ষে পাঁতির অধাঁঙ্গন? হয়ে উঠোছলেন। 

কৃতী, সভ্য ও কর্মকুশল হিমালয় তাঁর পূর্ববাসনামত বিবাহের 
প্রাথামক শুভ কাষাঁদ স-সম্পন্ন করার পর বম্ধ্বান্ধব পাঁরপূর্ণ সম্প্রদান 
সভায় ব্ষবাহন চন্দ্রশেখরের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকাণ্ঠত হয়ে রইলেন । 

এদিকে কৈলাস পর্বতে বরপক্ষের বিবাহের প্রার্থামক কাযাঁদি বিশেষ 
সমারোহের সঙ্গে সম্পাদত হলো । ভ্রিলোকপূজ্য বরের সাজসঙ্জা ও 
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অলঙ্কারসামগ্রী মাতৃকামণ্ডলণী এসে মহাদেবের সামনে রেখে দিলেন । 

মাতৃমশ্ডলীর প্রাত গৌরব দানের জন্য জগদী*্বর বিবাহকালোচিত 
সেই প্রসাধনসামগ্রী একবার হাত 'দয়ে মান্ন স্পর্শ করলেন। তাঁর যে 
[চিরন্তন বেশভূষা ছিল তাই তাঁর আঁভিলাষের অন:রূপ আকার ধারণ করে 
অপূর্ব অলঙ্কারে পাঁরণত হলো । 

বিভতিভূষণের চিরাদ্‌ত ভস্মই হলো অপূর্ব গন্ধানূলেপ । নরকপাল 
হলো 1শরোভ্ষণ। তাঁর পারধেয় গজচর্মের প্রান্তভাগ রোচনারাগে 
রাঁঞ্জত হয়ে পাঁরণত হলো ক্ষৌমবসনে । 

ললাট-আঁস্হর মধ্যে সতত দশীস্তময় ও স্তিমিতপিঙ্গল তারাবাশিষ্ট 
ন্রিলোচনের তৃতীয় নয়নে এমনই 'স্হর 1ন*চলভাবে তাঁর ললাটফলকে 
শোভা পাচ্ছিল যে তা হারতালদ্রবের তিলক বলে মনে হচ্ছিল । 

তিলকের মত কঙ্কনাঁদ আভরণেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। গলায় 
ও বাহুতে যেখানে যেসব বষধর সর্প সর্বদা 'বিজাঁড়ত ছিল সেগুলি 
সেইসব স্হানের অলঙকারে পাঁরণত হলো। কিন্তু তাই বলে তাদের 
ফণাস্হত মাণর শোভা কিছ-মান্র ম্লান হলো না। সেই মাঁণগ্াল 
অলঙগকাররূপী সর্পগ্ীলর মাথায় জবল জবল করে জৰলতে লাগল । 

চন্দ্রশেখরের মস্তকে যে বাল চন্দ্রকলা দিনরান্র সমানভাবে শোভা 
পেত তাতে তৃতীয়া ও চতুথার চন্দ্রলেখার মত কোন কলঙ্ককালমা দেখা 
যেত না। দনের বেলাতেও সেই মস্তবীস্হত চন্দ্রকলা হতে অজ্পাঁবস্তর 
কিরণের ছটা বিচ্ছারত হত। সতরাং চূড়ামাণ বা কোন কৃন্রিম 
শিরোভূষণের কোন প্রয়োজন হলো না। 

আপন যোগশন্তিবলে জগদীশ্বর মহাদেব বিবাহকালোচিত অনুপম 
বেশভৃষা ধারণ করলেন। তিনি এইভাবে স:সজ্জত হলে তাঁর 
অনচর প্রমথগণ তাঁর সামনে একখানি স্ফটিকস্বচ্ছ খড়া এনে ধারণ 
করল এবং মহাদেব তাতে নিজের প্রাতীবম্ব দেখতে লাগলেন । 

তারপর তাঁর বাহন বশালকায় ব্ভরাজকে আনা হলো বিশ্বনাথের 
সামনে । ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত ছিল সেই ব্ষরাজের পৃন্ঠদেশ। বৃরাজ 
বিশ্বনাথের উপর অগাধ ভান্তর জন্য তার বিরাট বপু সও্কুচিত করল । 
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তখন বিশ্বনাথ নান্দকেশবরের বাহুতে ভর দিয়ে বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ 
করলেন। মনে হলো কৈলাসনাথ যেন তাঁর আঁতীপ্রয় অমলধবল 
কৈলাসপর্বতে উঠলেন । 

দেবাদিদেব শঙ্কর যখন 'বিবাহবাসরে যাবার জন্য বৃষপৃচ্ঠে যাত্রা 
করলেন তখন সপ্ত মাতৃকারাও আপন আপন পজ্পকাঁদরথে তাঁর 
অনুগমন করলেন । রথের গাঁতির জন্য তাঁদের কর্ণ ভূষণগন্লি কাঁপতে 
লাগল এবং সেগ্াঁল ঝলমল করতে লাগল । তাঁদের মুখমশ্ডলের 
শনর্মল প্রভায় মনে হলো তাঁরা যেন মুখে কত কুসুমরেণ্‌ মেখেছেন। 
এইভাবে তাঁদের গমনকালে মনে হলো আকাশে বাঁঝ কত পদ্মফুল 
ফ্‌টে বাতাসে কাঁপছে । নীল আকাশ ফল শতদলপূর্ণ নীল 
সরোবরের আকার ধারণ করল । 

সেই কনককান্তি মাতৃমণ্ডলীর 'পছনে শ্বেত নরকপালধারিণী ঘোর 
কৃষ্ণবণা মহাকাল দেবী চলেছেন । তাতে মনে হলো যেন শ্বেতবর্ণের 
বলাকায় পাঁরশোভিত হয়ে সুনীল মেঘমালা ছ্‌টে চলেছে আর তার 
পূরোভাগে হেমকান্তি বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে । 

বিবাহের এই শোভাষান্রার সামনে অগ্রগামণ প্রমথগণ মঙ্গলময় বাদ্য 
বাজাতে বাজাতে চলল । সেই 'দিগন্তাবসারী বাদ্যধবাঁন আকাশচারী 
বিমানসমূহে প্রতিধ্বানত হয়ে দেববৃন্দকে যেন জানাল শঙ্করের বিবাহের 
শোভাযান্রা আরম্ভ হয়েছে । ন্রিলোকনাথের সেবার এই হলো প্রকৃষ্ট 
সময়। 

বিশ্বকমা নিজে ভ্রিলোকপূজ্য শঙ্করের মাথায় ধরার উপয্স্ত একটি 
ছত্র নিমাঁণ করে দিয়েছিলেন । সূ্যদেব সেই ছত্র শঙ্করের মাথার উপর 
ধরলেন । সেই শ্বেতছব্রের ধবল ঝালরের প্রান্তভাগ যখন শিবের 
জটাজদটমাশ্ডিত মস্তকের উপর পত পত করে উড়তে লাগল তখন মনে 
হলো তাঁর মাথার উপর হিমালয় হতে পাঁতত গঙ্গার শ্বেতধারা পাঁতিত 
হচ্ছে। 

গঙ্গা ও ষমদনা আপন আপন নদীরুপ পাঁরহার করে মৃর্তিমত 
রমণীর রূপে এসে বরবেশী শম্ভুকে বাতাস করতে লাগলেন । আজ 


কুমারসম্ভব ১২৩ 
আর তাঁদের সমূদ্রগামিনী শ্বেত ও কৃষ্ণ নদী আকৃতি নেই, তবু তাঁদের 
হস্তধৃত চামরক্ষেপণে মনে হলো সত্য সত্যই যেন গঙ্গাযমূনার হংসমালা 
এসে উড়ে পড়ছে ও নড়ছে চড়ছে। 

ঘৃতাহ্তির দ্বারা যেমন হাঁবভ৫ক হোমানলের মাহাত্ম্য বার্ধত হয় 
তেমাঁন 'জয় হোক” বলে ভ্রিজগতের আঁদ বিধাতা ও শ্রীবংসাঁচহশোভিত 
পুরাণ পুরুষ সাক্ষাৎ 'বষ্ণট এসে শঙ্করের সামনে উপস্হিত হয়ে তাঁর 
মাহাত্ম্য বার্ধত করলেন । 

সেই একই মূর্তি ব্রহ্গা, বিষ, মহেশ্বর- এই তিন ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রকাটিত হন মান্ন। আসলে তাঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কখনো 
হর বিফুর পূর্ববতাঁ, কখনো আবার বিষণ্ণ হরের আঁদভূত, কখনো 
আবার ব্রহ্মা দুজনের পূর্ববর্তী, আবার কখনো হরিহর ব্রঙ্গারও পূর্ব- 
বতর্টরূপে কীর্তত হয়ে থাকেন । সুতরাং এদের মধ্যে বড় ছোট বিচার 
করতে যাওয়া বৃথা । 

ইন্দ্রাদ লোকপালগণ তাঁদের ছন্র চামর এরাবত প্রভীত নজ নিজ 
এ*বর্ষের যা কিছু চিহ্ন তা দূরে রেখে অতাঁব বিনীত বেশে ন্রিলোচনের 
সামনে উপাঁস্হত হলেন এবং শিবের সঙ্গে দর্শন করিয়ে দেবার জন্য 
নন্দীকে বারবার হাত 'দয়ে সঙ্কেত জানাতে লাগলেন । নন্দীও দেব- 
বৃন্দকে দেবাঁদদেবের সঙ্গে পারাঁচত করিয়ে দিলেন। দেবতারাও য্ুক্ত- 
করে দেবাদদেবকে প্রণাম করলেন । 

জগদী*্বর তখন মাথাটি ঈষৎ কাঁম্পত করে কমলযোন রন্গাকে, 
দুএকাঁটি কথা বলে বুকে এবং একটু হেসে সরপাঁতি ইন্দ্রকে সংবার্ধত 
ও আপ্যায়িত করলেন । অন্যান্য দেবতাদের দিকে একবার সস্নেহে 
দস্টিপাত করতেই তাঁরা পরম পরিতুষ্ট হলেন । 

তখন সপ্তার্ধবৃন্দ অগ্রসর হয়ে মহাদেবের উদ্দেশ্যে 'জয়' এই শুভ- 
কামনা ঘোষণা করলেন । মহেম্বর তখন বললেন, এই 'বিবাহযজ্ঞে পূর্ব 
হতেই ত আপনাদের আমি অধযুর পদে বরণ করোছ। 

তখন বিশ্বাবসরপ্রমূখখ পরম বিপুল বাঁণাবাদক গন্ধর্বগণ শম্ভুর 
ন্রিপুর বিজয়াঁদ অবদানের কথা গ্লান করে গাইতে লাগল । এইভাবে 


১২৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


সকলের সঙ্গে রাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি তামসভাবের অতাঁত দেবাঁদদেব 
মহাদেব হমালয় নগরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন । 

শম্ভুর বাহন বৃষভরাজ তার বিশাল বপ্‌ দযালয়ে শৃন্যপথে শম্ভুকে 
বহন করে নিয়ে চলল । তার গলাবিলম্বী ছোট ছোট স্বর্ণঘন্টাগুল 
হতে এক সংখশ্রাব্য রূন্‌ রুনু ধ্ৰানি উঠতে লাগল । তার সদর্ঘ 
শূঙ্গদ্বয়ে কত মেঘ আবদ্ধ হতে লাগল এবং কতক শঙ্গে লেগে রইল । 
মনে হলো বৃষভরাজ কোন নদীতটভূমিতে উৎখাতকোলি করেছিল বলে 
তার শূঙ্গে পঙ্ক লেগে আছে । বৃষভরাজ গমনকালে সেই মেঘখণ্ডশোভিত 
শকদ্বয় মূহমহ্‌ কাঁপাচ্ছিল | 

দ্ুতগামন বৃষভরাজ অবশেষে সেই ওষাঁধপ্রস্হনগরে গিয়ে উপাঁস্হিত 
হলো। সে নগর নগরাজ হিমালয়ের দ্বারা এমনই সরাক্ষিত যে তার 
কোন বিপক্ষ বা শন্রু তার ভ্রিসীমানাতেও পেখছতে পারে না। 
পরিণয়ার্থী ভ্রিলোচন বৃষভপচ্ঠে বসে সেই নগরের ?দকে চাইতে চাইতে 
যাচ্ছিলেন। তা দেখে মনে হলো যেন তাঁর 'পঙ্গল নয়নের দৃষ্টিপাত- 
রূপ স্বর্ণ সূত্রজালের দ্বারা সেই দূরবতর্ণ নগরকে আকর্ষণ করে নিকটে 
টেনে এনেছেন। তা না হলে এত তাড়াতাঁড় তাঁরা পেশছতে পারতেন 
না। 

মহাদেব ত্রিপুরাবজয়কালে নিজের একটা বাণ দিয়ে আকাশের একটা 
পথ গমনাগমনের জন্য 'চাঁহুত করে রেখেছিলেন । সেই পথেই তিনি 
টলাফেরা করতেন। আজও ন্রিপুরার সেই পথে গিয়ে ওষাঁধপ্রস্হ 
নগরের উপকণ্ঠে অবতরণ করলেন। পুরবাসীগণ নবমেঘসদ্‌শ নীল- 
কণ্ঠকে দেখে কৌতৃহল নিবৃত্ত করল। 

ভাবাঁ জামাতা ব্রিলোকনাথ মহাদেব এসেছেন শুনে নগাধিরাজ 
হিমালয় তাড়াতাঁড় আনন্দাতিশয্যে উৎফল্ল হয়ে জামাতাকে অভ্যর্থনা 
সাঁজজত হয়ে গজপৃজ্ঠে তাঁর অনুগমন করলেন । তা দেখে মনে হলো 
ফ:্পকুসদমিত বৃক্ষরাজিসহ হিমালয়ের দিতম্বদেশটা এ শোভাষান্রারূপে 
অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে। | 


কমারপন্তব ১২ 


ওষাধপ্রস্হ নগরের বিশাল তোরণদ্বারের অর্গল উন্মোচিত হলো । 
দুদক হতে দ্যাট দল-_একাঁদকে শিবানুগামী দেবদল আর একাঁদকে 
নগেন্দ্রান্গামী নগদল এসে পরস্পর সম্মুখীন হলো। উভয় দলের 
ঘনঘটার শব্দ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তিত হলো । মনে হলো দুঁদিক হতে 
দুটি প্রবল জলধারা একই সেতু ভগ্ন করে উভয়ে উভয়ের 'দিকে অগ্রসর 
হয়ে সমূচ্ছৰাসে সাম্মালত হয়েছে। 

ন্রিলোকপূজ্য জগদী*বর শঙ্কর যখন নগরাজকে প্রণাম করলেন, তখন 
হিমালয় জানতে পারেনান যে 'ভ্রলোকপূজ্য মহে*্বরের মাহাত্মপ্রভাবে 
তাঁর মাথা দূর হতেই আনত হয়েছিল । কিন্তু তান তখন তা বুঝতে 
পারেনান। 

ওষাঁধপ্রস্হনগরের রাজপথে এত পজ্পবর্ষণ করা হয়োছিল যে তাতে 
চলতে গিয়ে হাটি পর্যন্ত নমগন হয়ে যাঁচ্ছল। জামাতার শুৃভাগমনে 
অপাঁরসীম আনন্দের আবেগে ও আঁতশষ্যে তাঁর চোখমুখ এক অপূর্ব 
প্রফূল্পতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নগরাজের। তিনি তাড়াতাঁড় 
সকলের আগে জামাতার সামনে উপাঁস্হত হলেন এবং কুসুমাস্তীর্ণ 
নগরপথ দিয়ে তাঁকে সমাদ্ধিপূর্ণ মন্দিরে নয়ে গেলেন। 

তখন জগদীশ্বর শঙ্করকে দর্শন করার জন্য পূর্ব হতেই অত্যন্ত 
সমুৎসদক পুরবাসীরা সবাই হাতের কাজ ফেলে প্রাসাদশীর্ষে ছুটে 
গেল। তাদের মধ্যে তাড়াহুড়ো ও হট্টগোল বেধে গেল। 

সুবধামত স্হানে সবাণ্রে পৌঁছবার জন্য কোন সুন্দরী এতই 
তাড়াতাঁড় ছ্‌টলেন যে তাঁর কবরীর বন্ধন উন্মুন্ত হলো ও তা হতে 
ফলের মালা খসে পড়ল । কিন্তু উপায় নেই। তান 'শাথল কেশপাশ 
একহাতে ধরে ছুটে চলেছেন । তা যে বাঁধতে হবে সে খেয়ালও তাদের 
ছল না। 

কোন কামিনীর চরণে প্রসাধনকারণী আলতা পরাচ্ছিল। কিন্তু 
শোভাযাত্রার কলরব শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসাধকার হাত হতে পা ছিনিয়ে 
শনয়ে সেই কামনী এক ছুটে জানালার পাশে গিয়ে উপস্হিত হলো। 
ফলে মেঝের উপর বাতায়ন পযন্ত এক পায়ের আলতার দাগ পড়ে গেল। 


১২৬ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


যাঁদও রমণপদের বাম চোখেই প্রথমে অঞ্জন বা কাজল পরাতে হয়, 
িন্তু তাড়াতাঁড়তে কোন সুন্দরী ডান চোখে কাজল দিয়ে কঙ্জল- 
শলাকাটি হাতে করেই ছুটে গেল। বাম চোখে আর কাজল দেওয়া 
হলো না। ফলে তার একটি চোখ সকজ্জল বা কালো আর একাঁট চোখ 
অকজ্জল বা সাদা রয়ে গেল। 

অন্য এক সুন্দরী শোভাষান্রা দেখার জন্য গবাক্ষের দিকে তাকিয়েই 
ছুটে গেল। তাড়াতাঁড় করে যেতে গিয়ে তার নিতম্ব হতে বসন খসে 
গেল আর সে হাত 'দিয়ে কোমর হতে খসে পড়া বসন ধরেই ছুটে গেল। 
তখন তার হাতের অলঙ্কারের প্রভায় তার নাঁভিগহ্বরটি ভরে গেল । 

কোন সন্দরী বসে চন্দ্রহার গাঁথাছিল। অর্ধেক গাঁথা হতেই শোভা- 
যান্রা দেখার জন্য ছুটে গেল। তাড়াহুড়ো করে যাওয়ায় গাঁতিস্থলনে 
অর্ধগ্রাথত চন্দ্রহারের মাণগ্াল ঝরে পড়ল। শুধু তার আঙ্গ;লের 
মধ্যে হারের সতাগাছাটি রয়ে গেল। 

সেকালে সুরকামনীরা সুরাপান করত । গবাক্ষগ্যাল সেই পর- 
সুন্দরীদের আসবগন্ধমধুর মুখ পরম্পরায় ভরে থাকত । তাদের ভ্রমর- 
সদ্‌শ ঘনচণ্চল নয়নের সংযোগে মনে হত সেই সব বাতায়নরাজ যেন 
শতদলরাজতে অলঙ্কৃত হয়েছে । 

দেখতে দেখতে চন্দ্রশেখর অসংখ্য পতাকাশোভিত ও তোরণরাজ- 
বরাঁজত রাজপথে এসে পড়লেন । সেই দিনের বেলাতেও তাঁর ললাট- 
চন্দ্র ীবমল জ্যোৎস্নায় অমলধবল স:সাঁজ্জত প্রাসাদশনর্ষগলির দণ্যাতি 
দ্বিগ্ণ:বেড়ে গেল। 

পরসন্দরীগণ সেই অনন্যমনোহর ও অপূর্বদর্শন বিবাহের বেশ- 
ভূষায় সাঁজজত মহেশ্বরকে এমনই 'নার্নমেষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল যে 
সে.নয়নে একমান্ন তান ছাড়া আর কিছুই প্রাতভাত হলো না। মনে 
হলো তাদের অন্যান্য সকল হীন্দ্রয় শুধু চক্ষতে প্রীবষ্ট হয়ে একমনে 
সেই-অবাঙমানসগোচর চিরস.ন্দরকে দেখতে লাগল । 

এইভাবে দেখার পর সেই সান্দরী কাঁমনীরা বলাবাঁল করতে লাগল, 
কোমলাঙ্গী অপণাঁ যে কঠোর ও দুঃসাধ্য তপস্যা করোছিল তা আজ 
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সার্থক হয়েছে । এমন অপরূপ বরের দাসীত্ব করতে পেলেও জাঁবন 
সার্থক হয়। এমন নয়নমনোহর বরের অঙ্কশয্যায় যে অধিরোহণ করবে 
তার কত সৌভাগ্য ! 

এই বরকন্যা-দুই-ই অতুলনীয় । এমন মনোহরকান্তি উমা- 
মহে*বরকে প্রজাপাঁত যাঁদ পাঁরণয়সূন্রে আবম্ধ না করতেন তাহলে এই 
দ্পাঁতকে বিধাতা যে অনন্যসাধারণ রূপ সৃষ্টি করেছেন তা একেবারেই 
নিরর্থক হত। 

এই শঙ্কর তাঁর ক্লোধাঁণ্নতে মদনকে দগ্ধ করোছলেন- একথা ঠিক 
নয়। এমন যার অপরূপ রূপ তাঁর দ্বারা এমন নিষ্ঠুর কর্ম সম্ভব নয়। 
মনে হয়, এই অপূর্ব কান্তি নভ্রলোকমোহন দেবাঁদদেবকে দেখে নিজের 
সৌন্দর্য খর্ব হলো মনে করে কন্দর্প লজ্জায় নিজেই নিজেরদেহ অস্নিতে 
বিসর্জন 'দিয়েছলেন । 

1হমালয় তাঁর অপার সামর্থ্য ও শান্তবলে ধাঁরন্রীকে ধারণ করে 
আছেন বলে তাঁর মস্তক সর্বদাই গবেন্নিত। তার উপর তান এই 
জগদস*বর শঙ্করের সঙ্গে জামাতৃ সম্বন্ধ স্হাপন করে সেই সবেশ্লিত 
মস্তককে সবাপেক্ষা উন্নত করলেন । তাঁর উচ্চতর মস্তক সম্বন্ধগূণে 
উচ্চতম হলো । 

ওষাঁধপ্রস্হ নগরের পুরকামিনীদের মুখে এসব কথা শুনতে শুনতে 
ন্ললোচন ক্মে গিয়ে হিমালয় সদনে উপাস্হিত হলেন ৷ চারাঁদকের 
গবাক্ষজাল হতে অর্জাল অঞ্জাল লাজবৃন্টি হচ্ছিল। তা আবার জনতার 
বাহাস্হিত কেয়রঘর্ষণে চর্ণাবূর্ণ হয়ে ছাড়িয়ে পড়তে লাগল । 

[হিমালয়ভবনে শিব উপস্হিত হওয়ামান্র বিষণ এসে হাত বাঁড়য়ে 
দিলেন এবং সেই হাতে ভর 'দয়ে মহেম্বর তাঁর শ্বেতকায় ব্ষভরাজ 
হতে অবতরণ করলেন । মনে হলো শরতের জলহনীন ধবল মেঘ হতেন 
সূর্যদেব যেন সরে যাচ্ছেন । কমলাসন ব্রহ্মা আগে আগে চললেন । 
শঙ্কর তাঁর পিছু পিছ? গিয়ে হিমালয় ভবনের এক কক্ষে প্রবেশ 
করলেন। 

ইন্দ্রাদ দেবগণ, সপ্তার্যগণ ও মহার্ধগণ যথাক্রমে শঙ্করের অনুগগমন 
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করলেন। ভূতনাথের অন:চরবৃন্দও তাঁর পিছন পিছন চললেন । সকলেই 
প্রাসাদে গিয়ে উপস্হিত হলেন। তা দেখে মনে হলো কোন একটা 
অব্যর্থ কার্ধীসাদ্ধর অনুকূল কারণগাঁল একন্র সমবেত হয়েছে। 

সেই কক্ষমধ্যে আসন পাঁরগ্রহ করার পর শশুর হিমালয়ের দ্বারা 
আনীত রত্র, অধ্রোদক, মধ্মাশ্রত দাঁধ প্রভাত মধুপর্ক দ্বব্যাঁদ এবং 
নৃতন দট ক্ষৌমবসন-__সমস্তই মন্ত্র উচ্চারণ করে গ্রন্ধণ করলেন। 

অন্তঃপূর রক্ষকগণ আতি 1বনীতভাবে ক্ষৌমবস্বধারী মহেশ্বরকে 
বধূ উমার কাছে নিয়ে গেল। নবোদিত চন্দ্রকিরণস্পর্শে উত্তাল ফেন- 
মালাশোভিত সম.দ্রু ষেন শান্ত বেলাভূমির প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে এল। 

জশবলোক যেমন শরতের সমাগমে পরম শোভমান হয়ে ওঠে, শরৎ- 
চন্দ্রের বিপুল জ্যোৎস্নারাশতে কুম.দরাজি বকশিত হয় এবং বর্ধণভারে 
নদীর জলরাশ স্ফাটকের মত স্বচ্ছ হয় তেমান কুমারী উমার সঙ্গে 
1মালত হওয়ায় মহেশ্বরের চক্ষ: কুম:দের মত বিকাশিত এবং শারদ-নদীর 
মত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়েছিল । 

সেই কক্ষে বর ও বধু পরস্পরের দর্শন লালসায় অধীর হয়ে উঠলেও 
সহসা চারচক্ষুর মলন হতেই দুজনেই চমকে উঠলেন । উমা মহেশবরের 
নেত্রাবলী লঙ্জাবশতঃ বড়ই সঙ্কোচ অনুভব করতে লাগল । 

কচি পল্পবের মত আরন্ত আঙ্গুলের শোভায় ভরা উমার হাতখানি 
হিমালয় তুলে ধরলেন এবং অম্টমূর্ত মহেশ্বর তা গ্রহণ করলেন। 
উমার সেই আতাম্্ করাঁকশলয় দেখে মনে হচ্ছিল 'ন্রলোচনের ভয়ে ভত 
হয়ে কন্দর্প যেন একদিন উমার দেহের রূপসাগরে লযাকয়ে ছিলেন এবং 
আজ এতকাল পরে সেই লূক্কায়ত মদনের প্রথম আলোকিত অগ্কুর 
মহে*্বর উমাকরব্রমে গ্রহণ করলেন । 

এই মিলনকালে উমার সর্বশরীর রোমাণ্িত হয়ে উঠল এবং 
পুরুষোত্তম মহে*বরের আঙ্গলগ্যলিও ঘমন্তি হয়ে উঠল। এই মিলন- 
মুহূর্তে কামদেব যেন তাঁর অখন্ড প্রভাব সমানভাবে বিভন্ত করে দিলেন 
নবদম্পাতির মধ্যে । 

অন্য কোন ববাহবাসরে এই উম্মামহে্বর উপাঁস্হিত থাকলে বরবধূর 
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শোভার অন্ত থাকে না, এমনই তাঁদের মাহাত্্য। আর আজ সেই উমা- 
মহেশবর স্বয়ং তাদের বিবাহের জন্য মিলিত হয়েছেন। তাঁদের শোভা 
বর্ণনার অতীত । 

পরস্পরসংলণ্ন দনরান্র যেমন জ্যোতিত্মান মেরুপরবতকে প্রদাক্ষিণ 
করে তেমান পরস্পরসংয্ন্ত নবদম্পাঁতও প্রজ্জবালত শিখাসম্পন্ন 
হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করে শোভা পেতে লাগলেন । 

উমামহেশ্বর দুজনে দুজনের সংস্পর্শে আনন্দে এমনই তন্ন্লালস 
হয়ে পড়াছলেন যে নিমীলিত হয়ে আসাছল তাঁদের চক্ষম। হিমালয়ের 
কুলপুরোহিত বরবধূকে তিনবার বৈবাহিক আঁ্নকে প্রদক্ষিণ কাঁরয়ে 
সেই আগ্নতে উমাকে দিয়ে লাজ বা খৈ বিসর্জন দেওয়ালেন। 

পৃজনীয় পুরোহিতের আদেশ অনুসারে উমা সেই লাজধূমের 
অঞ্জাল মুখে দতে লাগলেন । সেই ধূমাঁশখায় উমার গণ্ডস্হল আচ্ছন্ন 
হয়ে গেল। মনে হলো, সেই ধূম মুহূর্তকালের জন্য তাঁর কর্ণের 
অবতংসস্বরূপ কমলের স্হান অধিকার করল । 

সেই আচার-ধূমের গ্রহণে উমার অমল গণডস্হল আরন্ত হয়ে উঠল । 
নয়নের কৃষ্ণ অঞ্জনরাগ ঈষৎ উচ্ছবাসত হয়ে উঠল, কর্ণের যবাগকুরের 
অবতংস ম্লান হয়ে পড়ল আতিশয় । 

ব্রাহ্মণ পরোহত বধু উমাকে বললেন, বংসে, আজ তোমার বিবাহে 
এই হতাশন কর্ম্রম্টা অথাৎ সাক্ষী হলেন। ভুমি আজ হতে 'নার্বকার 
চিত্তে তোমার স্বামী শিবের সঙ্গে ধমচিরণ করবে । আজ হতে তুমি এ'র 
সহধর্মচারণন হলে । 

মহেশ্বরপত্নী উমা যেন অপাঙ্গ পধন্ত কর্ণদ্বয় প্রসারিত করে 
পুরোহিতের সেই বচনসুধা পান করলেন । গ্রীচ্মের প্রথরতাপে পাঁরতণ্ত 
পাঁথবী যেন বষার প্রথম জলধারা আকণ্ঠ গ্রহণ করে সুশীতল হয়ে 
উঠল । 

দ্বামী শঙ্কর এবার উমাকে বললেন, “এ ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করো'__ 
গৌরী কোনমতে মুখখানি উচু করে লজ্জাজাঁড়িত কণ্ঠে ও বিনম্রবচনে 
আতকম্টে বললেন, দেখোঁছ। 

কালিদাস-_-৯ 
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প্রবীণ পুরোহিত এইভাবে তাঁদের বিবাহকার্ধ সংসম্প্ করলেন। 
জগতের মাতাপিতাস্হানীয় সেই উমামহেশবর সবাগ্রে কমলাসন পিতামহ 
ব্ন্মাকে প্রণাম করলেন । 

প্রণাম করলে পিতামহ ব্লন্গা জগল্মাতাকে “আয়ঃজ্মতা, বীরপ্রসবিনী 
হও+ বলে আশাবাদ করলেন। কিন্তু ব্রহ্মা অনন্ত বাঙ্ময়ের অপার 
জলাবিন্দূর্প হয়েও অন্টমার্ত শঙ্করকে কি বলে আশাীবদি করবেন 
ভেবে ক্ষণকাল স্তিমিতচিন্তে চিন্তা করলেন । এই 'বিশ্বর্রন্ষা্ড যাঁর 
বিভাঁতির কণামান্র, সেই দেবোত্তমের অনুরূপ আশাবাদ কি সহজ কথা £ 

তারপর সেই নবদম্পাঁত স:সাঁজ্জত চতুজ্কোণ বেদীর উপর স্ববর্ণ 
আসনে উপাঁবষ্ট হলেন। এরপর লোকাচারমূলক পরমস্পৃহনীয় আর্দ্র 
অক্ষত দবা প্রভাতির কর্ণ প্রসন্ন হৃদয়ে উপভোগ করলেন। 

পদ্মালয়া লক্ষ্মী এসে সেই নবদম্পাঁতির মস্তকে পদ্মের ছন্র ধারণ 
করলেন । সেই ছত্রের প্রান্তাঁস্হত উৎপলদলে জলাবন্দুগুলি দুলে দুলে 
মূস্তার ঝালরের মত শোভা পেতে লাগল । সরল ও সম্দীর্ঘ মূণালের 
দণ্ডে সেই কমলময় ছন্র এক আঁতি অপূর্ব শ্ত্রী ধারণ করল । 

বাগদেবতা সরস্বতী এসে 'দ্বাবধ শব্দজালপূর্ণ ভাষায় সেই 
দম্পাঁতকে স্তব করতে লাগলেন । জগদ্বরেণ্য শঙ্করের স্তব প্রকৃতি- 
প্রত্যয় বিভাগশদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় শঙ্করীর আতিকোমল সংখশ্রাব্য 
প্রাকৃত ভাষায় রাঁচত হয়েছিল। 

অগ্সরারা নবদম্পাঁতর সামনে অপূর্ব হাবভাব ও অক্গভাঙ্গর সঙ্গে 
জগতের আদিতম এক নাটক আঁভনয় করে দেখাল । নটরাজ শব-শবানী 
একমোগে সেই আদম নাটক দর্শন করলেন। সেই নাটকের আঁভনয় 
সবাংশে সেই দম্পাঁতর দর্শনের উপয্স্তই হয়োছল। যেখানে যে রসে 
যে বৃত্তি, যে রাগের অবতারণার নিয়ম, ঠিক সেই রস, সেই বৃত্তি ও সেই 
রাগের অবতারণা করে অভিনয়াঁটকে সংস্ত; করে তোলা হলো । যথানয়মে 
ভিন্ন ভিন্ন বাত্ত, শৃঙ্গারে কৌশিকী, বারে সাত্বতী প্রভাতি বাঁত্ত সেই 
সেই রসে অন্দকূলভাবে প্রষ্ন্ত হলো। উমামহেম্বর ক্ষণকাল সেই 
উপাদেয় আভনয় দর্শন করে পরম আনন্দ উপভোগ করলেন । 
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সেই আঁভনয় দর্শনে মহেম্বরের চিত্ত আনন্দে পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠলে 
উপযুত্ত সুযোগ বুঝে ইন্দ্রাদী দেবগণ করজোড়ে বিনঈতভাবে নিবেদন 
করলেন, বাঁধ তৃতীয় নেত্রানলে ভস্মীভূত কন্দর্পকে যাঁদ 'ন্রলোচন 
শাপম্যন্ত করে পৃর্বদেহ পুনরায় দান করেন, তাহলে এই 'মিলনকালে 
পঞ্টানন কন্দর্প এসে নবদম্পাঁতকে সেবা করতে পারেন । 

ইন্দ্রাদর প্রার্থনায় 'ন্রিলোচন আর 'দ্বিরান্ত করলেন না। কারণ তাঁর 
সে রাগ পড়ে গেছে। অন্য রাগের আবিভাবে 'বিষমাক্ষ এখন প্রসম্নাক্ষ 
হয়েছেন। পণশর কন্দর্প এখন যত ইচ্ছা তাঁকে বাণ মারতে পারেন 
বলে তান দেবতাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন । 

তারপর দেবতাদের বিদায় 'দয়ে চন্দ্রশেখর হিমালয়নান্দনী উমার 
হাত ধরে বাসরঘরে গমন করলেন। স্বর্ণ পূর্ণকুম্ভে তার দ্বারদেশ 
সুসাঁজ্জত এবং নানাপ্রকার কুস্‌মাদ ও আলিম্পনাদ দ্বারা সেই গৃহ 
পাঁরশোভিত ছিল । ভূঁমিতলে স্হাণ্ডলে বরবধূর শয্যা বিরচিত হয়েছে। 
শঙ্করীকে নিয়ে শঙ্কর সেখানে প্রবেশ করলেন । 

আঁচরাঁববাহজানিত মনোহর লঙ্জাভূষণে গোর এতই 'বিতাঁড়ত ও 
শোভান্বিত হয়ে পড়লেন যে সেই আনতবদনার মূখখাঁন আর একবার 
দেখার জন্য যতই উচু করতে যান, গোরীর মূখ ততই নিচু হয়ে যায়। 
মুখে কোন কথা বলেন না। শয্যাসহচরীদের বিশেষ জিদে অস্পজ্ট 
ভাষায় দূ একটা কথার জব'ব দেন। শম্ভু তখন কৌতুক করার জন্য 
তাঁর সহচর ভূতপ্রেতদের ইশারা করে নাচতে বললে তারা কিম্ভূত 
কিমাকার ম.খভাঙ্গ করে নাচতে লাগলে তা দেখে উমা আর হাঁসি চেপে 
রাখতে পারলেন না । 


অঠুম সর্গ 
পাণীপাীড়নোৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর পাঁরবর্তন দেখা দিল উমার 
চেহারার মধ্যে । 'তাঁন আর এখন পর্ণ ভক্ষণরতা তাপসী নন, নবপার- 


গীতা বধূ । বহ্বাঁঞ্ঘত বহদতপস্যালব্ধ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে মালত 
হওয়ার ফলে উমার আপাদমস্তক সমস্ত কলেবর বসন্তোৎফল্ল লাতকার 
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মত বিকশিত ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । নবপাঁরণীতা ও 
প্র্ণয়নীর সেই মনোরম অবস্হাদর্শনে কত নূতন নূতন ভাব জাগল 
চন্দ্রশৈখরের চিন্তে । 

শঙ্কর কথা বলতে চাইলেও কোন কথা বলেন না উমা । আঁচিল ধরে 
টানলেও 'তনি তা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যান। শধ্যায় গিয়ে তনি পাশ 
ণফরে শুয়ে থাকেন। এই সব প্রাতিকূলতায় অনুক্‌ল বল্পভ চন্দ্রশেখর 
পরম তপ্ত পান। ৰ 

একাদিন কৌতৃহলবশতঃ শঙ্কর ঘঃমের ভান করে চোখ বুজো বানায় 
পড়ে রইলেন । পার্বতী এসে ঘুমটা কত গভীর তা দেখার জন্য স্বামীর 
মুখের দিকে তাঁকয়ে রইলেন । তখন ন্রিলোচনের তিনাঁট চোখই খুলে 
গেল এবং তান মৃদ্‌ হাসতে লাগলেন । হরের চোখে হরাপ্রয়া গোঁরীর 
চোখ পড়তেই গোরীর মনে হলো হঠাৎ যেন চোখে বিদ্যুতের ঝলক 
লাগল । তান সঙ্গে সঙ্গে নয়ন ম্াদ্রুত করে ফেললেন । 
উমার নাঁভদেশে করসণ্ঠালন করতে থাকেন, উমার সবঙ্গি কম্পিত হতে 
থাকে । স্বামীর হাত চেপে ধরে সে যাত্রা রক্ষা পেতে চান। কিন্তু তার 
আগেই হৃদয়ের মিলনোচ্ছবাসের জন্য আপনিই খুলে যায় সে নীবিবন্ধন । 

“সাঁখ, যখন লোকজন থাকবে না, তখন শঙ্করকে এইভাবে সেবা 
করবে । এই বলে সহচরীর। কত শিখিয়ে দেয় উমাকে। কিল্তু শঙ্কর 
তাঁর সামনে এলেই ভয়ে ত্রাসে ও লজ্জায় সখাঁদের সব উপদেশের কথা 
ভুলে যান উমা । 

পার্ব তার এই স্তব্ধনীরব ভাবটা কাটাবার জন্য শম্ভু তাঁকে নানা 
কথা জিজ্ঞাসা করতেন । তব্দ কোন কথা বলতেন না লজ্জারুণমূখী উমা । 
শুধন স্বামীর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হাঁ বা না বলে জবাব দিতেন । 

শঙ্কর যখন নিজনে উমার পাঁরধানের বসনখানি টেনে কেড়ে 
নিতেন, উমা তখন ভ্রিলোচনের দুটি চোখে হাত দিয়ে চেপে 
ধরতেন। উমা ভাবতেন, শঙ্কর তাঁর এই নগ্ন অবস্হা দেখতে 
পাবেন না। পকল্তু ন্লিলোচনের ললাটনেত্রাট ঢাকা পড়ত না। সে চোখাঁট 
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উমার দিকে চেয়ে থাকত আর এইভাবে উমার আত্মরক্ষার সকল চেষ্টা 
ব্র্থ হত। তান তখন নিরুপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিতেন । 

নববধূর এই সব হাবভাব জগদন*বর শঙ্করের আভলাষ পূরণের 
যতই পাঁরপন্হী হোক না কেন, তাঁর তা ভাল লাগত। প্রণয়াকুল 
শিবের কার্য সাধনে পার্ব তীর এই সব প্রাতিকুলতা ও বাধাদান শিব পছন্দ 
করতেন। চুম্বনপরাঙ্মুখী পার্বতী স্বামীর চুম্বনের কোন প্রাতদান 
দিতেন না অথবা স্বামীর গাট়ানাবড় আলঙ্গনকালেও পাষাণ প্রাতমার 
মত নিশ্চেম্ট থাকতেন । পার্বতীর এই মধুর অপ্রগলভ প্রকাতি মিলন- 
কালে সহায়তা না করলেও শঙ্কর এই সব ব্যাপারই উপভোগ করতেন। 

নববধূ উমা আসলে মিলনকালে কোন আতিশয্য বা বাড়াবাঁড় পছন্দ 
করতেন না। কিন্তু অধরক্ষতবার্জত চুম্বন ও নখাঁচহহশীন নখাঁদর 
অত্যাচার স্বামী যখন একটু সদয়ভাবে করতেন তখন উমা কোন বাধা 
দিতেন না। শঙ্কর প্রচণ্ড বকমের কোন বাড়াবাঁড় করতে গেলে বাধা 
দিতেন উমা । 

বরবধূর রাঁত্রকালের বৃত্তান্ত জানার জন্য সখীরা যখন প্রশ্নবাণে 
পার্বতীকে জর্জীরত করে তুলত তখন লজ্জায্যস্তা উমা সখাঁদের নিরাশ 
করতেন না। বরং তা সব বলার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। 

নিভৃতে নির্জনে প্রিয়তম পাঁতদেবতার অত্যাচারের চিহ, নখদজ্ত 
প্রভৃতির ক্ষত দেখার জন্য পার্বত যখন দর্পণের সামনে বসতেন তখন 
শঙ্কর নিঃশব্দ পদসণ্ঠারে পার্বতীর পিঠের দিকে গিয়ে বসে থাকতেন । 
িন্তু উমা নিজের মুখ দেখার জন্য সেই দর্পণের দিকে তাকাতেই তাতে 
শঙ্করের প্রাতাবিদ্ব দেখতে পেতেন । অমান লজ্জায় মূষড়ে পড়ে কত 
কি করতেন । 
স্বামী নীলকন্ঠের কত আদাঁরণী হয়েছে । তা দেখে আনন্দের সীমা 
থাকত না মেনকার। নবাঁববাহতা কন্যা পাঁতর প্রিয় হতে পেরেছে 
জানতে পেরে সব মাতাই স্বাঁ্তর নিঃ*বাস ফেলে বাঁচেন। 

(িছুকালের মধ্যেই নবপাঁরণীতা পার্বতীকে নিজদেশে নিয়ে এলেন 
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শঙ্কর। কামদেব মদনের উপভোগক্ষম নূতন রাজ্যে প্রবেশ করে 
পারতগও প্রণয় ও স:রতষ্টিয়ার ব্যাপারে স্বামীর প্রাতকূলতা ছেড়ে 
দিলেন । তাঁর সব আপত্তি লোপ পেল হ্রমে ক্লুমে । 

আ'লঙ্গনে প্রত্যাঁলঙ্গনদানে, চুম্বনকালে মূখের অপরাঁবর্তনে অর্থাৎ 
মুখাঁট সাঁরয়ে না নিয়ে ও রশনাদামের অপহরণে স্বামীকে বাধা না 'দিয়ে 
পাব তী সব কিছু মেনে নিতেন বলে শঙ্করের প্রীতির আর শেষ 
রইল না। 

কিছুদিনের মধ্যে নবদম্পাঁতর প্রথম দর্শনসঞ্জাত হৃদয়ের প্রাীতিভাব 
ক্রমে পারণত হলো প্রগাঢ় অনুরাগে । পারস্পাঁরক কটাক্ষবিক্ষেপের 
মধ্য দিয়ে তিরোহত হলো সব প্রাতিকূল ভাব। উভয়ে উভয়কে দেখার 
জন্য ও আলাপ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এক নিমেষের জন্য 
একজন চোখের আড়াল হলে অন্য জন চোখে অন্ধকার দেখতেন । 

আঁভলাষের অনুরূপ অথবা তার থেকেও বেশী মনোহর পাঁত 
পেয়ে বধু উমারও অনুরাগ যতটা বাদ্ধ পেয়োছল বা শঙ্করের হদয়েও 
উমার প্রাত ততখাঁন বা তার থেকে বেশী প্রবল হয়ে উঠেছিল। 
জাহবী যত একে বেঁকে যে পথেই যান না কেন, তাঁর লক্ষ্য যেমন শুধু 
সমুদ্রের দকে, তেমাঁন সমূদ্ুও জাহুবীর প্রথম প্রবাহোচ্ছৰাস আস্বাদন 
করে কৃতার্থ হবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে৷ 

একান্ত নিনে জগদীশ্বর শঙ্করের কাছে পার্বতন রাঁতমান্দরের 
করণকারণ ও রাতিষ্রিয়া সম্বন্ধে যাবতঈয় শিক্ষণীয় বিষয় সব শিক্ষা 
করোছলেন। আর সেই সব ক্ষার প্রাতদানরূপে শিষ্যা পার্বতনও 
যুবতীদের কামকলায় নৈপুণ্য কতখাঁন তা শাখয়ে দিয়েছিলেন । 
এইভাবে তিনি গ্দরদদাক্ষিণা সুদে আসলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 

আত্মানুরুপ্িণী প্রণাঁয়নী লাভ করে মহাদেবের অসাহফ্তা আতিশয় 
বৃদ্ধি পেয়োছল। উমা বেদনাকম্পত হাতে মহাদেবকে িছক্ষণের 
জন্য নিবারিত করে নিজের মস্ত ও দশনক্ষত অধরপল্লবের জবালা-_ 
স্বামীর ললাটচন্দের সুশীতল কিরণে মাঝে মাঝে.জাড়য়ে নিতেন। 

চুদ্বঘনকালে সহাদদেবের ললাটনেত্রও দেবার অলকনাহিত গন্ধচূর্ণে 


কুমারসম্ভব ১৩৫ 


যখন উপহত হত তখন িকচকমল গন্ধপূর্ণ উমার মুখের বাতাসের 
দারা হরচক্ষুর আবিলতা দূর হয়ে যেত। অথাৎ উমা ফ7ৎকার 'দয়ে 
হরনয়নের চূর্ণ ধূলি সব উীঁড়য়ে দিতেন । (মহাদেবের ললাটনেত্রের 
উপর উমার কুন্তলচূর্ণের পতন 'বিপরাঁত বাঁতা্য়া সচিত করে। ) 

এইভাবে মহাদেব পূর্বদশ্ধ ও ভস্মীভূত মদনকে পুনরুজ্জীবত 
করে উমার সঙ্গে হীন্দ্রয়সুখ উপভোগ করতে করতে হিমালয়ভবনে এক- 
মাসকাল বাস করলেন । 

শঙ্কর এবার নিজের দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে হিমালয়ের 
অন্মাত নিয়ে অপ্রতিহতগাঁত বাহন বৃষভরাজের পৃজ্ঠে উমাকে নিয়ে 
আরোহণ করলেন। তাঁর বাহনের উপর চড়ে প্রাকীতিক সৌন্দর্যের 
লীলাভূমি হিমালয়ের এখানে সেখানে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন । 
এীদকে পর্বতরাজ 'হমালয়ও কন্যার বিরহে আঁতশয় কাতর হয়ে 
পড়লেন । 

পবনের মত দ্ুতগাঁতি বাহনের উপর চড়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই দেব- 
দম্পাঁত মেরুপর্বতে গিয়ে উপাস্হিত হলেন । ভ্রমণকালে শঙ্কর বৃষপৃচ্ঠে 
পীনস্তনন পার্বতনকে তাঁর সামনে বসিয়ে নিজে তাঁর পিছনে বসে- 
ছিলেন। স্বর্ণাশখর মেরুপর্বতে স্বর্ণপল্পবে 'বিরাচত সুখশব্যায় 
নক্কীড়াঁনপুণ শঙ্কর উমার সঙ্গে রান্রধাপন করতেন । 

নানারকম রাঁতক্কীড়ায় বিমূগ্ধ ও পার্বতীর বদনকমলের গন্ধসেবী 
ভূঙ্গের মত শঙ্কর মন্দারপর্বতের নিতম্বদেশে নানা উপভোগ্যস্হানে 
কিছুকাল বাস করলেন । সেই পর্বত নিতম্বের ?শলাগ্বীলতে তখনো 
পদ্মনাভ বিষুর হস্তধৃত বলয়ের চিহ্ন বর্তমান ছিল। এ পর্বতকে 
মন্হনদণ্ড "হিসাবে ব্যবহার করে সমযদ্রমন্হন হয়েছিল এবং তাতে বিষ্কুও 
যোগদান করোছিলেন। অচিরোদ্‌গত অমৃতের শীকরসংস্পর্শে পর্বতের 
মধ্যভাগ সুশীতল হয়ে গিয়োছিল। আজও তা তেমনিই সুশীতিল 
আছে। হরপার্বতী সেই রমণীয় ও শ্রমক্রেশহারা পার্বত্য অণ্টলে মনের 
সুখে কিছাাদন যাপন করলেন । 

যক্ষপাঁত কুবেরের অনন্ত সৌন্দর্যপূর্ণ কৈলাসপর্বতে উমা-মহেম্বর 


১৩৬ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


যখন বাস করছিলেন তখনকার একাঁটি ঘটনায় তাঁদের এই কৈলাসবাস 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তাঁদের মনে । কোন এক জ্যোৎস্নারাতে পর্ব তের 
ধশখরদেশে তাঁরা যখন নির্মেঘ নির্মল চাঁদের আলোয় বসে কথাবাতা 
বলাছলেন, তখন সহসা রাবণ সেই পর্বতের পাদদেশে এক প্রবল পদাঘাত 
করায় সমগ্র পর্বতটা কেপে ওঠে । উমা তখন ভয় পেয়ে গিয়ে ছুটে 
এসে তাঁর মণালভূজ 'দিয়ে নীলকণ্ঠকে জাঁড়য়ে ধরেন । উমা নিজে থেকে 
স্বামীকে এইভাবে দুবাহ "দিয়ে জীড়য়ে ধরায় স্বয়ংগ্রহাশ্লেষ সখের 
সমাগমে পুলকিত হয়ে উঠলেন শঙ্কর। তাঁর মনে হলো বিমল 
চন্দ্রালোক বিমলতর হয়ে উঠেছে যেন। 

শঙ্কর যখন শঙ্করীকে নিয়ে মলয়পর্বতে বিহার করে বেড়াতেন 
তখন চন্দনবনাবহারা গন্ধবহ দাঁক্ষণা বাতাস লবঙ্গকেশর ডীঁড়য়ে এনে 
চাটুকারের মত উমার সকল ক্লান্তি দূর করে 'দত। রতিশ্রমকাতরা 
উমার সকল শ্রান্তি, দেহের সকল গ্লানি এ মলয় বাতাসে স্মরাঁভিত 
সুশীতল স্পর্শে দূর হয়ে যেত। 

স্‌রতঙ্কীড়ায় আজ আর কোন লজ্জা বা জড়তার ভাব নেই উমার 
মধ্যে। আজ উমা মাঝে মাঝে সোনার শতদল 'দয়ে তাড়না করেন 
প্রয়তমকে । শঙ্করও জল ছিটোতে থাকেন উমার চোখে মুখে । উমা 
তখন দিশাহারা হয়ে সূরতরঙ্গিনী মন্দাকিনীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন । 
নদীর জলে শফরণীর ঝাঁক লাফাতে থাকায় মনে হয় উমা যেন আর এক- 
ছড়া রশনা পরেছেন । 

নন্দনবনে নীলকণ্ঠ যখন পারিজাত কুসুম দিয়ে পার্বতীর অলকদাম 
সাঁজয়ে দতেন তখন কত পণ্যের ফলে এমন পতি লাভ করা যায়, 
একথা ভাবতে ভাবতে সরকাঁমনশরা সকাম হৃদয়ে ও 'নার্নমেষ নয়নে 
চেয়ে থাকতেন উমা-মহেশের দিকে । 

এইভাবে উমার সঙ্গে উমানাথ কিছুকাল পার্থব অপার্থিব সদখ 
সম্ভোগ করে বেড়াবার পর একাঁদন সূের অস্তগমনকালে স্ত্রীকে নিয়ে 
গন্ধমাদন পর্বতের চির মনোরম বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন । 

শঙ্কর সেই গন্ধমাদদন বনে একটি হিমশিলায় বসলেন আর শঙ্করী 


কুমারপন্ভব ১৩৭ 


'তাঁর বাম বাহ্‌তে ঠেস 'দিয়ে বসলেন । শঙ্কর তখন সেই অস্তাচলগামণ 
স্তামত সূর্যের মনোহর সৌন্দর্য দর্শনে বিহ্বল হয়ে শঙ্করণীকে 
বললেন £ 

পরিয়ে, দেখ দেখ, এ অস্তগমনোল্মখ সূর্যের দিকে তাকাও । তোমার 
নয়নের তিনভাগের একভাগ লাল, ঠিক পদ্মের মত। তাই মনে হচ্ছে 
নেব্রদ্বয়ে গচ্ছত রেখে চলে যাচ্ছেন। যেন প্রলয়কালে প্রজাপাঁত রন্ধা 
জগৎকে সংহার করছেন । 

স্বামীর মুখে নিজ নয়নের এই প্রশংসা শুনে উমা সলঙ্জমূখে মাথা 
নত করলেন। তখন আনতমুখী উমার সেই লজ্জারুণভাব শঙ্কর 
মনেপ্রাণে অনুভব করে বললেন, হে, আনতাঙ্গী, এ দেখ নির্ঝরের 
জলকণায় আগের মত আর সূর্যাকরণ স্পর্শ হচ্ছে না। সূর্য তাঁর 
কিরণসঙ্কোচ করে দূরে চলে যাওয়ায় তোমার তার জলপ্রপাতগ্লির 
চারাদকে আর নয়নরঞ্জন ইন্দ্রধনূর শোভা দেখা যাচ্ছে না। 

প্রয়ে, এ দেখ, রান্রি আগত দেখে চক্লবাকমিথ্ন কেমন বেদনাবিমূট় 
হয়ে পড়েছে । তারা দূজনে পদ্মের কেশর খেতে শুরু করেছে । দিনের 
বেলায় ওদের মধ্যে যে ফাঁক ছিল তা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। রান্রকাল 
আগত দেখে ওরা কাঁদতে কাঁদতে মুখ ফিরিয়ে দুজনে দুদিকে দূরে 
সরে যাচ্ছে৷ 

এ দেখ, বন্য হাঁস্তগদাল দিনের বেলায় যেখানে ছিল তাপ নিবারণের 
জন্য সেখানকার শল্লকী তরুগুলির কত শাখা ভেঙ্গে চুরমার করেছিল এবং 
সেই সব শল্লকী তরুর শাখা-ম্্রাত নিযাঁসে সে স্হান সুরাভিত শীতল 
হয়োছল। এখন রান্রকালে তারা জলপান করে না বলে সেই ছায়াশঈতল 
স্হান ছেড়ে এসে প্রাণভরে জলপান করছে । সন্ধ্যাকালে জলের পদ্ম- 
গুল মুদে যাওয়ায় তাদের মধ্যস্হিত ভ্রমরগলি পদ্ম কোষে কেমন 
আটকে গেছে। 

হে মিতভাঁষণণ, কথা বলছ না কেন? এঁ দেখ, সূর্ধদেব পশ্চিম- 
দিকের প্রাল্তভাগ্গে হেলে পড়েছেন আর তাঁর স্দীর্ঘ লাল প্রীতাঁবন্ব 


১৩৮ কালদাস রচনাসমগ্র 


এসে কেমন লাঁম্বতভাবে সরোবরের বাঁচাবক্ষুন্ধ স্ন্দর বক্ষে প্রাতফালত 
হচ্ছে। যেন 'দনপাঁতি সূর্য সরোবরের উপর হিরপ্ময় সেতুবন্ধন 
কবেছেন। 

বড় বড় শ্বেতদশনযনক্ত বিপুলকায় বরাহগ্লি সরোবরের পঙ্কময় 
অল্প জলে নেমে তার কদর্মান্ত বক্ষ আলোড়িত করে সারাদিনের তাপটা 
কাঁটয়ে সন্ধ্যাকালে বনের দিকে ছুটছে । তাদেব করালধবল ব্ক দশন 
বা দাতিগুলি চকচক করছে । মনে হচ্ছে যেন মৃণালের সাদা সাদা ডাঁটা- 
গুলি মুখে করে তারা ছুটছে । 

দিনের আলো ক্লমে কমে আসায় সৌঁরতাপের তীব্রতা গোধূলিকালের 
মনোহরতায় পর্যবাঁসত হয়েছে । এ দেখ, কৃষ্ণচূড়ায় কলাপাঁ গিয়ে 
বসেছে । অস্তগামী সূর্যের লাল আভায় শিখণ্ডীর কলাপগ্যাল যেন 
সোনার জলে রাঁঞ্জত করা হয়েছে । আর তারা নিঃশব্দে ম্লান সন্ধ্যায় 
মন্দীভূত মৃদ্‌ মাধ্যমিয় আবেগ পান করছে। 

সূর্ব পশ্চিমাদকে হেলে পড়ায় পূর্বাঁদকপ্রান্তে গাঢ় অন্ধকার এসে 
জমেছে । আকাশের কোন কোন স্হানে সামান্য একট আলোর আভা 
চিকাঁচক করছে মান্র। মনে হচ্ছে আকাশরুপী 'িদাঘশ্‌জ্ক এক বিশাল 
জলাশয় পড়ে আছে যার পূবাঁদকটি কালো পাঁকে ভরা আর অন্য দিক- 
গদলিও জলশন্য হয়ে পড়েছে । 

পাব তা, এই সময় আমাদের আশ্রমের শোভা একবার দেখ । মৃগ- 
গাল পর্ণশালায় প্রবেশ করছে। আমশ্রতরুরাঁজর মূলদেশবোষ্টত 
আলবালগ্যাল জলে ভরে দেওয়া হয়েছে। হোমধেনূরা গোচারণের 
মাঠ হতে ফিরে আসছে । হোমাগ্নাশখা প্রজ্জবীলিত হয়ে উঠছে। 
এই সব কিছর সমন্বয়ে অপূর্ব হয়ে উঠেছে আশ্রমের শোভা । 

এ দেখ, দিনমাঁণর অস্তগমনে ফ;টন্ত কমলগল বুজে আসছে, 
কিল্হু একেবারে মা্ুত হচ্ছে না। কার জন্য বক্ষোদ্বার ঈষদনন্মুস্ত করে 
রেখেছে । ক্ষণকাল মধ্যে তার প্রয়তম ভ্রমর এসে আশ্রয়ভিক্ষা করবে 
বলেই কমলিনা তার হৃদয়ের দ;য়ারাট অহ্প একট; খুলে রেখেছে । 

এ দেখ, অস্তাঁমতপ্রায় লোহতবর্ণ অঙ্পাবাশন্ট কিরণমালা দরে 
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পশ্চিমাঁদগন্তে হেলে পড়ায় কেমন শোভা হয়েছে । মনে হচ্ছে যেন 
িমাশ্ডিত হয়ে কোন কন্যা বিরাজ করছে । 
তখন সতেজ আর সাবতা তেজোহান হয়ে পড়েন । এ দেখ, সন্ধ্যাকালে 
সূর্যদেব আঁগ্নতে নিজের তেজ রক্ষা করে অস্তাচলে যাচ্ছেন আর তাঁর 
রণ পান করে বালাঁখিল্য প্রভৃতি যে সব মহার্ধযরা সৌরলোকে ভ্রমণ 
করেন তাঁরা মধুরস্বরে সামগানের দ্বারা সূর্যদেবের স্তব করছেন। 
ধাঁষদের সূমধূর স্বর শুনে সূর্যরথের অশ্বগলি কেমন বিমুগ্ধ হয়ে 
কান খাড়া করে আছে । 

এঁ দেখ, উচ্চতম সৌরলোক হতে কত বেগে সৃযশ্বিগাঁল নীচে 
সমুদ্রকুলে অবতরণ করছে । এই অবতরণকালে 'নম্নমৃখ অশ্বগযীঁলর 
স্কম্ধরোমরাঁজ এসে তাদের চোখের উপর পড়ায় তাদের দঁষ্টিরোধ হচ্ছে 
আর রথের য্‌গদণ্ডে তাদের কেশরগদলি জাঁড়য়ে যাচ্ছে। সাঁবতৃদেব 
যেন সমযদ্রুবক্ষে দিবসভাগকে নাহত করে অস্ত যাচ্ছেন । 

দেখ দেখ, সূর্যদেব অস্তগমন করায় এ বিরাট আকাশটা যেন নিঃসাড় 
হয়ে ঘাঁময়ে পড়েন। আঁতিতেজসম্পন্ন মহৎদের এই পাঁরণাঁতই হয়। 
তাঁরা অভ্ন্যাদত হয়ে ষে স্হান জ্যোতির্ময় করে তোলেন তাদের তিরোধান 
মাত্রেই সে স্হান অন্ধকারময় হয়ে ওঠে । 

অস্তাচল শিখরে সাঁবতৃদেব গিয়ে উপাস্হিত হতেই সন্ধ্যাদেবীও সঙ্গে 
সঙ্গে সেখানে গিয়ে উপস্হিত হলেন ৷ সূর্যদেবের অনুগমনে 'তিলমাও 
বিলম্ব করলেন না। সযেদিয়কালই সন্ধ্যা বলে প্রাসাঁদ্ধ আছে, তাই 
সন্ধ্যাকে পুরোভাগে রেখে সূর্ধ উীদত হন। সূযাস্তের সময় অথাৎ 
সূর্যের পতনের সময় সাধবৰী সম্ধ্যাদেবী সূর্যের অনুগমন করে থাকেন 
কালবিলম্ব না করে। 

এঁ দেখ, পাত কাঁপশ প্রভৃতি নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে মেঘের প্রান্ত- 
ভাগগদলি ও খজ_ কুটিল কোণগৃলি অপূর্ব শোভা লাভ করেছে । তুম 
দেখবে বলে সন্ধ্যা স্বয়ং তূলি "দিয়ে মেঘপ্রান্তগৃাীলকে নানা রঙে 'চান্রিত 
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করে রেখেছে । 

এ দেখ, সন্ধ্যাকাল আগত হওয়াতে সব লাল. হয়ে গেছে । সিংহের 
কেশরসমূহে, নবপল্পবশোভিত দুদমশ্রেণীতে নানাবর্ণরঞ্জিত শিলাময় 
শৃঙ্গসমূহে সূর্য যেন সন্ধ্যার অরুণ রাগ ভাগ করে করে ছাঁড়য়ে 'দিয়ে 
গেছেন। 

এঁ দেখ, শাস্নবিধানজ্ঞ তপস্বীগণ পদাগ্রভাগে ভর 'দিয়ে দাঁড়য়ে পরম 
ভীন্ত সহকারে পাঁবন্র জলের অঞ্জাল 'দয়ে অর্থ্যদান করে শ্নাদ্ধমানসে 
সন্ধ্যাকালে গায়ন্রীর উপাংশু জপ করছেন । 

হে মধ্রভাষিণ, আমারও আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়। তম 
ক্ষণকালের জন্য আমায় অনমাতি দাও । আম যথাকালকর্তব্য সন্ধ্যা- 
বন্দনাদ করে নিই। তোমার বাকবিন্যাসচতুর সখীগণ এই সময়টুকু 
একথা সেকথা বলে আনমনা করে রাখবে তোমায় । 

প্রাণবল্লভের এই কমন্তিরের কথায় মনে বড় আঘাত পেলেন উমা । 
1তনি ছাড়া শঙ্করের যে অন্য কোন কাজ থাকতে পারে এই প্রথম 'তিনি 
জানলেন । তাই তিনি অন্তরের বেদনায় ও আভমানে ওষ্ঠ কুণ্টিত করে 
স্বামীর কথা কানে না শোনার ভান করে সখা 'িজয়ার সঙ্গে কথা বলতে 
লাগলেন । 

দেবী যখন অভিমান ভরে এইভাবে মুখ ফিরিয়ে সখীর সঙ্গে কথা 
বলছিলেন, তখন সেই সময়ের মধ্যে মহেশ্বরও মন্মোচ্চারণ দ্বারা 
সায়ংকৃত্য সমাপণ করে ফিরে এলেন 'প্রয়তমার কাছে । রোষার_ণাক্ষী ও 
বাতালাপে পরাঙ্মুখা 'প্রিয়তমাকে বললেন ঃ 

দেবা, ক্রোধ পাঁরহার করো। আম ত ধকছ7 কাঁরান। শুধু 
সন্ধ্যাকৃত্য করোৌছ। ধমনিশীলন ছাড়া অন্য কোন কারণে তোমার 
দিক থেকে মূখ ফেরাইনি কখনো । চঙ্কবাক চক্কবাকীকে ছেড়ে 
কোথাও না গেলেও মাঝে মাঝে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তব প্রেমের 'দিক 
থেকে তারা আভন্ন আত্মাই থাকে। গিপিরনিজারি বারা 
অন্য পরতন্ত্র। 

হে শোভনাঙ্গী, তুম ত জান, পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মা িতৃপূরষদের 
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সৃষ্টি করে তাঁরযে মূর্ত পিতৃগণের মধ্যে ন্যস্ত করেছিলেন, সেই 
মুর্তই সাংপ্রাতমূহূর্তে উদয়কালে ও অস্তকালে সম্ধ্যারূপে বাঁন্দত 
হয়ে থাকে । আঁভমাননী, সেইজন্যই 'পিতামহের এই সন্ধ্যারপনী 
মূর্তকে আমি এত গোঁরব দান কারি । 

পার্বতী, একবার পূর্দকে চেয়ে দেখ, ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় 
হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। সন্ধ্যা যেন মাটতে একেবারে লুটিয়ে 
পড়েছে । মনে হচ্ছে, ষেন কোন দ্রবীভূত গোঁরক ধাতুর নদ বয়ে যাচ্ছে 
আর তার পৃচ্ঠতটে ঘননণীল তমালতরুশ্রেণী শোভা পাচ্ছে। 

আর এ অন্যাদকে অথাৎ পাঁশ্চমাদিকে সন্ধ্যার শেষ লোহত রশ্মি 
রক্তের রেখার মত চন্তাকারে দেখা যাচ্ছে । মনে হচ্ছে যেন এক রণভূঁমি 
অর্ধ চন্দ্রাকীতি রন্তান্ত কৃপাণ ধারণ করেছে । 

হে দীর্ঘনয়নে, একবার নয়ন উত্তোলন করে দেখ, দনযাঁমনীর 
সম্ধিসময়ে অথাৎ সায়ংকালে সন্ধ্যার শেষ লোহিত আভা সমেরয পর্বতে 
বিলীন হয়ে যাওয়ায় তার অন্ধকার দেখতে দেখতে দশীদক আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছে। 

এ দেখ, বিরাট পাঁথবাঁটা দেখতে দেখতে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে৷ 
উধ্ব, অধঃ পার্ব,সম্ম:খ ও পশ্চাংভাগ-কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 
সব অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে । যেন নৈশ জগৎ তিমিরর্প জরায়ুর 
দ্বারা আবৃত হয়ে দুঃসহ গর্ভবাস করতে শুরু করেছে। 

ভাল-মন্দ, 'ির্মল-পাঁঙ্কল, স্হাবর-জঙ্গম, বঙ্ল-সরল- সব আজ 
অন্ধকারের প্রভাবে একাকার সমান হয়ে গেছে । কারো কোন বোঁশস্ট্য 
আর বোঝার উপায় নেই। অসতের যে বাদ্ধিতে সকলের সকল প্রভেদ 
বা পার্থক্য তিরোহত হয়েছে সে বৃদ্ধিতে শতাঁধক। 

হে কমলনয়নে, নৈশ তিমির দূর করার জন্য দশপূর্ণমাসাঁদি 
যজ্ঞকারীদের পরম বন্ধ নিশানাথ চন্দ্র উাঁদত হচ্ছেন । পূরাদকবধূদের 
মূখকে কে যেন কেতকীকুসূমের পরাগে আবৃত করে দিল। পূবাদক 
মুখে চাঁদের বিমল জ্যোৎস্নার প্রথম রেখাপাত দেখে মনে হচ্ছে, যেন 
কোন প্রবাসপ্রত্যাগত পাঁত তার পপ্রয়তমার বিরহমনান মূখে সংগাম্ধি 


১৪২ কালদাপ রচনাপঝগ্র 


চূর্ণ লেপন করে সে মুখের ম্লানিমা ঘুচিয়ে দিচ্ছে । 

সম্যকভাবে উীঁদত হয়াঁন যে চন্দ্র তা মন্দারাগারর অন্তরালে পড়ায় 
নক্ষত্নরাজাবরাজিত 'নাঁশাথিনীর কি অপরূপ শোভা হচ্ছে । মনে হচ্ছে 
তুমি ষেন প্রিয়সখীগণে পাঁরবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করছ আর আঁম 
তোমার বাক্যাবলী গোপনে শোনার জন্য চুপি চুপি তোমার পিছনে গিয়ে 
দাঁড়য়েছি। 

পার্বতধ, এ দেখ, কোন প্রগলভা কামিনী যেমন তার সারাদিনের 
অভিলাষ ও মনের তরঙ্গগুলিকে চেপে রেখে সান্ধ্যসমীরণের কাছে তার 
গোপন কথাগুলি সহাস্যবদনে প্রকাশ করে থাকে তেমাঁন এ পূর্বাদকর্‌প 
নায়কা সায়ংকালে অপ্রকাঁশত চন্দ্রম্ডলকে রজনীসখীর আগ্রহাতিশষ্যে 
সব কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে এবং চন্দ্রম্ডল স:প্রকাশিত হওয়ায় তার 
ঈষৎ-প্রসূত জ্যোংস্নারাশি এ দকবধূর হাসির মত মনে হচ্ছে। 

প্রিয়ে, একবার উপরে আকাশের দিকে এবং একবার নীচে সরোবরের 
দিকে তাঁকয়ে দেখ, কি অপূর্ শোভা জন্মেছে । শ্যামলতার পাঁরপক 
ফলের মত ঈষং তাম্রাভ অচিরোদিত চন্দ্র প্রতিবিম্ব সরোবরের উপর 
পড়ায় আকাশ ও সরোবরবক্ষ দুই-ই সমান রঙে রাঁঞ্জত হয়ে উঠেছে। 
মনে হচ্ছে রান্রকাল বলে তুল্যবর্ণ চক্কবাকযুগল মিলিত হতে 
পারছে না বলে তাদের ব্যবধান ধ্লমেই বেড়ে যাচ্ছে । আকাশে চাঁদের 
আলো এবং সরসীবক্ষে তার প্রাতাবিম্ব পড়ায় পরস্পরদূরবতর্ঁ 
বিরহাখিল্ন চক্তবাক মিথুনের দৃষ্ট মনে পড়ছে। 

অচিরোদাভন্ন ববাঙ্কুরের মত আঁত সংকুমার চন্দরকরণ এমনই 
ঘনীভূত মনে হচ্ছে যে যেন অনায়াসে নখাগ্রের দ্বারা তার কিছুটা 'ছ'ড়ে 
এনে তোমার কর্ণের অবতংস করা যায়। 

বশংবদ নায়কের মত চন্দ্রমা তার প্রিয়া রজনীকে তার তামরকঙ্প 
কেশকলাপ আঙ্গ*ল দিয়ে ধারণ করে নিকটে আকর্ষণ করে মুখচ.ম্বন 
করছে আর 'প্রয়তমের সংস্পর্শে জাত আনন্দের আবেগে রজনণর কমল- 
রূপ নয়ন ক্রমেই বুজে আসছে। 

পার্বতঈ, নবোদিত চন্দ্রমার সমবিমল জ্যোৎস্নায় আকাশের অন্ধকার 


কুমারস্ভব ১৪৩ 
কতক কেটে গেলেও কতক এখনো সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয়ান। এই 
অর্ধআলোকিত ও অর্ধীতীমারত আকাশ দর্শনে মানস সরোবরের কথা 
মনে পড়ছে । মানস সরোবরের যে দিকে মদম্রাবী গজরা শ্রীড়া করতে 
থাকে সে দিকটা কল্মাষত হয় আর যোদকে তারা ক্কাঁড়া করে না সে- 
'দিকাঁট 'নর্মল থাকে । আজ আকাশেরও সেই অবস্হা । 

কোন কারণবশতঃ কোন রাজা যেমন তাঁর মন্নীমণ্ডলীর উপর ঈষৎ 
'বিরন্ত হলেও নির্মল প্রকৃতির এ মল্ত্রীগণের উপর অচিরেই প্রসন্ন হন, 
তেমাঁন চন্দ্রদেবও উদয়কালটন রন্তবর্ণ পাঁরহার করে ধীরে ধারে নির্মল 
পাঁরাঁধবোন্টত হয়ে উঠলেন । কালদোষে কখনো কারো মধ্যে কোনর্প 
বকার জল্মালেও পাঁরশংদ্ধ অমাত্যদের সংস্পর্শে রাজার সে বিরাস্ত 
স্হায়ী হয় না। 

পার্ব তী, চন্দ্রের কিরণ কেবলমাত্র যে সব স্হান সমূচ্চ ও সমন্নত 
সেই সব স্হানের উপরেই পড়ছে । কিন্তু যে সব নম্নস্হান গর্ত বা 
গৃহাগহ্বরে ভরা, রান্রর অন্ধকার সেই সব স্হানে গিয়ে ল্‌কোচ্ছে। 
বিধাতা নিশ্চয় গুণ ও দোষের নিজের নিজের পরিণাম নিধরিণ করে 
দয়েছেন। 

এঁ দেখ, হিমালয়ের নিতম্বদেশে তরুস্কন্ধে শাঁখকুল চাঁদের আলোয় 
কেমন ঘুমোচ্ছিল, কিল্তু তারা আর ঘুমোতে পারল না। পর্বতস্হিত 
চন্দ্রকান্ত শিলাসমূহে চাঁদের আলো পড়ায় তা হতে টুপ টূপকরে 
জলাবন্দ; 'নীদ্ুত ময়ূরকুলের গায়ে পড়ায় তারা জেগে উঠছে । 

হে আনন্দ্যসুন্দরী, এ দেখ, কজ্পতররাজির শীর্যদেশে শশাঞ্কের 
রশ্মিরেখা এসে পড়ায় মনে হচ্ছে ষেন কল্পবৃক্ষগীলির কাছ থেকে 
চন্দ্রদেব বাহ; প্রসারত করে কর আদায়ের জন্য অমল ধবল মুনন্তাহার 
গুণে নিতে উৎসূক হয়েছেন । 

এঁ দেখ, অমন যে অমল ধবল জ্যোৎস্না তাও আজ কোথাও শ্বেত, 
কোথাও বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাচ্ছে । পর্বতের যে সকল স্হান উন্নত 
ও সমতল জ্যোৎস্না সেখানে পূর্ণ প্রকাশিত, আর যে স্হান নিম্ন ও 
অসমতল সেখানে জ্যোৎস্নায় অন্ধকার মেশানো । দেখে মনে হচ্ছে এক 


১৪৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


প্রকাণ্ড গজরাজের সঙ্গে বহুবিধ বর্ণ শোভা পাচ্ছে। কেন না, তারও 
অঙ্গের কোন স্হান শ্বেত, কোথাও কৃষ্ণ, কোথাও আবার পিঙ্গলাভ ৷ 

এইাদ্কে আবার কুম.দফুলগ্ীল চাঁদের এমনভাবে জ্যোস্ধনারপ 
রস বা মদ্য আকণ্ঠ পান করে বসেছে যে সেই নিপাত রসের মাব্রাধিক্যে 
আর স্হির থাকতে পারছে না তারা । কুমুদফুলগনালর সবটাই এখন 
ফ্‌টে উঠেছে এবং দনের বেলায় যে সব ভ্রমর আটকে পড়োছিল তার 
মধে, তারা এবার ছাড়া পেয়ে গঞ্জনধৰনি আরম্ভ করে দিয়েছে । 

চণ্ডী, এ কজ্পতর্াট একবার দেখ । তা হলে কেমন অমল 
ধবল ও আঁতসক্ষর এক বসন লাম্বত হয়ে ঝলছে। কিল্তু সে বসন 
জ্যোৎস্নার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তা যে একখানি বসন তা 
মনেই হচ্ছে না। কাপড়খানা যখন এঁদক ওাঁদক উড়ছে তখনই বোঝা 
যাচ্ছে ওটা একখানা কাপড় । 

আবার দেখ, তরূলতাঁদর ঘন পন্রাবলীর ভিতর 'দয়ে জ্যোৎস্না এসে 
কোন তরুমূলে পড়ে ঝলমল করছে । মনে হচ্ছে বক্ষমূলে রাশি রাশ 
স্‌কোমল কুসূম ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইচ্ছা করলেহ হাত 'দয়ে তোলা 
যায় এবং তোমার কেশদাম পর্যন্ত সাঁজয়ে দেওয়া যায়। 

হে আনন্দ্যসুন্দরমুখী, এ দেখ, প্রতি রাব্রতে যে তারাটি এসে 
তাড়াতাড়ি চাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হয় সেই যোগতারাঁট কেমন ধারে 
ধীরে এসে মিলিত হচ্ছে। আর তার অঙ্গজ্যোতিতে কেমন আলোকিত . 
হয়ে উঠেছে চারাদিক। দেখে মনে হয় যেন কোন নবোঢ়া কন্যা সভয়ে 
ও সলজ্জভাবে কাঁপতে কাঁপতে তার নবপ্রণয়ীর কাছে আসছে । 

পার্বতী, তুমি চাঁদের দিকে চেয়ে আছ, আর এঁ পাঁরণত সব রাতের 
মত গৌরকান্তি তোমার স্বচ্ছসুন্দর গণ্ডস্হলে চাঁদের কিরণ পড়ে কেমন 
ঝলমল করছে । সারা কপোলফলক উজ্জল হয়ে উঠেছে । মনে হচ্ছে 
তোমার এ গণ্ডদেশ হতে বিচ্ছ্বারত হয়েই জ্যোৎস্না ছাড়িয়ে পড়েছে 
চারদিকে । 

এঁ দেখ, ঈষদারন্ত চন্দ্রকান্ত শিলাসমূহের গ্ান্রের নিম্নভাগে চাঁদের 
কিরণ পড়ায় তা হতে কেমন জল গলে পড়ছে । মনে হচ্ছে যেন এই 


কূমারসম্ভব ১৪৫ 


গন্ধমাদনবনের আঁধজ্ঠান্রী বনদেবতা চন্দ্রুকান্ত মাণানার্মত পানপান্রে 
কঙ্পতর-প্রসূত রন্তগর্ভ সরা নিয়ে নিজেই তোমার সেবার জন্য 
উপস্হিত হয়েছে । কারণ তুমি গম্ভীর প্রকীতর এবং কোথাও যাও না। 
তাই তান স্বয়ং এসেছেন । 

আমি ভেবে পাচ্ছিনা, এই কজ্পতরুপ্রসৃত মধুপানে তোমার স্বভাব- 
সন্দর মুখের সৌন্দর্য কি এমন বাড়বে! তোমার মুখ সর্বদা আপাঁনই 
কেশর বা বকুলফুলের গন্ধে ভরা এবং তোমার নয়নদ্বয়ও ঈষদারন্ত । 

কিন্তু তাই বলে মুখ ফেরালে চলবে না। তোমার সখাীরা যখন 
মধ্যরাতে উপ্রাস্হিত হয়েছে তখন তাদের সম্মানটা রাখা উচিত । একট; 
তোমাকে খেতে হবেই । এই বলে শঙ্কর 'ানজের হাতে পার্বতীকে ধরে 
একট; মদ্যপান করালেন । 

সেই মদ্যপানে পার্বতশর মানাঁসক ও দৌহক বিকার জন্মাতে লাগল । 
তাঁর তখনকার অবস্হা আম্রতরূর সঙ্গে রসাল লাতকার 'মালত হওয়ার 
দশ) মনে পাঁড়য়ে দল । 

সৃমুখশী উমার মুখসৌন্দর্য মদের প্রভাবে আরও বেড়ে গেল। 
স্বভাবসংন্দর যেমন মদ্যপানে আরন্তবর্ণ হয়ে উঠলেন তেমান তাঁর 
অবস্হা দেখে মহাদেবের হৃদয়ের শতমুখী অনুরাগ সহম্রমূখী হয়ে 
উঠল । উমা কেবল মদের অধীন হয়ে পড়লেন না তিনি সেই মদে 
স্বামীর কাছেও আত্মহারা হয়ে উঠলেন । 

অবশাঙ্গী উমার মুখসৌন্দর্য, আঘাার্ণত নেত্র, ম্স্তাঁনভ স্বেদীচহ, 
ও হদয়োন্মাদক মৃদু হাসি দেখে ন্রিলোচন একেবারে মৃশ্ধ হয়ে গেলেন 
এবং তিন চোখেই প্রাণভরে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করে বিম্বোষ্ঠীর 
অধর পান করতে লাগলেন । 

মদ্/প্রভাবে উমা যখন বাহ্যজ্ঞান হাঁরয়ে ফেলে এলয়ে পড়লেন তখন 
মহাদেব তাঁকে তুলে ধরে মণিময় প্রস্তর বিরচিত রাঁতমান্দিরে প্রবেশ 
করলেন। দেবাদদেবের ইচ্ছাতেই সেই মীন্দর নানারুপ ভোগ্য বস্তুতে 
পাঁরপূর্ণ হয়োছিল। শাথলতন্ উমাকে তুলে নিয়ে যাবার সময় তাঁর 
নিতম্বের স্বর্ণমেখলা ঝুলাছল এবং তাঁর [পুল জঘনভারে মহাদেবকে 

কাঁলদাস--১০ 


১৪৬ কালদাস রচনাসমগ্র 


বেশ একটু বেগ পেতে হচ্ছিল তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে । 

তারাপাঁত চন্দ্র যেমন শরতের মেঘহ?ীন ধবল শয্যায় স্বাপ্রয়া রোহণীর 
সঙ্গে শয়ন করেন, তেমনি হাঁসের মত শর প্রচ্ছদপটে সমাবৃত ও শরতের 
শনর্মল জাহবীপুলনের মত মনোহর শধ্যায় 'প্রয়তমা উমাকে নিয়ে 
মহাদেব শয়ন করলেন। 

সেই দেবদম্পাঁতির নর্মক্লীঁড়াকালে উৎকট হাতে কেশগ্রহণের ফলে 
চন্দ্রচূড়ের মস্তকস্হিত চন্দ্রের চরম দুর্দশা হলো এবং রাঁতিশাস্বীয় নিয়ম 
লঙ্ঘন করে নখাঘাতের সীমা পাঁরসীমা রইল না। দেবীর বসন ছি'ড়ে 
গেল। দুজনেরই প্রবল বিজগীষা জাগল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্রী কাউকে 
বরণ করলেন না। তবু নীলকণ্ঠের রাঁততৃঁপ্ত হলো না। 

কিন্তু কোমলাঙ্গ উমার সকোমলতা স্মরণ করে উমাবল্পভ শঙ্করের 
হৃদয়ে দয়ার সঞ্ঠার হলো । তিনি চক্ষ্শায়িতা উমাকে নিয়ে কিছুকাল 
আনন্দানিমীলিতচক্ষ্ম হয়ে রইলেন। এমন সময় আকাশাস্হত 
জ্যোতিজ্কমণ্ডলী অবনত হয়ে আলো বর্ষণ করে দেবদম্পাঁতর সেবা 
করতে লাগলেন । 

দেখতে দেখতে মিলনের সখরান্র প্রভাত হলো । যে কোশকরাণে 
প্রাণে অনুরাগ জন্মায়, নীরক্ষ সময়েও অনুরাগ জাগে, কিন্বরগণ সেই 
কৈশিকরাগে উমার মদনগীতি আরম্ভ করল । সেই গানে স্বপ্নের আবেশ 
জাগল। সরোবরে যেমন স্বর্ণকমলরাজি ফুটতে লাগল তেমাঁন 
কিন্বরদের কণ্ঠস্বরের সূরমূ্ঘনা সমান্বিত স্তবগানে মহাদেব নিন্রাত্যাগ 
করলেন। 

মানস সরোবর বিহার সশীতল প্রভাবের মস্ত সমীরণ গন্ধমাদন 
বন আলোঁড়ত করে প্রবাহিত হতে লাগল । স্ফূটনোল্মখ কমলদলের 
সোঁরভ গায়ে' মেখে সেই সৃরভিত বাতাস এসে খন আঁলঙ্গনাবদ্ধ 
দেবদেবার গায়ে লাগল তখন আপনা থেকেই সেই আঁলঙ্গন ষেন শাথল 
হলো। তাঁরা সেই মনোহর প্রভাতসমীরণ সেবন করতে লাগলেন। 

প্রভাতের আলো দেখে তাড়াতাঁড় শাথিলবসনা উমা কাপড়ের 
আঁচিল দিয়ে উরূমূলের নখ চিহ্যাদ আবৃত করতে বাচ্ছিলেন। কিন্তু 


কুমারসম্ভব ১৪৭ 


সোঁদকে চোখ পড়ায় মহাদেবও আনন্দভরে প্রিয়ার বসনসংষম নিবারণ 
করতে লাগলেন । 

সারারান্র জাগরণে পার্বতীর নেত্রকমল লাল হয়োছিল, অধরের 
দর্দশার সীমা ছিল না, ইতস্ততঃ বিস্রস্ত হয়ে উঠৌছল কেশপাশ, 
[তিলক হয়ে উঠেছিল দ্হানচ্যুত। প্রেমের সাগর হর তাঁর 'প্রয়তমার 
এই অবদ্হা যতই দেখতে লাগলেন ততই অনুরাগে ভরে গেল তাঁর হৃদয় । 

প্রভাতের ?ীনর্মল আলোকে দশাঁদক ভরে গেলেও গাব্রোখান বা 
শধ্যাত্যাগ করলেন না উমাপাঁত। স্খালত পারচ্ছদ, 'ছিল্লমেখলা 
শোঁভত ও চরণের অল্তরাগে "চান্রত মনোহর শব্যায় চন্দ্রচড় পড়েই 
রইলেন। 

এইভাবে হৃদয়ের অপার আনন্দ উপভোগের জন্য "প্রয়তমার 
মুখমাদরামৃত 'নাঁশাদন পান করতে শঙ্করের অন্তরে এতই অভিলাষ 
জাগল যে, কোন বিশেষ কাজের জন্য উমার সী বজয়া এসে মুহূর্ত 
মান্র দর্শনলাভের বাসনা জানালেও শঙ্কর তা পুরণ করতেন না। 

দেখতে দেখতে উমার সঙ্গে আঁবাঁচ্ছন্নভাবে শস্তুর দীর্ঘ দেড়শত খতু 
অথাৎ পঁচিশ বছর কেটে গেলেও তাতে শন্তুর আনন্দ স_খতৃষণা 
মিটল না। বরং বাঁরাধগরভীনাহত বাড়বানল যেমন জলসঙ্ঘাতের ফলে 
উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে তেশাঁন শন্তুর কামানলও কব্লমশঃ বেড়ে যেতে 
লাগল । 


নবম সগ 


একাঁদন রাঁতীক্রয়াকালে মহাদেব যখন প্রিয়ার মূখকমলের মধ্পানে 
মত্ত ছিলেন তখন দেখলেন, একাট পারাবত রাঁতিমান্দরে প্রবেশ করছে । 

সেই পারাবতাঁট মহে*বরের কান্তার রাঁতকূজন অনুকরণ করে 
ঘূণাঁয়মান রন্তনেত্রে কখনো গলদেশ স্ফীত, কখনো বা উন্নত করে মনোরম 
পুচ্ছদেশ আনাঁমিত করাছল । 

তখন তার পক্ষমূলদ্বয় কিছুটা 'বশৃংখলভাবে অবাস্হত ছিল। 


১৪৮ কালদাপ রচনাসমগ্র 


শঞঙ্খধবল সেই পারাবত মদভরে সানন্দে মণ্ডলাকারে ইতস্ততঃ প্রেম- 
জাঁড়ত লোমশপদে বিচরণ করতে লাগল । 

রাতীদ্বতীয় মদনের মথত সূধার হদ হতে নবোখত ফেনপহঞ্জের 
মত সেই পারাবতকে দেখে চন্দ্রশেখর ক্ষণকালের জন্য আনান্দত হলেন । 

পরক্ষণেই দেবাঁদদেব মহাদেব পারাবতের অলৌকিক আকৃতি দেখে 
সান্দহান হয়ে তার তথ্য জানার জন্য চিন্তা করে দেখলেন, আগ্নদেবই 
এই মায়া বিহঙ্গমূর্তি ধারণ করে এসেছেন । তখন তিনি তাঁর সম্ভোগ 
ণনকেতনে আঁগ্নর গযপ্তভভাবে ছদনবেশে প্রবেশের জন্য ক্রোধে ভ্রুভঙ্গি 
করে রূদ্রমূর্তি হয়ে উঠলেন। 

তাদেখে দেব হূতাশন নিজমূর্তি ধারণ করে ত্রাসে কম্পিত ও 
স্খালত অঞ্জালপুটে স্মরশাসন মহাদেবকে বলতে লাগলেন £ 

হে প্রভু, আপাঁন 'ব্রজগতের একমান্র অধীশবর। আপাঁন সর্বদাই 
স্র্গবাসী দেবতাদের বপদ বিনাশ করে থাকেন। এজন্য ইন্দ্রাদ 
দেবগণ দৈত্যগণ দ্বারা প্রপীঁড়ত হয়ে আজ আপনার উপাসনা করছেন । 

আপাঁন প্রিয়ার প্রেমাবেশবশে থেকে নিভৃতে নিজনে কতকাল 
আতিবাহিত করলেন । দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ আপনার দর্শন না 
পেয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন । 

হে সর্বজ্ঞ, আপনার সেবার অবসর প্রতীক্ষা করার পর ইন্দ্রাদ 
দেবগণ আমাকে অনুরোধ করায় আমি সময়োচিত বিহঙ্গরূপ ধারণ 
করে আপনার অন্বেষণে এখানে এসেছি । কারণ আম জাঁন এ সময় 
প্রেমাবিষ্ট পারাবতরূপে' এখানে আসতে বাধা পেতে হবে না। 

অতএব হে ভগ্গবান, এই সব কথা 'ববেচনা করে আমাদের অপরাধ 
ক্ষমা করূুন। সকল দেবতাই আপনার শরণাথ এবং শন্রুদের দ্বারা 
পরাভূত । তবে বলুন দেখ, ভাবে কালাতিপাত আর সহ্য হবে 2 

হে দেব, আপান প্রসন্ন হয়ে আবলম্বে একটি পূন্ন উৎপাদন করুন । 
দেবরাজ তাঁকে সেনাপাঁতপদে বরণ করে স্বর্গলক্ষ্নীর প্রভূত্ব প্রাপ্ত হবেন 
এবং আপনার প্রসাদে 'ন্রজগৎ পালন করবেন । 

শঙ্কর তখন দেব হৃতাশনের সেই সঙ্গত প্রার্থনা শুনে প্রসন্ন 


কুমারসম্ভব ১৪৯ 
হলেন। বাগন্নীগণ এইভাবে মনোহর স্তুঁতিবাক্যে প্রভুর ক্রোধ অপনয়ন 
করে থাকেন৷ 

শঙ্কর তখন তারকারির উৎপাদনের জন্য দেবসেনাপাঁতির উপযস্ত 
শোর্যবীর্ধদীপ্ত প্রতাপের কথা মনে করে মনে মনে আপন কর্তব্যের 
কথা চিন্তা করতে লাগলেন। 

এদিকে উধবৰনেত্রা মহাদেবের সুরতাঁ্ধয়ায় ব্যাঘাত হওয়ায় যুগান্ত- 
কালাগ্নর মত অসহনীয় রেতঃ স্থখালত হলো। তখন তিনি সেই 
অমোঘ বীর্য বাহুতে নিক্ষেপ করলেন । 

রূদ্রদেবের জবলন্ত অনলসদৃশ অমোঘবীর্য নিক্ষেপের ফলে অগ্নির 
বিশুদ্ধ দেহ' সহসা উষ্জীনঃ*বাসের বাতাসে দুষিত মূকুরের মত আঁতিশয় 
বর্ণ হয়ে উঠল। 

কিন্তু সরতষ্কিয়ায় রাঁততীপ্তজনিত আনন্দরসলাভে বাধা পেয়ে 
ব্যাথত হয়ে ফ্রোধভরে আঁগ্নকে 'নদারূণ আঁভশাপ 'দিলেন উমা, 
হৃূতাশন, আজ তুমি আতি বিষম ও গাঁহ্হত কাজ করেছ । তুমি সর্ব ভক্ষ্য, 
ধূমগর্ভ ও আমার আভশাপে কুম্ঠব্যাধিগ্রদ্ত হও। 

দক্ষের আভশাপে ক্ষয়রোগণ্রস্ত চন্দ্রের মত ও হিম দারা নষ্ট 
গদ্মকোষের মত আঁগন তখন 'বিরুপাক্ষের রেতোপাতে বিরূপ দেহ ধারণ 
করে সেখান থেকে প্রস্হান করলেন। 

তখন মহেম্বর সূরতাগারে আঁগ্নর প্রবেশে ক্লোধে ও লজ্জায় নঞ্ঈ- 
বদনা স্ফৃর্তহীনা পার্বতীকে শৃঙ্গাররসপূর্ণ নানা মম্ট কথায় তুষ্ট 
করতে লাগলেন । 

রাঁতক্লান্তিতে পার্বতীর ললাটদেশ হতে বিগাঁলত স্বেদাবন্দূর 
দ্বারা নয়নাঞ্জন ধৌত হওয়ায় তাঁর অকলঙ্ক মুখচন্দ্রের চারাঁদকে যে সব 
কাঁলমা জমোছিল, শঙ্কর ভাবাবেশে অবসন্ন ও প্বেদয্ন্ত কম্পিত হাতে 
উত্তরীয়াঞ্চল দিয়ে তা ধারে ধারে মুছিয়ে দিয়ে আবার অকল্ক করে 
তুললেন সে মুখচন্দ্রকে। তারপর পার্বতীর শ্রম অপনোদনের জন্য 
বজন করতে লাগলেন । 

রাঁতরঙ্গে পার্বতীর কবরী শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়োছিল কাঁধের 


১৫০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


উপর। তা হতে পূষ্পদাম বিগালত হয়ে পড়েছিল। চন্দ্রশেখর 
পারজাত কুসূমের মালা দিয়ে আবার তা সাঁজয়ে বেঁধে দলেন 
সে কবরী। 

চন্দ্রশেখর সুমূখী উমার দুই গন্ডে মৃগনাভি দ্বারা সরতাবিষয়ক 
1বাঁচন্র পন্লাবলী আবার রচনা করে দিলেন। মনে হলো যেন মদনের 
মোহপ্রসারণ মন্দের অক্ষরমালা লিখিত হয়েছে । 

তারপর তাঁর মুখরূপ রথের কর্ণঘ্য়ে চষ্কাকীতি কানবালা সাম্মবেশিত 
করলেন । মনে হয়, নিশ্চয় মহাদেব বশ্বরূপী জয়াভলাষে মদন 
দ্বিঙ্কাবশিষ্ট রথে আরোহণ করলেন । 

মহাদেব যখন পার্বতীর কণ্ঠে মুক্তামালা তাঁর স্তনদ্বয়ের উপর 
লাম্বত করে দিলেন, তার শোভা একমাত্র পাশাপাশি দুট মেরুশঙ্গদ্বয়ের 
উপর প্রবাঁহত মন্দাকনী ধারার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠল । 

সূরতকালীন উদ্দাম নখক্ষতশোভত উমার নিতম্বদেশে প্রেমময় হর 
পুনরায় যে কাণ্ঠদাম বন্ধন করলেন, তা মদনের চণ্চল চিত্তহারিণের 
বন্ধনের পাশ বলে মনে হয়োছিল। 

নিজের ললাটাশ্নাশখা দিয়ে অঞ্জন প্রস্তুত করে সেই পদ্মনয়নার 
ধোঁতাঞ্জন নয়নযগলে আবার নতুন করে অঞ্জন লাঁগয়ে দিলেন । পরে 
নিজের রোমাণ্চিত নীলবর্ণ কণ্ঠে সেই অঙ্গুলি ঘর্ষণ করলেন। 

শঙ্কর এবার কমলাক্ষী উমার চরণকমলের অগ্রভাগ নিজের হাতে 
অলম্তরাঞ্জত করে হস্তলগন সেই অলক্তরাগ নিজের মস্তকের গঙ্গাসাললে 
ধৌত করলেন। মনে হলো যেন সপত্রীগান্রে প্রিয়ার চরণস্পর্শাঁ হাতের 
মার্জনা করে তার উপর যথেষ্ট ভালবাসার পাঁরচয় দিলেন । 

প্রেমময় শঙ্কর এবার প্রিয়ার প্রাত তাঁর ভালবাসার আতিশব্য 
দেখাবার জন্য নিজের দেহলগ্ন ভস্ম দিয়ে একখান মাণময় দর্পণ মেজে 
পাঁরচ্কার করে তাতে পার্ব তাঁকে তাঁর বেশভৃষা দেখালেন । 

সেই মাঁণদর্পণে পার্বতী নিজদেহের সম্ভোগাচহন দেখে অত্যন্ত 
লঙ্জিত হলেন। তখন হদয়ের গাঢ় অনুরাগ যেন রোমাণ্চচ্ছলে দেহের 
উপর পরিস্ফুট হয়ে উঠল। 


কুমারসম্ভব ১৫১ 

পার্বতন তাঁর প্রাণভল্লব দ্বারা বিরচিত সাজসজ্জা দর্পণে প্রাতফলিত 
দেখে ঈষং হেসে বড়ই লাজ্জত হলেন এবং সৌভাগ্যবতঈগণের মধ্যে 
নজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে গর্ব অনুভব করতে লাগলেন । 

এই সময় পাবতীর প্রিয়বয়স্যা জয়া ও বিজয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ 
করে দেখল, পার্বতন 'প্রয়তমের কোলের উপর বসে আছেন। তখন 
তারা তাদের 'প্রয়সখীর 'চত্তীবনোদন করতে লাগল ৷ 

তখন বাইরে বৈতালিকগণ 'ান্রত চার:বেদীতে মঙ্গলগান গাইতে 
লাগল । গন্ধর্বগণও িনাকপানির আমোদ প্রমোদের জন্য শঙ্খধবনির 
সঙ্গে গান গাইতে লাগল । 

এমন সময় সেবক নন্দী দ্বাদেশে এসে কৃতাঞ্জালপুটে জানাল, 
দেবগণ তাঁর চরণদর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করছেন । 

তাশুনে ভন্তবংসল ভগবান শঙ্কর প্রিয়তমার হাত ধরে বিহার- 
প্রকোন্ঠ হতে নির্গত হয়ে দেবতাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন । 

ইন্দ্রাদ দেবগণ তখন একে একে মস্তকে অঞ্জাল বন্ধন করে মহেশ্বর 
ও জগন্মাতা মহেশ্বরীর চরণবন্দনা করলেন । 

বথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন পেয়ে দেবগণ বিদায় নিয়ে আপন আপন 
স্হানে চলে গেলেন । শঙ্কর ও পার্বতী বৃষের উপর আরোহণ করে 
কৈলাস আভমুখে যাত্রা করলেন। 

মন অপেক্ষা দ্ুতগামী সেই বৃষযানে তাঁরা মধ্য আকাশে উপনীত 
হলে আনন্দে গগনচারী বৈমানিকগণ অর্জলিপুটে তাঁদের স্তুতিবন্দনা 
করতে লাগলেন । 

সুরতশ্রমে খিল্ন 'ক্লিষ্ট উমা-মহে*্বর মধ্য আকাশে প্রবাহত পারিজাত 
সূরাঁভত শ্রমহািণী মন্দাঁকনীর শান্তীস্নগ্ধ বায়ূসেবনে বড়ই তৃপ্ত 
অনুভব করতে লাগলেন । 

কমে তাঁরা অদ্রভেদী 'শখরমালায় 'বরাঁজত স্ফাঁটকাঁার কৈলাসে 
উপনশত হলেন। এ গাঁরশৃঙ্গে অর্ধচন্দ্র সতত সম্মাদত থাকে । সে 
অধিন্দররে 'িভঁতির সীমা নেই এবং তা ভোগীদের ভোগে অন্ভূতভাবে 
অলঙ্কৃত। তাই তাকে "দ্বতীয় চন্দ্রশেখর বলে মনে হয়। 


৯৫ কালদাস রচনাপমন্র 


এই গিঁরশঙ্গে সিদ্ধরমণীগণ দর্পণের মত স্বচ্ছ স্ফাঁটিকফলকে 
প্রাতফালিত আপন আপন প্রাতবিম্ব দূর হতে দর্শন করে অন্য কামিনী 
এসে আঁভমানভরে পাদপ্রণত প্রণয় দের কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য করে না। 

সেই স্বচ্ছ স্ফাঁটকফলকে চন্দ্রের প্রাতাঁবম্ব পড়লে স্ফাঁটকের 
উজ্জব্লতায় তিরোহিত হয়ে যায় চন্দ্রকরণ । তার উপর চাঁদের কলঙ্ক- 
রেখা বাভন্ন স্হানে গোঁরীর অনুলেপাবাঁশস্ট পাঁরত্যন্ত কস্তুরিকারসের 
মত প্রতীয়মান হতে থাকে । 

হস্তীগণ সেই স্ফটিকফলকের মূকুরতুল্য ভিত্তিতে আপন আপন 
প্রতিবিম্ব দেখে অন্যহস্তীভ্রমে রোষভরে ভনষণভাবে দন্তাঘাত করতে 
থাকে আর তার ফলে নিজেরাই ব্যথা পায় । 

রান্রকালে যখন স্ফাঁটকফলকের উপর তারকাপুুঞ্জের প্রাতাবম্ব পড়ে 
তখন সিদ্ধ বধূগ্ণ রান্িকালে চাত মুনস্তাহারভ্রমে তাদের গ্রহণ করতে 
গিয়ে লাজ্জত হয় । 

আকাশচারীদের বিলাসদর্পণস্বরূপ চন্দ্রমা যখন সেই স্ফটিকাঁগাঁরর 
শিখরদেশে উঁদত হন তখন মনে হয় যেন তা শিবনিবাস কৈলাসের 
একখানি চূড়ামণি ৷ 

দেবগণ কামপাীঁড়িত হয়ে প্রিয়ার সঙ্গে রমণের জন্য প্রিয়ার সঙ্গে 
মিলিত হলেও সেই স্ফটিকফলকে আপন আপন প্রীতাবম্ব দেখে জন- 
সঙকলভ্রমে বিপন্ন বোধ করতে থাকেন। 

এ স্হান এমনই ভোগাবলাসময় স্হান যে দেব চন্দ্রমৌলিও এ স্হানে 
প্রয়ার সঙ্গে ইচ্ছামত বহ্‌কাল আবিরত মনোহর প্রেমলীলায় আঁতবাহত 
খবরে হলেন | 

বিধানময়ী হিমালয়নান্দনী দেবাঁদদেব মহাদেবের হাত ধরে 
বেত্রহাতে অগ্রগামী নন্দীর প্রদর্শিত পথে লীলাভাঙ্গতে বিচরণ করতে 
লাগলেন । 

প্রয়ার চিন্তাবনোদনের জন্য শঙ্কর ভ্রুভাঁ্গর দ্বারা ভূঙ্গীকে ইংগিতে 
নাচবার আদেশ দিলে সেই ভূঙ্গী তার বিকট দন্ত বিকাশ করে দীর্ঘজাঁটল 
শিখা সণ্টালন করে অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে লাগল। 


কুমারসম্ভব ১৫৩ 


তৃঙ্গীর নৃত্যে প্রত হবার পর চাম্যপ্ডাকে নৃত্যের জন্য আদেশ দিলেন 
মহাদেব । চাম্‌শ্ডা তখন প্রভুর প্রিয়তমা পত্রীর প্রীতির জন্য কণ্ঠলাম্বত 
লোলনমস্ডমালা আন্দোলত করে দংস্ট্রীকরালমূখে ভীষণ তাণ্ডবনৃত্যে 
প্রবন্ত হলেন। 

এই সব ভীষণাকীতি বিকট নৃত্য দর্শন করে তরুণী উমা ভশীত- 
বিহ্বলা হয়ে প্রিয়তমের কোলে বসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন গাঢ়ভাবে। 
প্রয়তমার এই আশ্লেষলাভই হলো প্রেমময় হরের ভীষণ তাণ্ডবনৃত্যের 
আদেশদানের উদ্দেশ্য । 

এইভাবে শঙ্কর 'প্রয়তমার উচ্চ পীনপয়োধরে নিপীড়ত ও 
সম্দ্রমালিঙ্গনৈ আঁলাঙ্গত হয়ে তৎক্ষণাৎ পুলাঁকত ও মদনাবেশে বিভোর 
হয়ে পড়লেন । 

এমনি করে চন্দ্রশেখর পার্বতীর বিচিত্র বিলাসলাঁলায় প্রীত হয়ে 
কৈলাস অণ্চলেই ভন্ত প্রমথদের সঙ্গে পরমানন্দে বাস করতে লাগলেন । 


দশম সর্গ 


এদিকে বাহু মহাদেবের নিক্ষিপ্ত মহাতীব্র রেতঃ শরীরে মেখে 
দেবসভা মধ্যে সুরগণপাঁরবৃত দেবরাজের নিকট উপাস্থত হলেন। 

দেবেন্দ্র আগ্নকে অভ্যর্থনা জানয়ে তাঁর প্রাতি বিস্ময়াবস্ফারিত 
সহম্রনয়ন 'নাক্ষপ্ত করে দেখলেন, তাঁর অঙ্গ আঁতিশয় কুৎসিত ও ধূমে 
আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে । 

আগ্নর এই অবস্হা দেখে দেবরাজ ক্ষুব্ধ অন্তরে বহুক্ষণ মনে মনে 
চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু আঁগ্নর উপর সরাসাঁর মহাদেবের 
ফ্োধের কারণ ক তা ভেবে পেলেন না। 

দেবগণ সকলে লজ্জানম্র মূখে আঁগ্নর দিকে দৃঁম্টপাত করতে 
লাগলেন ৷ তারপর দেবরাজের দ্বারা 'নার্দন্ট আসনে আঁগ্ন উপবেশন 
করলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুতাশন, তুমি কোথায় কিভাবে 
এমন দরদ শাগ্রস্ত হলে ? 


১৫৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


দেবরাজের এই প্রশ্নের উত্তরে দর্ঘনি£*বাস ত্যাগ করে আঁগন বলতে 
লাগলেন__ 

হে সূরনায়ক, আপনার অলঙ্ঘনীয় আদেশে পারাবতরূপ ধারণ করে 
ভয়ে কম্পমান হৃদয়ে গৌরীর সঙ্গে রাঁতিক্কিয়ায় আসন্ত স্মরশাসন 
মহাদেবের নিকট গিয়েছিলাম । 

সেই সর্বজ্ঞ দেবাঁদদেব আমার কপটতার কথা জানতে পেরে অতান্ত 
ফ্রোধভরে জবলন্ত ললাট-আঁগ্নতে আমাকে আহত দেবার মনস্হ করলেন । 

তখন আম আতিশয় নম্রভাবে সঙ্গত সমধূর ভাষায় তাঁর যে 
স্তুতিবাদ করলাম তাতে তিনি প্রসন্ন হলেন আমার উপর । স্তবস্তুঁতি 
করলে কারই বা মনস্তুষ্টি না হয় ? 

শরণাগতবংসল জগত্াপতা শঙ্কর আমাকে সেই দাুর্ণিবার প্রজ্জবালত 
ক্রোধাণ্নর গ্রাসভয় হতে পারন্রাণ করলেন এবং গারস.তা পারত 
শনাঁবড় আ'লঙ্গন পারত্যাগ করে রাঁতা্িয়া হতে বিরত হলেন । 

কিন্তু কামকেলি অকস্মাৎ ভঙ্গ হওয়ায় তাঁর দূর্বহ অমোঘ বীর্য 
স্খালত হলো । কিন্তু ন্রিজগদ্দাহক সেই অসহ্য বীর্যধারণক্ষম অন্য 
কোন আধার না পেয়ে উপাস্হিত আমার দেহের উপর নিক্ষেপ করলেন। 

আমি এখন সেই তাপজনক দ্্ার্বসহ তেজোদ্বারা দগ্ধ হয়ে নিজের 
দুর্বহ' দেহভার বহন করতে অক্ষম হয়েছি । 

হে বাসব, অজস্র ও অতি মহৎ সেই বীর্যদ্বারা আঁম এখন আঁতশয় 
দগ্ধ হচ্ছি। আপাঁন এখন আমার প্রাণরক্ষা করে উপকারসাধন করন । 

আঁগ্নর এই কাতরোক্তি শ্রবণ করে দেবরাজ মনে মনে উপাস্হত 
বিপদের শান্তির জন্য চিন্তা করতে লাগলেন । 

তারপর আঁগ্নর তেজোদগ্ধ শরীরে হাত বুলিয়ে দেবরাজ তাঁকে 
বলতে লাগলেন £ 

হে হব্যবাহন, স্বাহা, স্বধা ও হস্তকারদ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে দেবগণ, 
পিতৃগ্রণ ও নরগ্ণণ__-সকলের তুষ্টাবধান করে থাক। কারণ তুমিই 
তাঁদের মুখ । 

হোতৃগণ তোমাতে হবনীয় ঘতাঁদ দুব্যদ্বারা হোম করেন, এরা পাপ- 


কুমারসম্ভব ১৫৫ 
পারশূন্য হয়ে অক্ষয় স্বর্গভোগ করে থাকেন। অতএব একমান্ত্র তুমিই 
স্বর্গলাভের কারণ । 

হে হতাশন, তপস্বীগণ মল্লপৃতঃ হাব তোমাতে হোম করে 
সাদ্ধলাভ করে থাকেন, অতএব তুমি তপস্যারত প্রভু । 

তুমি ঘৃতন্রব্যাদ আঁদত্যমশ্ডলে উপনীত করে থাক । তাতে সূর্য 
মেঘরুপে পাঁরণত হয়ে বারিবর্ষণ করে থাকেন। সেই জল হতে অন্ন 
উৎপন্ন হয় এবং সেই অন্নদ্ধারা প্রজাসকল জাীবনধারণ করে থাকে। 
অতএব তুমিই জগতের পিতা । 

হে অন্তশ্চর, তাতেই তাদের উৎপাঁত্ত হয়, তুমিই জাঁবিতস্বরূপ এবং 
জগতের প্রাণপ্রদ । 

একমান্র তুমিই সমগ্র জগতের উপকারী । তুমি ছাড়া এই সংসারে 
কার্যসম্পাদনে অন্য কে সমর্থ হয় ? 

হে অনল, দেববৃন্দের কার্যসম্পাদনে কেবল তুমিই সমর্থ । যারা 
পরোপকারব্রতে 'নিরত, তাদের 'বিপান্তও মহতাঁ *লাঘার বিষয় । 

পূর্বে দেবী ভাগীরথী আমাদের ভান্তিদ্বারা পাঁরতুষ্ট হয়েছেন । 
তুমি তার সলিলমধ্যে নিমগন হলে তান তোমার উৎকট তাপ নির্বাপিত 
করবেন। 

হে হব্যবাহন, তুম আর বিলম্ব করো না, গঙ্গায় গমন করো । 
অবশ্যকতব্য কার্ষে সত্বরতা 1সাঁদ্ধর জন্যই অবলম্বন করা হয়ে থাকে। 

সেই দেবী সুরতরাঙ্গনী শম্ভুর জলময়ী মৃর্ত। তানই নিকট 
হতে সেই দূর্বহ শম্ভুবীজ 'নিয়ে ধারণ করবেন। 

এই কথা বলে দেবরাজ ইন্দ্র চুপ করলেন । তখন আঁশ্নি তাঁর কাছে 
বিদায় নিয়ে তাঁকে বলে স:রতরাঙ্গনীর আভমুখে যাত্রা করলেন। 

তারপর কিছু পথ আঁতিক্কম করে হিরণ্যরেতা নিঃশেষ ক্লেশনাশিনী 
স্বর্গগঙ্গার নিকট উপাঁস্হত হলেন। 

সেই স্‌রনদী স্বগাঁরোহণের সোপানশ্রেণীর স্বরূপ । মোক্ষমার্গের 
আঁধজ্ঠান্রী দেবতা । তান মালন্যরাশ বিনাশকারিণণ এবং সংসারদূর্গ 
হতে পরিন্লাণকারিণী। 


১৫৬ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


তান মহেশ জটাজুটবাসিনী, আঁখল পাপনাশিনী, সগরবংশের 
মান্তিদাত্রী ও ধর্মধারিণী। 

তান বিষর পাদপদ্ম হতে উদ্ভূত এবং রক্ষলোক হতে নির্গত হয়ে 
ণতনটি স্রোতোধারায় এই ব্লিতুবন পাঁবন্র করছেন । 

অগ্নিকে তাঁর কাছে আগত দেখে তিনি স:প্রসম্ন হলেন । তারপর 
উত্তাল উীর্মিরূপ হস্তদ্বারা কার্ষীসদ্ধির জন্য আহ্বান করলেন । 

সেই সময় মন্তমাদর মরালগণ কলনাদ সহকারে মালত হলে মনে 
হলো তিনি যেন আ্নকে বলছেন, আমি তোমার দুঃখনাশ করে কল্যাণ- 
সাধন করব । 

এইভাবে স্বর্গগঙ্গা তটাভিমূখে ডীাঁখত ভীর্মমালার সাহায্যে ষেন 
প্রীতিপূর্কক আঁগ্নকে অভ্যর্থনা জানালেন । 

তখন তাপার্ত আগ্ন গঙ্গার জলে নিমগ্ন হলেন । বিপদে অভিভূত 
কেউ কখনো কোন কাজে বিলম্ব করে না । 

এইভাবে অগ্নি সেই কল্যাণকাঁরণী, শ্রমহারী, পুণ্যভারশালী, 
পাঁরন্রাণকারণ গঙ্গাবারিতে নিমগ্ন হয়ে দুঃসহ তাপ হতে মস্ত হলেন। 

অগ্নি তখন বিপদনাশিনী উত্তালতরঙ্গময়ী গঙ্গাতে তাঁর অন্তর্গত 
তাপরুপ মহে*বরের তেজ সংঙ্লামিত করলেন । 

গঙ্গা সাদরে শন্ভুর সেই তেজ গ্রহণ করলে অগ্নি বিপুল সুখ ও 
স্বস্তিলাভ করে নিম্কান্ত হলেন। 

আঁগ্নদেব এবার সূধাসারের মত সেই গঙ্গাসাঁললে স্নান করে পরম 
তপ্তলাভ করে স্বচ্হানে প্রস্হান করলেন। 

এদিকে আকাশবাহনী গঙ্গা দেবাদদেব মহাদেবের দর্বসহ মহৎ 
তেজ ধারণ করে আঁতশয় পাঁরতপ্ত হয়ে উঠলেন। 
গঙ্গাসলিল। ফলে গঙ্গার মধ্যে যেসব জন্তুরা বাস করত তারা সেই 
অসহনীয় উত্তাপে কাতর হয়ে নদীর জল থেকে বৌরয়ে এল । 

সেই দর্বসহ ব্রহ্মতেজ ধারণে সুরধ্যনীর জল আঁতশয় উষ্ণ, উধের্ব 
উৎক্ষিপ্ত ও প্রচণ্ড ভারয্যন্ত হলেও সুরধূনী তা ধারণ করে রইলেন । 


কণমারসম্ভব ১৫০ 


মাঘমাসে জগতের চক্ষুস্বরূপ সূর্যের উষ্ণরাশ্ম কিছুটা উধ্বগাম 
হলে কৃত্তকা নামে ছয়াঁট নক্ষত্র গঙ্গাস্নানের জন্য সংরধূনীতে গমন 
করলেন। 

গঙ্গার গগনস্পর্শঁ শভ্রবর্ণ অসংখ্য তরঙ্গ দেখে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গা 
এঁ তরঙ্গরূপ হস্তসঙ্কেতদ্বারা স্বর্গবাসীদের দর্শন ও আচমনাদি করতে 
বলছেন । 

সুস্নাত মাীনগণ দুবক্ষিতসহ পূজার উপয্যস্ত যে সব পুষ্প নিবেদন 
করেছেন তার দ্বারা তারদেশ সর্ব তোভাবে পাঁরব্যাপ্ত হয়েছে । 

ব্রন্মধ্যানে আসন্তু, যোগব্যন্ত, বীরাসনস্হ, যোগনিদ্রাগত ব্যান্তরা গঙ্গার 
তাঁরদেশে অবাঁস্হত রয়েছেন। 

রন্দার্ধগণ 'দিব্যনদ স্বর্গগঙ্গাকে দর্শন করে আতিশয় আনান্দত 
হলেন । এই অমৃতবাহিনন নদী দর্শনমান্র কার না আনন্দাবধান ররে 
থাকেন ? 

দেবাঁদদেব চন্দ্রচূড় যাঁকে মস্তকে বহন করেন, যাঁর দর্শন পুণ্যজনক, 
কীত্তকাগণ আন্তারক আনন্দসহকারে তারি প্রাত শ্রদ্ধান্বিতা হলেন । 

তাঁরা বিন হয়ে নিবণিপদদায়নী, দেবীস্বরুপণী, দিব্যরুপিণী, 
1বষ্ণুপদ গঙ্গাকে বন্দনা করলেন । 

বহ্‌ সৌভাগ্যবলে ঘাঁকে নিশ্চিত লাভ করা যায়, যান মোক্ষের 
প্রীতভ্‌স্বরূপা, কৃত্তিকারা সেই সতাঁ স্বর্গগঙ্গাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্তব 
করতে লাগলেন। 

গঙ্গার জল বিমল ও পাঁবন্র । এই গঙ্গা মযন্তরূপ নারীর সঙ্গ বিষয়ে 
দৃতকর্মে আভজ্ঞ অর্থাৎ তাঁন মোক্ষসংঘটনকারক । সংস্নাতা, তপঃ- 
পরায়ণা কৃত্তকারা সেই জলসংস্পর্শে প্রক্ষালিতমন হয়ে স্নান করলেন। 

কীত্তকাদের ভাগ্যফললাভ নিকটবতর্ঁ হয়েছিল। তাই সরধূনীতে 
স্নান করে তাদের আত্মা কৃতার্থপুণ্য হলো এবং তাঁরা আনন্দের সঙ্গে 
নিজেদের সম্মানতবোধ করতে লাগলেন । 

গঙ্গাজলে অবগাহন স্নান করার ফলে মহাদেবের সেই অমোঘ রেতঃ 
ছয়জন কীত্তকার দেহের অভ্যন্তরে তৎক্ষণাৎ সষ্ঠারত হলো । 


১৬৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


তাঁরা সেই দূর্হ দহনাত্মক র্বদ্রতেজ ধারণ করে 'বষসমদদ্রে নিমগ্ন 
হওয়ার মত দুঃসহ সন্তাপ ভোগ করতে লাগলেন । 

তাঁরা সেই দুর্বহ তেজ বহনে আর্ত ও অসমর্থ হয়ে যেন জলন্ত 
আঁশ্ন অন্তরে ধারণ করে জল হতে বোঁরয়ে এলেন । 

গঙ্গার দ্বারা পাঁরত্যন্ত সেই তীর অমোঘ শৈববার্য তাঁদের উদরমধ্যে 
সংস্হত হওয়ায় তাঁরা গভর্তব প্রাপ্ত হলেন। 
ও তা বহনে অসমথ' হয়ে স্বামীর ভয়ে ও লজ্জায় অত্যন্ত বিষ 
হয়ে পড়লেন । 

এরপর সেই ছয়জন কৃন্তিকা ভয় ও লজ্জার সঙ্গে শরবনে সেই গর্ভ 
পাঁরত্যাগ করে নিজ নিজ গৃহাভিমখে গমন করলেন । 

তাঁরা সেই শরবনে চন্দ্রুকলার মত সমকোমল সেই গর্ভ পাঁরত্যাগ করে 
ক্ষণকালমধ্যে আকাশে নিক্ষেপ করলেন । তখন শত শত সূ্ষের প্রাত 
স্পর্ধাকারী সেই অপাঁরমেয় তেজ ব্রহ্মার মস্তককে উপহাস করেই ষেন 
ছয়াট মুখ প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করল। 


একাদশ সগ 


তখন ইন্দ্রাদ সমস্ত দেবগণ বিনয়াবনত হয়ে প্রার্থনা করলে সুরত- 
রাঙ্গণী গঙ্গা মযার্তমতী আবির্ভূত হয়ে সেই নবজাত শিশুটিকে নিজের 
সন্ধাপূর্ণ স্তনপান করাতে লাগলেন । 

শিশুটি গঙ্গার সুধাধারাপূর্ণ স্তনদয় ক্ষণে ক্ষণে পান করে বাদ্ধ 
পেতে লাগলেন । কীন্তিকারাও ছয়জনে লালন পালন করতে থাকলে সে 
শিশদ অদ্ভূত এক লোকোন্তর আকৃতি ধারণ করলেন । 

তখন সরধ্দনী ভাগীরথী, আঁগ্ন ও ষটকুত্তিকারা সকলেই সেই 
শিশদকে দর্শন করে আনান্দত হলেন। এই আনন্দের আবেগে বাষ্পাকুল 
হয়ে উঠল তাঁদের চোখ । তখন তাঁদের মধ্যে কে এই দিব্যকুমারকে লাভ 
করবেন তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপাস্হত হলো । 


কুমাররপম্ভব ১৫৯ 


এই অবসরে শঙ্কর পার্বতীর সঙ্গে স্বেচ্ছাঁবহার করার মানসে মনের 
থেকেও বেগবান াবমানে আরোহণ করে আকাশপথে সেইখানে এসে 
উপাঁস্হত হলেন। 

হরপার্বতী তখন ছয়াদন বয়সের সেই ষড়ানন কুমারকে দর্শন করে 
প্রভূত আনন্দ লাভ করলেন । সেই দব্য কুমারকে দর্শন করে স্বাভাঁবক 
বাংসল্যভাব জেগে উঠল অন্তরে । নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল । 

দেবী গোঁরী এবার চন্দ্র্শেখরকে জিজ্ঞাসা করলেন, দিব্যাকৃতি এ 
ধশশুটি কে? এট কোন ধন্যতম পুরুষের সন্তান এবং ভাগ্যবতীদের 
মধ্যে অগ্রগণ্যা কোন্‌ নারীই বা তার মাতা ? 

এই স্বর্গগঙ্গা, এই অগ্নি ও এই বট্কীত্তকারা সকলেই “এ আমার 
পত্র, তোমার নয়” বলে, নিললজ্জভাবে কেন কলহ করছেন 2 

হে ঈশ, ন্রভুবনের শিরোরত্রভূত এই শিশ্াটি এদের মধ্যে কার? 
অথবা দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, উরগ ও রাক্ষস- এই সবদের মধ্যে এ 
শিশু কার সন্তান তা আপাঁন বলুন আমাকে । 

কৌতৃহলপরায়ণা প্রেয়সীর কথা শ্দনে চন্দ্রচুড় ঈষৎ হাসি হেসে 
'নাবড় আনন্দের সঙ্গে প্রিয়ার সুখাঁবধানের জন্য বলতে লাগলেন £ 

হে কল্যাণী বীরজননন, এই 'ন্রলোকনন্দন তোমারই প্যন্তর। দেবগণের 
কল্যাণকর এই পাত্ররূপ সৃষ্টি তোমার ছাড়া আর কার হতে পারে ? 

হে দেবা, তুমিই জগতের মঙ্গলকারণ এই শিশুর সৃষ্টির বিধান। 
রত্লাকরেই' রত্নের উৎপত্তি হয়, তুমিই একথার সামার্থ্য বিচার করে দেখ। 

আম আঁগ্নতে যে অমোঘ বীর্য 'নাহত করেছিলাম, আ্নর দ্বারা তা 
আবার সুরধুনীতে সংক্লামিত হয়েছিল। পরে বট্‌কীত্তিকা সুরধূনী 
গাঙ্গাতে অবগ্নাহন করলে বার্ধ তাদের উপরে প্রবেশ করে গভভাব প্রাপ্ত 
হয়। তারপর তারা শরবনে সে গর্ভ নক্ষেপ করে । পরে সেই গর্ভ হতে 
চরাচর বিশ্বজগতের মহোৎসবদ্বরূপ এই অভূতপূর্ব সন্তান উৎপন্ন 
হয়েছে। 

হে নগরাজনান্দিনী, আঁখল বিশ্বের প্রিরদর্শন এই পর্রদ্বারা তুমি 
সদপদন্রবতীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা হয়েছ । অতএব আর বিলম্ব করো না। 


১৬০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


তোমার নিজের পূত্রকে আপন ক্রোড়ে স্হাপন করো । 

চন্দ্রমৌলি মহাদেব এই কথা বললে সমস্ত চরাচর জগতের 'পালায়িরী 
শৈলরাজদ্ণীহতা পার্ব তী প্রফুল্লিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বিমান হতে অবতরণ 
করলেন। তখন দেববৃন্দ তাড়াতাড় মস্তকে অর্জাল বন্ধন করে 
তাঁকে প্রণাম করতে লাগলেন । পার্বতীও সেই শিশুকে গ্রহণ করতে 
উৎকাণ্ঠতমনা হলেন । 

সূরধুনী গঙ্গা, দেব হৃতাশন ও যট্কীত্তকারা কৃতাঞ্জলি হয়ে 
পার্বতণকে প্রণাম করলেও তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত না করে উৎকণশ্ঠিতা 
পার্বতী কুমারকে কোলে নিলেন। কারণ পাত্রজন্মোংসবে কোন রমণী 
আনন্দে মত্ত না হয়ে পারে না। 

সেই শিশু তাঁর সম্মুখে থাকলেও পার্বতী আনন্দজানত অশ্রুভারে 
আকুললোচনা হয়ে তাঁকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু হস্তযুগল দিয়ে 
স্পর্শ করে এক অপূর্ব সখানুভূতি লাভ করলেন । 

পার্বতী যখন বিস্ময় ও হর্ষে উৎফুল্ল হলেন, আনন্দাশ্রুর ধারা ঝরে 
পড়তে লাগল তাঁর নয়নদ্বয় হতে এবং বাৎসল্যরস বাঁদ্ধপ্রাপ্ত হলো তখন 
শিশুটি তাঁর দৃন্টিগোচর হলো । 

তান সেই 1শশুকে ক্ষণকাল দর্শন করেই নিমেষশূন্য সহম্ত্র নয়ন 
পেতে ইচ্ছা করলেন, কারণ প্রদর্শনরূপ মঙ্গলকার্ষে প্রাতক্ষণ দেখেও 
কারো চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় না। 

যে কোমল করষুগল প্রণত দেবতা ও অসুরদের পৃণ্ঠদেশ স্পর্শ করে 
পাব তা সেই করযন্গল দ্বারা নবোঁদত পূর্ণচন্দ্ের মত পরমস্বন্দর সেই 
নবজাত কুমারকে নিজ কোলে গ্রহণ করলেন । 

চন্দ্রবদনা পার্ব তা সুধার আধারস্বরূপ আপন প্রন্রকে কোলে নিয়ে 
পুত্রবতা রমণীদের অগ্রপৃজ্যা হলেন। 

স্বাভাবক বাংসল্যরসে আঁভাঁষন্ত ও নাবড়তম আনন্দরসে পারপ্লত 
হয়ে জগন্মাতা পাতা সামনে এগয়ে গিয়ে কুমারকে কোলে নিলে তাঁর 
স্তন হতে দুগ্ধধারা ক্ষারত হতে লাগল। 

সরধদনী ও বটকৃত্তিকারা কামনাষ,স্ত লোচনে সেই ষড়ানন কৃমারকে 


কুমারসম্ভব ১৬১ 
বারবার দেখতে থাকলেও সেই কুমার আঁথল লোকমাতা পার্বতীর স্তন্য- 
পান করতে লাগলেন । 

চদ্দ্রশেখরের পত্বী পার্বত আনন্দাশ্ররপপূর্ণ একাঁট মুখদ্বারা সেই 
কুমারের একটি মৃণালের উপারস্হিত ছয়টি পদ্মের মত শোভমান ছয়টি 
মূখ শ্রমে কমে চুম্বন করতে লাগলেন । 

হেমাঁগাঁরর হেমলতা হেমফল, স্বর্গনদী সুরধূনী, পদ্ম এবং পূর্ব- 
দিক নবোঁদত চন্দ্রকে ধারণ করে যেমন শোভা পান, পার্বতীও তেমাঁন 
কৃমারকে কোলে নিয়ে শোভা পেতে লাগলেন । 

চন্দ্রশেখর প্রীতমনে হাত বাঁড়য়ে ধরলে কূমারকে কোলে নিয়ে 
গগনস্পশর্শ বিমানে আরোহণ করলেন । 

মহে*বরও আনন্দভরে রোমাণ্টিত হয়ে সৃকূমার আত্মজের প্রীতি 
বাৎসল্য ভাবের বশবতারঁ হয়ে 'হিমালয়নান্দনীর কোল হতে কূমারকে 
গুহণ করলেন । আবার পার্ব ত৭ও স্বামীর অঙ্ক হতে কূমারকে নিজ 
অঙ্কে গণ করলেন । 

পরে শৈলসূতা প্রীতিসধার একমাত্র পান্র সেই পাঁবিরু পূন্নকে স্বামীর 
কোল থেকে নিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তখন চন্দ্রশেখর বেগবান 
বিমানযোগে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন । 

এর পর মহাদেব স্ফাঁটকশৈলাশখরাস্হত মনোহর নিজধামে আঁধচ্ঠিত 
হয়ে বহ্‌ প্রমথ প্রভাতি অনুচরবর্গসহ পুন্রের জন্মোৎসব করার জন্য 
আদেশ দান করলেন । 

তখন মহাদেবের নৃত্যগীতাঁনপুণ প্রমথগণ বিপুল আনন্দে গাররাজ- 
কন্যার পুত্রের জন্ম মহোৎসব করতে আরম্ভ করল। 

প্রমথগণ স্ফাঁটকনিার্মত আলয়গুলিতে বহ স্বর্ণময় তোরণ নিমণি 
করল। তাদের উজ্জবলতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আকাশমণ্ডল। 
সতানক কৃসূমের মালা 'দয়ে শোঁভত হলো সেই সব তোরণ । 

এর পর দেবতাগণ 'বাভন্ন বাদ্য বাঁজয়ে সকল 'দিক নিনাঁদত করে 
তুলল । মনে হলো সেই উৎসবের কথা সারা পৃথিবীতে ঘোষণা করার 
জন্যই এত সব বাজনা বাজছে । 

কাঁলদাস-_-১১ 


১৬২ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


সেই মহোৎসব দর্শন করার জন্য গন্ধর্ব ও বিদ্যাধররমণীগ্ণ পাবতাঁর 
গৃহে এসে উপাস্হত হলেন। পার্বতীর কাছ থেকে যথাযোগ্য সমাদর 
লাভ করে মঙ্গলগান করতে শহরদ করলেন । 

মাতৃকাগণও মঙ্গলজনক উপকরণন্রুব্য হাতে নিয়ে শৈলরাজনন্দিনীর 
গৃহে উপাস্হত হলেন। তারপর পার্বতার মস্তকে দুবাঘাস দান করে 
মার মত তাঁকে নিজ নিজ কোলে গ্হণ করলেন । 

অগ্সরাগণও আনন্দ ও কৌতৃকরসে নিমগন হলো । অক্ষক্য, আলিঙ্গ্য 
ও উধর্বক নামক বাদ্যগ্‌লি বাজতে থাকলে বাণায় ভাবরসানুগত স্বর- 
সংযোগ করে স্বরাঁচত গান গাইতে গাইতে নৃত্য করতে লাগল । 

সেই মহোৎসবকালে সুখকর বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। দিকসকল 
প্রসম্ন হলো । বাহু ধূমশ.ন্য ও দীষ্িমান হয়ে উঠল । জলসমূহ নির্মল 
হলো এবং অন্তরাীক্ষ প্রসন্ন ভাব ধারণ করল । 

তখন ধাঁনকগৃহগ্লিতে বাদ্যমান দ;ন্দ;ভিসকল গম্ভীর শঙ্খধবনির 
সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চরবে ধ্বনিত হতে লাগল । আকাশমণ্ডলে দেবতা- 
দের বিমানসমূহ পৃষ্পবৃম্টি করতে করতে ভ্রমণ করতে লাগল । 

এইভাবে হরপার্বতীর প্ত্রজন্মোংসব আনন্দে উন্মত্ত করে তুলল 
আঁখল বিশ্বকে । কেবলমান্র তারকাসুরের এশ্ব্ষলক্ষপ্নী কম্পিত হতে 
লাগলেন । 

ক্রমে আনন্দের আঁদকারণ কূমার তাঁর 'বাচন্র বাল্যলীলার দ্বারা 
গ্িরশ ও গিরিজার চিত্তহরণ করলেন । বালকের ক্লীড়াচপলতা কার 
না আনন্দাবধান করে থাকে ? 

উমা ও মহে*্বর হযোঁৎফনল্ল হৃদয়ে তাঁদের এক একটি মদখ "দিয়ে 
পদন্রের অজাতদল্ত মনোহর ছয়টি মুখ গভনরভাবে চুম্বন করতে লাগলেন 
ক্রমে ক্রমে । 

সেই শশ কোথাও স্খাঁলত, কোথাও অস্খালত, কোথাও কাম্পিত, 
কোথাও অকাম্পত লালাময় গতির দ্বারা মাতাঁপতার আনন্দ বর্ধন করতে 
লাগলেন । 

গৃহের অঙ্গনে খেলা করতে করতে ধূলিধ্‌ঙ্বর শিশু অকারণ হাস্য- 
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টায় নিজের মুখচন্দর পারব্যাপ্ত করে মুহমহ্‌ অর্থহীন অস্ফুট কথা 
বলতে বলতে মাতাপিতার কোলে গিয়ে ঝাঁপয়ে পড়ত। তাতে তাঁদের 
আনন্দ বেড়ে যেত আরও । 

সেই বালক কখনো হরবাহন বৃষের শক্গদৃটি ধরে, কখনো পাবতাঁ- 
বাহন 'সিংহকে নির্ভয়ে ধরে, আবার কখনো বা ভৃঙ্গীর শিখা টেনে 
মাতাপিতাকে আনন্দ দান করতে লাগলেন । 

মহেশনন্দন সেই কূমার কখনো কখনো পিতার কোলে গিয়ে বাল- 
স্বভাবসৃলভ সৌন্দর্য বিস্তার করতে করতে নীলকণ্ঠের কণ্ঠাস্হত সর্প- 
গণের দাঁতগ্‌লি গণনা করতেন। 

কখনো বা সেই কূমার শিবের কণ্ঠস্হ নরকপালমালার মুখকোটর- 
গলিতে আঙ্গুল ঢাঁকয়ে দাঁতগুলি মস্তাফল ভেবে গ:হণ করতে 
যেতেন । 

সেই বালক কখনো হর্ষভরে মহার্দেবের মস্তকস্হিত গঙ্গার শীতল 
জলে নিজের অঙ্গ নিমগ্ন করে রাখতেন। তারপর সেই অঙ্গ খুব 
শতল হলে তাঁর হাতদটি পিতার ললাটলোচনের আঁগ্নতে উষ্ণ করে 
নতেন। 

কখনো বা কুমার কৌতুকবশে জটাজুটধারী [শবের মুকুটাচ্হিত 
প্রলাম্বিত চন্দ্রকলাটিকে নিজের কণ্ঠ বাঁকিয়ে সশব্দে চুম্বন করতেন । 

এইভাবে শিশুর মনোহারী বাল্যলীলাগ্যাল দেখতে দেখতে হর- 
পার্বতীর চিত্ত আনন্দরসে সিন্ত হয়ে উঠত। 'দিনরান্র কিভাবে কেটে 
যেত তা বুঝতে পারতেন না। 

এইভাবে নানারকমের মনোরম বাল্যলীলা দোঁখয়ে কুমার ছয়াদনেই 
অনেকখাঁন বেড়ে উঠে নবষোৌবন লাভ করলেন। নিজের ব্ুদ্ধিবলে 
সকল শাস্ম ও বিদ্যাশিক্ষাও লাভ করলেন। 


দ্বাদশ সর্গ 


অনন্তর দ:রাত্মা অসূরকুল দ্বারা উপদ্ত হয়ে আঁতশয় দ£াখতচি্তে 
শচীপাতি ইন্দ্র তৃষ্ণার্ত চাতক যেমন জলাশয়ের কাছে জল প্রার্থনা করে 
তেমানি অন্ধকাঁরপূর মহাদেবের সন্মিধানে গমন করলেন । 

আঁতশয় গার্বত অসুরের ব্রাসে আকাশপথ রমদ্ধ হয়োছল । তথাঁপ 
ইন্দ্র আতকম্টে অলাক্ষিতভাবে সেই পথ দিয়েই হরপার্বতীর 'নকট পাবন্র 
কৈলাসপর্বতে অবতীর্ণ হলেন । 

ইন্দ্র মেঘাত্মবক বিমান হতে সারাঁথ মাতাঁলর হাত ধরে অবতীর্ণ হয়ে 
গ্রী্মকালে তৃষ্ণার্ত ব্যান্ত জলসান্নধানে গমনের মত পনাকপানির 
আলয়াভিমূখে গমন করতে লাগলেন । 

1তাঁন একাকী হলেও স্ফটকফলকগুলিতে প্রাতফলিত 'িনজের 
বহুতর দেহ দর্শন করতে করতে প্রভূর বাসভবনে উপনীত হলেন । 

বাচন্র মণিখণ্ডদ্বারা বিরচিত শঙ্করের সৌধ-অঙ্গনের দ্বারদেশে 
উপস্হিত হলেন সংরপাঁত ইন্দ্র। সেই দ্বারদেশে সুবর্ণ দণ্ডধারী নন্দী 
দাঁড়িয়ে ছিলেন । 

নন্দ সহসা দেবরাজকে দর্শন করেই তাঁর হেমদণ্ডাট কক্ষে রেখে 
তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন এবং নিজে মহে*বরের কাছে গিয়ে 
দেবরাজের আগমন সংবাদ দিলেন। 

জগদীমবর শঙ্কর ভ্রৃভাঙ্গদ্বারা অনূমাত দান করলে নন্দী নিজে 
দেবগণসহ দেবরাজকে সঙ্গে করে ন্রিলাচনের শোভন ভবনের অভ্যন্তরে 
নয়ে এলেন। 

তখন সহম্রলোচন ইন্দ্র দেখলেন মহাদেব নন্দী, ভৃঙ্গ ও প্রমথাঁদ 
অনচরবর্গের সঙ্গে মাঁণময় সভাস্হলে বিরাজ করছেন । 

মহেশবর যে জটাজ্‌ট ধারণ করেছিলেন তা সর্পরজ্জনদ্বারা উধধ্ব- 
চূড়াকীতিতে আবদ্ধ ছল। সর্পদের মাথায় মাঁণর ভাস্বর জ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত ছিল সেই জটাজনট। গোঁরকাদ ধাতুসমন্বিত অত্ুচ্চ 
সুমের্শূঙ্গের মত তা সুশোভিত 'ছল। 
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তাঁর উৎসঙ্গদেশে অথাঁং কোলের উপর পার্বতন বসে 'ছিলেন। তাঁর 
জটাজুটের মধ্যে উত্তঙ্গতরঙ্গসঙ্কুলা গঙ্গাদেবী অবাঁস্হত থেকে তাঁর 
নিজের শারদমেঘের মত শূভ্র ফেনপুঞ্জের দ্বারা যেন উপহাস করছিলেন 
পার্বতীকে। 

মহে*্বরের মস্তকে আধাণ্ঠিত চন্দ্রকলা মস্তকাঁস্হত সরধুনীতরঙ্গে 
প্রাতাবিম্বিত হওয়ায় সে চন্দ্রকে অসংখ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। 
তুষারশুদ্র কিরণরাঁজ দ্বারা এ চন্দ্র যেন 'হমানীপুঞ্জের শোভা ধারণ 
করেছিল । 

মহাদেবের ললাটনেত্র্টির ভাস্বর তেজের কাছে চন্দ্ুসূর্যও হার 
মানে। যুগান্তকালে এ নেত্র হতেই চিরপ্রোথিত অশ্ন নির্গত হয়ে 
থাকে। এই আঁশ্নই মদনদহনকারা | 

শিবের নীলবর্ণ কন্ঠের অপূর্ব কান্তি দেখে মনে হয় যেন গৌরী 
কোঁতৃকবশে সেই কণ্ঠে নীল মাঁণমাণিক্যগ্রাথত এক হার বেধে 
দিয়েছেন । 

ণশবের দূই কর্ণে সদাই রত্রখাঁচিত কুণ্ডলদ্বয় শোভমান। চারাঁদকে 
বচ্ছারত হচ্ছিল তার শোভা । মনে হচ্ছিল যেন চদ্দ্র ও সূর্য তাঁর 
কর্ণদ্বয় কুণ্ডলস্হলে অবাঁস্হত থেকে তাঁর উপাসনা করছেন । 

প্রলয়কালে কালগ্রাসে নিপাঁতিত দেবতা ও অস্দরদের চিতাভস্ম 
বিলেপনে পাশ্ডুবর্ণ হয়ে উঠেছে শিবের বর্ণ । মহামাতঙ্গের চর্ম 
পরিধান করেছেন তান। মেঘমশ্ডিত হিমাগীরর মত শোভমান হয়ে 
তিনি বিরাজ করছেন । 

দেবাঁদদেব মহাদেব হাতের তাল্‌তে ব্রহ্মার কপালপান্র ধারণ করে 
আছেন । বৈকুণ্ঠীবহারী বিষ্ণুর দ্বারাও তান সৌবত হন। মানুষের 
আঁস্হখস্ডসমূহ আভরণরূপে বিরাজ করে তাঁর অঙ্গে। রণান্তস্চক 
বৃহৎ 'ত্রশল ধারণ করে আছেন । 

তাঁর কণ্ঠদেশে পুরাতন ব্রহ্গকপালমালা 'বধৃত। তাঁর মস্তকের 
চন্দ্ুকলা হতে যে অমৃতের শ্রোত ক্ষারত হচ্ছে তাতে নিমজ্জিত হয়ে সেই 
কপালমালা পুনজীবত হয়ে বেদপাঠে নরত হয়েছে । 


৬১৬৬ কালদাস রচনাসমগ্র 


চারাদকে বিস্তত 'বদুযল্লতার দ্বারা যেমন শারদ মেঘখণ্ড শোভা 
পায়, নবীন কনকলাঁতিকাসদশ্য কান্তিমতী গাররাজকন্যা গোর 
সবিলাসভাঙ্গতে তাঁর কোলের উপর উপাঁবন্ট থাকায় মহে*বরও তেমান 
শোভা পেতে লাগলেন । 

পিনাক নামে যে শরাসন গর্বদন্ত অন্ধকাসরের প্রাণ সংহার 
করোছল, যা মহাশূরদের রমণনগণের বৈধব্যের কারণ হয়োছিল, মহাদেব 
ছাড়া অন্য কেউ যা ধারণ করতে পারে না এবং যার দ্বারা মহাদেব পূর্বে 
কামদেবকে অনায়াসে ভস্মীভূত করেছিলেন, সেই পিনাক নায়ক শরাসন 
মহেশ্বরের হাতে বিধৃত রয়েছে । 

তানি মহার্ঘ মাঁণমাঁণিক্যখাঁচত বিচিত্র কণকময় শুভ আসনে 
সমাসীন । তাঁর দুপাশে দুজন প্রমথ দাঁড়য়ে শূক্রুবর্ণ চামর দিয়ে তাঁকে 
বাতাস করছে । 

মহাদেব কুমারের 'দকে সানন্দে তাকিয়ে আছেন । এ কুমার অস্ত্রশস্ত্র 
শিক্ষায় খুবই অন্রন্ত। প্রমথরা বিস্ময় সহকারে তা লক্ষ্য করছে এবং 
সফাঁটকঘয় কৈলাস দীপালোক সহকারে সেই কুমারের আরাঁত করছে। 

শচানাথ ইন্দ্র পার্বতাঁপাঁত মহাদেবকে এই অবস্হায় দেখে কিছুক্ষণ 
বিস্মিত মনে ক্ষব্থভাবে দাঁড়য়ে রইলেন। বস্তুতঃ তেজসমাষ্টর 
আধারকে দর্শন করলে কোন ব্যন্তি বিক্ষুব্ধ না হয় 

দেবরাজ ইন্দ্র বিকশিত কমলকাননের মত সূশোভিত মহে*বরকে 
সহশ্রচক্ষ্বারা দেখে পুলককণ্টকিত কলেবর হয়ে উঠলেন । তান 
কৃসমরাশিসমাকুল আম্নতরূর মত শোভা ধারণ করলেন। 

দেবেন্দ্র সহম্রচক্ষৎদ্বারা মহাদেবকে দেখে বিশেষ কৃতার্থত্মন্য হলেন। 
মহেশ্বরকে দেখে রোমাণ্ঠিত হয়ে উঠল তাঁর সবাঙ্গ । তান একরকম 
বিরুপতা ধারণ করলেন। তা দেখে মনে হলো পত্রী শচঈদেবীর 
রোষবশে তান যেন এরকম বিরুপতা ধারণ করেছেন। 

তখন মহাদেবের পাশে সংস্হিত অন্ত্রশস্তধারী স্‌মের্‌ পর্বতের 
মত বলীয়ান কুমারকে দর্শন করে দেবরাজ মনে মনে অরাতাবজয়ের 
আশা পোষণ করতে লাগলেন । 


কুম্নারসম্ভব ১৬৭ 


তারপর নন্দী প্রকোচ্ঠের সামনের 'দিকে স্বর্ণবেত্রটি রেখে শিবের 
সামনে উপাঁস্হত হয়ে বললেন, হে নীলকণ্ঠ, অমরাবতীনাথ দেবেন্দু 
আপনাকে প্রণাম করার অপেক্ষায় সামনে উপাস্হিত রয়েছেন। দর্শন 
দান করে দেবরাজের প্রাঁত প্রসন্ন হোন । 

তখন ন্রিলোকপ.জ্য ন্িপুরার মহাদেব প্রীতিসহকারে অমৃতধারা- 
বর্ষণতুল্য দষ্টদ্বারা দেবগণবন্দ্য সুরপাঁতকে অনুগৃহীত করলেন। 

দেবপুরীর একমান্র অর্চনীয় ইন্দ্র এবার অবনতমস্তকে ব্রন্মাণ্ডের 
একমান্র পৃজনীয় দেবাঁদদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করলেন। তখন তাঁর 
িরীটের অগ্রভাগ হতে পাঁরজাতকুসমমরাশি স্খাঁলত হয়ে মহেশের 
চরণকমলের উপর পড়ে গেল। 

'ন্রদশপাঁত দেবেন্দ্ু সর্বজনপ্রণম্য মহাদেবকে ভীন্তভরে প্রণাম করে 
কৃতার্থতার পাঁবন্র পান্র্বরূপ হলেন । 

তারপর পরমভান্তপরায়ণ অন্যান্য দেবগণ প্রমথবৃন্দের সামনে 
মহেম্বর পাদপণঠের প্রান্তে ভূমিতে মাথা নত করে যথাক্কমে ত্রিপুরারিকে 
প্রণাম করলেন । 

প্রভু মহাদেবের আদেশে প্রমথেরা শুভ কনকাসন আনয়ন করল। 
দেবরাজ ইন্দ্র মহেশ্বরের পুরোভাগে সেই আসনে উপবেশন করে পরম 
আনন্দ লাভ করলেন । বস্তুতঃ প্রতুর প্রসাদ কোন ব্যান্তির প্রাঁতির কারণ 
না হয় 2 

জগদীশ্বর মহাদেব সাঁস্মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অন্যান্য দেবতাদের 
সম্মানিত করলে তাঁরাও পরম পুলাঁকত হয়ে প্রভুর সম্ম.খে ক্রমান্বয়ে 
উপবেশন করলেন । 

তখন মহাদেব বলাসূরবৌর ইন্দ্র প্রভীত দেববৃন্দকে তারকাসহর দ্বারা 
পরাঁজত, শ্রীহন, 'রষ্টবদন ও করপুটে সধাস্হত দেখে দয়ার্দরীচন্তে 
বলতে আরন্ত করলেন £ 

হে সূরব্ন্দ! তোমরা বীরবর, অস্তধারী, তোমাদের পরাহ্কশের 
সীমা নেই ৷ তবে কেন 'হ্মাবন্দৃপাতে 'ক্রিষ্ট কমলের মত তোমাদের ম*খ 
স্লীহন ও হাীনভাবাপন্ন হয়েছে 2 


১৬৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


হে দেববৃন্দ! আপন আপন মহাপ্দণ্যরাশি সত্বেও তোমরা কি 
দেবলোক হতে বিতাঁড়ত হয়েছ ঃ কিন্তু বহদিন হতে তোমরা চামর 
ছত্রাদ আধপত্যসূচক চিহৃগ্লি ধারণ করে আসছ। সেগদলি ত 
পরিত্যাগ করনি । 

হে সুরবৃন্দ! তোমরা সম্মানের যোগ্য ও প্রধান। তবে কেন 
স্বর্গপূরা ত্যাগ করে মানুষের মত ধরাতলে বিচরণ করছ। 

পাপের ফলে মানুষ যেমন চিরকালসণ্টিত পূণ্য হতে পীঁরিদ্রম্ট হয়, 
তেমনি অনন্যসাধারণাঁসদ্ধ হয়েও তোমরা পরমরমণীয় স্বর্গধাম হতে 
বহির্গত হয়েছ কেন 2 

হে সম্মানার্হ সুরব্ন্দ! নিদাঘকালে প্রচগ্ডতাপবশে জলাশয়ের 
জল যেমন নাশ প্রাপ্ত হয়, তোমাদের আনবচনীয় ধৈর্য তেমনি বিনষ্ট 
হয়েছে কেন ? 

হে সরবৃন্দ! ইন্দ্রাদ তোমরা সকলে কাতর হয়ে ষুগ্গপৎ এখানে 
সমাগত হয়েছ। বল দোঁখ, তোমরা কি ন্রিভুবনাবজয়ী বাঁলম্ঠ তারকা- 
সুরের সঙ্গে বিবাদ করে এখানে এসেছ 2 

সেই মহাদৈত্যদ্বারা তোমাদের এই পরাভব উপশামিত করতে একমান্র 
আমিই ক পার? বস্তুতঃ দাবাগন কর্তৃক কাননদহনরূ্প বিপদ দূর 
করতে একমান্র মহামেঘ 1ভল্ল আর কে পারে 2 

মদনদমনকারাী মহেশ্বর এই কথা বললে আশ্বস্ত হলেন দেবগণ । 
তাঁদের মুখমণ্ডল আনন্দাশ্রুজলে আর্দ হলো। তাঁরা তখন অপরূপ 
শোভা প্রাপ্ত হলেন। 

শিবের কথা শেষ হলে উপয্ুন্ত অবসর দেখে দেবরাজ বলতে 
লাগলেন। যেকথা উপযুস্ত অবসরে কাঁথত তা সম্পূর্ণ ফলোদয়ের 
কারণ হয়ে থাকে । 

দেবরাজ বললেন, হে সর্বজ্ঞ, আপাঁন মোহান্ধকারের অপহারক, 
আপনার বিনাশ নেই। অলাঁঙ্বতদীপ্ত জ্ঞানপ্রদীপালোকে আপাঁন 
ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই বিদিত আছেন । 

আঁনবার্ধ, অপ্রাতিরোধ্য, বাহনবলশালী, দ্ধর্ষ, দেবধবংসকারণ 


কুমারসম্ভব ১৬৯ 


তারকাসূর 'ন্রলোকের আঁধপত্য লাভ করে স্বর্গপূরী হতে আমাদের 
[বিতাড়িত করেছে । আপাঁন কি তা জানেন না ? 

সেই অস;র প্রজাপাঁত ব্রহ্মার কাছে অমোঘ বরর্‌প প্রসাদ লাভ করে 
দোর্দণ্ডপ্রতাপে ও অতুলবিক্ষমে ভ্রিলোাক জয়ের উদ্দেশ্যে আমাকে ও 
অন্য সব সরবৃজ্দকে তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করছে। 

পূর্বে আমরা স্তুতিবাদের সঙ্গে ব্রহ্মার আরাধনা করলে তানি 
আমাদের বলে দেন, মহে*্বরের পূত্র দেবসেনাপাঁতর পদ গ্রহণ করে এই 
তারকাসমরকে সংহার করবেন । 

সেই থেকে আজ পরন্তি এই ন্রাদববাসণ দেবগণ তারকাসূর দ্বারা 
আমাদের পরাভবরূপ হৃদয়জবালা ও তার প্রভূত্ব সহ্য করে আসছেন । 

ওষধি যেমন নিদাঘকালে সর্ষের প্রচণ্ড তেজে ক্রিষ্ট ও শুন্ক হয়ে 
আষাঢ় মাসের নবীন মেঘের প্রত্যাশা করে থাকে, আমরাও তেমাঁন এই 
কুমারের প্রতীক্ষায় আছ। একে আমাদের সেনাপাঁতর পদ গ্রহণ 
করতে অনুমাতি দান করুন । 

আপনার এই কুমার রণাঙ্গনে আমাদের অগ্রভাগে থেকে ্রিভুবনলক্ষন্নীর 
হৃদয়মাল্যতুল্য সেই মহা অসুরকে সমূলে উল্মীলতকরে আমাদের সকল 
দুঃখকস্ট দূর করবেন। 

হে নাথ, আপনার এই পনর মহাসংগ্রামে অগ্বতঁ হয়ে তীঁক্ষ। 
শরদ্বারা মহা মহা অসুরদের শরচ্ছেদ করুন । আর সেই সব অসুরদের 
পাঁতাবয়োগীবধূরা রমণীরা বিলাপধবৰনিতে দশাঁদক মহখাঁরত করতে 
থাকৃক । 

যাদ্ধক্ষেত্রে আপনার পুত্রের দ্বারা তারকাসূর পশুদের উদ্দেশে বাল 
প্রদত্ত হোক। যুদ্ধে নিহত দৈত্যরা শৃগালাঁদ পশুদের দ্বারা ভাক্ষত 
হোক। এই অগ্বতর্ঁ দেবগণ বন্দিনঈভূতা দেবরমণীদের বেনীবন্ধন 
মোচন করে দেবেন অথাৎ যে তারকাসূর তাঁদের বন্দী করেছে তাকে 
সংহার করে তাঁদের উদ্ধার করবেন। 

দেবেন্দ্র এই কথা বললে স্মরাঁরপু হাদেব তারকাসরের উপদ্রবে 
ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তারপর দেবতাদের প্রাতি কুপাবশতঃ আবার বলতে 


৯৭০ কালপদাপ রচনাসমগ্র 


লাগলেন ঃ 

হে ইন্দ্রপ্রমখ দেবগণ, তোমরা আমার কথা শোন। এই মহাদেব 
তোমাদের অভিলাষ পূরণের জন্য পূত্রসহ সাঁজ্জত হয়ে আছে । 

আম নিয়তাত্মা বা জিতৌল্দিয় হয়েও আগেই গিরিরাজকন্যার পাঁণি- 
গঃহণ করোছি। তার একমান্র কারণ এই যে তাঁর গে এক বাঁরপ্নন্র 
উৎপাদন করে শন্রু সংহার করব । 

অতএব তোমরা সেই তারকাসুরনিপাতে সমর্থ আমার পুত্রকে 
তোমাদের সেনাপাঁতিপদে আধান্ঠত করে সেই অরাঁতকে সংহার করো । 
এই ইন্দ্র স্রবৃন্দের সঙ্গে পুনরায় স্বর্গসখ ভোগ করতে থাকুন । 

মহাদেব এই কথা বলে ঘোর সমরোৎসবে সমৃৎসূক আত্মজ ষড়াননকে 
বললেন, তুমি সংগরমে সেই সরশন্র তারকাসহরের সংহারসাধন করো । 

কুমারও আনতমস্তকে শূলপাণি মহাদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য করে 
নিলেন। বস্তুতঃ িতৃভন্ত সন্তানদের 'পিতৃ-আদেশ সবপ্রকারে পালন 
করাই পরম ধর্ম । 

দেবাঁদদেব শুলপানি আত্মজের প্রত অসুরের সঙ্গে সংগ্াম করার 
আদেশ দান করলে পত্রের বিক্লম স্মরণ করে গ্াররাজনন্দিনী পরম 
আনন্দ লাভ করলেন । পত্রের পরাক্রম প্রত্যক্ষ করলে কোন বারপ্রসাবনী 
মাতা পূলকিত হয়ে ওঠেন না 2 
বৈধব্যসম্পাদক, 1বশ্বের ব্রাণকতাঁ হরনন্দনকে লাভ করে যারপরনাই 
আনান্দত হলেন । মনের অভীম্ট 1সম্ধ হলে কোন ব্যান্ত আনন্দে উন্মত্ত 
হয়ে ওঠে না? 


ত্রয়োদশ শর্গ 


কুমার এবার যদদ্ধযান্রাকালোচিত রমণীয় বেশে সাঁজ্জত ও দেববৃন্দ- 
দ্বারা অনণ্গম্যমান হয়ে আনতমস্তকে মহেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণাম 
করজেন । 


কুমারসম্তব ১০১ 


তখন “হে বার, হে বৎস, তুমি সংগ্রামে ইন্দ্রবৈরশকে সংহার করে 
দেবরাজের পদ অচলপ্রাতষ্ঞ করো” এই বলে মহাদেব প্রণত কূমারকে 
আশাীবদি করে আনন্দের সঙ্গে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে আঁভনন্দন 
করলেন । 

এর পর কমার আনত দেহে ও আনত মস্তকে মাতৃপদে প্রণাম করলে 
পার্ব তীর স্তন হতে আনন্দভরে দুগ্ধ ক্ষারত হতে লাগল । এইভাবে 
বারপ্রবর ষড়াননের আঁভষেকপর্ব সম্পন্ন হলো । 

পুত্রবৎংসলা 'হমাচলনান্দনী পাত্রকে কোলে নিয়ে 'নাবড়ভাবে 
আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, অরাতিবিজয় করে বারপ্রস- 
বিনী আমাকে কৃতার্থ করো । 

দৈত্যপাঁত তারকাস-রের বিপাঁন্তর প্রত্যক্ষ কারণস্বর্প যুদ্ধে শ্রদ্ধা ও 
নিষ্ঠাপরায়ণ সেই কুমার গগারনান্দনী ও মহেশ্বরের অনুমাঁত নিয়ে 
স্বগাঁভিমুখে যাত্রা করলেন । 

ইন্দপ্রমহখ দেববৃন্দও হরপার্বতীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে কমার 
কার্তিকেয়ের অনুগমন করতে লাগলেন । ঞ 

দেবগণের আকৃতি দীপ্যমান প্রভায় সতত সমূদ্ভাঁসত । তাঁরা 
যখন কোথাও গমন করেন তখন দিনের বেলাতেও যেন আকাশমণ্ডল 
নক্ষত্রমালায় সমাকীর্ণ হয়ে ওঠে। 

আকাশপটে চন্দ্রমা যেমন নক্ষন্র ও গ্রহমণ্ডলের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হয় 
তেমাঁন সমধিক কান্তিমান ষড়াননও সরগণের মধ্যে শোভা পেতে 
লাগলেন । 

শচীপাঁত ইন্দ্রপ্রমুখ দেববৃন্দ হরপার্বতীপর্রের সঙ্গে নক্ষ্রমণ্ডল 
আঁতঙ্কম করে ক্ষণকালমধ্যে নিজধাম স্বর্গলোকে উপনণত হলেন । 

বহাদন পর স্বর্গলোক দৃষ্টিগোচর হলে মহাসূর তারকার ভয়ে 
দেবগণ তখনি প্রবেশ করতে সাহস পেলেন না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ও 
বিলম্ব করতে লাগলেন । 

তখন দেবগণ ভয়ার্ত অবস্হায় "তুমি আগে যাও, আমি যাব না" এই 
সব কথা বলে স্বর্গে প্রবেশ না করে নিজেদের মধ্যে কলহে প্রবৃত্ত হলেন। 


৯৭২ কালদাস রচনাসমন্ট 


স্বর্গলোকদর্শনজনিত হর্ষে দেবতাদের মূখে বিশুদ্ধ মৃদূহাস্য ফুটে 
উঠল, নয়নদ্বয় উৎফল্ল হয়ে উঠল । তাঁরা কৃমারের মুখকমলের 'দিকে 
শন্রুভনীতজনিত আর্ত দূণ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন । 

বলবার কার্তিকেয়ের মুখচন্দ্র সবিলাস হাস্যে নিয়ত সমুদ্ভাঁসত। 
[তিনি তারকাসূরের আগমন প্রতীক্ষায় অগ্বতর্ঁ হবার বাসনায় দেবতা- 
দের বলতে লাগলেন £ 

হে ভ্রিদিববাসীগণ, এখন আর তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা 
সকলে স্বর্গলোকে প্রবেশ করো । তোমরা সেই মহাসুর শন্ুুকে প্রত্যক্ষ 
করেছ আগে, এখন সে এইকালেই আমার নয়নসম্মখে পাঁতিত হোক । 

সেই অসহরের যে বাহদণ্ড স্বর্গলক্ষম্ীর কেশাকর্ষণের জন্য চালিত 
হয়, আবার এই বাণরাশি সেই মূহূর্তেই লীলাচ্ছলে তার সেই বাহবদ্বয়ের 
রুধর পান করূক। 

আমার এই শান্ত সর্বত্র অব্যাহতগাঁত। এর প্রভাব ও তেজ সব্বন্ত 
বিকীর্ণ হয়ে থাকে । এই অস্ত্র স্বর্গলক্ষমীর বিপদ বিনাশ করে সেই 
সন্ভরে শত্রুর মস্তক গ্হণ করে তোমাদের আনন্দ বিধান করুক । 

অন্ধকাসুরনিধনকারী মহেম্বরের পনুত্র কার্তিকেয় দৈত্যসংহারের জন্য 
সংগ্রামে উৎসকচিত্ত হয়ে এই কথা বললে দেবতাদের মুখপদ্ম বিকশিত 
ও প্রফৃল্লিত হয়ে উঠল। তখন সকলে ষড়াননের আভনন্দন করতে 
লাগলেন । 

আনন্দাতশষ্যবশতঃ দেবরাজও পুলকিত হয়ে উঠলেন। তাঁর 
সবাঙ্গে সহম্্র নেত্র বস্ফারিত হলো। 'তাঁন কার্তকেয়ের উত্তরীয়ের 
সঙ্গে নজের বস্ত্র বিনিময় করলেন । এ দশ্য বড়ই রমণীয় । 

তখন আঁদবৃদ্ধ চতুরানন পিতামহ ব্রহ্মা হযাঁতিশয্য হেতু আনন্দাশ্র 
পূর্ণ নেত্রে চারটি মনখ দিয়ে ষড়াননের ছুয়াঁট মুখে মনোরমভাবে চুম্বন 
করলেন । 

গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও সদ্ধগণ আনন্দভরে ন্িপুরারিপাত্র কার্তকেয়কে 
“সাধু সাধু” বলে ধন্যবাদ দিতে লাগল । চারাঁদকেই "হে বীর বিজয়ী 
হও* এই কথা ধ্বনিত হতে লাগল । 


কুমারসম্ভব ১৭৩ 


নারদপ্রমুখ দেবার্ধবৃন্দও ভাবী তারকাঁবিজয়ী কূমারকে অভিনন্দন 
করে তাঁর কনকখাঁচত উত্তরীয়ের সঙ্গে নিজেদের বল বসন 'বানময় 
করলেন। 

হস্তীগণ যেমন ঘৃথপাঁতি গজরাজের সাহায্যে বনে প্রবেশ করে, 
তেমাঁন সরবৃন্দ অনন্তশক্তিসম্পন্ল অস্ত্রধারী কৃমারের সাহায্যে স্বর্গ- 
লোকে প্রবেশে উৎসাহী হলেন। 

স্বর্গবাসী দেবতারা প্রথমে সূরনদী মন্দাকিনীতে উপাস্হত হলেন । 
জলকেলিনিরত সুরবালারা সর্বদা অঙ্গরাগ ধোঁত করায় এ সুরত- 
রাঁঞানীর জলপ্রবাহ পীতবর্ণ ধারণ করেছে । 

এ সুরনদী জলকোলিরত দিগ্গজদের শহড়দশ্ডে আহত আঁতভীষণ 
তরঙ্গরাঁজ দ্বারা তীরবতাঁ বৃক্ষসকলের আলবালগ:ল বারবার প্লাবত 
করছে। 

ধাঁড়ানুরাগিণী সুরবালাগণ কাণ্ঠনময় ও মণিমাণিক্যগর্ভ বাল.কা- 
দ্বারা উৎকৃষ্ট বেদী নিমণি করে নদীর তঈরভূমি আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন । 

নদীর জলে যে সব স্বর্ণপদ্ম ফুটে আছে, সৌরভল.ব্ধ মধকরদের 
গুঞ্জনে তারা প্রাতধবানত হচ্ছে। স্বর্গহংসদের ফ্াঁড়ামত্ততায় তারা 
চন্ঠলভাব ধারণ করেছে । এ সব স্বর্ণপদ্ম ও তাদের স্খালত পরাগ- 
রাশিতে পীতবর্ণ হয়ে উঠেছে নদীর জল। 

যে সকল সুরবালা কৌতৃহলবশে দর্শন করার জন্য সেখানে আগমন 
করে তারভূমিতে অবস্হান করেন, নদীতরঙ্গে তাঁদের মীর্ত-্প্রীতি- 
ফাঁলত হয়। সুতরাং তীরদেশ দয়ে যে সব লোক যাতায়াত করে 
এ নদী তাদের মৃহম£হ প্রণীত সম্পাদন করে। 

দেবরাজ ইন্দ্র এই সরনদীকে বহুদিন পর দেখে পরম আনন্দ লাভ 
করলেন। সামনে এঁগয়ে গিয়ে তান কার্তকেয়কে তা দেখাতে 
লাগলেন । 

তখন দেববুন্দ পুরোভাগে চারাঁদক বেস্টন করে দাঁড়ালে কুমার:সেই 
অদৃম্টপূৃবাঁ সুরনদীকে দেখে বস্ময়ভরে উৎফনললনেন্র হয়ে উঠলেন। 

তারপর কুমার সেই নদ্রীর সামনে গিয়ে মস্তকে অঞ্জাল বন্ধন. করে, 
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দেবগণের স্তবনীয়া সেই সুরধ্নীর ভান্ত ও আনন্দলহকারে স্তুতিবাদ 
করতে লাগলেন । 

রাঁজর সঙ্গে মালত হয়ে গণ্ডদেশের শ্রমজানিত স্বেদীবন্দু দুর করে 
নদীবায়; ষড়াননের সেবা করতে লাগল । 

এর পর মহেশ্বরপ্ত্র যেতে যেতে দেখলেন দেবেন্দ্রের নন্দন নামে 
যে ক্লীডাউপবন আছে, তা সামনে বিরাঁজত । সেই নন্দনকাননের 
বক্ষসকল ভগ্ন, উৎপাটিত ও বহখণ্ডে খণ্ডীকৃত হয়েছে । 

এ কানন দেবশন্র অসূরদের দৌঁবাজ্য্যে শ্রীহীন হয়েছে, এই কথা 
ণিবেচনা করে কাতিকেয়ের নয়নদ্বয় ফ্লোধভরে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল । 
ভ্রুকৃটির উদয় হওয়ায় তাঁর মুখমণ্ডল দ্দার্নরীক্ষ্য হয়ে উঠল । 

[তিনি আরও দেখলেন, যে অমরাবতাঁ আঁখল ব্রহ্মাণ্ডের সারভূত ছিল 
তার বিলাস-উদ্যান আজ নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে । তার বিমানপথ 
ভ্রমণের পক্ষে অসন্তব হয়ে পড়েছে এবং তার অদ্রালিকাসমূহ ভূমিসাৎ 
হয়ে পড়েছে । 

এইভাবে প্রচণ্ড অরাতির আভিভবে শ্রীহীন ও দীনদশাগ্রস্ত হয়ে 
গড়েছে অমরাবতী ৷ পূত্রকলন্রকহীনা রমণনীর মত সে এখন শোচনায় 
মার্ত ধারণ করেছে । তাদেখে আতিশয় করুণা জাগল কার্তিকেয়ের 
অন্তরে । 

এর পর তান দুশ্চেম্টত দেবশন্রুর উপর জাতক্বোধ ও সংগ্রামে 
উৎসুক হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানী দেখতে দেখতে অকুতোভয়ে 
প্রবেশ করলেন তার মধ্যে । দেববৃন্দও তাঁর অনুগামী হলেন। 

দৈত্যদের গ্রজরাজর দশনাঘাতে সেখানকার স্ফাটিক পসৌধশ্রেণীর 
অভ্যন্তরভাগগ্ল ক্ষুঘ্ ও গবাক্ষজাল সর্পদের নিমেকি বা খোলসে 
আচ্ছন্ন হয়েছে দেখে তিনি বিষগ্নভাব ধারণ করলেন । 

সেই রাজধানীর লাীলাসরোবরগ্দাঁলতে যে সব স্বর্ণপদ্ম প্রস্ফটত 
ছিল সেগদলি সম্দৎপাঁটিত ও তার জলরাশি দিগ্গজদের মদরসে দূষিত 
হওয়ায় সুবর্ণময় হংসপগুন্ত সেই সব সরোবর পারত্যাগ করেছে এবং 
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সেখানকার বৈদর্যাঁশলাসমূহও বিদীর্ণ হয়ে গেছে । সেখানে নবীন 
তৃণ জল্মে তাদের আবৃত করে ফেলেছে । রাজধানীর শন্দুকৃত এই 
দূরবস্হা দেখে কুমার একই সঙ্গে বিষগ্ন ও লাঁজ্জত হয়ে উঠলেন । 
অট্রালকায় নিয়ে গেলেন । সেই অট্রালিকার ভীত্ত কনকময় । তারকা- 
সুরের গজরাঁজর দশনাঘাতে সে অদ্রালকাও চূর্ণাবচূর্ণ হয়ে গেছে। 
তার রত্বময় গবাক্ষরাঁজ উর্ণনাভের জালে রূদ্ধপ্রায় হয়ে রয়েছে । 

এইভাবে দেবরাজ পথ দোৌঁখয়ে নিয়ে গেলেন এবং দেবগণের সঙ্গে 
কুমার নানাবিধ মাঁণর রাশমজালাবচ্ছমারিত সোপানমার্গ আতক্কম করে 
সেই অন্রালিকায় প্রবেশ করলেন । 

কল্পতরুসমূহ সে অনট্রালকার নৈসার্গক তোরণ । তার চারাঁদক 
পাঁরজাত ফলের মাল্যদ্বারা বিমশ্ডিত । নারদপ্রমখ দেবার্ধরা তাতে 
মঙ্গলপাঠে নিরত রয়েছেন । স.রললনাগণ তার অভ্যন্তরে কুমারকে 
দর্শন করার জন্য প্রবেশ করেছেন। কুমার সেখানে গিয়ে উপনীত 
হলেন । 

তারপর 'তাঁন দেবদৈত্যকুলের আদস্রম্টা মহার্ধ কশ্যপের পাদপদ্ম 
প্রদদাক্ষণ করে করযোড়ে ছয়াঁট মস্তক আনত করে প্রণাম করলেন । 
তারপর ভীন্তসহকারে অবনত হয়ে কশ্যপপত্রন দেবজননন আর্দীতর 
বিশ্ববান্দত পাদদ্বয়ে বথাবিধানে প্রণাম করলেন । 

তখন যার বলে কুমার সংগ্রামে 'ন্রিভূবণাঁবজয়ঈ প্রচণ্ডবীর্ধ তারকা- 
সরকে জয় করতে পারেন, কশ্যপ ও দেবমাতা আঁদাত সেইমত আশবদি 
করে তাঁকে সংবর্ধনা করলৈন । 

কৃমারকে দর্শন করার জন্য সেখানে আঁদাঁতর অনুগত যে সব শ্রেচ্ঠ 
দেবতা এসোছলেন কুমার তাঁদের প্রণাম করলে তাঁরাও আশাবদি দ্বারা 
তাঁকে আঁভর্নান্দত করলেন । 

তারপর কুমার দেবাঁধিপাঁত ইন্দ্রের পত্রী পুলোমনান্দিন শচপকে 
প্রণাম করলে তিনিও আশনবদিসহকারে তাঁর সংবর্ধনা করলেন। 

কশ্যপের আঁদাতি প্রভাতি অন্যান্য পত্রীগণ এবং সপ্তমাতৃকারা অতব 
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আনন্দসহকারে সমবেত হয়েছিল । কুমার ভন্তিভরে তাঁদের চরণে প্রণত 
হলে তাঁরাও তাঁকে আশনবদি করলেন । 
কুমারকে সেনাপাতিপদে আভষিস্ত করলেন । 

এরপর অনন্তবিক্ষম শিবনন্দন বড়ানন সমগ্র সুরসেনার সেনাপাঁতি- 
পদে আধান্ঠত ও পূ্ণশ্রী প্রাপ্ত হলে দেবমণ্ডলীর অন্তঃকরণে তারকা- 
সরজয়ের আশা জাগ্রত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শোকদুঃখ বাসন 


দিলেন। 


চতুর্দশ সর্গ 


তখন সমরোৎসূক, জিগীষু অন্ধকারিতনয় ষড়ানন কার্তিকেয় 
তারকা নামে মহা পরাক্কমশাল সবলে বধ করার জন্য তৎক্ষণাৎ রণসাজে 
সাঁজ্জত হলেন। 

শাক্তধারী ধন্.ধারী কারর্তকেয় মনের থেকেও দ্ুুতগামী অগ্রাতিহত- 
গাঁত, জয়শ্রীপদ ও অতীত দুঃসহ 'বাঁজত্বর নামক মহারথে আরোহণ 
করলেন । 

এক ব্যান্ত তখন ষড়াননের মাথার উপর আতপ 'িবারণ কনকছন্র 
ধারণ করলেন। এঁ ছরর সরলক্ষীর বিপদ-নিবারক স্মরশন্রর শ্রীলাবন্দক, 
অরাতিধবংসকারক ও অতাব মনোরম । 

তখন কুমারকে শারদীয় চন্দ্ররাশ্মর মত শ্বৈতবর্ণ, মনোরম চামরশেষ্ঠ 
দ্বারা বাতাস করা হতে লাগল। কিন্বর, সিদ্ধ ও চারণেরা সম্মূখভাগে 
থেকে উচ্চৈম্বরে সেই য্বদ্ধকামী কার্তকেয়ের স্তুতিবাদ করতে 
লাগলেন । 

তখন সদরাধিপাঁতি ইন্দ্র যান্রাকলোচিত মনোরম পাঁরচ্ছদ ও গিরিপক্ষ- 
বিদারণক্ষম বন্্র ধারণ করে স্ফাঁটকাচলপ্রাতম এরাবতে আরোহণ করে 
ষড়াননের অনুগামী হলেন । 

অগ্নিদেব গারশৃঙ্গতুল্য সমন্চ্চ মদগার্বত মেষবাহনে আর্ঢ়,হয়ে 
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শত্রুদের উপন্ুব হেতু রোষবশে প্রজ্জবলিত হয়ে সূমহৎ আগ্নেয়াস্ত্র 
ধারণ করে কাত কেয়ের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন । 

এরপর নীলাচলসদৃশ ভীমম্ার্ত শঙ্গদ্বারা জলদজাল খণ্ডবিখণ্ড- 
কারণ প্রেতরাজ বৈবস্বতঃ মদোদ্ধত মাহষবাহনে আরোহণ করে হাতে 
দণ্ডাস্ত্ গ্রহণ করে কুমারের অনুগামী হলেন । 

তারপর মহাসূর তারকের প্রাতি বিদ্বেববশতঃ মহারুম্ট ভবমমূর্তি 
নৈর্ধত প্রেতবাহনে আরুঢ়ু হয়ে যুদ্ধের জন্য 'শিবনন্দন যড়াননের 
অনুসরণ করলেন । 

যুদ্ধোল্ত্ত বরুণ নবোদত মেঘের মত ভীষণদর্শন সবৃহৎ মকর- 
বাহনে উপাঁবষ্ট হয়ে হাতে দ্যার্নবার পাশাস্ত ধারণ করে তিপুরাঁরর 
আত্মজের অনুগামী হলেন । 

বায়দেবের বাহন মৃগ প্‌বাদি-দকসমূহস্হ আকাশপট আশ্লমণ 
করতে পারে । তার দুটি উৎকট শৃঙ্গ আছে । সে দ্বীর্নবার, বিক্লমশালণ 
ও বৃহত্তম । পবনদেব সেই মৃগবাহনে আরোহণ করে সমরক্কীঁড়ার জন্য 
ব্যস্তভাবে তখাঁন ষড়াননের অনুগামী হলেন । 

যে গদ্দা অরাতির রন্তু পানকরা পারণা করতে ইচ্ছুক, সেই গদাস্ত্ 
ধারণ করে কুবের নরবাহনে আরোহণ করে সংগ্রামসাগররে নিমগ্ন হবার 
জন্য সমনদ্যত জয়েচ্ছ, কুমারের অন্গমন করলেন । 

তারপর পনাকনামক একাদশ রুদ্র মহাভুজঙ্গ দ্বারা জটাজ্‌ট বন্ধন 
করেও জয়াবহ ব্রিশূলাম্ত্র ধারণ করে হিমাগারতুল্য শ্বেতবর্ণ সৃবৃহৎ 
বৃ্ষবাহনে আরুঢ় হয়ে সমরোদ্যত ষড়াননের অনুগামী হলেন । 

মহা সমরোৎসবে অন্রাগী অপরাপর সুরবৃন্দও সংগ্রামের জন্য 
সমনদ্যত হয়ে নিজ নিজ মহারণ বাহনে আঁধষ্ঠান করে কুমারের অনুগামণ 
হলেন। তখন জ্ঞানী যুদ্ধদালত হর্ষে তাঁদের বদনকমল অপ্‌বন্ত্ী 
ধারণ করল । 

তারপর শিবনন্দন কুমার সঃরবৃন্দের সেই মহতা সেনাবাহনণ নিয়ে 
সংগ্রামের জন্য যান্লা করলেন। এঁ দেবসেনাবাহনী উদ্যত কাণ্চনময় 
ধবজদণ্ডদ্বারা পাঁরব্যাপ্ত, প্রস্কৃরিত নানা কৃতি ছত্রদ্বারা সমুদ্ভাঁসিত,,সকল 

কাঁপদাস--১২ 


১৭৮ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


মেঘসদশ রথরাঁজর শব্দে ভয়াবহ এবং গজরাজদের ঘণ্টানিনাদদ্বারা 
শ্রবণকক'শ কোলাহলে পাঁরপাঁরত । এঁ সেনাবাহিনীর হাতে যে সব 
উজ্জবল অস্ব্রাশ আছে, তার প্রভাদ্বারা দশদক ও আকাশমার্গ 
সমুদ্ভাঁসত হয়ে উঠল । 

দেবসেনারা যখন মহাকোলাহলে চলতে আরম্ভ করল তখন তাদের 
ঘনসাশ্লাবষ্ট ধ্ৰজপণীন্ত দ্বারা 1দশ্বলয়, আকাশমণ্ডল ও ধরাতল 
নিরুচ্ছবাস হয়ে উঠল। 

সেই সময় দেববৃন্দের গম্ভীর হ-গকার শ্রবণে অসুরদের এম্বর্য- 
লক্ষী কম্পিত হয়ে উঠলেন। এ ধ্বনি দিকচক্রবালে প্রাতধবাঁনত 
হওয়াতে আরও গম্ভীর হয়ে আকাশের উদর পর্যন্ত ব্যাপ্ত করল । 
এ ধ্বান বৈমানিকদের দ্বারা বাদ্যমান পটহশব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও 
[বস্তার লাভ করল চারাঁদকে । 

তখন আকাশমার্গ সেনাদের চরণোছ্িত ধূঁলজালে সমাকীর্ণ হলো । 
বাদ্যমান পটহধহাঁন প্রাতধৰনিত হওয়াতে মনে হলো যেন এ ধ্বান 
মল্যমান পর্বতকে তরম্কৃত করছে । সেই ধ্ৰান শুনে অসুরললনাদের 
গর্ভপাত হয়ে ষেত। তাই মনে হলো আকাশমণ্ডল এ প্রাতিধবাঁনচ্ছলে 
বারবার শব্দ করছে । 

কনকাচল সুমেরর হতে সঞ্জাত ধূলিরাঁশি ও রথরাজ দ্বারা 
চূণাীকিত, অশ্বদের ক্ষুর দ্বারা ক্ষুণ্ন । গজরাজদের কর্ণচালন দ্বারা 
বিস্তারিত, পতকাপঙ্তীন্ত দ্বারা কাঁম্পত ও সমনরণ দ্বারা তাঁড়ত হয়ে 
ক্রমে সে ধবান আকাশপথে আরোহণ করল । 

কনকময় উপত্যকায় যে সব ধূল ছিল তা রথযোজত অ*্বদের 
ক্ষুরদ্বারা বিদীলিত ও শব্দায়মান সমীরণ দ্বারা চারাদকে বিস্তৃত হয়ে 
নিরাতিশয় 'দিগ্ভ্রান্তি উৎপাদন করতে লাগল । 

অসংখ্য স্বর্ণরেণু বায়দ্বারা তাঁড়ত ও দেবসেনাবাহনীর উধেরে, 
নিম্নে, অগ্রদেশ ও পশ্চাৎদেশ সর্বত্র প্রসারিত হয়ে নবোদিত সর্ষের মত 
শোভা ধারণ করল । 

স্বর্গভূমিতে নিজেদের প্রাতাঁবম্ব প্রাতফাঁলত হওয়ায় তা দেখে 


কৃমারসম্ভব ১৭৯ 


গজকুলপাঁতগণ পাতাল হতে উীখিত অন্য হস্ত এসে কাঁপত হয়ে 
বারবার তার উপর দশনাঘাত করতে লাগল ৷ 

রমণণয় সিন্দুর পরাগরা্দীত গজসেনারা মনোরম ভাঙ্গতে যেতে 
যেতে সামনে কাণ্ঠটনময় সমের্পর্বতে প্রাতীবাম্বিত নিজেদের প্রাতিকৃতি 
দেখতে পেল না। 

দেবরাজের সেনাবাঁহনী এইভাবে সমরসাগরে ঝম্পদান করতে উদ্াত 
হয়ে কলরবে গৃহাদেশ পাঁরপাঁরত ও বিকম্পিত করতে করতে ত্বারত- 
গতিতে সমের্‌ পর্বত হতে অবতরণ করতে লাগল । 

মভাবালত্স দেবসেনাসমূহেরও চীৎকার রথরাঁজর উতকট ঘর্ঘর শব্দ, 
এরাবতের গলঘণ্টাধনি ও বুংহিতশব্দ শুনেও সূমেরু পর্বতের 
গৃহাশায়ী 'নাঁদুত সিংহগণের নিদ্রা ভাঙ্গল না। 

মহারথচধের ঘর্ঘরশব্দ গারগুহায় প্রাতধবনিত হয়ে সমধিক পুষ্ট 
ও ভেরীধ্বাঁনর সঙ্গে মিশে আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেও এঁ সমস্ত সংহ 
অটলভাবে থেকে তাদের মৃগরাজ নামের সার্থকতা প্রাতপন্ন করল । 

মহতী যুববাহনীর কলধবান গাঁরতটভাগ বিদীর্ণ করল। 
তা শুনে পরতবাসী সংহরা নিজেদের [বকমশীল প্রভূত্বহেত আরও 
গার্বত হয়ে উঠল । 

মৃগসমূহ সুরসৈন্যদের চীৎকার শুনে ভয়ে অনেক দূরে পালয়ে 
গেল। কিন্তু মৃগরাজেরা দৈনাভরে গুহা হতে বার হয়ে নিভঁক চিত্তে 
অবন্হান করতে লাগল । 

অমরাবতীবসগণ সকলে কৌতুকপর।গরণ ও প্রমোদাভল।ষঈ হয়ে দূর 
হতে দর্শন করতে থাকলে সেই শোভন দেবসৈন্যগণ সুমের্ুর বস্তুত 
প্রান্তভূমির নিকট উপাস্হত হলো । 

সেই সময় পীত, কৃষ্ণ, লোহিত ও শুত্রবর্ণ আমত পাঁরমাণে 
সমুজ্ডীন সুমেরু প্রান্তরের গোরক ধাতুরেণ্‌ দ্বাবা আকাশমণ্ডল 
গন্ধর্বনগরের ভ্রান্তি ধারণ করল অথাৎ আকাশপটে 'বাভন্ন বর্ণে 
অনরাঞ্জত গন্ধর্ঝনগর আঁবিভূঁতি হয়েছে বলে মনে হতে লাগল । 

সৈন্যদের সংঘর্ষনজানত বিপুল ধৰাঁন উঠে কর্ণকুহর বিদীর্ণ করতে 


১৮০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


লাগল । সে ধ্যান মথ্যমান সমযদ্রুগজন অপেক্ষাও গম্ভীর এবং এ 
মহাশব্দ ভূগর্ভ পৃরিত করে প্রভূত পাঁরমাণে শোনা যেতে লাগল । 

এরাবত প্রভাতি গজপাঁতিদের দিগন্ত প্রসারিত গরূতর বৃংহত, 
অন্বগণের ভীষণ হুষারব এবং রথরাঁজর গম্ভীর, ভয়াবহ উচ্চনাদে 
পটহধবনি বিল.প্ত হলো । 

দেবসেনাবাহিনী হতে ধৃলিজাল উঠ্খিত হয়ে মুহূর্ত মধ্যে দৈত্যদের 
অন্তঃপৃরবাঁসনী ললনাদের কেশপাশ,চক্ষুপল্লব, সতনমণ্ডল এবং অসর- 
যোদ্ধাদের রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলল 

দেবসেনানন্ডলণী হতে ধূলিজান ডীখভ হয়ে আঁদত্যমণ্ডল ও 
আকাশপট আচ্ছন্ন করে ফেললে হংসরা তা দেখে মেঘ ভেবে মানস 
সরোবরের দিকে যাত্রা করল । ময়ূরেরা আনন্দভরে নাচতে লাগল । 

দেবসৈন্যগণের মধ্য হতে ধূলিজাল নবীন মেঘমালার মত আকাশপট 
আচ্ছন্ন করলে কাণ্চনমরী পতাকাসমূহ দীপ্যমান হয়ে বিদযযল্লতার মত 
শোভা পেতে লাগল । 

সেই ধুঁলজাল দ্বারা আকাশমার্গ ও পৃথিবীর মধ্যভাগ সমাচ্ছন্ন হলে 
তা দেখে সকলে এই ধূিজাল উধ্ব হতে নিম্নভাগে আসছে অথবা 
নিম্নভাগ হতে ভধর্বদেশে উঠছে, তা বুঝতে না পেরে তর করতে 
লাগল । 

সৈন্যদের সূচীভেদ্য বনাবড় পদধূলরাশির দ্বারা উধ্ব) নিম্ন, 
সম্মুখ, পশ্চাৎ, পারব কোন দিকেই জীবগণের নেব্রগাত বা দৃষ্টি 
প্রসাঁরত হলো না। অথাৎ সকলেরই দা্ট অবরুদ্ধ হলো । 

অনবরত নানারকমের বাদ্যবাজন৷ বাজভে থাকলে তা শ্‌নে 
দক্হস্তদের মদজল স্তব্ধ হয়ে গেল। দেবগণের বিমানের রল্ধে 
রম্ধে তা প্রীতধৰানিত হওয়াতে এঁ বাদ্যধবাঁন আরও পুষ্ট হলো। মনে 
হলো আকাশই যেন মুহ্মএহ্‌ গন করছে। 

সেই মহত সেনাবাহনী ভূমিতল সমাকীর্ণ করে ফেলল। 
সৈন্যসংখ্যা কত তা নির্ণয় করা যায়না । তারপর সেই বাঁহনী 
দেবপুরীতে গমন করল । কিন্তু সেখানে স্হান সঙ্কুলান না হওয়াতে তা 


কুমারসম্ভব ১৮১ 
ভয়ে চকিতভাব ধারণ করল । 

উন্মত্ত হস্তদের বৃধাহতধ্বাঁন, উন্নত তুরঙ্গদের হ্ষোরব ও গম্যমান 
মেঘমালার মত রথসমূহের চক্কদর্শনে সমগ্র ধরাতল যেন নির্দদ্ধপ্রাণ ও 
আকুল হয়ে উঠল । 

মহাগজদের উচ্চনাদ, দোদুল্যমান ঘণ্টাগ্যীলর ধান এবং বীরবৃন্দের 
রণোন্মত্ত ও অরাতিগণের হর্ষনাশক তুমুল শব্দ পৃবার্দি দকসমৃহ 
মূখাঁরত হয়ে উঠল । 

অগাঁণত যে সব হস্ত নদীসমূহে পাঁতত হলো তাদের মদক্ষরণ 
রূপ মালনপ্রবাহে নদীগ্াল পূর্ণ হলো। পরে অসংখ্য অশ্বের 
ক্ষুরোতক্ষিপ্ত ধলরাশ পাঁতিত হওয়াতে সে জল কর্র্মান্ত হয়ে উঠল। 
শেষে তার উপর দিয়ে অগণিত রথ চাঁলত হওয়ায় সেই কর্দম আবার 
স্হলসভূত হলো অথধি স্হলত্ প্রাপ্ত হলো 

ধাবমান অ*বসমূহের ক্ষুর এবং রথ ও গজরাজির পদাঘাতে উচ্চভূমি 
চণরকৃত হয়ে উচ্চ ও নিম্নভূমি সমান হয়ে উঠল । 

আকাশ ও পূবাদি দিকসমূহের মধাভাগে প্রাতনাদত যে শব্দ 
ভয়াবহ হয়ে উঠল, বে শব্দে গাররাঁজির তটভূমি বিদীর্ণ হলো, সে 
শব্দে কাম্পত হয়ে উঠল সমুদ্রের জলরাশি । সেই ভেরীধাঁনর দ্বারা 
সমগ্র ভূতল পাঁরপূর্ণ হলো । 

সমীরণ হিলোলে বিকম্পিত, চগ্ল, 'নাবড়ভাবে সকল দিকে 
সষ্টারত, শব্দায়মান কাণ্চনঘণ্টাসমন্বিত লক্ষ লক্ষ ধ্বজবস্তর আকাশ- 
পটাস্হত ধূলিসমুদ্রে ডুবে গেল। 

মদে।ন্মত হস্তদের গললাম্বিত ভয়াবহ ঘণ্টাধ্বানর সঙ্গে বিস্তারিত 
ও ভীষণ বংাহতধ্ৰনির জন্য সৈন।)দের পটহশব্দ সম্যকর্‌পে শ্রবণগোচর 
হলো না। 

দিকসমূহকে সৈন্যাননাদে ভীষণভাবে মুখরিত এবং রজস্বলা ও 
বিশ্রস্তবসন। দেখে দিনপাঁত সূর্য সারা জগৎব্যাপ অন্ধকারে কোথায় 
অন্তাহত হয়ে গেলেন । 

সৈন্যসমূহ বেগভরে প্রথমে আঙ্লমণ ও পরে আকাশস্হ ধূলিকারাশ 


১৮২ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


স্পর্শ করে দূষঘত করাতে দিগঙ্গনারা দারুণ ক্রুদ্ধ হয়েই যেন 
ভেরীনাদের গম্ভীর প্রাতিধ্বনিচ্ছলে গর্জন করতে লাগল । 

হস্তগগণ প্রবল সমণরণদ্বারা পাঁরচালিত গাররাজর মত শনন্যমা্গে 
অবগাহন করল । রথরাজি জলভারাবনত মেঘমালার মত ভূতলে অবতরণ 
করল। এইভাবে সেই সময় এক প্রলয়কাশ্ড ঘটে গেল । 

সেই সুরসেনাবাহনী মহাবালম্ঠ অসুরদের প্রচপ্ড সংহারকালে 
ভষণধবনিসহকারে আবির্ভূত হয়ে অপার সমুত্রের মত সব দিকে পূর্ণ 
ভাব ধারণ করল | সেই সঙ্গে সেই সরসেনা গিরসমূহকে আচ্ছাদিত 
করে আকাশ ও পাঁথবীর মধ্যভাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল । 


পঞ্চদশ সগ 


এইভাবে অন্ধকারিতনয় কুমারকে সেনানী ও অগ্রগামী করে বল- 
নিস্‌দন ইন্দ্র দেবসৈন্যগণসহ সংগ্রামে উপাঁস্হত হলো । অসরদের কাছে 
এই হৃদয়কম্পনকারী সংবাদ ঘোষিত হলো । 

িজয়ন্ত্রীমান স্মরারিনন্দন কার্তিকেয় সৈন্যাপত্য গ্রহণ করে জয়শশল 
সুরসেনাগরণসহ সমাগত হয়েছেন শুনে অস্রেরা ক্ষদব্ধ হাদয়ে বহহক্ষণ 
অবস্হান করতে লাগল । 

তখন অসংরেরা মালত হয়ে দৈত্যাধপাঁত তারকের নিকট উপাস্হত 
হয়ে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করে প্রণত হয়ে নিবেদন করল, স্মরনিসূদন 
মহেশ্বরের পূন্র যযুৎস্‌ ষড়ানন জম্ভাঁজৎ দেবেন্দ্রর সঙ্গে সমাগত । 

অসরদের মুখে এই কথা শ্নে অসুররাজ তারক বলল, “আমি 
'ন্রিলোককে কিংকরস্বরূ্প করে রেখোছ। বহুবার সংগ্রাম করেও 
শচীনাথ আমাকে পরাভূত করতে সমর্থ হয়ান। এখন দেখাছ মহেশ্বর- 
নন্দনের বলে নিঃসংশয়ে আমাকে পরাজিত করবে 1 এই কথা বলে 
তারকাসূর বিকৃতস্বরে হেসে উঠল । 

তখন ক্লোধবশে ভ্রিজগৎ বিজয়ী তারকাসূরের অধরোচ্ঠ কাঁপতে 
লাগল । সে দর্পিত বাহবলোদ্ধত সেনাপাঁতিগণকে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ 
করতে অনুমতি দান করতে লাগল । 


কুমারসম্ভব ১৮৩ 


আদেশ পাওয়ামান্র বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপাঁতগণ সেই মাহূর্তে চারদিকে 
মিলিত হয়ে চত্বরদ্ারে প্রধান প্রকোন্ঠে দাঁড়াল । 

দ্বাররক্ষক দৈত্যরাজকে দেখাল অসংখ্য মহাভুজ সেনান আনতমস্তকে 
তাঁর সামনে অবস্হান করছে । অনেক সমরসমুদ্র আলোড়িত করে বহু 
শু নাশ করে তারা সকলে গর্বে উদ্ধত হয়ে আছে । . 

এবার মহাবল দৈত্যরাজ তারক ভীষণ রথে আরোহণ করে যুদ্ধষান্রা 
করল । এই রথ বলাবমর্দন দেবেন্দ্ুর বীর্যকেও অবসন্ন করে। এই 
রথের ভয়াবহ শব্দ শুনলে দিকৃ্গজদের মদক্ষরণ রুদ্ধ হয়; তারা আর 
বৃংীহতধবান করতে পারে না । কি পর্বত, কি সমুদ্র, কেউ সে রথের 
গাতরোধ করতে পারে না। 

প্রভূকে যৃদ্ধযান্রা করতে দেখে অসূরসেনারা বিক্ষুব্ধ সমহদ্রের মত 
গর্জন করতে করতে তার অনুগামী হলো । তাদের সমুজ্জব্ল পতাকা- 
রাঁজ দ্বারা সূর্যাকরণ আচ্ছন্ন হলো । ভূতলগত ধূলিজাল উািত হয়ে 
দিগন্তদেশ ও আঁদত্যকে আচ্ছাদিত করে ফেলল । 

দেববৃন্দের আভমুখগামী অসররাজের সেনাবাহনী হতে যে 
ধলিরাশি উীথখত হলো তা ?দকৃগজদের দশনশাখায় লেগে শুভ্র হয়ে 
উঠল এবং মদবারিপূর্ণ কুম্ভদেশে পড়ে তা কর্দম হয়ে উঠল। 

দৈত্যসেনাদের গাঁরগুহাবিদারী উৎকট, গম্ভীর পটহশব্দ দ্বারা 
মহাসমুদ্র উদ্বেল ও 'বক্ষৃব্ধ হয়ে উঠল এবং শ[ন্যবাহনী জাহবী সহসা 
স্ফীত হয়ে উঠলেন । 

স্বর্গ তরাঙ্গনী গঙ্গা দৈত্যরাজের মহাসেনাদের কোলাহলে চণ্চল পদ্ম- 
সংযুন্ত শত শত উত্তাল তরঙ্গমালা দ্বারা দেবলোকের গৃহশ্রেণীকে 
আঁভাঁবন্ত করতে লাগলেন । 

এঁদকে সংগ্রামে গমনরত দেবশত্র তারকের পুরোভাগে নানাবধ 
উৎপাত প্রাদুর্ভূত হলো। এই সমস্ত উৎপাত বা অশুভ লক্ষণ- 
পরম্পরা সকলকে অগাধ দুঃখসাগরে ানমগন করে। 

তখন অশুভসূচক ঘোরতর শকীনমালা দৈত্যসেনাদের উপাঁরভাগে 
এসে সূর্যাকরণ আবৃত করে শ.ন্যপথে পরিভ্রমণ করতে লাগল । এ সব 


১৮৪ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


শকুনিরা পাঁরশেষে দৈত্যদের মাংস ভক্ষণ করতে ইচ্ছুক । 

সেই সময় সমীরণদেব মুহূমহ্‌ সবেগে প্রবাহিত হয়ে অসহরদের 
ছন্ন ভগ্ন ও ধ্ৰজপতাকা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললেন। ধরাতল হতে 
ধ-লিজাল উঠে সকলের চক্ষু আকুল করে তুলল । সেই সঙ্গে বিকম্পিত 
তরঙ্গ বা অশ্ব ও বৃহৎ রথসকল অদৃশ্য হয়ে গেল। 

সদ্যোমাঁজ'ত অঞ্জনরাশির মত ভীমকলেবর মহাসর্পেরা মুখাঁববর 
[বষানল উদগণরণ করতে করতে অস:রদের প্মরোভাগে পথ আঁতফকম 
করে দ্ুুতগাঁতিতে প্রস্হান করতে লাগল । 

তখন 'দিননাথ সূর্ধদেব কুশ্ডলিকৃত মহাভীষণ সর্পের মত গোলা- 
কৃতি রূপ ধারণ করলেন । তা দেখে মনে হলো যেন সূর্যদেব মহাশত 
তারকাসরের প্রাত ক্রোধবশে তার সংহার সূচনা করে এ বেশ ধারণ 
করেছেন । 

শৃগালগণ তেজোরাশির আধার সূর্যের আভমুখে মণ্ডলাকারে 
সমবেত হয়ে শ্রাতিকঠোর শব্দে ধানি করতে লাগল । 

তখন দিনের বেলাতেও তারাকুল চপল ও বেগবান হয়ে দৈতাসেনাদের 
চারাদকে পাঁতিত হতে লাগল । তা দেখে সকলে ভাবতে লাগল, এই 
যে উৎপাতপরম্পরা ঘটছে, দেবশন্রু তারকের প্রাণসংহারই তার 
পাঁরণামফল। 

মেঘ না থাকলেও ঘোররবে প্রজ্জবলিত তেজোরাশিদ্বারা আঁখলা দক 
ওআকাশমণ্ডল সমৃদ্ভাঁসত হলো এবং আঁখল লোকের হৃদয় বিদীর্ণ 
করে শৃন্যদেশ হতে বজ্জরাস্ত পতিত হতে লাগল । 

আকাশমণ্ডল হতে ঘন ঘন রূধিরাস্হিসহ' জবলন্ত অঙ্গাররাশি বার্ধত 
হতে লাগল । দীপ্যমান পূবাদি দিকসকলের মূখ হতে ধূমরাশি 
উদ্খিত হতে লাগল এবং দশাঁদক গর্দভকণ্ঠের মত ধূসরবর্ণ ধলিতে 
পূর্ণ হয়ে উঠল । 

বজ্রধানর মত শব্দসহকারে মেঘ প্রাদুর্ভূ়ত হলো । সে মেঘের 
গরজনে পর্বতশঙ্গ বিদীর্ণ হয়, আকাশমার্গ ও পূবঝাদ দিকরম্ধ্রসমূহ 
পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং কর্ণমূল বিদারিত হয়ে যায় । এ ধবনি শমনরাজের 


কুমারপম্ভব ১৮৫ 


গর্জনকেও অভিভূত করে ফেলে। 

এ সময় ভূমিকম্প হওয়াতে সমদুদ্রু বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল । 'গাঁররজ 
বিদীর্ণ হলো। সরারাতি তারকের সেনামণ্ডলস্হ বৃহৎকায় হস্তী ও 
অ*্বসকল পাঁতিত হতে আরম্ভ করল । পদ্াাতকেরা পরস্পর পরস্পনের 
উপর এসে পড়তে লাগল । 

সারমেয়গণ দেবশন্র তারকাসরের পুরোভাগে এসে উধর্বমূখে 
সূর্যের দকে দৃম্টপাত করে শ্রাতিকক্শ করুণনাদে ক্রন্দন করতে করতে 
প্রস্হান করল । 

এইভাবে পাঁরণামভীষণ কুলক্ষণপরম্পরা বারবার দর্শন করেও 
দুদৈিগ্রস্ত অসুররাজ তারক ফ্লোধবশে যুদ্ধযান্রায় উদ্যম হতে ক্ষান্ত 
হলো না। 

এই সব কুলক্ষণ দর্শন করে অশুভ আশঙ্কায় সৃবিজ্ঞ অমাত্যদের 
অনেকে যুণ্ধযান্র করতে নিষেধ করলেও মহাবালন্ঠ তারকাসুর সকলের 
অগ্রবতাঁ হয়ে গমন করতে লাগল । মোট কথা, গ্রহবিপাকে নীতির 
'দিক থেকে অন্ধ হলে মহতের হিতোপদেশে কোন কাজ হয় না। 

দৈত্যরাজের যান্রাপথে প্রতিকূল বায়ূবেগে তারকাসরের মস্তকোপরি 
সবর্ণছন্র ভূতলে পড়ে গেল। তাদেখে মনে হলো যেন প্রেতরাজের 
আহার সম্পাদনের জন্য প্রসারিত দ্বর্ণপান্ত্র বরাজ করছে । 

তারকাসূরের মস্তক হতে :মুহ্মধ্হ্‌ মুক্তাফলরাজ স্খালত হয়ে 
মাটিতে পড়ে গেলে মনে হলো যেন প্রভু তারকের মস্তক পারিণামে 
কার্তত হবে বুঝতে পেরেই স্[াবজ্ঞ মস্তক শোকবশে মুক্তাফলপাতন- 
সহলে অশ্রুরাশি বিসর্জন করে ক্বন্দন করছে। 

পাঁরণামে তারকের মৃত্যু অবশ্যন্তাবী তা জেনেই যেন শকৃনিসমূহ 
আহারের আশায় ব্যগ্র হয়ে মুহুমুহ অস:ররাজের মস্তক আভমূখে 
পাঁতিত হতে লাগল । 

[িঙ্করেরা চার1দক হতে সেই সব শকুনিদের তাড়াবার চেম্টা করলেও 
নিবৃত্ত হলো না তারা । 

সকলেই দেখতে পেল তারকাসংরের উপারভাগে এক মহাভূজঙ্গ 


১৮৬ কালদাস রচনা পমন্র 


রয়েছে । তার বর্ণ সদ্যপাঁতিত অঞ্জনের মত, তার ফণাস্হিত মণির 
প্রভায় কিরণসমূহ প্রজ্জরলিত হচ্ছে। সে যখন ফুৎকার করছে, তখন 
বিষরূপ উচ্কানল নির্গত হচ্ছে। 

এঁ সময় অসুরপতি তারকের রথের অগ্রদেশে প্রবল আগুন জবলে 
উঠল । সেই আগ্‌ন রথের অন্বদের রোমরাজ, কর্ণ চামর, ধনু, বাণ, 
তৃণীর সব কিছুই দগ্ধ করে ফেলল । 

এইভাবে বারবার অশুভসূচক উৎপাতরাজি দ্বারা তাঁড়ত হয়েও যখন 
গবন্ধি তারক নিবৃত্ত হলো না রথযান্লা হতে, তখন আকাশমার্গ হতে 
দৈববাণী উচ্চারিত হলো । ্ 

হে মদান্ধ, তুমি তোমার বাহবলের গর্বে দৃপ্ত হয়ে জয়শীল 
পূরন্দর প্রভাতি দেবগণের সঙ্গে মিলিত মহেশনন্দন ষড়াননের সঙ্গে 
যুদ্ধের জন্য গমন করো না। 

নৈশ তমোরাঁশি যেমন সূর্ধদেবকে পরাঁজত করতে পারে না, তেমানি 
অসূরগণ ছয়াঁদনজাত রণাভিমূখ কুমারকে পরাভূত করতে পারবে না। 
তোমার মত শুচ্ছ ব্যন্তির সঙ্গে কাঁতিকেয়ের বিবাদ কি সম্ভব ? 

যাঁর একাঁটমাব্র বাণের আঘাতে অভ্রভেদী, শতশৃঙ্গবাণ ও দক্‌বলয়- 
দ্বারা চারাদকে পাঁরবৃত ত্রৌঞ্চাগার বিদীর্ণ হয়ে তার মধ্যে রন্ধর উৎপন্ন 
হয়েছিল, সেই কুমারের সঙ্গে তোমার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া 'ি সম্ভব 2 

[যিনি কামার শিবের কাছে ধন্ার্বদ্যা শিক্ষা করে একবিংশাতবার 
ক্ষান্রয় নরপাঁতিদের নিবিড় শোণতোদক 'দয়ে পিতৃতর্পণ করে নিজের 
রোষাঁশ্ন নবাঁপত করোছলেন, ক্ষান্রয়কুলক্ষয়ের কালা রতুল্য সেই 
ভূগরামও যাঁর সঙ্গে সংগ্রামে সমর্থ নন, সেই সারা 'ন্রলোকের মধ্যে 
একমান্র বীর যড়াননের সঙ্গে যুদ্ধে কেন তুমি সমূদ্যত হচ্ছ 2 

হে মদমূটু, গর্ব বিসন দাও । স্মরাঁণসূদন শিবতনয়ের শান্ত 
নামক অস্ন্রের নিকট গনন করো না। এখন জগতের মধ্যে একমান্র সেই 
বীরকুমারের শরণাগত হও, তাহলেই দীর্ঘজীবন ভোগ করতে সমর্থ 
হবে। 

বাঁলশ্রেচ্ মহাসুর এই আকাশবাণন শ্রবণ করে ফ্রোধবশে গর্বদণপ্ত হয়ে 


কুমারসম্ভব ৬১৮৭ 


'ন্রলোক-কম্পনকার হয়েও কাঁপতে লাগল । কাঁপতে কাঁপতে আকাশস্হ 
দেবগণকে বলতে আরম্ত করল । 

হে গগনচারী স.রশ্রেষ্ঠগণ, কামারিনন্দন ষড়াননের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
তোমরা ক করছ 2 আমার বাণাঘাতে তোমাদের অঙ্গক্ষত হওয়াতে যে 
ব্যথা তোমরা পেয়েছ তা এখান কি করে ভূলে গেলে 2 

হে শৃন্যচারী স:রবৃন্দ, সারমেয়সকল যেমন কার্তিক মাসে মদমত্ত 
হয়ে ওঠে, তোমরাও তেমনি মাত্র ছয়াঁদনবয়স্ক শিশু ষড়াননের বল আশ্রয় 
করে এ কি প্রলাপোন্ত করতে আরম্ভ করলে? যামিনীর শেষভাগে 
জম্বুক বা শৃগালেরা যেমন ইচ্ছামত 'িনরর্থক চীৎকার করে থাকে, তেমাঁন 
তোমাদের প্রলাপোন্তও অর্থহীন । 

তোমাদের সঙ্গহেতু গভ/তপস্বী মহাদেবের এই পূন্রও বিনা অপরাধে 
বিনস্ট হবে সন্দেহ নেই। চোরের সঙ্গবশতঃ অচোরও যেমন বিনাশ 
পায়, তেমান প্রথমে তোমাদের সংহার সাধন করার পর এই শিশুকেও 
নিধন করব । 

বাঁলশ্রে্ঠ অসুররাজ তারক এই কথা বলে মহাভনীষণ কৃপাণ অস্্ 
গহণ করল । তখন সুরবৃজ্দ ভয়াবহ্বল হয়ে পরস্পর জানসংঘর্ষণ করে 
দূরে পাঁলয়ে গেলেন । 

এরপর রথাী তারকাসূর বিকট হাস্য করে সেই ভীষণ কৃপাণাস্ত্ 
কোবমূন্ত করল এবং তা ধারণ করে সারাঁথকে বলল, তুমি এখাঁন দেবেন্দ্রের 
কাছে আমার রথ নিয়ে চল । 

তারপর মহাসর তারক মন অপেক্ষাও বেগবান সারাথপাঁরচালত 
রথে আরোহণ করে যেতে যেতে ক্রমে সম্মুখবতাঁ ভয়ঙ্করাকার 
সুরসৈন্যসাগরে উপনীত হলেন । 

সম্মুখে সবিস্তীর্ণ দেবসৈন্য দেখে মহাবীর তারক যাদ্ধামোদে 
কৌতৃহলী হয়ে উঠল । আনন্দভরে তার বাহ7দটিও আঁতশয় রোমাণ্িত 
হলো। 

তখন দেবেন্দ্রের সেনাবাহনী রণাঙ্গনে সমরক্কীড়া করার উদ্দেশ্যে 
আঁতিশয় আনান্দিত হয়ে মন অপেক্ষা দ্ুতবেগে শত্রুর দিকে ধাবিত হলো । 


১৮৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


সংগ্ামেচ্ছ বান্ত দি যুদ্ধে বিলম্ব করতে পারে 2 

এঁ সময় তারকের অসুরসৈন্যরূপ অগ্বতাঁ দেবসেনার আভমুখে 
ধাবিত হলো । তারা বাহ্‌দশ্ড সম্.দ্যত করে প্রাতিপক্ষীয়দের নিকট 
আপন আপন নাম উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল । 

দেবশ্রেম্ঠগণ পুরোভাগে শত্রুসৈন্যদের দেখে আতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন । 
িন্ত অসুরসৈন্যরা কুমারের নিকট অতিশয় তুচ্ছ বলে অন্ামত হলো । 
1তান যেন তাঁর চক্ষ্যর কোন ভাগমান্রদ্বাবা অবজ্ঞার সঙ্গে তাদের দর্শন 
করতে লাগলেন । 

তখন অন্ধকারিতনয় বড়ানন প্রচণ্ড সমরজনিত আনন্দলাভের জন্য 
শরুসৈন্যদর্শনে ভয়াবহ্বনল যৃববৃন্দের প্রাত প্রসাদামৃতপূর্ণ নয়নে 
দম্টিপাত করলেন । 

শীল্তধর কুমারের দৃচ্টিপাতমান্র যক্্রভুক দেবেন্দ্রপ্রমখ সুরব্ল্দ 
উৎসাহিত হয়ে উঠলেন সকলেই । তাঁরা যনে মনে স্হির করলেন, আমিই 
সংগ্রামে শত্রুকে পরাজিত করব, অন্য কেউ নয়। বস্তুতঃ বারশ্রেম্ঠ 
ব্যক্ত সমাগমে কার বলবদ্ধি না হয়ে থাকে 2 

জয়কামণ দেবেন্দ্রসেনা ও দৈতাসেনা দু পক্ষই তখন নিজ নিজ হাতে 
অন্তর ধারণ করে পরস্পর সংগ্ামের জন্য যদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে যান্রা করল। 
স্তাতিপাঠকেরা সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীদের মহাবিষ্রমের বিষয় বণনা 
করে সকলের শ্রতিগোচর করে তুলল । 

ক্রমে সংহারকার্য সম্পাদনের জন্য রণক্ষেত্রে সমাগত আঁখিল দিকব্যাপন 
প্রেতরাজের আতথ্যভোজনী অথাৎ দেবাসূর সৈন্/সমূহের শব্দায়মান 
কোলাহলধবাঁন সম.দ্‌গ্গত হলো । গিররাজির তটভূমি বিদারণে সমর্থ 
সেই কোলাহলের শব্দে ব্রক্গাণ্ডের উদর হলো পাঁরপৃরিত। 


ষোড়শ স্গ 


এইভাবে দেবাসুরসৈন্যবৃন্দ সমবেত হলে পরস্পর প্রাক্ষপ্ত অস্রশস্ত্- 
সমূহ দ্বারা উভয় পক্ষের মহাসংগ্াম আরম্ভ হলে । 
সংগ্ামের জন্য পদাতিকের সামনে পদাতিক, রক্ষণর সামনে রক্ষী, 
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অম্বারোহনীর সামনে অশ্বারোহী এবং গজারোহশর সামনে গজারোহশ 
সৈন্যরা দাঁড়াল । 

তখন কুলপতি স্তুঁতিপাঠকেরা ঘোরতর যুদ্ধের জন্য ধাবমান 
যোদ্ধাদের নাম উচ্চারণ করতে শুরু করল । 

স্তুতিপাঠকেরা যোদ্ধাদের 'বক্ষমের বিষয় কীর্তন করতে শুরু করলে 
সমরোৎসুক বারেরা তাঁদের পুরোভাগে ক্ষণকাল বিলম্ব করে তাবপর 
যদ্ধে মনোনিবেশ করলেন । 

বীরবন্দ পরস্পর একন্র হয়ে যদ্ধজানিত হর্ষে তাঁদের শরীর স্ফীত 
করলেন। পুলকাষ্ঠিত হয়ে উঠল তাঁদের দেহ । মে তাঁদের হাত 
থেকে কবচসমূহ ছিন্ন হয়ে গেল । 

বার্ধক্যের কারণে পাঁলত জল্মালে মানুষ যেমন পাশ্ডুবর্ণ ধারণ 
করে তেমাঁন খড়াদ্বারা কবচসমূহ ছিন্ন হলে তাঁর মধ্যকার তুলারাশিদ্বারা 
আকাশমণ্ডল ও দকসমূহ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠল । 

যোদ্ধাদের রক্তে আগ্লুত চারাঁদকে সূর্ধরাশ্মসম প্রচণ্ড 'কিরণে 
প্রজ্জবালত খড়াসকল বিদুযল্লতার মত মনে হতে লাগল । 

যোদ্ধারা যে সব বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল সেই সব বাণ ভীষণ 
ভূজঙ্গের মত মুখ হতে আঁশ্নীশখা উদ্গীরণ করে আকাশমণ্ডল পারব্যাপ্ত 
করে ফেলল । 

ধনূধারী যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে যে সব বাণ মারতে লাগল 
সেই সব বাণ তাদের দেহ ভেদ করাতে তাদের রন্তু শন্যমূখ 'দয়ে 
ধরাগভে প্রবেশ করতে লাগল । 

সমরোৎসবে আনন্দিত মহাযোদ্ধাদের শররাঁজ প্রথমে হস্তদের 
শরীর 'বিদীর্ঁণ করার পর তাদের পাঁতত করে নজেরাও পাঁতিত হলো । 

প্রজ্জবীলতাগ শরসমূহ পরস্পর আঁবাচ্ছম্নভাবে আকাশপথ পারিব্যাপ্ত 
করলে আকাশাঁবহারী দেববৃন্দ দূরস্হানে পলায়ন করতে প্রবৃত্ত হলো । 

ধনূর্ধরদের শরসমূহ দ্বারা বিদীর্ণ, প্রপীড়ত ও বিহ্বল হয়ে 
আকাশমণ্ডল যেন শ্যেনপক্ষীর স্বরচ্ছলে ককশিস্বরে ক্লন্দন করতে 
লাগল। 


১১০ কালিদাস রচনসমগ্র 


আকর্ণ আকর্ষণসহকারে নাক্ষপ্ত শরসমূহ দূরে ধাঁবত হওয়ায় 
তাতে অনুমান হলো যেন তারা যুদ্ধাভিলাধী বাঁরদের রন্তপানের 
আস্বাদ লাভের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে । 

সংগত্ামে বীরবৃন্দ যখন হস্তে তরবারি ধারণ করল, তখন সেই সব 
তরবারর দীপ্তিচ্ছটা দশ'নে মনে হলো যেন তারা ছটাচ্ছলে শন্রানিধনে 
বীরদের সহায় হয়ে হাস্য করছে । 

সেই ধূলিনাবড় অনন্ত সংগ্রামে তরবাঁরসকল রূধিরালপ্ত ও 
বীরগণের হস্তে স্ফৃরিত হয়ে বদযযল্লতার সাদশ্য ধারণ করল। 

সংগতামে যাদ্ধার্থীঁদের প্রাণনাশক অস্ত্রসকল স্ফৃরিত হওয়াতে মনে 
হলো যেন ঘমরাজের লৌলহান জিহ্বাযন্তর বিরাজ করছে । 

চক্রযোদ্ধৃগণের চক্রান্তসকল শোভনকান্তি তীক্ষমাংশু সূর্ধদেবের 
িরণমালার মত সমস্ত রণাঙ্গন পাঁরভ্রমণ করতে লাগল । 

কোন কোন যোদ্ধা সম্মুখে আগত বীরদের ঘোরনাদে ক্ষুব্ধ হয়ে 
অন্ব হতে পাঁতত হলে অনেকে গর্বহেতু অচেতন হয়ে পড়ল । 

সংগ্ামানুরত্ত কোন যোদ্ধা বধোদ্যত কোন বীর আভমখাগ্ত হলে 
আনন্দ লাভ করল, কিল্তু শন্রুকৃত প্রহারে ক্ষুব্ধ হয়ে যখন রণভাঁম হতে 
প্রত্যাবৃত্ত হলো তখন আবার বিষাদে মগ্ন হয়ে উঠল । 

সংগএামকালে কোন কোন বীর অনেক যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করার পর 
আগে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে প্রাতশ্রাতি দিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে 
যুদ্ধের জন্য ধাবিত হলো । 

কিছু যোদ্ধা বাহন্দণ্ডে রোমাণ্ঠ ধারণ করে য্ত্ধের জন্য সম্মখাগত 
রণদূর্মদ বীরদের অভিনন্দন করতে লাগল । 

রণাঙ্গনে অস্ত্রশস্ত্র প্রহারে গজরাঁজর কুম্ভদেশ 'িদশর্ণ হওয়াতে 
যে সমস্ত ম্যস্তাপঙান্ত স্খালত হলো তা দেখে মনে হলো এ সব মুক্তা 
বারদের রোপিত কীর্তবীজের অঙ্কুররূপে শোভা পাচ্ছে । 

রণক্ষেত্রে বীরদের হ-ঙ্কারে ভয় পেয়ে যে সকল হস্তণ পলায়ন করতে 
লাগল, তার অঞ্কুশাঘাত গএহ) না করে চারাদকে ছূটে পালিয়ে 
গেল। 


কূমারসম্ভব ১৯১ 


মহাবালম্ঠ হস্তীরা রণাঙ্গনে শরদ্বারা ক্ষতাবক্ষতাঙ্গ হয়ে যোদ্ধাদের 
পচ্ঠদেশে বহন করে চারাঁদক পাঁরভ্রমণ করতে করতে রন্তনদীতে নিমগ্ন 
হলো। 

উ“চু উ“চু বয়সমূহ শোঁণিতনদ্ীীর ম্রোতে নমগ্ন হয়ে পড়লে রক্ষীরা 
বিপক্ষকে লক্ষ্য করে হুগ্কারশব্দে বাণসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হলো । 

খড়াদ্বারা অশ*্বদের মজ্তক ছেদন করলেও মাটির উপর নিপাতত 
হবার আগেই রথীরা তরবারির আঘাতে শন্ুদের মাটিতে ফেলে দিল । 

অস্ত্রদ্ধারা যে সকল বারের মস্তক কাটা গেল, তারা ভূপাতিত হয়েও 
দন্তদ্বারা ওম্ঠ দংশন করে রোষভরে তীব্রবেগে শত্রুর আভমূখে ধাবিত 
হলো । 

অর্ধচন্দ্রাকারে মহা মন্দা যোদ্ধাদের মস্তক ছেদিত হলে শোনপক্ষীরা 
তাদের চরণ দিয়ে তাদের মৃতদেহগীল ধবে উধের্ব উদ্ভীন হলে তার 
দ্বারা আক।শতল পাঁরব্যাপ্ত হয়ে উঠল । 

পদাতিক ও অশ্বারোহীরা সম্মুখাস্হত হস্তীদের দল্তের উপর 
আরোহণ করে ক্রোধভবে গজারোহাীদের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হলো । 

গজারোহনগণ শন্রুদ্বারা কার্তত ভলে হস্তীসসূহ চারাঁদক পারিভ্রমণ 
করাতে মনে হলো যেন প্রলয়কালনীন বায়াবিকম্পত পর্বতরাঁজ শোভা 
পাচ্ছে । 

গজরাজ পরস্পর সংগ্রামের জন্য একত্র হলে যোদ্ধারা অস্রদ্বারা 
মহাবলসহকারে য্দদ্ধ করতে করতে পরস্পরের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হলো । 

হস্তসকল ক্লোধভরে পরস্পর . সমবেত হলে তাদের দশনাঘাতে যে 
আঁগ্ন উৎপন্ন হলো সেই আঁগ্নদ্বারা অস্ত্প্রহ্থারে গতপ্রাণ বারবৃন্দ 
ভস্মীভূত হয়ে পড়ল । 

মহাগজব্জ্দ পদাতিক বীরদের আধ্লমণ করলে গজারোহাীরা অস্ত্র- 
প্রহারে সম্মমখে আগত হস্তীদের প্রাণসংহার করতে আরম্ভ করল। 

মত্ত মাতঙ্গগণ শুস্ডদশ্ডদ্বারা বীরগণকে উধের্ উৎক্ষেপণ করে 
তাদের প্রাণসংহার করল । সৈই বীরবৃন্দ স্বর্গগাঁত প্রাপ্ত হলো । তাদের 
দেহমান্র পড়ে রইল ধরাতলে । 


১৯২ কালদাস রচনাসমগ্র 


ফেললে এ সকল শুণ্ডদণ্ড ভূগরভে প্রোথিত হলো । কিন্তু তাতেও 
যোদ্ধারা সম্পূর্ণ পাঁরতৃপ্ত হলো না। 

হস্তীদের শৃণ্ডদ্বারা যে সকল পদাতিক প্রাণত্যাগ করে স্বর্গপরীতে 
উপনীত হলো, অনুরাগময় সরললনারা বা 'দব্যাঙ্গনারা সঙ্গে সঙ্গে এসে 
তাদের গ্রহণ করল । এইভাবে সংগ্রামে যারা প্রারণণাবসর্জন দেয় 
'দব্যাঙ্গনারা তাদের সাদরে গহণ করে। 

গজারোহারা শরদ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও মৃত হলেও ধনুধারী ও 
অশ্বারোহীরা পুনরায় তাদের সঙ্গে সংগ্রাম বাসনায় তাদের চেতনা- 
সণ্ঠারের প্রতীক্ষায় বহক্ষণ অবস্হান করতে লাগল । 

কোন পদাতিক বার খঞ্জাঘাতে প্রাতপক্ষের মহাঞ্কুদ্ধ কোন হস্তীর 
শব্ড কত'ন করে তার মুসলাকাতি দন্তদ্বয় গ্হণের জন্য তার পৃষ্ঠে 
আরোহণ করল । 

কোন পদাতিক 'বপক্ষের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করে খড়াঘাতে প্রাত- 
পক্ষের হস্তীর দন্তযুগল আমূল উৎপাঁটত করে ফেলল । তারপর 
সে হস্ত মাটিতে পড়ে যেতে না যেতেই সেখান হতে বোঁরয়ে এল। 

কোন হজ্তী বপক্ষের কোন বীরকে শৃণ্ডদণ্ডদ্বারা আফ্লমণ করলে 
সেই কার খঙ্জাঘাতে সে হস্তীর প্রাণসংহার করল, কিন্তু তার নিজের 
দেহ অক্ষত রয়ে গেল । 

একজন অশ্বারোহী বিপক্ষের একজন অশ্বারোহশর বক্ষদেশে 
প্রাসাস্্ নিক্ষেপ করলে সেই আহত যোদ্ধা যখন ভূপাতিত হলো তার 
বক্ষে যে প্রাদাস্ন বিদ্ধ হয়েছে তা সে জানতেই পারল না। 

একজন বাঁর যোদ্ধা শত্রুর প্রাসাস্ত্রে জীবন বিসর্জন দিয়েও সে 
অ*বপৃষ্ঠে ছয়ভাগে উপািষ্ট হয়ে হস্তে প্রাসাস্তর ধারণ করে যাদ্ধক্ষেত্রে 
জীবিতের মত ভ্রমণ করতে লাগল । 

কোন অশ্বারোহী শস্ত্রাঘাতে প্রাণ ?বসর্জন করে ধরাশায়শ হলেও 
তার অ*ব শৃংখলম্বন্ত হয়েও প্রভুকে পাঁরত্যাগ্ করে পালিয়ে গেল না। 
শোকে আভভূত হয়ে অশ্র-পূর্ণ চোখে সেখানেই দাঁড়য়ে রইল । 


কদ্মারপন্ভব ১১৩ 


কোন অশ্বারোহী বিপক্ষের দ্বারা সৃতীক্ষ। ভগ্নাস্ত্রদ্বারা 'বিদারত ও 
ভুপাঁতত হয়েও মূ্ঘিত হলো না। সে ফ্লোধভরে শত্রুকে সংহার করতে 
বাসনা করল । 

দুজন অ*বারোহশী পরস্পর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতাঁবক্ষত ও আহত হওয়ায় 
অম্বপৃন্ঠ হতে ধরাতলে পাঁতিত হলো । তারপর ক্রোধভরে বলসহকারে 
পরস্পরের কেশ আকর্ষণ করে হাতে হাতে সংগ্রাম করতে লাগল । 

রথাীব্‌ন্দের দ্বারা রথীগণ নিহত হলে তাদের হস্তধৃত ধন স্থালত 
হয়ে ভূতলে পড়ে গেল। কিন্তু তারা 'স্হরভাবে রথের উপর উপাঁবিষ্ট 
থাকায় তাদের জীবিতের মত মনে হতে লাগল । 

কোন রথী অস্ত্রাঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়লে বিপক্ষের রথী তাকে 
আর আঘাত করল না। কিন্তু পুনবরি তার সঙ্গে যুদ্ধ করার লোভ 
সংবরণ করতে না পেরে তার জ্ঞানসঞ্টারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল । 

বরাস্ত্ধারী দুজন রথাী পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে জীবন বিসর্জন 
দিয়ে স্বর্গধামে প্রস্হান করল । কিন্তু সেখানে গিয়েও একাঁট অগ্সরাকে 
লাভ করার জন্য দুজনে আবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলো । 

মনোহরকান্ত দুজন রথাঁ অর্ধচন্দ্রাকারে পরস্পর ছিন্নমস্তক হলে 
তাদের মস্তকদ্বয় আকাশমার্গে উঠে নাচতে নাচতে ভূতলশারী আপন 
আপন স্কম্ধমূর্ত ধর্শন করতে লাগল । 

রন্তম্তরোতে রণাঙ্গন পাচ্ছিল হয়ে উঠলে এবং তৃষধ্বনি নিনাদিত হলে 
প্রেতরথীরা গান করতে আরম্ভ করল। তখন স্কম্ধগূলি দাঁড়য়ে 
আঁতকম্টে নৃত্য করতে লাগল । 

এইভাবে দেবদৈত্যদের যুদ্ধ আরন্ত হলে সমগ্র রণভূম জুড়ে রক্তের 
নদী বয়ে যেতে লাগল । হস্তীসকল সে নদীতে ডুবে গেল। তখন 
অসুরপাঁতি তারক ক্রোধভরে চক্ষুষুগল লোহিতবর্ণ করে ভয়াবহ 
ভ্রুকাটসহ সংগ্রামের জন্য ইন্দ্প্রমুখ দিকৃপালদের আভমুখে ধাবিত 
হলো। 


কালদাস--১৩ 


সপ্তদশ সর্গ 


তারপর ইন্দ্প্রমুখ দকপালগণ দেখলেন, অসমররাজ তারক পুরোভাগে 
আসছে। সমরলালাজনিত কৌতৃহলবশত সে মহানন্দে পাঁরপূর্ণ। সে 
শরসম্ধান করে দিগ্বলয় ও আকাশমণ্ডল অন্ধকার করে ফেলেছে। 
দিকপালগণ তাকে দেখামান্র গর্বভরে সংগত্রমের জন্য সমবেত হলেন। 

মহামেঘ যেমন অবিচ্ছিন্ন জলবর্ষণ করে অত্যচ্চ পর্বতরাজিকে 
আচ্ছন্ন করে তেমনি অসুররাজ তারক বিকট হাস্য করে শরবর্ষণ দ্বারা 
মহাবিধ্লমশালী দেববৃন্দকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল । 

গরুড় যেমন সর্পকুলকে ছিন্নাভন্ন করে দেয় দৈত্যপাঁতি তারকের 
বাণরাশি ইন্দ্র আদ দেবগণের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে ক্ষণকালের মধ্যে খণ্ড 
খণ্ড করে ছেদ করে ফেলল । 

বহ্নি যেমন তৃণপুঞ্জ আবৃত করে তেমনি সরবৃন্দের শরবাশিতে 
আবৃত হয়ে তারকাসূর নিজের নামাঁঙ্কত ভয়ঙ্কর বাণরাশিদ্বারা আকাশ 
ও 'দিকসকল আচ্ছন্ন করে দেবতাদের বাণসমূহ খন্ডন করতে লাগল । 

অসরপাঁত এবার দৃপ্ত ক্কোধভরে ভয়ঙ্কর ম.র্তি ধারণ করে অবজ্ঞার 
সঙ্গে যে সব শর নিক্ষেপ করল সেই সব শর ভয়াবহ ভূজঙ্গমূর্ত ধারণ 
করে দেবগণকে নাবড়ভাবে বন্ধন করে ফেলল । অর্থাং নাগপাশে আবদ্ধ 
হলেন দেবগণ। 

এইভাবে দৈত্যরাজের দ্বারা নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে সংগর্রমে বিমৃখ 
হলেন দকপালেরা। নিঃ*বাসবায়তে আকুল হয়ে উঠল তাঁদের মুখ- 
মণ্ডল। তাঁরা এই বিপদ হতে নিস্তারলাভের জন্য শিবনন্দন ষড়াননের 
নিকট আগমন করলেন । 

ষড়ানন কাঁতকেয়ের দৃম্টিপাতমান্র নাগপাশবন্ধন হতে মুস্তিলাভ 
করলেন দেবগণ। তখন তাঁরা মহাবল কুমারের নিকটে এসে তাঁর 
স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হলেন। 

এরপর তারকাসর তার সারাঁথকে বলল, ইন্দ্প্রমূখ দেবতারা আমার 
দ্বারা নাগপাশে আবদ্ধ হয়েও কিশোর বালক ষড়াননের কটাক্ষপাতে 


কৃমারসম্ভব ১৯৫ 
মান্তলাভ করল । সতরাং এখান তুমি বাহুবলদৃপ্ত এ কুমারের কাছে 
রথচালনা করে নিয়ে চল আমাকে । আমি আগে তাকে বধ করে পরে এ 
শৃগালাদ পশুদের বালদান করব । 

তখন সারঘিদ্বারা পারচালত অসূররাজের রথ প্রলয়কালশীন মেঘের 
মত গন্তীর ধবানতে কার্তিকেয়ের আঁভমূখে ধাঁবত হলো । বহ্‌ শন্রু- 
সৈন্য সেই রথচক্কে পিষ্ট হলো । তাদের মাংস, আচ্হ ও রন্তে অনুলিপ্ত 
হলো রথচন্ত 

প্রলয়কালীন বায়ুচালত 'াররাজের মত সেই দৈত্যরথ সৈনাদের 
দালত ও পিষ্ট করতে করতে ভীষণ মারতে এগিয়ে আসছে দেখে 
দেবসেনারা ভয়ে কাঁম্পত হয়ে উঠল । 

দিকপালদের সেনাবাঁহনীকে বিক্ষুব্ধ ও ষড়াননকে রণক্লীড়াকৌতুক 
সম্‌ৎস্‌ক দেখে তারকাস্‌র বশাল বাহুষুগলে কামুকদণ্ড ধারণ করে 
প্রচশ্ড হয়ে শিবনন্দন ষড়াননের কাছে এসে বলতে লাগল ঃ 

রে তাপস, শম্ভুর পত্র, আমার প্রাত বাহুবল প্রদর্শনের অহঙ্কার 
ত্যাগ করো । ইন্দ্রের কার্যসম্পাদন হতে নিবৃত্ত হও তুমি। তোমার 
বাহুদাটি আতিশয় কে।মল, গুরুভারবহনে অক্ষম । সুতরাং আমার 
শস্ত্রপ্রয়োগে কি ফল 2 

তুমি গিরীশ ও গোঁরীর পত্র । আমার ভয়াবহ বাণসমূহদ্বারা শমন- 
ভবনে যাবার উদ্যোগ করছ কেন 2? এখন রণস্হল হতে দূরে সরে যাও । 
এখন নিজের প্রাণ রক্ষা করে জনকজননণর কাছে গিয়ে তাঁদের বরণীয় 
অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করো । 

হে িরীশনন্দন, তুমি নিজে বিশেষ বিবেচনা করে জন্তানসূদন 
ইন্দ্রের প্রাতপক্ষ আমাকে ত্যাগ করে প্রস্হান করো আঁচরে। এ দেবেন্দ্ 
নিজে অগাধ জলে নিমগ্ন হবার আগেই তোমাকে মগন করে ফেলবে । 

তারকাসূরের এই কথা শুনে ভ্রিলোচননন্দন কার্তকেয়ের অধরোন্ঠ 
ফ্োধভরে কাঁপতে লাগল ৷ চক্ষুদুুট রন্তকমলের মত লোহতবর্ণ ধারণ 
করল। তান কামকের 'দিকে দৃষ্টপাত করে শীন্তঅস্ন স্পর্শ করে 
আত্মানুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ত করলেন । 


১৯৬ _কালদাস রচনাসমগ্র 


[তান বললেন, হে অসরাধিপাতি, তুমি গর্বিতভাবে যে কথা বললে 
তা তোমার পক্ষেই সম্ভব । কিন্তু আমি তোমার প্রচণ্ড ও মহতাঁ ভূজবল 
প্রত্যক্ষ করতে বাসনা কার। অতএব তুমি অস্ত্র ধারণ ও কামএকে জ্যা- 
যোজনা করো । 

ব্রপ্‌রারিতনয় ষড়ানন এই কথা বললে তারকাসুর ক্লোধভরে অধরোচ্ঠ 
দংশন করতে করতে বলল, তুম য:দ্ধের জন্য উৎকট বাহুবলে দর্প প্রকাশ 
করছ। এখন আমার যে সমস্ত বাণ অরাতিগণের পূন্তদেশ বিদীর্ণ 
করে ফেলে তা সহ্য করো । 

তখন কার্তকেয় ক্রোধবশে ভীষণমৃর্তি ভূজঙ্গরাজতুল্য প্রচণ্ড 
শরাসনে জয়সাধন শরসকল যোজনা করলে অসুরপাঁতি তারকও তৎক্ষণাং 
শনুপক্ষের দুনীরক্ষ্য ধনূতে বিশাল জ্যা রোপণ করে ভয়াবহ বাণসকল 
যোজনা করে ফেলল । 

দিতিতনয় তারক কোদণ্ড আকর্ণ আকর্ষণ করলে তা রাশি রাশ শর 
উৎপাদন করল। তা দেখে মনে হলো যেন এ সমস্ত শরা নাঁবড় 
কিরণদ্ধয় দ্বারা শন্যদেশে চন্রকর্ম নিষ্পপ্ন করে দিগৃবধুদের বার্ধক্যহেতু 
শুদ্রতা উৎপাদনে আঁভলাষী হয়েছে । অরাঁং তারকানাক্ষপ্ত শরসমূহের 
তেজে দশাঁদক শভ্রবর্ণ ধারণ করল । 

বাণরাশির নিনাদে ভয়চাঁকত হয়ে উঠল যোদ্ধারা । ইন্দ্র যাবতীয় 
সৈন্য অন্ধ হয়ে উঠল সেই শব্দে। দেবশন্র তারকের শরাসনানর্গত 
দীপ্যমানজ্যোতিসম্পন্ন বহুসংখ্যক বাণদ্বারা স্মরারনন্দন কার্তকেয় 
এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন যে কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। 

এরপর স্মরহর মহেম্বরপ্দত্র ষড়ানন কাম*্ক গাচুভাবে আকষণ করে 
তাতে জ্যা যোজনা করলে সেই ধনু হতে চারাঁদকে যে সমস্ত তীক্ষ! 
বাণরাশি উতাক্ষিপ্ত হলো তার দ্বারা দেবশন্র তারকের জয়শীল শরসকল 
মূহূর্তমধ্যে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। 

আকাশচারীদের কম্টের হেতুরুপ অসরপাঁতকৃত শরবর্ষণ নিবারিত 
হলে তৎক্ষণাৎ কামারিনন্দন ষড়ানন সূর্যের মত দেদ্ীপ্যমান ও দুর্নিবার্ধ 
'তেজোরাশির আধারস্বরূপ হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন। 


কুমারসন্তব ১৯৭ 

তখন বড়ানন রণাঙ্গনে আঁতদুঃসহ মহাগম্ভীর তেজ ধারণ করলে 
মায়াবী বলিষ্ঠ তারকাসুর সঙ্গে সঙ্গে মায়াহূদ্ধের অবতারণা করল। 

জায় দার্বনীত তারকাসূর দেখল, শ্রেষ্ঠ শ্রেন্চ অস্তদ্বারাও 
কুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করা বিফল। তখন সে কুঁপত হয়ে নিকট হাস্য 
করে তাচ্ছল্যভরে তার ধনূতে বায়ব্যাস্্ যোজনা করল। 

বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ও গম্ভীর শব্দসহকারে 
প্রবলবেগে বায়ু বইতে আরম্ভ করল । ধূলিজাল উীখত হয়ে আকাশতল 
ও সকল দিক আচ্ছল্ন করে ফেলল । প্রখররশ্মি ভাস্করদেব আচ্ছাদত 
হলে প্রলয়কালাীন ভ্রমের মত ভ্রম উৎপন্ন হলো । 

দেবসৈন্যদের কুন্দকুসূমের মত সমযজ্জবল ছত্ররাঁজ সেই বায়বেগে 
তাঁডত ও কলহংসরাজির মত সমুজ্ভীন হয়ে মেঘের মত আভাসম্পন্ন 
ধূলিধ্‌সর আকাশে পাঁরব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। 

সেই বায়ুবেগে দেবসৈন্যমপ্ডলীর নবমাল্পকাকুসমের মত মনোহর- 
দর্শন পতাকাসমূহ খণ্ড খণ্ড হয়ে শন্যমার্গে নীত হলো । মনে হলো 
যেন আকাশতরাঙ্গনী মন্দাকনীর জলপ্রবাহ খণ্ড খণ্ড বস্দ্ের ছলে সহশ্্ 
সহস্র লীলা প্রকাশ করছে। 

সেই বায়ুপ্রভাবে সুরসৈন্যমধ্যগত মহা হস্তীরা তাঁড়ত ও আর্ত 
হয়ে রণভূমিতে নিপাঁতিত হতে লাগল । তাদের পৃষ্ঠদেশে যে সব 
আস্তরণ ছল তা ছিন্ন ভন্ন হয়ে গেল। দেবরাজ কুঁপত হয়ে বজ্রাঘাতে 
পক্ষচ্ছেদ করলে পর্বতের যে অবস্হা হয়, এঁ সমস্ত মহাগজ তখন সেই 
অবস্হা প্রাপ্ত হলো । 

সেই প্রচণ্ড বায়ুবলে অন্বসকল মূহূম্হ, বিকাম্পত হতে লাগল । 
প্রধান প্রধান সারাঁথরা বিশ্রস্ত হয়ে পড়ল। এইভাবে সূরবাহনীর 
রথরাঁজ চারাদকে রণভূমিতে পড়ে যেতে লাগল । 

সেই বায়ুর প্রচশ্ডবেগে পীড়ত হয়ে দেবসৈন্যমধ্যগত অশ*্বারোহণগণ 
অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করতে লাগল । তারা অস্বপ্রহারে আহত না হলেও নিজ্ব 
নিজ অ*্বসকল ভূপাতিত হওয়াতে নিজেরাও ধরাশায়ী হতে আরম্ভ 
করল । 


১৯৮ কালদাস রচনাসমগ্র 


দেবগণের ষে সকল পদাতিক সৈন্য ছিল তারা শ্রেম্ঠ শ্রেষ্ঠ বাঁর 
হলেও সেই বায়বেগে তাঁড়ত হয়ে আতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন । 
তাদের হাত থেকে অস্রগ্লি পড়ে গেল মাটিতে । তারা ককশকণ্ঠে 
চশৎকার করতে করতে বায়ুতাঁড়ত পত্রের মত একান্ত ঘূর্ণমান হয়ে 
আকাশতল হতে ভূপাতিত হতে আরন্ত করল । 

অসুরপাঁতি তারকের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্তের ফলে দৈতাসৈন্যরা 
এইভাবে প্রপশীড়ত হলে তা দেখে শস্ত্াবশারদ ষড়ানন তখন এক 
অনন্যসাধারণ প্রভাব বিস্তার করলেন । এই প্রভাবই স্বর্গলক্ষম্ীকে 
দেবলোকে ফিরিয়ে আনার একমান্র কারণ । 

কুমারের প্রভাবে বায়ব্যাস্তর হতে ম্টান্তলাভ করে আবার স্বাস্হ্য ফিরে 
পেয়ে দেবরাজের সৈন্যরা পুনবরি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলো। তা দেখে 
দেবশনু তারক ফ্লোধানলে প্রদীপ হয়ে প্রজ্জবালত আগ্নেয়াস্ত নিক্ষেপ 
করল। 

বষকালে মেঘ যেমন নীলবর্ণ ধারণ করে তেমনি আঁসিতবর্ণ 
নীলোৎপলরাজির মত গাঢ় ধূমরাশি এ অস্ত্র নির্গত হয়ে পূরবাদি 
দিকসমূহ তিমিরাবৃত করে ফেলল। দৃষ্টির অগ্োচর হয়ে পড়ল 
সমস্ত ব্রন্মাণ্ড । পরে আকাশপ্রান্তে প্রসারিত হলো । 

এইভাবে আঁসতবর্ণ নিবিড়মালন ধূমপুঞ্জ দিকচক্কবাল আবৃত 
করে আকাশমশ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলল । মেঘের উদয় হয়েছে, এই ভ্রমে 
আনান্দত হয়ে রাজহংসেরা মানস সরোবরে গ্রমন করতে ইচ্ছা করল। 

কঙ্গপান্তকালে কালাঁগ্ন যেমন ভঁষণদশ্য হয়, তার মত অতুলনীয় 
সেই আগ্নবাণ তার িখামালা দ্বারা সব দিক ও আকাঁশতল 'নাবড় 
কাঁপলবর্ণ করে দেবসৈন্যদের মধ্যে চারদিক প্রদীপ্ত করে তুলল । 

সেই প্রতিবন্ধাবহীন প্রদীপ্ত বাহুর অশুলনীয় শিখাসমূহ ও 
জলদসিভ ধূমপনুঞ্জদ্বারা আকাশতল পাঁরিবোষ্টত হলে মনে হলো যেন 
সমগ্র আকাশমা্ বিদয্যল্লতাতে আকীর্ণ হয়ে উঠেছে । 

তারকানাক্ষপ্ত অস্ত হতে নির্গত সেই আশ্নদর্শনে ভত হয়ে 
সূর্যপ্রভৃতি আকাশচারীরা তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেলেন । সেই সুদুঃসহ 


কুমারসম্ভব ১৯৯ 


আঁশ্নদ্বারা দহ্যমান ও অতিশয় আকুল হয়ে সমস্ত সুরসৈন্যেরা 
মহেশাত্বজ কুমারের কাছে গেলেন । 

এইভাবে ঘনীভূত আগ্নদ্বারা দেবসৈন্যদের আভভূত ও কাতর দেখে 
অন্ধকাঁরতনয় ষড়ানন মৃদু হাস্য করে কামুকে বারুণাস্ত্র যোজনা 
করলেন । 

বারুণাস্ত্র সন্ধান করামান্র প্রলয়কালীন বাহুর প্রচণ্ড ধূমসদৃশ 
ঘোরাতিমিরপুঞ্জতুল্য মেঘমালা গর্জন করতে করতে গিরিশঙ্গ বিদীর্ণ 
করে আকাশমার্গে প্রাদূর্ৃতি হলো । 

তার অব্যবাঁহত পরেই কলজ্পান্তকালন চণ্চল প্রেতরাজের ভীমদর্শন 
লোলাঁজহ্বার মত ঘোরাকার বিদ/ল্লতা আকাশমার্গে ভয়াবহ গর্জন করতে 
করতে দিগবলয়কে কৃষ্ণবর্ণ করে সেই মেঘমালার গভে প্রাদুভ্তি হলো । 
তা দেখে চমকে উঠল সকলে । 

কৃষ্ণপক্ষীয় যাঁমনীর মত গাঢ় আসতবর্ণ জলপূর্ণ মেঘমালা ঘোরতর 
গ্রনসহকারে আকাশে বিরাজিত হলো। তখন সেই মেঘমালার 
অন্তর্গত 'বদুযল্লতার দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারাঁদক। তাই কারো 
দাম্টশীন্তর ব্যাঘাত ঘটল না। 

ক্লমে আকাশতল ও সমস্ত দিক আবৃত করে গজনা করতে করতে 
সেই মেঘরাজি প্রভূত পাঁরমাণ ধারাসম্পাতে চারাদকে জলবর্ষণ করতে 
লাগল । 

তখন সেই বারুণাস্ত্র হতে উৎপন্ন মেঘরাঁজ গাঢ় অন্ধকারে আকাশ 
আচ্ছন্ন ও গম্ভীর গজননাদে অসুরদের কাতর করে জলবর্ষণ করতে 
থাকলে তার দ্বারা নবাপিত হয়ে গেল সেই বিশ্বব্যাপী বাঁহু। 

এঁদকে অসুররাজ তারক ব্লুদ্ধ হয়ে আকর্ণ আকর্ষণ করে কামকে 
ক্ষুরপাস্ত যোজনা করে সেই ভয়াবহ সুতীক্ষ' অস্ত্র দ্বারা কুমারকে 
আঘাত করল । তা দেখে ভীতাঁবহ্বল হয়ে ইন্দ্রের সৈন্যরা পালাতে 
লাগল। 

যোগাভ্যাসকালে নীরস নিরাসন্ত যোগ যেমন বথানিয়মাঁদ যোগ- 
সাধনার প্রভাবে সাংসারিক সকল 'বিষয়াসীন্তকে ছেদন করেন, সংগ্রাম- 


২০০ কালদাস রচনাসমগ্র 


ক্লীড়াযোগণ ষড়াননও তেমান তাঁর শর দ্বারা অস্মরদের শর ও শরাসন 
ছেদন করে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন । 

অসুরাধিপাঁত তারক তখন রোষানলে প্রজ্জবলিত হয়ে ভ্রুকু'টিকাটিল 
মূখে ডান হাতে ভয়ঙ্কর তরবাঁর ধারণ করে রথ ছেড়ে কুমার 
কার্তিকেয়ের দিকে ধাবমান হলো । 

দেবসৈন্যরা যার ভুজবল নিবারণ করতে পারে না সেই দৈত্যরাজ 
তারককে নিকটে উপাস্হত দেখে শিবতনয় কুমারের মৃখপদ্ম হর্ষভরে 
উৎফূল্প হয়ে উঠল। তান তখন প্রলয়কালীন বাঁহুসম শান্ত অস্ত্র 
নিক্ষেপ করলেন। 

তখন কার্তিকেয়ের সেই শান্ত নামক অস্ত্র তার প্রভারাশিদ্বারা আকাশ 
ও দক্বলয় সমুদ্ভাসিত করে 'দিকপালদের আনন্দাশ্র০ ও অস্মরদের 
শোকাঁভতপ্ত অশ্রুর সঙ্গে অসররাজ তারকের বক্ষপ্রদেশে নিপাঁতিত 
হলো । 

প্রলয়বায়ুর দ্বারা পর্বতশূঙ্গ যেমন বিদীর্ণ হয় তেমনি শান্ত অস্ত্রের 
আঘাতে অসররাজ তারক গতপ্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাঁটতে। তা 
দেখে দেবেন্দ্রপ্রমুখ দেববৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করলেন। অপাঁরসীম 
পুলকে কণ্টকিত হয়ে উঠল তাঁদের শরীর । 

প্রলয়কালে পাঁতিত পর্বতরাজের মত তারকাসূর যে স্হানে নিপাতিত 
হলো, সেখানকার ভূমি তার দেহের গুরুদভার সহ্য করতে না পেরে 
পাতালগর্ভে প্রবেশের উপক্রম করল । তখন অনন্তদেব আঁতিকম্টে 
ফণামালাদ্বারা সেই স্হান ধরে রাখলেন । 

তখন আকাশ হতে ক্পতরকুসদমবাম্ট বার্ষধত হয়ে অস্দরানস.দন 
স্মরারিনন্দনের মাথার উপরে পাঁতিত হতে লাগল । সেই কুস্‌মবৃষ্ট 
স্বর্গনদী মন্দাকনীর জলশীকরস্পর্শে সাঁস্নগ্ধ ও তার চারাঁদকে 
সোৌরভলমব্ধ মধূকরেরা আশ্রয় করে আছে। 

সেই সময় ইন্দ্রাদ দেবগণের শরীরে হর্ষজনিত রোমাণ্ট উৎপন্ন হয়ে 
বর্ম ভেদ করে তা প্রকাশিত হলো। সমুজ্জবল হয়ে উঠল তাঁদের 
মুখশ্রী। তাঁরা তারকানিসূদদন ষড়াননের ভূজবলের অজম্্র প্রশংসা 
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করতে লাগলেন । 

এইভাবে স্মরারনন্দন কার্তিকেয় 'ভ্রলোকশল্যস্বর্প অসুরপাঁত 
তারককে যুদ্ধে নিহত করলে বলাবমর্দন দেবেন্দ্র স্বর্গধামের আধিপত্য 
লাভ করে জয়ন্্রীসম্পন্ন হলেন । দেববৃন্দ তখন নিজ নজ চূড়ামাঁণ 
স্পর্শ করে তাঁর পাদমূলে প্রণাম করতে লাগলেন । 


নলোদয় 
প্রথম সগ“ 


হে হৃদয়, এই সংসারের পাপরূপ আতগহন ও আতঙক্কমের অযোগ্য 
ভীষণ কান্তারের দাবাশ্নসদৃশ নানাবিধ বাঁহঃ্শত্র ও অন্তগঃশন্তুর উচ্ছেদ 
করে 'ন্রজগতের রক্ষাকতাঁ যদুবংশাঁতিলক শ্ত্রীকৃষ্ণকে ভুলে অন্য বিষয়ে 
মনঃসংযোগ করো না। 

যে ভগবান নররূপে গোপন অথাৎ দেবকীর গভেঁ জন্মগ্হণ করে- 
ছিলেন, গোপকামিনীগণ সম্পৃহ নয়নে যাঁকে পান করত, হৃদয়ে ধারণ 
করত, এই জগৎ ঘাঁর দ্বারা স্‌রাঁক্ষত, 'যাঁন কংসের দ্বেষভাজন হয়োছিলেন 
এবং কাঁলয় নাগ যাঁকে হিংসা করত সেই যদুনন্দনকে ভুলো না। 

যাঁর শব্লুগণ এই সংসারে কখনো কোন মান মযদী প্রভাতি উন্নাতির 
ভাগ হয় না, যান চরণস্পর্শে শকটকে বিচাঁলত করোছলেন, যাঁর কাছে 
মস্তক অবনত করলে সেই অবনত পরম ভাগবত ব্যক্তিকে লোকে মহা- 
পুরুষজ্ঞানে চিরাঁদন স্মরণ করে থাকে এবং যাঁর কাছে অবনত হলে এই 
দুঃখকম্টময় সংসারে আর বারবার যাওয়া আসা করতে হয় নাঃ সেই 
যদণনন্দনকে ভুলো না। 

ভ্রমররাজ যেমন মদমতরাবী মাতঙ্গের নিকট সর্বদা মদবারির্প পরম 
উপাদেয় আহার্য পায় তেমান সতত ভঙ্গপ্রবণ ও নানা অত্যাচারদালত 
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এই জগৎ যাঁর কৃপায় দৈতাকুলের সংহাররূপ পরম হতকর কার্য লাভ 
করোছল এবং স্তুতিনিন্দায় সমভাবে থেকে মানবকুল যাঁর ধ্যানে সর্বাবিধ 
কল্যাণ লাভ করে থাকে সেই যদুনন্দনকে ভুলো না। 

এক আঁতি প্রাসদ্ধ রাজা ছিলেন । তাঁর নামটি বড় সুন্দর ছিল-_ 
নল। কোথায় কোন নীতির প্রয়োগ দরকার, কিরকম রাজনীতির কি 
উপকারতা তা তিনি নিপুণভাবেই জানতেন । কোন বিপর্যয় বা 
অত্যাচার উপদ্রব না থাকায় তাঁর সুশাসনে রাজ্যের সকলেই পরম সুখে 
কালযাপন করত । পাঁথবীর যা কিছ উত্তম, যা কিছ: সারবস্তু সে সবই 
[তিনি অধিকার করেছিলেন । 

সেই রাজা নল সেনারূপ নৌকাসহযোগে আলোড়ত করে শন্রুরূপ 
জলময় নদীসমূহ উত্তীর্ণ হতেন। তাঁর রাজত্বকালে কোন ব্যান্তই 
কামাঁদ বিলাস ব্যসনের বশীভূত হত না। তাঁর রাজ্যে এত হস্ত ছিল 
যে তাঁর বনভূঁমর প্রায় প্রতি বনস্পাঁতিই মাতঙ্গগণের বন্ধনস্তস্তরূপে 
ব্যবহৃত হত। 

অপরাধ করলে যার কাছে পূত্রেরও নিস্তার ছিল না, যাঁর সমস্ত 
ধনাগম সাধু সঙ্জনের সেবায় ব্যায়ত হত, 'যানি অন্যান্য রাজাদের কাছ 
থেকে কর গহণ করে স্বয়ং ধনলক্ষন্নীর মহাসাগররূপে পাঁরণত হয়ে- 
ছিলেন এবং যাঁর সূতাক্ষ! আঁস ভীষণ গদা প্রভাতি অস্ত্রসমূহ এ ধন- 
সাগরে অন্য কোন প্রবল শান্তর প্রবেশের প্রধান অল্তরায়রুপ ভঈষণ 
জলজন্তুর মত ছল । নিজের অজেয় প্রভাবে [তিনি সব রক্ষা করতেন । 

সেই গুণাঁভিরাম রাজা নলের গুণে আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ং বিষ্ণু এবং 
মহাদেব তাঁর রাজ্যের আঁতি ানকটে সর্বদা বিরাজ করতেন এবং তাঁর 
রাজ্যে সবাংশে শ্রেষ্ত অনেক ক্ষান্রয় বাস করত। এই সব কারণে 
দেবমাতা আঁদতি, চন্দ্র ও আঁদত্য প্রভৃতির সঙ্গে শোভমান স্বর্গের সঙ্গে 
তাঁর রাজ্য সমকক্ষ ছিল। তাঁর অখণ্ড প্রভাববলে অন্যান্য সমস্ত শন্রুরই 
প্রাধান্য খশ্ডিত ও বিলুপ্ত হয়োছল । 

আম সর্বজনসেব্য এক সৎকাব্য প্রণয়নমানসে নলরাজার চারন্রব্ণনায় 
প্রবৃত্ত হয়োছ। মহারাজ নল আবিশ্বাসী, অনুরাগহীীন সৈন্য কখনো 
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রাখতেন না । তাঁর রাজত্বকালে তাঁর যাগযজ্ঞের বাহুল্য পাঁথবীর সর্বত্রই 
প্রায় যজ্জবেদী বা যজ্ঞমশ্ডপ সূসাঁজ্জত হয়োছল । 

সূর্যের মত তেজোপুঞ্জময় যে নলের শাসনগুণে দকমণ্ডল শোভত 
হত এবং যুদ্ধের শেষে দেখা যেত যান সর্বত্রই জয়যুক্ত, কখনো কোন 
ষৃদ্ধেই যাঁর পরাজয় ঘটোন, শন্রুসমূহের সাক্ষাৎ কৃতান্তকল্প সেই 
অলোকসামানা প্রভাবশালী রাজা নল আঁমতশাক্তবলে ও অগ্রাতিহত 
প্রভাবে রাজ্যশাসন করতেন । 

যে নল কন্দর্পতুল্য মনোহর মার্ত ধারণ করতেন, এবং যান সহস্র 
বংসর পরমায়য পেয়ে জীবিত ছিলেন, যিনি রুদ্রকুমার অথাৎ মহাদেবের 
পুত্র দেবসেনাপাঁত কার্তিকেয়হুল্য ছিলেন, সে নলের কাছে দূজয় 
শনুরাও প্রাণভয়ে বিকট শব্দ করতে করতে পরাজিত হত । 

অশ্বানিয়মন, অশ্বশিক্ষা প্রীতি বিদ্যায় তানি এমনই পারদর্শী 
ছিলেন ষে এই সব বিদ্যায় পারদর্শন খতুপর্ণ প্রভৃতি প্রাঁসদ্ধ নূপাঁতিরাও 
তাঁর বশ্যতা স্বীকার করোছিলেন । পরম শুর প্রাতও কৃপাপরবশ ছিল 
তাঁর চত্তবাত্ত। সর্বদা নাঁতপথ ধরে চলতেন বলে তাঁর রাজ্যলক্ষ্নী 
আঁধকতর শ্রীসম্পল্ন হয়োছলেন । 

বহু আয়াস স্বীকার করে কোনষ্কমে একবার যারা তাঁর কাছে আশ্রয় 
পেত, তিনি সেই আঁশ্রতকে যেকোনভাবে রক্ষা করতেন। তিনি 
কোনরূপ অপব্যয় করতেন না এবং সংকার্ষের জন্য ধনসণ্ঠয় করতেন । 
[তিনি কোনরূপ ছলচাতুরী প্রভৃতি মায়া জানতেন না। সুপ্রাসন্ধ বীরসেন 
তাঁর পিতা ছিলেন । 

শন্রকুল সমূলে ধ্বংস করে যান পৃথবীতে বিপুল ষশ বিল্তার 
করোছলেন তাঁর চাঁরতকথা বড়ই শুভকরণ । সে কথা যে শ্রবণ করে 
তার পুণ্য জন্মে। প্রাতপক্ষের বনমাতঙ্গগঁলকে তান এমনই আঘাত 
করতেন যে তারা উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে দাঁত গঃজে ছটফট করত । 

যে নল রাজ্যের সব পাপকর্ম নিবারণ করে বদ্ধ মন্নীগণের পরামর্শ 
যারা প্রবল, সেই সব নৃপাঁতরা আপন আপন অপরাধ দূর করে এসে 
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সেই নলকে প্রণাম করতেন । অথাৎ আনত মস্তকে নলের বশ্যতা স্বীকার 
করতেন। 

শবদর্ভদেশে ভম নামক এক রাজার বংশে দময়ন্তীঁ নামে এক কন্যা 
জন্মগুহণ করে । এ কন্যা ভ্রিজগতে রূপে গুণে পরম মাননীয়া ছিলেন । 
প্রভৃত ধনসমাগমের জন্য রাজা ভীম অখণ্ড সম্মানের আঁধকারী হলেও 
তার জন্য কোন দম্ভ বা অহঙ্কার ছিল না তাঁর মনে । আতশয় প্রবল 
শরুও রাজা ভীমের কাছে এসে প্রাণভয়ে ছুটে পালাত। 

যাঁদের সংসারে আবভবি ও সমস্ত কাই পূজার যোগ্য, সেই উম।, 
রমা ও অপ্সরা শ্রেম্ঠা রম্তার মত সৌন্দর্যশালনী ভশমনান্দনী দময়ক্তী 
যৌবনে উপন”ত হলেন। তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়ে কন্দর্পের 
আঁবভবি সম্ভব করে তুলত। তাঁর উরুদ্ধয় রামরস্তা তরূর মত একান্ত 
মনোরম ছিল। 

সেই দময়ন্তী যেমন রমণীকুলের রত্ব অথাৎ সবাংশে সবেত্তিমা 
ছিলেন, তেমনি রাজা নলও মানুষের সব সম্পদের আলয় ছিলেন । এই 
নলরাজার হতসর্বস্ব শব্রুসমূহ কিছুতেই লোকালয়ে থেকে আত্মরক্ষা 
করতে পারত না। তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প্রাণভয়ে মরদস্হলীতে 
পালিয়ে গিয়েছিল । 

সেই স্ন্দরী দময়ন্তঁ যেমন রাজন্যকুলের শ্রেম্ত নলকে কামনা 
করলেন তেমাঁন শোর্যবীর্যে দেদীপ্যমান নলও দময়ন্তীকে কামনা 
করলেন। বারশ্রে্ঠ নল যেমন জগ্ধযাপিনী সমরাবজয়লক্ষন্নীকে প্রাপ্ত 
হয়োছলেন, স্ন্দরীকুলশ্রেম্ঠা দময়ন্তীঁও তেমাঁন আপন সৌন্দর্যে ও 
সৌকুমার্ষে জগাদ্বখ্যাত রমণীদের পরাজিত করোছিলেন। 

সূ্াকরণাবহীন ছায়াময় মনোহর উদ্যানে গমন করলে হয়ত আমার 
আজকের এই মনের বিকার অথাৎ কন্দর্পের জালা প্রশামিত হবে, এই 
ভেবে মহারাজ নল রথে আরোহণ করে সেখানে গমন করলেন । 

উদ্যানে যাবার পরই স্বরতাপতপ্ত নল দেখলেন অজ্ঞাত কোন সৌভাগ্যে 
নিদর্শনস্বরূপ কতকগ্দাল পক্ষী এসে তাঁর অদূরে পাঁতিত হলো। 
বিস্ময় এবং স্নেহবশতঃ রাজা নল তাদের কাছে গিয়ে উপপাস্হত হলেন । 


নলোদয় ২০৬ 


সারসপক্ষর মত হৃস্টপুষ্ট অথবা সাগরদেরও সম্মানাস্পদ সেই 
হিংসারাহত নরপাঁতি, তুমি আমাদের পীড়া দিও না। তুমি যেমন সর্ব 
শ্রেষ্ঠ ব্যান্ত আমরাও তোমাকে সেইরূপ সর্বশ্রেম্চ প্রাতদান দেব । 

হে নল, তুমি মকরকেতন কন্দর্প অপেক্ষাও সুন্দরতর । তোমার এই 
সবেত্তিম সৌন্দর্যের কথা আমরা ভীমনান্দনী দময়ন্তর কাছে "গিয়ে 
শতমুখে ব্যন্ত করব। সেই রাজকন্যা তোমাতে আঁতিশয় আসান্তমতাী 
হয়ে তোমার সঙ্গে বিরাজ করুক । আর তুমিও তাঁর সকাশে গমন করে 
মনের আঁভলাষমত ক্রীড়া করো । 

নিমণিদক্ষ ময়দানবের চরম সৌন্দর্য সৃন্টরুপিণী সেই দময়ল্তী 
যখন সখাীদের সঙ্গে বেড়াচ্ছলেন তখন সেই বিহঙ্গগণ উদ্যানচারণী 
রাজনান্দননর কাছে গিয়ে উপাঁস্হত হলে এরা বলতে লাগল । 

হে ভীমনন্দিনী, রূপে গুণে তুমি লক্ষম্ীর সমকক্ষা। তাই বাল 
চন্দ্রবদন পরম পরল্তপ শন্রুকুলের আশাচ্ছেদনকারী এবং সর্বতোভাবে 
কুমারী কন্যাদের একমান্র কামনার পান্র নলের প্রণাঁয়নী হও । 

সেই হংসদের এইরূপ কথা শুনে অতাব আনান্দত হলেন দময়ন্তী 
এবং উচ্ছল প্রেমরসে নিমাঁজ্জত হলেন। তাঁর হৃদয়ে কন্দর্পের প্রভাব 
উপাস্হত হলো। তানি হংসদের কথার প্রত্যুত্তর দান করলেন এবং 
তাদের নলের আলয়ে পািয়ে দিলেন । 

যার তুলনায় দেবগণও আঁকণ্গিংকর এবং ীষাঁন ধনরত্রের সাগরসদ্‌শ 
সেই নলের সাশ্রধানে হংসগণ পুনরায় আগমন করে নানাভাবে ন্িলোক- 
সুন্দরী দময়ল্তীর অলোকসামান্য রূপসৌন্দর্যের প্রশংসা কীর্তন করতে 
লাগল । 

নলের কাছে হংসগণ দময়ল্তনর প্রশংসা করলে দময়ন্তীর মনও চণ্চল 
হয়ে উঠল । মনে কোন শান্তি পেলেন না। তাঁর অনুপম রূপলাবণ্যে 
পরম সম্মানসম্পন্ন নলও আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন । এঁদকে দময়ন্তীও 
দিনরাত নল নৈষধ প্রভাতি নলের নামাবলণ চিন্তা করতে করতে বিরহ- 
শয্যায় আশ্রয় 'নিলেন। 


২১০৬ কালদাস রচনাসমগ্র 


অনন্তর রাজা ভাম সশৈল-সাগরা পৃথিবীর অলঙ্কাররূিণী 
যৌবনসূলভ আনন্দ এবং অনুরাগে উৎফলললহদয়া ও যৌবন সমাগমের 
সতনোদ্গমাদি চিহে পাঁরপুস্ট কলেবরা, অন্;রাগন্ৃম্টা স্বকীয় কন্যারত্নের 
মানাঁসক সন্তাপ দর্শন করলেন । 

তাদর্শন করে রাজা ভীম যথাবিধি স্বয়ম্বর সভার অনজ্ঠান 
করলেন। মহারাজ ভীমও পরম রূপশালী পুরুষ ছিলেন। লক্ষন্নীর 
তনয় স্বয়ং কন্দর্প তাঁর রূপসৌন্দর্য দর্শনে তাঁর স্তব করতেন। সব 
দক দিয়ে সবার বড় ছিলেন তিনি । বয়োবৃদ্ধিগিত জরার লেশমান্র 
ছিল না তাঁর দেহে । 

সৈনযসামন্তসহ রাজারা দলে দলে সহাস্যমূখে সেই স্বয়ম্বর সভায় 
গিয়ে উপাঁস্হত হলেন। ভ্রমর পাঁরশোভিত মালা এ সব রাজাদের 
মস্তকদেশ শোভায্ন্ত করেছিল । 

সমরস্হলে শন্রকুলক্ষয়কারী দেবরাজ ইন্দ্রও এ স্বয়ম্বর সভায় যাত্রা 
করলে স্বর্গবাসী দেববৃন্দের আপন আপন সৈন্যগণও স্বয়ংবর সভায় 
উপস্হিত হলেন । তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না। 

তারপর আজানুলম্বিতবাহ7 অন্যতেজখর্বকারী রাজা নল সেই 
মহোৎসবে উপাঁস্হত হলেন । তেজঃপু্ঞপ্রদীপ্ত সহস্রকরণের ছার। 
যেমন দবাভাগ শোভা পায়, তেমাঁন নলের সমাগমে সেই স্বয়ম্বর সভাও 
শোভা পেল । 

যে সব রাজারা যুদ্ধে শল্ুকুলের উপর জহলন্ত বাণ নিক্ষেপ করতেন, 
যাঁদের মুখবস্ত্র ফ;টল্ত পদ্মের মত ছিল এবং যাঁরা কখনো অসত্যভাষণ 
করতেন না, সেই সব রাজাদের এবং স্বর্গবাসী দেববন্দকে নলের 
'দেবকান্তি উপহাস করত । অ্াঁৎ তাঁরা নলের সঙ্গে উপস্হিত হবারও 
যোগ্য ছিলেন না। 

নল বাহুবলে নিজের অখণ্ড ধশ সর্বদা পালন করতেন এবং পরের 
তেজপুগ্জ খর্ব করতেন। তান শন্রুসম্পদের উচ্ছেদকতা ছিলেন। 
তাঁর চন্দ্রবদন দেখে দেবগণ যেন লজ্জায় অসাড় হয়ে পড়তেন । 

অপরের অজেয় পরমপরাষ্কান্ত শন্রুগণের সাক্ষাৎ অনলস্বরূপ এবং 


নলোদয় ২০৫ 


কোনর্‌প বেশভূষা না করলেও যাঁকে দেহকান্তিতে দেবতারা জয় করতে 
পারতেন না, সেই সবেত্তিম নলকে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন £ 

হে নল, যে রমণীয় গুণাবলী আমাদের পরম সন্তাপের কারণ 
হয়েছে, যার সমকক্ষ আর কেউ নেই, তুম সেই ভীমনান্দিনী দময়ন্তর 
নিকট গিয়ে তার জন্য আমাদের হৃদয়ের তাপের কথা বল। দ্বারপালগণ 
তোমাকে দেখতে পাবে না। কেন না, আমাদেরই মায়ায় তুম অদৃশ্য 
হবে। 

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বললে পরম বিবেকসম্পল্ল মহারাজ নল 
দময়ল্তীব কাছে গমন করলেন । রাজা নল সেখানে উপাঁস্হত হলে 
সেখানে কোন রমণনই আর ধৈষধারণ করতে পাবল না। 

নল বললেন, হে ভোৌম, আমার নাম নল | ইন্দ্র, আন, বরুণ, বায়ু 
এবং ঘমের দৃতর্পে আন তোমার নিকট আগমন করোছি। এ সব 
দেবগণ সম্পদ, নীতি এবং সম্মানসহ তোমাকে আভলাৰ করে এরা 
তোমার স্বয়ম্বর সভায় উপাঁস্হত হয়েছেন জানবে । 

হে অগ্সরাসদশী, দেহধারীদের প্রভু সেই দেবগণ মদনতাপজানত 
প্রবল দুঃখে নিমগ্ন হয়েছেন, সুতরাং তম এ দেববৃন্দের নিকট 
আভসার করো । তুমি তাঁদের কাছে যাও এবং স্বয়ম্বর মাল্য দান করো । 
তাহলে সতত রসোচ্ছল স্বর্গে কত রকমের সুখসম্ভোগ করতে পারবে । 

কিন্তু নলোৎসকহদয়া দময়ন্তী নলের মুখে দেবতাদের নানাপ্রকার 
স্তাতবাক্য শুনেও দেবতাদের সম্বন্ধে তিলমান্র আঁভলাষ বা অন:রাগের 
চিহ্ন প্রকাশ করলেন না। মৃণালনোলুপ হংসাঁ যেমন মনুস্হলীজাত 
কোন পদার্থে আকৃষ্ট হয় না, তানও তেমনি দেবগণের প্রতি আকৃষ্ট 
হলেন না। 

আয়তনয়না দময়ন্তাীঁ 1নজজ্ঞানে নলকে দেখে কন্দ্পের অত্যন্ত 
বশবার্তনী হয়ে পড়লেন। সেই অবস্হায় তাঁর সৌন্দর্য যেন আরও 
বেড়ে গেল। দেবগণকে তনি যে কখনো বরণ করবেন না তা নিষদরাজ 
নমলকে বলে দিলেন । 

নল স্বয়ং যে ইন্দ্রের আনন্দ বরধধনের জন: দময়ল্তীর সকাশে 


২০৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


গিয়েছিলেন সেই দেবশ্রেম্ঠ ইন্দ্রের চরণে প্রণাম করে দময়ল্তীর 
প্রত্যাখ্যানের বিষয় তাঁকে বিবত করলেন । এ সময় সেই স্হান বাদ্যে 
মুখর ছিল । 

অনন্তর নৃপাঁতবৃন্দ আতি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করতে করতে ভ্রমর- 
গৃঞজনমূখর স্বয়ম্বরসভায় আপন আপন স্হানে উপবেশন করলেন। 
হঁিণাক্ষী দময়ন্তীও সেখানে স্বস্হানে উপস্হিত হলেন। 

সভায় সমাগত রাজগণকে প্রজাবর্গ নতমস্তকে প্রণাম করার পর 
স্তাতপাঠকগণ যখন এ রাজাদের এবং উপাস্হিত দেববৃন্দের নামগ্রহণ 
করে তাঁদের পাঁরচয় দিতে লাগল, তখন সেই সৌন্দর্য শালিনী-_ 

দময়ন্তী কয়েকজন পুরুষকে দর্শন করলেন। তাঁরা সকলেই 
অনলের মত দীস্তসম্পন্ন । তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না। তাঁদের 
'কলেবর স্ফার্তযুন্ত হলো এবং পাছে ভীমনন্দিন নলকে বরণ করে 
বসেন সেই আশঙ্কায় সকলেই নলের রূপ ধারণ করলেন । সেই সব 
নকল নলদের মধ্যে কোনাঁট আসল নল তা বোঝার বা ভেদ 'নিরূপণের 
কোন উপায় ছিল না। 

স্বয়ম্বর সভায় সকলকেই নলর্‌পে বিদ্যমান দেখে দময়ন্তী বললেন, 
আম যাঁদ সতাঁ হই এবং কখনো মিথ্যা বলে না থাঁক, সহম্্র দুঃখকম্টে 
পড়েও আমি যাঁদ অন্যায় পথে পদার্পণ না করে থাকি, যাঁদ জাবনে 
কখনো দানধ্যান করে থাকি, তাহলে স্বর্গের অশ্বিনীকুমারসদশ রূপবান 
প্রকৃত নল এই সব নলসম.হের মধ্যে প্রকটিত হোন অথাৎ আত্মপ্রকাশ 
করুন। 

অথবা অন্য কোন পুরুষে আসীন্তমতা না হয়ে আঁম যাঁদ নলেই 
একমান্র অনুরাগিন হই, তাহলে দেবসভারূপ এই বনের মাতঙ্গস্বর্প 
সেই নলদেহকান্তি আবিভূতি হয়ে আমাকে রক্ষা করুক । অথাৎ মাতঙ্গ 
যেমন নলরাজিকে পদদলিত করে তেমাঁন এই কপট নলরূপী দেবতাদের 
মধ্যে প্রকৃত নলের কান্তি আবির্ভূত হয়ে এ'দের 'বতাঁড়ত করে নলের 
অনুরাগিনী আমাকে এই ঘোর সমস্যা হতে রক্ষা করুন । 

এইরূপ দট্ুসংকল্পসহকারে সপারচ্ছদধারণী দময়ন্তী তখন 


নশলোদয় ২০৯) 


দেবতাদের দিকে চেয়ে দেখলেন, দেবতারা দেবত্বহেতু মর্তযে এসেও 
মৃত্তিকাস্পর্শ করেনান, মাঁট হতে িছটো উধের্ব অবাঁস্হত রয়েছেন । 
আর যখন তাঁর প্রাণে*্বর নলের দিকে চাইলেন তখন দেখলেন তান 
ম্যধর্ম অনুসারে মাঁত্তকা স্পর্শ করে বিরাজ করছেন । অবস্হাগত এই 
তারতম্যে তানি সহজেই দেবগণ ও নলের মধ্যে ভেদ নির্ণয় করে 
ফেললেন । 

দেবগণের দ্বারা বারবার প্রার্থত হয়েও দময়ন্তাঁ সেই প্রার্থনায় 
কর্ণপাত না করে সখীঁদের সঙ্গে প্রীতরসোচ্ছল হদয়ে সমীপবরতাঁ 
নলকেই বরণ করলেন । যৌবনাগমে তাঁর হৃদয়ের 'প্রয় সমাগমবাসনা 
তাঁর ভ্রমরচণ্চল নয়নে ফুটে বার হচ্ছিল । 

যান নিজের সতী ত্বতৈজে সাক্ষাৎ উমাসদশী ছিলেন, সেই চন্দ্রবদনা 
দময়ক্তীর দ্বারা পাঁতত্বে বৃত হয়ে নল যেন আঁধকতর কাঁন্তমান হয়ে 
শোভা পেতে লাগলেন । রহদ্রের মত তেজস্বী নল ধরাতলে সবাপেক্ষা 
গুণশালী পুরুষ ছিলেন । 

তখন ইন্দ্রাদ দেবশ্রেষ্ঠগণ নলের চিন্তবৃত্তি দন্তহীন ও মদশন্য 
জেনে বর প্রদান করে স্বর্গলোকে চলে গেলেন। নল যেমন প্রভাব- 
প্রীতপান্ত ও সমৃদ্ধিগৌরবে আতিমাত্র সম্পন্ন ছিলেন তেমান তাঁর 
কান্তিও অলোকসামান্য ছিল। 

তারপর মহামাঁহম গৌরবে সালগকৃত ও শন্রুগণের কপটতাবনাশ- 
কারী মহারাজ নল প্রয়তমা দময়ন্তীর সঙ্গে নানা সমৃদ্ধির আকর- 
স্বরূপ নিজ রাজপূুরীতে উপাস্হত হলেন। নানার্প ধনাগম এসে 
আশ্রয় করল তাঁকে। 

নজ রাজধানীতে দময়ন্তঁকে নিয়ে নল উপাঁস্হত হলে সেখানকার 
জনসাধারণ যংপরোনাস্তি আনান্দত ও চন্দ্রের মত বিমল হাস্যচ্ছটায় 
প্রস্ফারত হয়ে আনন্দে কোলাহল করতে লাগল । তারা উজ্জবলবর্ণ 
সুরাপান করে নানারকম ক্কাঁড়া ও আনন্দোৎসব করতে লাগল । রাজ- 
দমপাঁতির মঙ্গল কামনায় দেবতাদের অচনায় প্রবৃত্ত হলো তারা । 


কাঁলদাস--১৪ 


দ্বিতীয় সর্গ 


তারপর সেই সর্বলোকসন্দরী দময়ন্তীঁকে নিয়ে শন্রুকূলের গর্ব 
খর্বকারী নল নিজ রাজধানীর রতিমন্দিরে নানা রসময়ী ক্টিয়ায় প্রবৃত্ত 
হলেন । 

বলবত্তায় সম.দ্ুতুলয নল আনন্দাসূন্দরী দময়ন্তীর সঙ্গে মিলত হয়ে 
যেমন শ্রীসম্পন্ন হলেন, দময়ন্তীও তেমনি সতত প্রেমরসে বিগাঁলতহদয় 
হয়ে শোভা পেতে লাগলেন ৷ তখন বসন্ত পসমাগমে মদমূখর সারসগণের 
কলরবে দিউ্মপ্ডল মুখাঁরত ও প্রফৃল কুসমসৌরভে আমোদিত হয়ে 
উঠল। 

পরপ্রুষপচ্ঠা কামিনীর মত চন্দ্ুকরস্পর্শে লাঁজ্জত হয়ে নালনী 
এতক্ষণ কোথায় লুকয়ে ছিল। আজ নলিনীকান্ত 'দনপাঁত সর্ম 
শালী-ধান্যমঞ্জরীর অগ্রভাগের কান্তি জয় করে হস্ত প্রসারিত করে 
সেই লঙ্জাসঙ্কুচিত নালননকে প্রস্ফুটিত করলেন । তার সঙ্গে ভ্রমর- 
রাশির আশাও নতুন হয়ে উঠল । 

বসন্তসমাগরমে উন্মাদ সারসকুলের কৃজনে পাঁরপৃঁরত হলো 
পৃঁথবী। কুরুবকতরদসমূহে দেখা 'দিল নবপল্পবের অঙ্কুর । জলের 
পাঁঞকলতা দূর হলো এবং তাতে কমলদল এমনই শোভিত হয়ে উঠল যে 
তা দেখে সকলের মন বিমোহত হয়ে পড়ল। 

আঁতপ্রখর সূর্যকররাশি প্রবল 'হিমের হাত হতে পারত্রাণ পেয়ে 
প্রভাব বস্তার করল চারাদকে । বসল্তসমাগরমে মদনদেব তাঁর বাণরূপ 
কালসর্পের দ্বারা নলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন । একে সর্ষের তাপ, 
তার উপর মদনের জৰালা__নল তাই বাধ্য হয়ে তাঁর উৎসবপূর্ণ ভবনে 
প্রবেশ করলেন । 

স:প্রসিম্ধ চম্পককালকাগনাল কন্দর্পের সূচীরূপে আঁবর্ভত হলো । 
তার মধ্যে জগতের এতই বেদনাদায়িকা শান্ত নাহত ছিল যে সেই 
বেদনায় কত বিরহার প্রাণণবিয়োগ হলো । 

বরল ও নাতিবৃহৎ পন্নাবশিষ্ট পলাশতরদতে প্রচুর পজ্প আবির্ভূত 


নলোদয় ২১৯ 


হলো। এ পুষ্পসমূহ দেখতে কন্দর্পরূপ হলেও ঘৃণিত রাক্ষসের 
ভক্ষণষোগ্য প্রবাসী বিরহগদের রস্তান্ত মাংসের মত মনে হতে লাগল । 
কন্দর্প যে কত বড় নিষ্ঠুরহদয় তাই এতে প্রমাণিত হলো । 

খাতুরাজ বসন্তের হৃদয়োল্মাদিকা কান্তিদর্শনে প্রণয়শদের মনে আঁদ- 
রসোদ্দীপক 'বিভাবাদর আবিভবি হলো । বসল্তের রান মত্ত মাতঙ্গের 
মত শোভা পেতে লাগল এবং তার উপর চন্দ্রকলা 'িরহশহদয়মর্দনকারণ 
রাঁরূপ গজরাজের দন্তের মত বিরাজ করতে লাগল । এ দন্তের দ্বারা 
রান্নির্প মাতঙ্গ পত্র ীবয্যন্ত ববরহীদের হৃদয়ে অশেষ বেদনা দিতে 
লাগল । 

এই দুরন্ত বসন্তকালে যে প্‌রুষ কাঁমননদের সঙ্গে মালত না হয়ে 
তাদের শোকতরঙ্গ সম.ৎপন্ন করছে এবং নিজ নিজ হৃদয়ের মন্তুত৷ 
সন্ভোগের অভাবে বৃথা নষ্ট হচ্ছে সেই হতভাগ্য প্রুষের সকল আশা 
চারাদকের অশোকমঞ্জরীতে পতিত ভ্রমরসমূহের গ-ঞ্জনরূপন হনগ্কার 
শব্দের দ্বারা বিধবস্ত করে দিচ্ছেন কন্দর্প । 

বসন্তাগমে পৃথিবী যেন কামদেবের যুদ্ধের রণভূমিতে পরিণত 
হলো। মদোন্মন্ত সারসকুলে ছেয়ে গেল চারাঁদক । দুর্জন প্রভাবশালী 
কন্দর্প বরহীদের সম্পূর্ণরূপে পরাঁজত করলেন । 

এই হৃদয়োল্মাদক বসন্তকালে এমন কোন পুরুষ আছে যে হদয়ের 
চগ্চলতাবশতঃ সং.ন্দরী কাঁমনীদের না পেয়ে মৃতপ্রায় না হচ্ছে? তাই 
দয়াবতী কাঁমিনীরা এ সব পুরুষদের কাতর প্রার্থনায় অমত না করে 
মদবর্ধক নানারকম মধূপান করছে। 

যে যে কথায় কামিনীদের হৃদয় আরও মদমন্ত করে তোলা যায় 
কোঁকলরা সমমধূর কুহু স্বরে সেই সব কথা বলে বরহীদের যেন 
তিরস্কার করছে। 

বসন্ত সমাগমে সমাধক শোভা পেতে লাগলেন চন্দ্রদেব। সহকার 
তরুতে 1পককুলের মধ্দর গান বেড়ে উঠল আরও | ময়ূরবজ্দ নাচতে ও 
কেকাধ্বান করতে লাগল । 

রসাল মঞ্জরীসম:ল্লাসত এই মধযর বসন্তকালে এমন কোন পুরুষই 


২১২ কালদাস রচনাসমগ্র 


নেই যে দুঃসহ বিরহ সহ্য করতে পারে । আবার এমন কোন কাঁমনী 
নেই যে 'প্রয়তমের সঙ্গে পূর্বকলহের কথা বিস্মৃত না হন। এই কালে 
কামিনদের পাঁতির সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করার কোন প্রবাত্তই থাকে না। 

মদনের দৌত্যকার্ধের ভার নিয়ে অথাৎ লোকোল্মাদনার্প কার্যে 
ব্রতী হয়েই যেন ভ্রমরপত্ীন্ত অনুরাগভরে ফুলের মধু পান করে 
একেবারে মেতে উঠল । বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে ছোটাছুটি করে গান 
আরম্ভ করে দিল তারা । তাদের সেই গুনগুন গানে খতুরাজ বসন্তের 
শোভা বেড়ে গেল আরও । 

বসন্তের নির্মল আকাশে ভ্রমরসমূহ মদভরে বিচরণ করতে থাকায় 
দর্শকের মনে বিষম ভ্রম উৎপন্ন হলো । তাদের মনে হলো বাঁঝি কৃষ্ণবর্ণ 
মেঘমালা আকাশতলে উড়ে বেড়াচ্ছে । আকাশের এ ভ্রমরমালাকে 
নবমেঘমালা মনে করে কাঁমনীগণ 'বিরহার্ত হৃদয়ে অবিলম্বে নিজ নিজ 
মানুষের সঙ্গে মীলত হলো । 

এই উপভোগক্ষম বসন্তকালে যে নিবেধি ব্যাস্ত নানাপ্রকার 
সমরতোৎসব হৃদয়ে বিস্তারলাভ করার আগেই গৃহ ছেড়ে ?বদেশে যায় 
তার মত অজ্ঞান ও ববেকহীন আতি কমই আছে । কারণ বসন্ত খাতু- 
জনিত মন্ততাকে জোর করে রোধ করলে ফল 'বপরাত্ই হয়ে থাকে । 
নানাবিধ দৌহক অস্বাস্হ্যে ও মনোবিকারে সে আঙ্লান্ত হয়ে পড়ে । 

যে অবোধ ললনা ফ্লোধভরে নূতন মালা গাঁথার ছল, করে নিকটবর্তাঁ 
প্রয়তমের কাছে না যায়, অল্পকালমধ্যেই সেই প্রিয়তমের অভাবে এ 
কাঁমনী অনুতাপ ভোগ করে । শেষে চুপ করে পড়ে থাকে । এইভাবে 
সে আত্মকৃত অকার্ষের ফল ভোগ করে। 

সে আক্ষেপ করে বলে, হে পর্বতজাত তরুবর, তুমি কত বড়, কত 
উচ্চ, আকাশে উঠে কুস্মর্প নেত্র উন্মীলন করে চেয়ে আছ । কত সুস্হ 
ও 'স্নগ্ধ তোমার দেহ । তুম যাঁদ আমার পাঁতিকে দেখতে পাও তাহলে 
তাকে বলো, যাতে আমি এই বসন্ত খতুতে সত্বর তার সঙ্গে সতত 
ক্লীড়ারতা লক্ষম্নীর মত ক্লাঁড়া করতে পাঁর তান যেন তা করেন। কিন্তু 
এ বৃক্ষের নিকট হতে কোন উত্তর পেল না। এতে কন্দর্পর্প কালসর্প 
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তার হৃদয়ে আরও অধিক জবালা উৎপাদন করল । 

যে বসন্তকালে খতুরাজকে আগত দেখে আত তুচ্ছ ভ্রমররাঁজও 
হৃদয়ের লালসায় গ্নগূন করে কত কি বাথা জানায়, সেই দরন্ত সময়ে 
এমন কোন কাঁমনী আছে যে হৃদয়ে বিরাজমান পুস্পধন মদনকে সহ্য 
করতে পারে 2 

মদনেব মত অনমনীয় শত্রুর দ্বারা আক্কান্ত ও তার আঁতপ্রভাবে নলের 
বুদ্ধ জড়তাপ্রাপ্ত হলো । তিন আর কালাবলম্ব না করে পত্ৰীকে সঙ্গে 
নিয়ে মন্দারতরূশোভিত মনোহর উদঢানবাটিকায় গমন করলেন । 

সবাংশে পাঁতিব অনরূপ ভীমনান্দনী চন্দ্ুবদন ও পরম মাননশয় 
সেই নলেব অনুগামিনী হয়ে নন্দনকাননতুলং এ উদ্যানবাটিকায় গিয়ে 
পরম আনন্দিত হলেন । 

অনানা আবও অনেক সূন্দরী এ উদ্যানে িয়োছিলেন । এএইাঁদকে 
একবার তাকাও, এইদিকে একবার এ সংন্দর চক্ষে কটাক্ষ নিক্ষেপ করো” 
_প্রিয়তমের এই সাদর বাক্যে সেই কামিনীদের অঙ্গলতিকা আনন্দে 
রোমাগ্চিত হলো । তাদের করধত বলয় কাঁপতে লাগল । তারা প্রত্যেকেই 
পথকভাবে নানা আরাম উপভোগ করতে লাগল ৷ সেই সব সুন্দরী 
ললনাদের উদরে নয়নমনোহর 'ন্রবলন শোভা পাঁচ্ছল । 

এ রমণীদের মধ্যে কেউ আভমানিনী হয়ে নবক্কুসূমভারে আনত 
বক্ষে শোভিত এ উদ্যানের কোন স্হানে গিয়ে লূকোতে চাইত না। 
কেন না, নায়কশ্রেষ্ঠ নল তৎক্ষণাৎ সেখানে গিরে বারবার নানা চাটুবাক্যে 
ও সন্দর সূন্দর মালার উপহারদানে আত্মাপরাধ দ্খালন করেএঁ মানিনীর 
মান ভঙ্গ করতেন । 

কোন মানিনীকে দূত বলছে, সখী, এখনই দেখতে পাবে তোমার 
উল্লাসত নবযৌবনসূন্দর কলেবর দর্শনে এই দুরন্ত বসন্তকালে তোমার 
সামান্য ফ্লোধেও এ পূরুষের কত কম্ট কত বিষাদ জন্মাবে। তার এ 
মধরযৌবন শুকিয়ে যাবে এবং তোমার পদপ্রান্তে পড়ে কত স্তবস্তুতি 
করতে করতে মৃত্যুল্দুণা ভোগ করবে । 

হে সখী, কালহরণ করো না। আঁতপ্রবৃম্ধ বসন্ত তরুলতাদের 
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কুসৃমভারে পাঁরপূর্ণ করেছে । মধুমাসের সেই নবীন সৌন্দর্য অস্তাঁমিত 
হতে বসেছে । লোকসমক্ষে যা পূরাতে পারবে না, তাড়াতআাঁড় আড়ালে 
সেই সব বাসনা পূরণ করে নাও । অস্তগমনোন্মুখ এই বসন্তের সেই 
লক্ষমীন্্রী বা সৌন্দর্য এবার আর আগের মত রমণীয়রূপে ফিরে 
আসবে না। 

এইভাবে আদর করে দূতী বা সখী বারবার অনুরোধ করলে সেই 
নায়কা সেই প্রিয়সানিধানে গিয়ে উপস্হিত হলেন । তখন সেই চিরাপ্রয় 
প্রয়তমও ললাটপাঁতত কৃষ্ণ কুন্তলদামে শ্যামায়মান। পদ্মসম কাঁমনীর 
সঙ্গে নানা আমোদপ্রমোদে মত্ত হয়ে উঠলেন। 

কোন রাঁসক নায়ক বললেন, 'প্রিয়ে দেখ, এই সরোবরতটর ক সুন্দর 
এবং নিন । তাঁরতরযশ্রেণী পল্লবাবলী কেমন স্তবকে স্তবকে বেড়ে 
উঠে শোভা পাচ্ছে । একাঁট বকও কোথাও দেখা যাচ্ছে না এমনই নির্জন 
এই স্হান। এমন উপভোগে উপয্য্ত স্হানে ক তোমার মান করে"বসে 
থাকা শোভা পায়; এই. বলেই এ নায়ক নায়কাকে কুঞ্জমধ্যে নিয়ে 
গেলেন। 

কোন সূন্দরী-গিয়ে লোহত .পরাগজালে লালে লাল এক প্রফুল্ল 
বৃক্ষের সামনে দাঁড়াল। তার অমলধবল হাস্যচ্ছটায় সেই রেণুলোহিত 
বৃক্ষ সাদা হয়ে গেল একেবারে । ফলে সেই কামিনী কুসম চয়নের জন্য 
গিয়ে দাঁড়ালেও কুসুম আর দেখতে পেল না, দেখল গোটা গাছটাই সাদা। 

আর একটি ষোড়শী কুসুমতরুর আলবালে গিয়ে দাঁড়াল । নবপল্লবে 
ম্ডিত এ বৃক্ষের শোভা দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। 
বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান এ তন্বী ঠিক একটি লতার মত শোভা পাচ্ছিল। 

কোন পাঁরহাসীপ্রয়া কৃশাঙ্গী গিয়ে যখন লতাবলয়মধ্যবার্তনী 
স্খীদের মধ্যে লকোল তখন তার প্রিয়বল্পভ এ সখাঁদের কলহাস্য ও 
ভ্রমরের গুঞ্জনে সখী ও লতা হতে তার প্রণাঁয়নীকে চিনে বার করল। 

কোন কামিনীর নয়নে কুসুমিত বৃক্ষের পরাগ পড়ায় তা কলাষিত 
হলো। তখন সে তার চোখের পরাগ বার করবার আশায় তাড়াতাঁড় 
তার কাণ্ডের কাছে চলে গেল। তারপর এক কোৌঁশলেই বশণভূত করে 
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নিল সেই নায়কের হদয়। কিকরে কেমন ভাঙ্গতে নিজের পাঁত বা 
নায়কের সামনে তুলে ধরতে হয় নিজেকে সে বিষয়ে নৈপৃণ্য অর্জন 
করে এ কামনী। 

কোন কামী নিজের প্রণাঁয়নীর সামনে অপরাধ করেও নানাপ্রকার 
ছল ও কপট চাট;বাক্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে প্রমাণ করল। 
প্রয়মুখের এ সব স্তোকবাক্যে ভুলে সেই সরলহদয়া ললনা তার অপরাধী 
প্রাণাধকের উপর আর ক্রোধ প্রকাশ করল না। 

অন্য এক অপরাধী পাঁত তার আভমানিনন প্রিয়ার কাছে নানাপক্ষী- 
সখাকুল উপবনের এমনই প্রশংসা উচ্চকণ্ঠে জুড়ে £দল যে তাতেই এ 
মানিনীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে অবাক হয়ে এ উপবনস্তুতি 
শুনতে লাগল আর সেই অবসরে কমে চতুর নায়কও নিজের অপরাধ 
স্থালন করে নিল। ক্রমে মান ভেঙ্গে গেল। 

কোন কামুক আবার প্রাণসখা, আভমানিনী ও সৌন্দর্যমাণ্ডতা 
প্রয়ার স্পৃহনীয় পদাঘাত আনত দেহে মাথা পেতে ধারণ করল । 

কুস্মতসারভবাহন এবং সুশীতিল মন্দ সমীরণের সংস্পর্শে একান্ত 
মনোহর উদ্যানবাটিকায় নিজ নিজ 'প্রয়তমকে নিয়ে বিলাসনীগণ নিজের 
সূরম্য ভবন পারত্যাগ করে আমোদপ্রমোদের জন্য গমন করল । 

কামীগণ এই সময় স্হল পরিত্যাগ করে জলাবহারে মত্ত হয়ে উঠল । 
কামীজন সেই মনোহর উদ্যানমধ্যবার্তনী রমণীদের সঙ্গে আভিলাষমত 
উপাস্হিত হলো । 

তখন আঁয় গুণামৃত প্রত্্রীবনী, তুমি কি জলাবহারে যাবে না বলে 
সরলহদয়, রসময় 'প্রয়ংবদ নল সত্বর পদক্ষেপে দময়ন্তীকে 'নয়ে সেই 
সরোবরে অবতীর্ণ হলেন। 

অপাঁঙ্কল ও আতগ্রবৃন্ধ সেই সরোবরের নয়নরা্জনী কান্তি সরসী- 
মধ্যবার্তনী চগ্রবাকণ, কুররী, হংসী প্রভীত সেই মনোজ্ঞমার্ত নলের মন 
হরণ করল । 

আঁতপ্রবল 'তাঁম মৎস্যাদ সেই সরোবরজলে থাকলেও এবং স্বভাব- 
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ভীরু কাঁমিনীরা সেখানে সমাগত হয়ে বিহারকামনায় একান্ত চণ্চল 
হলেও এঁ সব জলাবহঙ্গদের ভয়ে নানারকম আশঙ্কা করতে লাগল । 
তবু তারা ভাবল, যাঁদ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গে ঈষদান্দোলিত এই 
সরোবরের জলে একটু বিহার করা যায় তবে তাতে ক্ষাত কি ? 

সূন্দরশবন্দ জলে নেমে যেমন জলক্লীড়া করতে শুরদ করল অমানি 
বেণুরাঞ্জত কমলদল পাঁরহার করে ভ্রমরগণ উড়ে এসে সামনের কাঁমনী- 
গণের মদরাগরাঞ্জত মূখে বসতে লাগল । 

তারপর এঁ সব কামার্তহদয়া রমণী নলের সঙ্গে যখন জলাবহার 
করতে আরম্ভ করল তখন সরসশীস্হত কমলিনীসমূহ আন্দোলিত হওয়ায় 
তার উপরকার ভ্রমরপতীন্ত গুপ্জরণ করতে করতে চারাদকে ছোটাছুটি 
করতে লাগল । 

জলাঁবহারকালে আন্দোলত সরোবরবক্ষে তরঙ্গভঙ্গে কমলদল যখন 
ঘন ঘন কাঁপতে লাগল তখন কৃশাঙ্গী রমণনরা জলে কুমীর এসেছে ভেবে 
ভঁত হয়ে পড়ল । কমালনীদের নত্যবঙ্গভূমিস্বরুপ এ সরোবরের শোভা 
অপূর্ব হয়ে উঠল । 

দীর্ঘক্ষণব্যাপী বিহারের পর রমণীরা জল হতে উঠে পড়ল। 
সরোবরের সেই স্ানর্মল জলে কলমূুখর সারসগণ নিরন্তর সশব্দে খেলা 
করাছল বলে তার সুনীল বক্ষ ফেণপুঞ্জে ভরে গিয়েছিল । তা দেখে 
মনে হলো যেন আকাশে রাশ রাশি নক্ষত্র শোভা পাচ্ছে। 

কমে সূর্ধদেব অস্তগমনে উদ্যত হলে জলবিহারিণী রমণীরাও 
আলোকপ্রভায় সমুদ্ভীসত আপন আপন আবাসভবনে প্রত্যাবর্তন করতে 
লাগল । স.ন্দরীগণ উদরের 'ভ্রবলীভারে ঈষৎ আনত হয়ে মন্হরপদে 
যখন অগ্রসর হচ্ছিল তখন তাদের অপূর্ব দেহসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে 
ভ্রমরগণ উড়ে এসে বসাছল তাদের উপর ৷ 

আয় প্রিয়ে দময়ন্তাঁ, মদনাবকারে জর্জারত আমার দেহ । আম সে 
বিকারকে বিনাশ করতে চাই, তুমি আমার আঁভলাষ পূরণ করে আমাকে 
সাহায্য করো-_এই কথা বলতে বলতে নল তাঁকে আকাশচুম্বী সমূচ্চ 
একটি প্রাসাদে নিয়ে গেলেন । এ প্রাসাদের গান্রগ্লি হদয়ের উল্মাদনা- 
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বর্ধক মদনের নানাবিধ '্িয়াকলাপপূর্ণ চিত্রে শোভত ছিল৷ 

সূর্যদেব গোধূলির অর্ণরাগে সুরাঞ্জত হলেও তাঁর সেই অর্ীণমা 
কমলদলে সংক্রান্ত হলো না। এখন যাঁদ সেই সহম্রকরণ সূর্য তাঁর 
িরণরূপ কর প্রসারিত করেন কমলের 'দিকে তাহলে তিনি পরস্বাপহারণ 
বলেই প্রতিপন্ন হবেন। 

সূর্যের করণ যে ষে স্হান হতে প্রাতানবৃত্ত হলো সেই সব জ্হানে 
প্রগাঢ় তামরজাল ছড়িয়ে পড়ল । 

ফমে সন্্যাকাল সূর্যকে আবৃত্ত করে ফেলল। 'বিহঙ্গকুল কৃজন 
করতে আরম্ভ করল চারাদকে। সর্বত্ন একটা আরক্তু আভায় আচ্ছন্ন 
হয়ে গেল। মেষগণ পালে পালে ঘরে ফিরতে লাগল এবং আকাশে 
অসংখ্য তারকা হেসে উঠল । 

তারপর সমূদ্রগর্ভ হতে ধারে ধারে চন্দ্র উদত হলেন । মনে হলো, 
জগজ্জয়ী কন্দর্পের রজতকুম্ত শোভা পাচ্ছে। চন্দ্রের অভ্যুদয়ে অপূর্ব 
শ্রী ধারণ কবল। কৃষ্ণবর্ণ কলগ্করুপ অলঙ্কারধারী, বিরহী পাঁথকদের 
সাক্ষাৎ যমতুল্য প্রাতরান্রতে সমঈদিত চন্দ্রকে কোন বিরাহনীই দেখতে 
পেল না। বস্তের চন্দ্র এতই হৃদয়োন্মাদক ৷ 

তারপর 'হমশশকববাহণী জ্যোৎস্নাবর্ধনকারী নিশাপাঁতর কিরণজাল 
জগতের সর্বন্র হাসাচ্ছটার মত ছড়িয়ে পড়ল । 

চন্দ্রকরণজালে জগৎ হেসে ওঠার পর বিকলহদয় নায়কগণ যথাসাধ্য 
অনুনয় ীবনয় করতে লাগলেন বধূদের কাছে। ক্রমে সেই অনুনয়- 

তুর্ষের দ্বারা অবশীড়ত কাঁমনীদেরও বশীভূত করে নিলেন। 

সহাস্যমূখে ও নানারকম হাবভাবের সঙ্গে সুরাসূরগণ যেমন 
অম:তপানে উল্মন্ত হন, তেমাঁন দুঃসহ কন্দর্পশরে একান্ত অসাঁহঞ্ক্‌ হয়ে 
নায়কগণ সেই মদ্যপানের ফলে যে সব কাঁমনী আঁভমানভরে নায়কের 
অবাধ্য হয়েছিল, তারা একান্ত বাধ্য হয়ে পড়ল । আবার যারা নায়কের 
বশংবদ ছল তারা মদ্যপানের ফলে আঁতশয় উচ্ছংখল হয়ে উঠল । হৃদয়ে 
ডীদদুন্ত কন্দর্পের সৌন্দর্যে রমণণীদের এতই শ্রী জল্মাল যে শোভাদেবী 
যেন নিমেষের মধ্যে শতগুণ বেড়ে উঠলেন । 
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মদ্যপূর্ণ পান্নগ্দলির উপর অনেক ভ্রমর এসে বসেছিল । কামিনী 
দের সঙ্গে কামীগণ অনুরাগভরে যেমন সেই মদপান করতে গেল অর্মান 
ভ্রমরগ্বীলও উড়ে পালিয়ে গেল। সরার প্রভাবে সকলে সব অপরাধ 
ভুলে গিয়ে বিস্তৃত শয্যায় আশ্রয় নিল । 

তারপর সসাগরা ধরণীর মধ্যে উপভোগক্ষম গ,ণগারমায় ভাঁষতা ও 
নানাপ্রকার লীলাবিলাসাঁদতে পারদার্শনশ বরকামিনীরা ও তাদের সহচর 
যূবকবৃন্দ মদনোৎসবে মত্ত হয়ে অপূর্ব শ্রীলাভ করল । 

রূপ ও গুণের দ্বারা যাঁন লক্ষ্নীকেও পরাঁজত করেছিলেন সেই 
সরলা ও 'চিরানন্দময়ী দময়ন্তীর সঙ্গে স্নগ্ধহদয় নল বিহার করতে 
লাগলেন। 
কৃতার্থ হয়ৌোছলেন। দময়ন্তকে পেয়ে নলেরও অন্তরের সকল সাধ 
পরিপূর্ণ হয়েছিল । মদনের দ্বারা উৎপণীড়ত হয়ে দময়ল্তীর সঙ্গে নানা- 
রূপ ক্কীড়ার অনুভব করতে লাগলেন 'তান। পরস্পরের সংসর্গে 
তাদের পরস্পরের শোভা যেন শতগুণ বেড়ে গেল । 

এইভাবে মহারাজ নল নানাপ্রকার আনন্দরস অনুভব করতে 
লাগলেন । কিন্তু বেশী 'দিন তাঁর ভাগ্যে এ সুখ টিকল না। নানা 
কপটতার আধার কলির আধ্কমণ জানত বহাবিধ দার্বপাক এসে তার 
সব সুখ ধ্বংস করে দিল। বাহবলের দ্বারা ধনাগম ঘাঁটয়ে নানা 
মঙ্গলকর কার্যের অনুষ্ঠানের যে পরম সৌভাগ্য লাভ করোছলেন, কাল 
এসে তা সব নষ্ট করে দল। 

সতত উৎসবসম্পন্ন বিশালবৃদ্ধি ও ধনসম্পদে কুবেরতুল্য নল 
বিবাহের পর পাথবী পালনে মনোনিবেশ করলেন । তাঁর শোভা শত- 
গুণ বর্ধিত হলো । 


তৃতীয় সর্গ 


স্বয়ম্বর সভা শেষ হবার পর কণ্ঠে জলদসদ্‌শ দেবগণ সেই নানা- 
প্রকার আমোদ প্রমোদে দেদপ্যমান মহোৎসব হতে স্বর্গাঁভমূখে যাত্রা 
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করলেন । পথের মাঝে তাঁরা সবরকম সংকার্ষের পাঁরপল্হশ কলিকে 
দেখতে পেয়ে কোথায় যাচ্ছ বলে 'জত্ঞাসা করলেন। 

রূপগুণে পরম যশাস্বিনী ভীমনান্দিনন যে দময়ল্তীরূপে স্বয়ং লক্ষী 
অবতীর্ণ হয়েছেন ধরাতলে সেই দময়ন্তীর জন্য আমি অত্যন্ত উল্মনা 
হয়েছি । তাকেই লাভ করার আশায় আম আজ মর্তযলোকে যাচ্ছি । 

কাল এই বললে সেই অমর দেবগণ বললেন, আর সেখানে যেও 
না। সেই পরম সৌভাগ্যশালিনী এবং উমা অপেক্ষাও সবধিশে বরেণ্যা 
সবলা দময়ল্তী নলকেই পাঁতত্বে বরণ করেছেন । 

স্বয়ম্বর-উৎসবের নানাবিধ আনন্দরসপানে প্রহস্টহদয় যজ্জাংশভাবে 
দেবতাদের মুখে নলদময়ন্তীর এই স্বয়ম্বরসংবাদ শ্রবণ করে মদাম্ধ 
কি স্বভাবসৃলভ অপকারপ্রবাত্তর বশে আতিশয় ক্রোধান্ধ হয়ে উঠল । 

কাঁল বলল, প্রবলশীন্ত দেবশ্রে্ঠদের দূর্বল জ্ঞান করে যে দময়ন্তী 
দুব্াদ্ধবশে নলেতে অন:রাগিণণী হয়েছে, অচিরোৎফ_ল্লা লতা যেমন 
তরুণ তরুর সঙ্গে মিশে থাকে, তেমান নলের সঙ্গে মিশে থাকতে তাকে 
কখনই দেব না। নলের সঙ্গে ঘরসংসার করতে সে পারবে না। 

প্রবলশান্ত কলি এই আঁভশাপ দান করে নলের দেহে প্রবেশ করার 
জন্য তাঁর গাঁতাবাঁধ ও কার্যকলাপের ছিদ্র অন্বেষণ করতে প্রবৃত্ত হলো । 
বনাবহারমন্ত নলের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁর সর্বনাশসাধনে বদ্ধপরিকর 
হয়ে উঠল । 

তাঁর দেহে কলির প্রবেশ করার পর নল তাঁর ভ্রাতা পুচ্করের দ্বারা 
কপট পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে মনের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করতে 
করতে পত্রী দময়ন্তীকে নিয়ে তাঁর সমদ্ধশালিনী রাজধানী পাঁরত্যাগ 
করে চলে গেলেন। 

পরম শু পদজ্কর নলকে নানাপ্রকার কট;বাক্যদ্ধারা ভর্খসনা করল । 
তাঁর যথাসর্বস্ব কেড়ে নিল। হতভাগ্য নল বহমূল্য রাজবেশ ত্যাগ 
করে অনাহারে বনে বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন । 

কণ্টকাকণীর্ণ বনপথে সজল নয়নে পদক্ষেপ করে নল যখন ভ্রমণ করে 
বেড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁকে দেখে অন্যেরাও অশ্রসংবরণ করতে পারোনি । 


২২০ কালদাস রচনাসমগ্র 


ক্ষুধা ও পিপাসায় একান্ত কাতর নলকে কেউ কোনরূপ সাহায্য করেনি । 
সারাঁদন অনাহারেই কাটাতে হত তাঁকে । 

দময়ল্তীর পাঁরাহত বসনের কিছুটা অংশ পাঁরধান করতেন নল । 
একাঁদন এক হংস ধরার বাসনায় নল তাঁর পাঁরাঁহত সেই বসনটুকু 
হংসের উপর নিক্ষেপ করতেই সেই বসন নিয়ে হংসাঁট উড়ে 'গিয়েছিল। 

নলের সেই মনোহারিণী রাজলক্ষম্শ বা রাজোচিত বাসভবন ছিল না । 
কলিমায়াজাত হংসগণ দময়ল্তীর সঙ্গে ক্লীড়ার জন্য এসে নলের যে 
সামান্য একখণ্ড বসন পাঁরধানে ছিল তাও নিয়ে চলে গেল । কিন্তু মনস্বী 
নলের এত কিছু সত্বেও ক্োধ জন্মাল না। তিনি ক্ষমার্প জলযানের 
দবারা ক্লোধরূপ সিন্ধু উত্তীর্ণ হলেন। সর্বপ্রকার এশবর্যমদ ও আত্মা- 
ভিমান দূরে ছহড়ে ফেললেন । 

তাপের প্রথরতায় আমাদের মেদমাংস জলে যেতে পারে এই 
আশঙ্কায় স্বামী স্ত্রী দুজনে দুজনের দেহ আবৃত করে আতিকম্টে 
দুজনে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেলেন। নানা বৃক্ষবেষ্টত ও আঁভনব 
সানদেশবিরাজত পর্বতে বিচরণ করতে লাগলেন । 

কালির আক্রমণে নলের এমনই মাতিভ্রম ঘটোছিল যে একাদন “বর্তমানে 
ঘোর বিপদে এই নীতিই অলঙ্ঘনীয়” মনে করে সেই বনমধ্যে ঘুমন্ত 
দময়ন্তীর সেই বস্তের কিছুটা 'ছ'ড়ে রেখে সংপ্তা সহ্ধার্মণীকে ত্যাগ 
করে চলে গেলেন । দময়ন্তী একা সেই বননধ্যে পড়ে রইলেন । 

শত্রুগণের গবপিহারী নল কলির দ্বারা সংঘটিত নানারুপ দুঃখ 
বিড়ম্বনায় একান্ত বিধূর হয়ে ইতস্ততঃ পর্যটন করতে লাগলেন । যান 
যত বড়ই হোন না কেন, পূর্বকৃত স্বকর্মের ফলভোগ সকলকেই 
করতে হয়। 

ঘূরতে ঘরতে নল এক দাবানলময় বনে প্রবেশ করে দেখলেন 
মৃগগণ আতর্দ্বরে চঈংকার করছে। বিহঙ্গকুল আতিশয় তাপে কাতর 
হয়ে ছটফট করছে । বিশাল ধনরাজি অশ্নিদাহে পূড়তে পুড়তে ভীষণ 
আকার ধারণ করেছে । 

নানা দৈবদূর্িপাকে উদভ্রান্তপ্রাণ নল শুনলেন, 'নল এঁদকে এস' 


নলোদয় ১ 


বলে কে রোদন করছে । তা শুনে সূর্ধপ্রভব নল “অনাথ, তোমার ভয় 
নেই? বলতে বলতে সেই 'দকে ছুটে গেলেন । 

পরম করুণাময় নল সেই আর্্ধবাঁন শুনে আত সত্বর তার নিকট 
"য়ে উর্পাস্হত হলেন। তারপর “কে তুমি বল, তোমার কি হয়েছে, 
ভয় নেই, 'স্হর হও বলে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন । 

নিকটে গিয়ে নল দেখলেন, ককেটিক নাগ দাবানলে দগ্ধ হয়ে 
দাহযন্নণা আর সহ্য করতে পারছে না। সে প্রায় মূমূষ বাঁচার আশা 
কম। দয়ালু নল তাকে ধারণ করতে ইচ্ছা করলেন । 

জীবাঁহতৈষী নল সেই দাহকাতর সর্পকে ধরে যেমন সরাতে গেলেন 
অমাঁন এ বিষধর সর্প দংশন করল তাঁকে । বিষের জ্বালায় নলের দেহ 
কালো এবং ছোট হয়ে গেল। নল বলে তাঁকে চিনবার কোন উপায় রইল 
না। সর্প বলল, আম তোমাকে দংশন করেছি বটে, 'িল্তু বিষের 
জবালা তোমাকে সহ্য করতে হবে না । 

ককেটিক নাগ আরও বলল, আঁম তোমাকে এই বস্বখণ্ড দিচ্ছি, 'এর 
মাহাত্্য এই বসন গ্রহণের পর কলির প্রভাবমূস্ত হবে তোমার দেহ । 
তোমার সকল বিপদ আপদ কেটে যাবে। যারা যশের আশ্রয় হন, 
সকলরকম গুণ এসে তাঁদের বরণ করে এবং শ্রমে তাঁরা সর্বাবধ অভ্যুদয়ের 
ভাজন হয়ে থাকেন। তুমিও তাই হবে। 

ককেটিক বলল, রাজন, তোমার কোন পাপ নেই। তুমি 'িষদাহে 
ছোট হয়ে গেছ, তা হও। সব আঁভমান ত্যাগ করে এই ক্ষুদ্র দেহে 
তুম ধতুপর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করো । মানুষের বিপদের শেষ নেই । 

“শান্তিলাভের জন্য খাতুপর্ণের নিকট গমন করো। তাতেই সুখ 
পাবে ।* নলকে এই কথা বলে মার্তশ্ডের মত তেজস্বী সর্পরাজ ককেটিক 
অন্তাহ্ঘত হলো। সঙ্জন ব্যান্তদের সরল ও কর্মকুশল মিত্র কোথায় 'না 
থাকে 2 

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে নল প্রেমবশতঃ ককেটিকপ্রদত্ত সেই 
বসনখান গ্রহণ করলেন। নানা হিংম্রজন্তুতে পূর্ণ ও আত্মরক্ষার 
উপায়শুন্য সেই মহা অরণ্য হতে খতুপর্ণের নিকট গমন করলেন । 


২২২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


ধাতৃপর্ণও পরম আহ্াদসহকারে নলকে সারাথর কার্ষে নিষন্ত 
করলেন। সারাথ নল যখন রথ চালাতেন তখন রথের অ*্বগলও 
তারস্বরে শব্দ করতে করতে আঁতদ্রুত ধাবিত হত। 

এঁদকে নল দময়ন্তীকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করে যাওয়ার পর 
দময়ন্তীর সহসা নিদ্রাভঙ্গ হলে দেখলেন, কোথাও নল নেই। সেই 
অবস্হায় তাঁর জীবনের অবাঁশন্ট সুখশান্তিটুকুও তিরোহিত হলো । 
জীবন নিরবাচ্ছল্ন বিষাদের আধার বলে মনে হতে লাগল । 

একদিন যে রমণী পাঁতর সঙ্গে কত প্রাসাদ ও উপবনে কত আনন্দরস 
পান করোছিলেন, কত রমণসম্ভোগে কাল কাঁটয়োছিলেন, আজ সেই 
দময়ন্তী রামবিরাহতা সাঁতার মত গ্রহন বনে একাকিনী অবসন্ন হয়ে 
পড়লেন। চিন্তা ও ভয় তাঁকে ঘিরে ধরল । 

নল পরিত্যন্তা দময়ন্তী সেই বনের নানাস্হানে ঘুরে বেড়াতে 
লাগলেন । বনের কোন স্হান বষধর কালসর্পে পরিপূর্ণ কোথাও বা 
তরুরাজি ভ্রমরজালে আচ্ছন্ন এবং কোন স্হান বিহঙ্গকুলে পাঁরপূর্ণ । 
জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও । 

“হে রাজন, তুমি অসি, তৃণীর প্রভৃতির সহায়ে শব্রুকুলের বিনাশ 
করে বন্ধ্দবান্ধবদের কত বিপদ হতে রক্ষা করতে, আর আজ সেই তুম 
বনমধ্যে আমাকে একাকন? পাঁরত্যাগ করে কোথায় অন্তহিত হলে । 
এই বলে দময়ল্তী সেই নির্জন বনে বিলাপ করতে লাগলেন । তাঁর 
আর্তনাদ ও অঙ্গীবক্ষেপে মাথার কৃষ্ণবর্ণ বেণী ইতস্ততঃ দুলতে লাগল । 

হে অনুপম, তুমি ত মানবধর্মশাস্ত্রান্গত সমস্ত রাঁতিনীতিতে 
পরম পণ্ডিত। এমন সুপশ্ডিত হয়ে তুমি কি করে গহনবনচাঁরণণ 
নিরাশ্রয়া ও চিরাঁদন কুলমযদিারক্ষা ব্রতে দীক্ষিতা সহ্ধার্মণণীকে 
পরিত্যাগ করলে ? 

হে স্বামী, আম বেশ বুঝতে পারাছ তোমার এই পাঁরত্যাগরূপ 
পাপ কাঁলর প্রভাবেই অন্নম্ঠিত হয়েছে । এই ঘোর বিপদে তোমার 
কোন দৌষই দেখাছ না। এ সবই কালর কার্ষ। 

দময়ন্তী নিজেকে বললেন, হে আমার আত্মা, যতক্ষণ তাঁম 


নলোদয় শ্শ৩ 


দেহত্যাগগ না করছ তোমার মধ্যগত বিরহানলদগ্ধ আমার হৃদয়গত 
পাঁতদেবতা নল জবলন্ত আঁশ্নমধ্যবর্তা লৌহখশ্ডের মত কত অসহ্য 
কম্টই না পাচ্ছেন। অতএব সত্বর তুমি আমাকে ত্যাগ করো । 

হে কমনীয়, হে নিঃশঙ্কহদয়, হে সাঁস্মতবদন, তোমার আত্মীয়- 
সবজনবৃন্দ তোমার রাজ্যে তোমাকে অধ*বররূপে পেয়ে সর্বাবধ সুখ- 
সৌভাগ্য লাভ করেছিল । এমন সববজনীপ্রয় তুমি আজ কোন অজ্ঞাত 
কারণে অন্তার্হত হয়েছ 2 

[বলাপরতা দময়ন্তী বনমধ্যচারী মৃগকে জিজ্ঞাসা করলেন কাঁদতে 
কাঁদতে, হে মুগ, যাঁর অনন্ত কণীর্ত স্বর্গ ও মতের অন্তরালেও ধরে 
না, এত বিপূল যাঁর যশ, যে বীরশ্রেষ্ঠ নমেষমধো িদ্বেষপরায়ণ শুর 
বক্ষস্হল বদীর্ঁণ করতে পাবেন, বল কুরঙ্গ, আমার সেই হদয়স্হল এই 
পর্ব তের কোন সানুদেশে বিরাজ করছেন 2 

হে অশোক, আমি তোমাকে প্রণাম করাছ, আমার অর্চনা তুম গ্রহণ 
করো। নারী এই সম্মান দান করার ফলে অকালে কুসমোৎপাত্ত হবে 
তোমার । তোমার সঙ্গে আমার চিরকালের যে প্রণয় জন্ম নল তা স্মরণ 
করে তোমার প্রণয়াস্পদ এই নারীকে তোমার নামের সম্মান দাও অথাৎ 
তুমি নিজে যেমন অশোক বা শোকহীন তেমনি আমারও সকল শোক 
দর করো। 

সেই আনিন্দ্যসুন্দরী ও উদারপ্রকীতির দময়ন্তী এইভাবে উত্তঙ্গ 
দেবদারুপাঁরপূর্ণ অরণ্যে বিলাপ করতে করতে ইতস্ততঃ ছোটাছযাট 
করতে লাগলেন। আর্তনাদ সহকারে ছনটতে ছুটতে নির্জন ও তৃণাঁদ- 
শুন্য এক শুচ্ক মরুভূমিতে গিয়ে উপাস্হত হলেন। 

ভীমনন্দিনী দময়ন্তী সেই মরুপথে ভ্রমণ করতে করতে এক বনে 
শগয়ে উপাঁস্হত হলেন। সেখানে মদনাতুর ছিল্রহদয় মৃগকুল সশব্দে 
ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছিল এবং ব্যাধগণ চারাঁদকে বিচরণ করছিল । 
সেই বনের মধ্যে বিশালকায় অজগরসমূহ' এখানে সেখানে পড়ে ছিল । 

সজলনয়না উৎকাশ্ঠতহদয়া, শোভনাক্ষ ও সন্দর নাঁসিকাবাশিষ্টা, 
রমণীকুলোত্তমা ভীমনান্দননী, আ্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে যেমন এক ভশষণ 


২২১৪ কালদাস রচলাপশগ্র 


অজগরের সামনে পড়লেন, অমনি সেই কালভূজঙ্গ তাঁকে গ্রাস করে 
ফেলল । 

তখন িপৃতেজোহারী দগ্ততেজা এক শবর দময়ন্তীর গ্রাসকারী 
সেই অজগরের ম্খাঁববরে অসিধার প্রবেশ করিয়ে তাকে আফ্কমণ করল। 
অজগরের সেই অবস্হা দেখে সকলেই তাকে উপহাস করোছল । 

দর্দেব বশে একান্ত দূর্বদেহা কৃশাঙ্গণী দময়ন্তীকে সেই জনহান 
কান্তারে একাকিনন পেয়ে কামার্ত কিরাত তাঁকে কামনা করল । নিজে 
কোন রূপসী নারীকে পেলে কোন্‌ কামান্ধ কামনা না করে 2 

সে বলল, দেখ কামিনী, এই দুর্গম বনমধ্যে উপাঁস্হত হয়ে আমি 
তোমার প্রাণাপহারখ অজগরের মুখ হতে তোমাকে রক্ষা করোছ। 
আমার উপর প্রসন্ন হও । আম তোমার শরণাগত হলাম । শরণাগত 
অধণশনকে কে যত না করে 2 

আয় শোভনমূুখ শশাঙ্কসহন্দরী, আমাকে তোমার দাস বলে-মনে 
করো ।--কিরাতের এই ঘণ্য ভীন্ত শনে ক্োধে দময়ন্তী আগুন হয়ে 
উঠোছল । সত ভীমদ:হিতা ক্লোধারূণ নেত্রে যেমন এ পাষণ্ড 'িনষাদের 
দকে চেয়ে শাপ দিলেন, অমনি সে যেন পুড়তে পড়তে মেদমাংসহীন 
দেহে মাটিতে পড়ে গেল । 

কামান্ধ শব্রুকে এইভাবে ক্লোধানলে দগ্ধ করে সতণ দময়ন্তণ একবার 
আকাশচুম্বী সমচ্চ বনস্পাঁতির দিকে, একবার পার্্ববতরট পর্বতের 
গুহার দকে চাইতে চাইতে অন্য এক ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। 

দুভগ্যিক্কমে পাদর্চাঁরণন রাজমাহষী দময়ন্ত সেই জলাবন্দুশূন্য ও 
দাবানলমনুস্ত পর্বতসগ্কুল অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে বিলাপ করতে 
লাগলেন । হে অনন্ত দুঃখপূর্ণ, ক্রেশবহূল বন্ধু অল্তঃকরণ, আর 
কেন 2 সত্বর মরণকে বরণ করে সকল জ্বালা জড়াও । 

হে বৃক, তুমি ক্রোধের সঙ্গে ভীম বিষ্লমে এসে আমাকে আঙ্লমণ 
করো । দূরে যেও না। আশাবাদ কার তোমার পত্রী লক্ষরীর-মত 
হয়ে তোমার সঙ্গে ঘরসংসার করদক। নানা দুভগ্যি বশে একান্ত 
দুর্গত, আমার নিজ্করুণ প্রয়তমের িহনে আমার আর কি সুখ! 


নলোদয় হে 


হে রাক্ষস, আমার মেদ মাংস প্রভাতি আস্বাদন করো । ক্ষুধায় ক্ট 
পেও না, আমায় ভক্ষণ করো, আম স্বেচ্ছায় আত্মদান করাছ। হে দয়ার 
হৃদয়, দ:৫খনীকে দয়া করো । 

হে সুখ সৌভাগ্যদায়ণ ব্লাহ্গণ, আমার এই বিপদকে অনন্ত সমহূদ্রের 
মত জেনো । হে দেবতাদের মঙ্গলকার' মহাদেব, আমাকে অভয় দান 
করো, ঘোর দুঃখের নিলয়স্বরূপ এই ভয় হতে আমাকে অন্তত দ:ুএকটা 
আশবাসবচনেও রক্ষা করো । 

হে নিষধপাঁতি নল, তোমার পরম শন্নু পুজ্কর নিভ'য় হৃদয়ে অচলা 
লক্ষম্নকে নিয়ে কত স:খসমাঁদ্ধ ভোগ করছে । আর তুমি সকল বাসনা 
পাঁরহার করে অনন্ত দ£ঃখে পাঁতিত হলে । 

তরদণ ও ঘাঁনষ্ট মানবের দর্পহারী হে নিষধ রাজ্য*বর ! তুমি যখন 
শুকুল সংহারে উদ্যত হবে, তখন তোমাকে দেখে অথাৎ তোমার সেই 
সংহারমূর্ত দর্শন করে দূনীীতপরায়ণ 'বিপক্ষগণ পলায়ন করবে । 
এমন শান্তশালী তুমি একবার তোমার চরম ক্োধানল উদ্‌গণীরণ করো । 

হে নীতি, সংযম ও সম্মান প্রাপ্ত বীর, তাঁম যেকোন রাজ্যে গিয়ে 
বাস করবে সেখানে উল্মার্গগামী দ:নীতপরায়ণ শব্রুগণ তোমারই 
প্রাদ;ভাঁবে সত্বর বনাশপ্রাপ্ত হবে । 

হে বাঞ্ছতশ্রদ্ধ, ন্যায়পথন্রষ্ট শত্রুগণের উচ্ছৃঙ্খল মাতঙ্গসমূহের 
কবলে পাঁতিত হয়ে যেন তোমার কোন বিপদ না ঘটে। তোমার 
আভিপ্রায়সাধনে সতত তৎপর 1হতৈষাগণপূর্ণ স্বরাজ্যে ফিরে এস। 
কোথায় তুমি একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছঃ এই বলে নীতপরায়ণা 
ভঈমদাহতা বারবার 'বলাপ করতে লাগলেন । 

বিরহকাতরা ও নিরপরাধা সেই কৃশাঙ্গী দময়ল্তী ঘুরতে ঘ্‌রতে 
হঠাৎ সামনে দেখলেন, নানা মণিরত্ব নিয়ে একদল ধনণ বাঁণক তাড়াতাড়ি 
কোথায় যাচ্ছে । তাদের দেখে নিরাশ্রয়া রাজকুমারী যেন অকূলে কূল 
পেলেন। তাঁর হৃদয় কতকটা আশ্বস্ত হলো । 

একসঙ্গে এতগ্ীল লোক দেখে প্রথমে দময়ন্তী ভীত হয়ে পড়লেও 
এ সুযোগ 'তাঁন ছাড়তে পারলেন না। কার্ধাসদ্ধির জন্য অরাঁং 

কাঁলদাস--১৫ 


২২৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 


অন:সন্ধানের জন্য এ বাঁণকগণের সঙ্গে যাওয়াই তিনি প্রকৃষ্ট বলে চ্হির 
করলেন। কিল্ত সেই বাঁণকবৃন্দ, স্ত্রীলোক বলে তাঁকে সঙ্গে নিতে 
ণিকছৃতেই রাজী না হলেও জলমধ্যবার্তনী শফরী যেমন পরিবৃদ্ধ 
জলযুগলের সঙ্গে পা ভাসিয়ে চলে যায় তিনিও তেমান এ বাঁণকগণের 
সঙ্গে চললেন । 

কমে দুগ্গম পথে নানাবিধ কম্টভোগ করে দময়ন্তী দুনীীতনিবারক 
মহারাজ সূবাহ্‌র ধনধানাপূর্ণ রাজধানীতে উপনীত হলেন । সূবাহুর 
যেমন প্রচুর ধনাগম ছিল, তেমান তার অনুরূপ বহাবধ সমাঁদ্ধিতে সেই 
রাজধানী শোভা পাচ্ছিল । 

পাঁতাবচ্ছেদ ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়োছিলেন দময়ন্তী। তান 
স:বাহ্‌র অন্তঃপুরে উপাঁস্হত হলে রাজমাতা পরম সমাদরে তাঁকে আশ্রয় 
'দিলেন। তাঁর মনের সকল ত্রাস দূর হলো। নানা রাজভোগ তাঁকে 
দেওয়া হলেও কেবল শরারধারণের জন্য যেটুকু গ্রহণ করা উচিত সেইট.কু 
গ্রহণ করে শোকাকুল হৃদয়ে বাস করতে লাগলেন তিনি। 

একমান্র নীত ও ন্যায়পথ অবলম্বন করে সামান্য দুঃখিন নারীর 
মত পায়ে হে'টে অনেক বনপথ আতিক্রম করোছিলেন । এতাঁদনে এই 
রাজঅন্তঃপুরে এসে জ'বনের ভয় আর তাঁর রইল না । 


চতুর্থ সর্গ 


মহারাজ ভীম সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি রাজনীতির উপায়গুলিতে 
এতই সুপশ্ডিত ছিলেন যে পৃথিবীর অন্যান্য রাজারা তাঁর প্রাতি অনুরন্ত 
ছিলেন। এইরকম জগদ্যাপী প্রভাবে সমালওকৃত ভম নলের দর্দশার 
কথা শদনে অনুচরবর্গের সঙ্গে পারিশ্রমসহকারে তাঁর অন্বেষণ করতে 
লাগলেন । 

চিরকাল শন্দুর আঁসধারার অস্পৃশ্য মহানূভব ভীমের আদেশে 
অনেক শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ গুরুর আদেশে শিষ্যের মত আঁত যত্কে দিনরাত নলের 
খোঁজ করে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশে । 

এরপর এ অন্বেষণকারা ব্রাহ্মণদের সমদেব নামে একজন ঘুরতে 


নলোদর ২২৭ 


ঘুরতে দময়ল্তনী যে নগরে ছিলেন সে নগরে উপস্হিত হয়ে তাঁর সন্ধান 
পেলেন। 

দময়ন্তী এবার পিতৃভবনে চলে গেলেন এবং সুদেবও দময়ন্তী- 
প্রাপ্তির পুরস্কারস্বরূপ বহদ ধন লাভ করল । দময়ন্তী পাঁতকে ফিরে 
পাওয়ার জন্য প্রচুর চেম্টা করতে লাগলেন । 

নলের অন্বেষণকারীদের দময়ন্তী বলে দিলেন, তোমরা সব সময় 
এই কথা বলে তাঁর খোঁজ করবে। বলবে, হে আমার বন্ত্রথশ্ডের অপহারক।; 
কোথায় তুমি 2 আমার এই দুর্দশা তোমার কীর্তর পাঁরচায়ক নয় । 
তোমার সেই চিরানুগত ব্যাস্ত আম তোমায় ডাকাছ। 

দময়ন্তীর আদেশমত নলের অন্বেষণকারারা ছদ্মবেশে নানা পর্বত 
ও অরণ্য পার হয়ে সেই কথা সকলকে বলে বেড়াতে লাগল । তারা 
গরুড়ের মত দ্রুতগাঁতিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল । 

সেই অন্বেষণকারীদের একজন এসে নীতপথানুগ্রাঁমনী দময়ন্তীকে 
বলল, দময়ন্ত, তোমার ভয়ের কারণ সত্বর তোমাকে ত্যাগ করবে। 
চৈতন্যসম্পন্ন লোকের পক্ষে সহ্য করা ঘা অসম্ভব তেমন কোন বেদনা 
তোমাকে আর কখনো সহ্য করতে হবে না। ূ 

অযোধ্যাপাঁতি খতুপর্ণের নিকট গিয়ে তোমার কথা আমি উচ্চ কণ্ঠে 
বলোছ। সেই লক্ষত্রীবান রাজা মন্দ্রীগণের সঙ্গে সব কথা শুনলেন, 
কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। 

কিন্তু দেখতে ছোট এবং হাত দট দীর্ঘ নয় এমন একাট লোক 
আমাদের দেখে পাঁথমধ্যে এসে নির্জনে চুপি চুপি যা বললেন তা বলছি । 
জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই লোকটি রাজা খতুপর্ণের সারথির কাজ করে 
এবং তাঁরই ভবনে থাকে । রাজভবনে সে অনেক দুচ্কর কার্যও করতে 
পারে। 

সে আমাদের বলল, দেখ, তোমরা সেই ধমনি:রাগিণী দময়ন্তীকে 
বলবে, তান যেন কৃপা করে ক্রোধ না করেন। আজ তাঁর আভলাষত 
ব্যান্ত কপর্দকশ[ন্য হয়ে বসনহীন ও যানবাহনহীন অবস্হায় পাঁতিত 
হয়েছে । তার এই শোচনীয় অবস্হা তিনি যেন বিচার করে দেখেন । 
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সেই ব্যান্তর এই সত্য বচনে আমার শ্রম সার্থক হলো ভেবে আম 
তোমার নিকট তা বলতে এসেছি । 

এই কথা শুনে দময়ন্তী আনন্দিত হয়ে সংবাদদাতা ব্রাহ্ণকে সাম্টাঙ্গ 
প্রণাম করলেন এবং পারিতোষিকস্বরূপ প্রচুর ধন দান করলেন । 

এই সংবাদ পাওয়ার পর সেই সুদূর ও নানাসমাঘ্ধপূর্ণ অযোধ্যা 
হতে গরুড়ের মত দ্ুতগ্াতিতে একাঁদনে বহবীদনের পথ আঁতঙ্কম করে 
ধতুপর্ণের নিকটে কৃতজ্ঞতাখণ শোধ করে খাতুপর্ণকে নিয়ে নল যাতে 
সত্বর চলে আসেন তার জন্য পার্বতীর মত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন । 
সেই সঙ্গে নিজ বাদ্ধিকৌশলেও কাষেদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন । 

বুদ্ধিমতী দময়ন্তী নানা মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে তাঁর বিশবাসভাজন 
এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে গোপনে রাজা খাতুপর্ণকে বলে পাঠালেন, দময়ল্তাঁ 
শীঘ্রই স্বয়ংবৃতা হবেন। আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ব্যান্তরা শত বপদে 
পড়েও কখনো ঘৃণিত পথ আশ্রয় করেন না, দময়ন্তনও তা করলেন না। 

দময়ন্তীপ্রোরিত এ ব্রাহ্মণের নিকটে গোপনে স্বয়ংবরের সংবাদ পেয়ে 
রাজা খাতুপর্ণ আনন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। কবচ, শিরস্ত্রাণ প্রভাতি 
বীরোচত ভূষণে ভূষিত হয়ে গোপনে নলকে বললেন, হে সাধ, 
আজকের দিনটা যেন বৃথা না যায়। আজ যেভাবেই হোক, দময়ন্তীর 
স্বয়ন্বরে গিয়ে পৌছতে হবে । কেন না, যদি একবার দময়ন্তীকে লাভ 
করতে পারি, তবে রাজলক্ষনন চিরদিনের মত বাঁধা থাকবেন আমার ঘরে । 

হে সারাঁথ, সেই বধ্‌ দময়ন্তী যেন সদগ্‌ণে আমাকে আবদ্ধ করেই 
আকর্ষণ করছেন । এ সংসারে তাঁর মত বধ কার না চিত্ত হরণ করে? 
লোকমুখে শুনলাম কালই তাঁর স্বয়ংবর সভার অনজ্ঠান হবে। তা 
হলে এখান হতে প্রায় শত যোজন দূরে সেই সভাস্হলে আজই গিয়ে 
উপাঁস্হত হওয়া দরকার ৷ 

রাজা ধাতৃপর্ণ আরও বললেন, হে সারাথ, রান্র এক প্রহর গত হবার 
আগেই তুমি যাঁদ আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার তাহলেই সভায় 
যোগদান করতে পাঁরি। দময়ন্তীর কৌশলের কথা না জেনেই একথা 
বললেন ধাতুপর্ণ। তাঁর বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না। কামান্ধ ব্যান্তরা কি 
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যাঁদ আমার সারাথ অশ্বগীলকে ভাল করে চালিত করে তাহলে 
দময়ন্তী কালই 'নশ্চয় আমাকে ভজনা করবে এই ভেবে নিজের ধারণা- 
নূসারে দময়দ্তলাভ সম্বন্ধে দূঢ়নিশ্চয় হলেন খাতুপর্ণ। ক্রমে চিত্ত- 
ণবকারের অধান হয়ে পড়লেন তিনি । 

এরপর সারাঁথ নল দ্ুতগামী, নানা অস্ত পূর্ণ, বাঁলম্ঠ তুরঙ্গযুত্ত 
ও অত্যন্ত শব্দকারী রথে আরোহণ করলেন এবং শন্রুকুলাঁবনাশী রাজা 
খতুপর্ণকেও তাতে চাপিয়ে খা্রা করলেন । 

রথ এত বেগে ছুটতে লাগল যে মহারাজ খতুপর্ণের স্কন্ধাস্হত 
উত্তরীয় রথের বেগ হতে উদ্ধৃত বায়ূবশে হঠাং উড়ে গিয়ে এক অসন- 
বৃত্তে লেগে গেল। রাজা ফিরে দেখতে দেখতে পথ বহ্দুর পার হয়ে 
গেল। রথের এই দ্রুত গাঁত দেখে বিস্ময়ের আর সামা রইল না 
বাজার । 

নল প্রজাপাঁতি দক্ষের মত তপধাঁসদ্ধ ও অ*বচালনায় অপ্রাতত্বন্্বী 
ছিলেন । বাজা খতৃপর্ণও দযতক্লীড়ায় নিপূণ ও কলিবৃক্ষের ফলগণনায় 
পারদর্শশ ছিলেন। তা দেখে নলের পরম আনন্দ হয়। তিনি তাই 
ভাবেন, এর নিকট আম কলিদহন বিদ্যা শিখে নেব এবং তার পাঁরবর্তে 
একে আমার অস্ব্রবিদ্যা শিখিয়ে দেব। 

নল এবং খততুপর্ণ উভয়েই পরম বীর । বাহষণ্ধে তাঁরা দুজনেই 
দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাঁজত করেছিলেন । প্রভূত ক্ষমতাশালী এই বাঁরদ্য় 
পরস্পরের বিদ্যানৈপ্‌ণ্য দর্শনে 'বাস্মিত হয়ে সাললস্পর্শ করে পরস্পরের 
'বিদ্যাবানময় করলেন । খাতুপর্ণকে নল অশ্বাবিদ্যা এবং নলকে খতুপর্ণ 
কলিদহন বিদ্যা দান করলেন । 

তারপর কাঁলদহনে নলের আঁতশয় শান্ত উৎপন্ন হওয়ায় তাঁকে ত্যাগ 
করে কাল 1গয়ে এক বিশাল বৃক্ষেতে আশ্রয় করল । কিন্তু খতুপর্ণের 
নকট হতে লব্ধ অক্ষবিদ্যাপ্রভাবে নল সেখানেও কলিকে তাড়া করলেন । 
তখন মহাবপদে পড়ল কাঁল। 

তখন কাল কোন উপায় না দেখে বলল, হে নল, তোমার হদয়মধ্য- 
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বা্তনী দময়ন্তর হতাশনসম ক্লোধে পড়ে আমি মারা যেতে বসোঁছ। 
দুঃখের অনলে নিরন্তর পুড়ছি। নিরুপায় আমি তোমার শরণ 
নিলাম । আমাকে আশ্রয় দাও, রক্ষা করো । 

কলি নত হয়ে পড়ায় মহাত্মা নল সেই নানামায়াধর ইন্দ্রজালানপদণ 
কালকে অব্যাহাতি দিলেন । শন্লুগণের নাতিস্বীকারে 'যান শ্ুত্ব বিস্মৃত 
হন তান অনন্ত যশের ভাজন হয়ে থাকেন। 

পরম শত কাল নলকে ছেড়ে গেলে মহাত্মা নল আম্বস্ত হৃদয়ে অ*ব- 
চালনা করতে লাগলেন। খতুপর্ণও অবশিষ্ট পথ আঁতঙ্কম করে 
গেলেন। নল মনে মনে ভাবতে লাগলেন হায় খতুপর্ণ কাল দেখাছ, 
দময়ন্ত তোমার আর না হয়ে যাবে না। নলের হাঁস পেল। খাতুপর্ণ 
দময়ন্তকে পাবার জন্য ছুটছেন । 

কমে দিনের আলো কমে আসতে লাগল । এাঁদকে নিষ্পাপ, সঙ্জন- 
বল্পভ নলও খতুপর্ণকে নিয়ে সেই সমৃদ্ধিশালী "প্রয়তমা দময়ল্তীর 
নিবাসস্হলী কুত্তনপ্রীতে গিয়ে পেশছলেন। 

রাজা খতুপর্ণ উপাস্হত হলে রাজা ভম বিনয়সহকারে তাঁর 
অভ্যর্থনা করলেন এবং নানা প্রণয়সন্তাষণ করে তাঁর আকাশচুম্বী প্রাসাদ- 
মধ্যে সাদরে নিয়ে গেলেন । 

রাজা ভীমের প্রাসাদচত্বরে প্রবেশ করে রাজপ:রীতে বহলোকের 
দ্বারা শৃংখলার সঙ্গে অন্যীষ্ঠত উৎসবাদ দেখে 'বাঁস্মত হলেন খতুপর্ণ । 
ভঈম রাজা হিসাবে কত অসাম সম্পদাঁবাশষ্ট এবং নজে তাঁর তুলনায় 
কত নগণ্য তা ভেবে মনে মনে বড ক্লেশ অনুভব করলেন । 

ককেটিক প্রদত্ত বস্তু পাঁরধান করে নলের মন শান্ত ও পাঁবন্র হয়ে 
উঠোছিল। তাঁর আর সে মাঁতীবভ্রম ছল না। তান বূঝতে পারলেন 
প্রাণসদশী ভীমনাণ্দনী তাঁর সঙ্গে পুনাম'লনের জন্যই স্বয়ম্বররূপ 
ছল অবলম্বন করেছেন। মনে মনে এইর,প বিচার করে তাঁর জন্য 
নার্দন্ট সুপাঁরকর ও মনোহর বাসগৃহে অবস্হান করতে লাগলেন । 

পরাদন স্বয়ম্বরসভার অনুষ্ঠান হলে নল দুতবেগে রথচালনা করে 
সভাভমুখেই আসছেন দেখে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হলেন নল- 
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প্রয়া দময়ন্তী। কত রকমের সুখসস্তোগের কথা উাঁদত হলো তাঁর 
হৃদয়ে । 

শত্রুকুলধবংসকারী, শোভনমৃখপদ্মবিশিষ্ট ও সত্যপ্রিয় আমার প্রাণ- 
বল্লভ কিসের অভাবে খাতুপর্ণের আবাসে অবস্হান করছেন, একথা ভেবে 
বডই 'বিষ্ন হলেন দময়ন্ত এবং এক সখাঁকে পাঠিয়ে দিলেন । 

সেই সখী নলের কাছে গিয়ে নানাভাবে বুঝিয়ে তাঁকে পরণক্ষা করে 
আত্মীয়ের মত বাবহার কবে তাঁর িন্তীবনোদন করে দময়ষ্তীর প্রাসাদে 
নিয়ে এল নলকে। 

সুপারচ্ছদধারী নল সেই ককেটিকগ্রদন্ত বস্ত্র ধাবণ করে কলিপ্রভাব- 
জাত কদর্য আকৃীতি পাঁরহার করলেন । দীর্ঘদিন পর আবার 'মলন 
হালো উভয়ের ৷ দময়ন্তী পৃবপির নলের প্রাত আঁবচাঁলতাঁচত্ত ছিলেন । 
নল এবার রাজা ভামের প্রাসাদেই দময়ন্তীঁর সঙ্গে পরম স:খে বাস করতে 
লাগলেন । 

বহদন পর রাজা ভীমেব প্রাসাদের একি সরম্য কক্ষে দময়ন্তীর 
সঙ্গে রাত্র যাপন করে পরাদন সকালে তাঁর *বশুব রাজা ভীমেন সঙ্গে 
দেখা করতে গেলেন । 

শান্রবিজয়ী পুবুষশ্রেন্ঠ রাজা খাতুপর্ণ প্রভাতকালে নলকে নিজেরই 
মত শ্লীগান ও সৌন্দর্যশালন দেখে 'বাঁস্মত হয়ে গেলেন । সেই কদাকার 
সারাঁথই যে সন্দবকাঁন্ত শাজা নল তা দেখে 'বস্ময়ের সীমা রইল না 
তাঁর । নলও হাসতে হাসতে নানা ধনরত্রের দ্বারা সম্মানিত করো বদায় 
দিলেন খতুপর্ণকে । 

দময়ন্তশর প্রবোধবাকা এবং মধুর ব্যবহারে পূর্বের সব দুঃখকম্ট 
ভুলে গিয়ে ভঈমের প্রাসাদে অসঙ্কোচে বাস করতে লাগলেন নল । নলের 
মুখচন্দ্র দশ ন করে বিচ্ছেদক।তর পুরবাঁসনীদেরও সকল দুঃখকম্ট দূর 
হয়ে গেল। এইভাবে একনাস কেটে গেল । 

এরপর শন্রাবজয় নল অস্ত্রসঙ্জার দ্বারা স.সাঁজ্জত মহতা সেনা- 
বাহন 'নয়ে তাঁর রাজধানীতে গমন করে এক বিপুল সংগ্রামে রাজ্যা- 
পহারণ ভ্রাতা পুজ্করকে আহ্বান করলেন। 


২৩৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


অথাৎ অনল্তশান্ত শঙ্কর আপনাদের মঙ্গল করদন। 

নান্দীশেষে সূত্রধার প্রবেশ করল । সাজঘরের দিকে চেয়ে সত্রধার 
বলল, ওগো নান্দি, তোমার সাজসজ্জা যদি হয়ে থাকে তাহলে এইদিকে 
এলে ভাল হয়। 

সূত্রধারপত্রী সদ্ধি অমনি এসে উপস্হিত হয়ে বলল, আর্ধপন্র, 
এই ত আম। 

সন্ধার । দেখ লক্ষমী, আজ এই রাজসভায় যত সব সংপাশ্ডত ও 
বিশেষজ্ঞগণ উপস্হিত হয়েছেন। আজ আমরা কালিদাস বিরাঁচত 
অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌ নামক একখানি নূতন নাটকআঁভনয়ের দ্বারা সমাগত 
পাঁণ্ডতদের সেবা করব। সতরাং আমাদের বিশেষ সাবধান হতে হবে। 
প্রত্যে আঁভনেতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে । আঁভনয়কালে 
কুশীলবগণ যাতে বিশেষ আভানিবেশসহকারে আঁভনয় করেন সৌঁদকে 
লক্ষ্য রাখা দরকার । 

নাট। তুমি অভিনয়কার্ষে যেমন সুদক্ষ এবং আজকের আভনয়ের 
জন) যে ধরনের যোগাড়ষন্ত্র করেছ তাতে কোন বাপারে কোন ভরাট হবে 
বলে ত মনে হচ্ছে না। 

সব্রধার। তানয়। ভ্রট না হওয়া বা আভনযকার্ষে যে দক্ষতার 
কথা তুমি বলছ সেসব বিষয়ে গর্ব কবার কিছ; নেই । সাঁতি। কথা বলতে 
কি যতক্ষণ পন্তি পাণ্ডতরা তৃপ্ত না হবেন, আমাদের আভনয় দর্শনে 
তাঁরা আনন্দ না পাবেন, ততক্ষণ আমরা ষত নিপ্‌ণই হই না কেন, 
আমার মতে আমাদের সে নৈপুণ্যের কোন মূল্যই নেই। ঘানি যতবড় 
শাঁক্ষিতই হোন না কেন, নিজের যোগ্যত্য সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ 
হতে পারেন না। 

নাঁট। তা ঠিক, এখন ক করতে হবে আদেশ করো । 

সত্রধার । এতবড় রাজসভা যে শাক্ষত সামাঁজকে পাঁরপূর্ণ 
তাঁদের পারতীপ্ত সম্পাদন ছাড়া আর 1কি করা যেতে পারে বল। তাই 
আমার ইচ্ছা, এই সবে পরম উপভোগের যোগ্য যে গ্রীঙ্মকাল আরম্ভ 

দছ সেই কালের অনুকূল তুমি একটা গান করো । (নাঁটর গান ) 


আভজ্ঞান শকুন্তলম ২৩৫ 


এই সময় দিনের বেলায় তাপ খাব প্রথর হলেও একবার জলে 
অবগাহন করলে এতই আরাম বোধ হয় যে গ্রীষ্মের সব তাপ সব 
গ্লানি দ.র হয়ে যায় মুহূর্তে । তার উপর পারুল ফুলের সুগন্ধ গায়ে 
মেখে কেমন মৃদমন্দ বনবাতাস বইছে । যেকোন বৃক্ষচ্ছায়ায় গিয়ে 
বসলেই ঘুমে দুচোখ ভরে আসে । যতই 'দনের শেষ ঘাঁনয়ে আসে 
ততই তার রমণশয়তা বেড়ে যায় । 

শিরীষ ফুলের কেশরগুলি এত কোমল যে ভ্রমরেরা কত সন্তর্পণে 
ধীরে ধীরে তাদের চুম্বন করছে । একটু জোর করলেই কেশরগ্যাল 
হয়ত মুষড়ে পড়বে, এই তাদের ভয় । বিলাঁসনীরা কত আস্তে আস্তে 
সুকুমার শিরীষফুল তুলে তাদের কানের অবতংস করছে । পাছে 
সামানা একট টান লাগলেই কেশর ঝরে যায়, এই ভয়ে তারা ধীরে ধীরে 
কানে পরছে। 

সত্রধার। 'প্রয়ে, কি সুন্দর গান। ঢেয়ে দেখ, আভনয়দর্শনার্থাঁ 
সামাজকদের চিত্ত তোমার সঙ্গীতের মাধূর্যে এমনই আকৃষ্ট হয়েছে ষে 
কারো মধ্যে কোন নড়াচড়া নেই, সব চুপচাপ নিস্পন্দ । সমগ রঙ্গভূম 
যেন একখান পটে চিদিত ছাব। এখন বল ত, কোন নাটক আঁভনয় 
করে এদের সেবা কার ? 

নাট। এই প্রথমেই ত তুমি বললে, আভন্ঞান শকুন্তলম নামক এক 
আঁতি অপূর্ব নাটক আজ আভনয় করতে হবে। তবে আবার কোন 
নাটক আঁভনয় করবে জিজ্ঞাসা করছ কেন 2 

সূত্রধার। আধে, ঠিক মনে কাঁরয়ে দিয়েছ, আম কিন্তু ভুলেই 
গিয়োছিলাম। যাঁদ বলকেন? তবে শোন। 

এ আতিবেগবান হরিণটা যেমন এ.রাজা দ-জ্মন্তকে তাঁর ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কোথায় ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তেমানি তোমার এই গাঁতিমাধূর্ষে 
আমার চিত্ত এতই বিমোহত হয়েছে যে পূর্বের কথা আর আমার 
মনে কিছুই নেই । সব ভুলে গোছ। (উভয়ের প্রস্হান ) 

পলায়মান অনুসরণরত অবস্হায় রথারোহণে রাজা ও সারাঁথক 
প্রবেশ । সারাথ একবার বাণ ক্ষেপণোদ্যত রাজার দিকে ও ধান 


২৩৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 


পলায়মান মৃগের দিকে তাকাল । 

সারাথ । হে দীর্ঘজীবী, ধনূকে ছিলা পাঁরয়ে আপান বাণ নিক্ষেপ 
করার জন্য ছুটছেন আর এ মৃগ পুরোভাগে প্রাণভয়ে ছুটছে । তা 
দেখে আমার দক্ষষজ্ঞের কথা মনে পড়ছে । আম যেন দেখাছ, প্রজাপাঁতি 
দক্ষ প্রাণভয়ে ভীত মৃগরূপ ধারণ করে দৌড়াচ্ছে আর সতাবনাশে ক্রুদ্ধ 
রূদ্রদেব রুদ্রমূর্তিতে পিনাক উত্তোলন করে তাঁর পিছন পিছন ছুটছেন । 

রাজা । সারাথি, এ চিন্রমূগাঁট আমাদের বহুদূর টেনে এনেছে। 
তার অবস্হাটা একবার দেখ, কি স্ন্দর দেখতে । আগে আগে হরিণটা 
ছুটছে আর আমাদের রথ পিছ পিছু তাড়া করছে । প্রাণভয়ে ঘাড় 
বাঁকয়ে একদম্টে রথের দিকে চেয়ে আছে। চোখে একটা পালকও 
নেই৷ মুখ ফিরিয়ে দৌড়ানোতে দেখতে কত সন্দর হয়েছে । পাছে 
পিছন দিকে বাণটা লাগে এই ভয়ে দেহের পিছন দিকের খানিকটা 
পেটের নীচ: দিয়ে দেহের সম্মুখভাগের মধ্যে যেন ঢ্াকয়ে দিয়েছে । 
পরিশ্রমে কাতর হওয়ায় তার মুখটা ফাঁক হয়ে গেছে । হাঁ করে ছুটতে 
থাকায় যে ঘাসগুি চিবাচ্ছিল, সবে খেতে শুর করেছিল সেই অর্ধ- 
চর্বিত ঘাসগুলি মূখ থেকে পড়ে যাচ্ছে। এত বেগে ছুটছে ষে মনে 
হচ্ছে শন্যে ছুটছে, মাটিতে পা পড়ছে না। 

আমরা এত বেগে অনুসরণ করলেও হারণটা এত দরে গিয়ে 
পড়েছে যে তাকে আর ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না। 

সারাঁথ । দীর্ঘজীবন, এ স্হানটা বড়ই বন্ধ্র--উ্চু নীচু । তাই 
আমি ঘোড়ার রাশ একট: টেনে ধরেছি এবং সেই কারণেই মগ ও 
আমাদের এত ব্যবধান মনে হচ্ছে । এখন আপানি সমতল ক্ষেত্রে এসে 
পড়েছেন । সুতরাং আর এ মৃগ পালাতে পারবে না। সমতলভূমিতে 
আমাদের রথের বেগের সঙ্গে মুগ ছুটে পারবে কেন ? 

রাজা । তাহলে সমতলভূঁমিতে বাঁদ এসে থাকি তবে এবার ঘোড়ার 
রাশ ছেড়ে দাও । ঘোড়াগুলি প্রাণপণে ছক । 

সারাথ । যে আজ্ঞা । ( বলে সারাথ রাশ ছেড়ে দিল এবং ঘোড়া- 
"গলি উধ্বশ্বাসে ছুটল । তখন রথের বেগ দেখে সারাঁথ বলল) 


আঁভজ্ঞান শকুল্তলম্‌ ২৩৭ 


রাজন, দেখুন দেখুন, আপনার অশ্বসমূহের কি ক্ষিপ্র গাত ! রাশ 
ছেড়ে দেওয়ায় অশ্বগুল প্রাণপণে ছুটছে । তাদের দেহের প্‌বর্্ধি 
কেমন যেন দীর্ঘ বা লম্বা হয়েছে এবং কর্ণসজ্জার জন্য কর্ণমূলে সংবদ্ধ 
ছোট ছোট চামরগ্লির অর্ধভাগ অথাঁৎ ঘাড়ের লম্বমান রোমাবলী 
কেমন নিশ্চল শাঁঙ্কত সজারু-পৃন্ঠের কাঁটার মত সোজা হয়ে রয়েছে । 
কি বেগেই না দৌঁড়াচ্ছে! তাদের নিজেদের ক্ষুরের আঘাতে সম্দাখত 
ধূলিও তাদের আগে যেতে পারছে না। অনুকূল বাতাসে ধ.লরাশি 
উড়লেও তারা যেন বাতাসকে হার মানাচ্ছে। মনে হচ্ছে পলায়মান 
মৃগের দ্ুতগমন দেখে ঈষবিশে তারা দ্ুুততর বেগে ছুটছে । 

রাজা । তাই ত, এ যে দেখাঁছ আমার অশ্বগুলি বেগে সূর্য ও 
ইন্দ্র _উভয়ের অ*্বকেই ছাড়িয়ে গেল। দেখছ না সারাঁথ, কি দুরন্ত 
বেগে রথ ছুটছে । এইমাত্র যে বস্তুটা দূরে খুব সরু দেখাছিলাম, 
দেখতে দেখতে তারা কত বড় হয়ে যাচ্ছে । কত বড় মোটা দেখাচ্ছে। 
আবার যে সব বল্তুগ্ীলর মধ্যে সাঁত্য সাঁত্যই ফাঁক ছিল, হঠাৎ 
সেগ্দলোকে মনে হচ্ছে সব জোড়া লেগে গেছে । 

বাঁকা বল্তুগ্দালকে চোখের সামনে সোজা মনে হচ্ছে। এত বেগে 
রথ ছুটছে যে পাশে বা দূরে বলে কিছুই মনে হচ্ছে না । আগে যেটা 
দূরে ছিল, একনিমেষে তাকে কাছে এবং যা কাছে ছল তাকে দূরে 
দেখাছি। সাত্যই কি আশ্চর্য ! 

সারাথ। এই দেখ, একে মারলাম বলে বাণ যোজনা করতে সহসা 
নেপথ্য থেকে কে বলে উঠল, ওহে রাজন, এটি আশ্রমের মৃগ, একে হনন 
করা উচিত নয়। 

সারাথ। (€শ্দনে ও দেখে ) মহারাজ, আপনার ও আপনার শরপথে 
অবস্হিত কৃষ্ণসারের মাঝখানে কয়েকজন তপস্ব এসে দাঁড়য়েছেন। 

রাজা । ( আত ব্যস্ততার সঙ্গে) তাহলে রথের অশ্বগীলকে 
থামাও। 
সারাথ। আচ্ছা । (রথ থামাল ) 

িষ্যের সঙ্গে একজন তপস্বার প্রবেশ 


২৩৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


বৈখানস। (হাত তুলে ) রাজন, এটি আশ্রমের মৃগ, একে বধ করা 
উচিত নয়। এই আতকোমল মৃগের দেহে আপনার ভয়ঙ্কর অস্ত 
কখনো নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নয়। রাঁশকৃত তৃলার মধ্যে একটিমাত্র 
আশ্নস্ফুলিঙ্গ পড়লে তার যে অবস্হা হয় এ বাণের আঘাতে এই 
ণিরীহ প্রাণীরও সেই অবস্হা হবে । নিমেষমধ্যে মরে যাবে । একবার 
ভেবে দেখুন ত, এইসব নিরপরাধ হরিণের জীবন কত ভঙ্গুর এবং একটি 
বাণের আঘাতে তা কত বিপন্ন হতে পারে । ওদের কোমল জীবন আর 
আপনার বজ্রের মত কঠিন, সৃতীক্ষ] বাণ__এদের মধ্যে কত প্রভেদ। 
এই দেহ বাণের যোগ্য 2 সুতরাং আপনার এ সংহত বাণ যা ধনুকের 
ছলায় যোজনা করেছেন তা খুলে 'নান। আপনারা ক্ষান্রয়,। আপনাদের 
অস্ব্ন বিপন্নকে রক্ষার জন্য, নিরীহ নিরপরাধকে মারবার জন্য নয়৷ 

রাজা । এই বাণ খুলে নিলাম । (বাণ খুলে নিলেন ) 

বৈখানস । মহারাজ, আপাঁন পুরুকুলের প্রদীপ, অবতংসস্বরূপ | 
স:তরাং আপনার এই কার্য অথাৎ ব্রাহ্মণের আজ্ঞামান্র বাণের প্রাতসংহার 
করা আপনার মত ব্যান্তির পক্ষে খুবই উপয্বস্ত হয়েছে । আপ্পান যেমন 
সুশীল ও বিনয়ভষিত, এইরূপ একটি গুণবান চঙ্কবতর্ট পূন্রলাভ করুন 
এই আশীবদি আম করছি । | 

রাজা । (প্রণাম করে ) আশীবদি গ্রহণ করলাম । 

বৈখানস। রাজন, আমরা এখন সাঁমধ সংগ্রহের জন্য চলেছি। 
এই মাঁলনী নদীর তারে কুলপাঁত কাশ্যপ খাঁষর আশ্রম দেখা বাচ্ছে। 
যাঁদ কোন বিশেষ কাজের ক্ষাতি না হয় তাহলে এই আশ্রমে য়ে 
আঁতথ্য গ্রহণ করূন। তাছাড়া ওখানে গেলে বুঝতে পারবেন, 
তপস্যাই যাদের একমান্র ধন, সেই খাঁষদের সবঙ্গিস্ন্দর অথাৎ বেদ- 
বোধিত অন:ষ্ঠানাঁদর দ্বারা পরম রমণীয় যাগষজ্ঞাঁদ প্রিয়াকাণ্ড কেমন 
নাবঘে সম্পন্ন হচ্ছে । যজ্ঞাবঘ/কারণ রাক্ষসগণ আশ্রমের 'ত্রিসীমানাতেও 
আসতে প্রারে না। এ সব দেখলে আপাঁন বুঝতে পারবেন, আপনার 
ধন্দবাঁণধার৯*হস্ত ক পাঁরমাণে খাঁষদের রক্ষা করছে। হে রাজন, 
আপনার নিরন্তর পারশ্রমের ফল প্রত্যক্ষ করে আপাঁন নিঃসন্দেহে 
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আনাঁন্দত হবেন । 

রাজা । কুলপাঁত 'ক আশ্রমে উপাস্হিত আছেন £ 

বৈখানস । সম্প্রাত তাঁর কন্যা শকুল্তলার উপর আঁতাথসৎকারের 
ভার 'দিয়ে তাঁরই দ্‌রদৃষ্ট শান্তির জন্য সোমতীর্ঘে গমন করেছেন । 

রাজা । বেশ, তাঁকেই আম দর্শন করব। তাহলেই কুলপাঁতর 
প্রাত আমার ভাীন্ত যে কত প্রগাঢ় তা তিনি বুঝতে পরবেন । তিনিই তা 
মহর্ষকে জানাবেন । 

বৈখানস । তবে আমরা বিদায় নিই। আপাঁন আশ্রমে যান। 
( শিষ্যসহ বৈখানসের প্রস্হান ) 

রাজা । সারাথ, অশ্বচালনা করো । চল যাই, পানর আশ্রম দর্শন 
করে আত্মা পাবন্ন করি । 

সারাথ। যে আজ্ঞা মহারাজ । (সারাঁথ রথ চালাতে লাগল ) 

রাজা। (চারাঁদকে তাকিয়ে ) সারাঁথ, কেউ বলে না দিলেও এটা 
যে ধাঁষদের আশ্রম তা বেশ বুঝতে পারাছ। 

সারথি । কি করে বুঝলেন 2 

রাজা । কেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ নাঃ এঁ দেখ, তরূতলে কত 
তৃণধান্য পড়ে আছে । এ সকল তরুর মধ্যে যে সব শহকপক্ষ বাস 
করে, তাদের মূখ হতে এ ধানের শীষগ্ঁীল নীচে পড়ে গেছে। 
খাঁষরা শিলোহতবাঁত্ত। তাঁদের সংগৃহীত নীবার বা ধান্যের দূচারটে 
শীষ শুকপক্ষীরা মুখে করে বাসায় নিয়ে আসে এবং কোটরে বসে খায়। 
কোটরে ঢোকার সময় ও খাওয়ার সময় কিছ কিছন নীচে পড়ে যায়। 
আবার এ দিকে দেখ, পাথরগীল কেমন তেলের মত চকচকে । নিশ্চয় 
তার উপর ইঙ্গুদশী ফল থে'তো করে তেল বার করা হয়েছে। তানা 
হলে অত তৈলান্ত হবে কেন 2 খাঁষরা ইঙ্গুদী তেল ছাড়া আর কোন 
তেল মাখেন না। আবার এ 'দকে দেখ, এখানে কোন ভয় নেই, 
আমাদের কেউ মারবে না, এই বিশ্বাসে হারণগ্ীল কেমন নিশ্চল হয়ে 
দাঁড়য়ে রথের শব্দ শুনছে । পালাচ্ছে না এঁদকে ওঁদকে । ওাঁদকে 
জলাশয়ের পথের দিকে চেয়ে দেখ, যে সব তর্ত্বকের বন্ধনে খাঁষরা দেহ 
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আবৃত করেন, গমনরত খাঁষদের বন্ধনের প্রান্তভাগ হতে ক্ষারিত জল- 
ধারায় পথগ্ীলতে কেমন রেখা পড়েছে । 

সারাথ। হণ্যা সবই ঠিক। 

রাজা । (একটু এগিয়ে গিয়ে) আশ্রমবাসীদের কোন বিরান্তর 
কারণ বা বাধাবিঘ। যাতে না জন্মে তা সবাগ্রে দেখতে হবে। সুতরাং 
এইখানেই রথ থামাও। আমি নামি। 

সারাথ। আমি রথ টেনে ধরেছি, আপানি নামুন । 

রাজা। (নেমে) সারাঁথ, তপোবনে কোন জাঁকজমকের দরকার 
নেই । খুব নম্রভাবে ও অনুদ্ধত পাঁরচ্ছদে প্রবেশ করাই ঠিক । সুতরাং 
এইগ্যাল তুমি ধর। (সারাঁথকে রাজা তাঁর আভরণ ও ধন্দ প্রভাত 
দিলেন ও বললেন ) সারাঁথ, আম যতক্ষণ আশ্রমবাসীদের দেখে ও 
সম্মান প্রদর্শন করে ফরে না আস, ততক্ষণ তুমি অন্বগ্ীলর পিঠ 
ধুইয়ে দেবার ব্যবস্হা করো । 

সারাথ। যে আজ্ঞা । (রাজা চলে গেলেন) 

রাজা। (কিছুটা গিয়ে ও দেখে ) এই ত আশ্রম প্রবেশের দ্বার, 
এখন ভিতরে যাই । ( প্রবেশমান্র একটা শুভলক্ষণ অনুভব করে ) এক, 
এই আশ্রম ত শমগণপ্রধান, অথচ আমার বাহ স্পান্দত হচ্ছে কেন ? 
এরূপ সমগদণপ্রধান স্হানে দক্ষিণ বাহস্পন্দনের ফলে আমার মত 
ক্ষত্য়ের পাঁরণয় সম্ভাবনা কোথায়? অথবা যা হবার তার উপায় বুঝ 
সব জায়গাতেই ঘটে থাকে । 

(নেপথ্য হতে কে যেন বলল, এইদিকে, এইাঁদকে সখীগণ । ) 

রাজা । (কানপেতে শুনে) ওক, দাঁক্ষণ 'দকের উদ্যানে যেন 
কাদের আলাপ শোনা যাচ্ছে । তবে এ দিকেই যাই । ( এগিয়ে দেখে ) 
এ যে দেখাঁছ, কয়েকজন তাপসদ্াহিতা ছোট ছোট জলসেচনের কলস 
নিয়ে কচি কচি গাছগ্যাীলতে জল দেবার জন্য এই দিকেই আসছে । আহা 
ক সন্দর ! চোখ জনাড়য়ে যায় । রাজঅন্তঃপুরেও ত এমন রূপ, এমন 
ললিত কলেবর দেখা যায় না। যাঁদ সত্য সত্যই এরা আশ্রমবাঁসনী ও 
তাপসদাহতা হন, তবে দেখাঁছি অযত্নবার্ধ তা ধনলতার নিকট সযক্নরক্ষিতা 
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উপবনলতার পরাজয় ঘটল । আচ্ছা, এই ছায়ায় দাঁড়য়ে একট দোঁখি। 

( জলসেচনোদ্যতা শকুন্তলা ও সখাঁদ্বয়ের প্রবেশ ) 

শকুন্তলা । এঁদকে এস সখারা । 

অনসয়া। ওগো শকুন্তলা, আমার মনে হয়, তাত কাশ্যপের তুমি 
যতটা প্রিয়, আশ্রমের এই ছোট ছোট গাছগুলি তার চেয়ে অনেক বেশী 
প্রয়। তাযাঁদ না হবে, তবে নবমালিকা ফুলের মত তুমি কোমল, 
অথচ তোমাকে দিয়ে এই গ্রাছের গোড়ায় 'তাঁন জল ঢালছেন। এত 
কম্টের কাজে লাগয়েছেন ৷ 

শকুন্তলা । শুধু পিতা ভার 1দয়েছেন বলেই যে জল ঢালাছ তা 
নয়, এই গ্াছগ্দলির উপর আমারও ভ্রাতৃস্নেহে আছে । ভাইএর মত 
ওদের দোখ । 

রাজা । এই কি সেই কণ্বদহিতা 2 তা যাঁদ হয় তবে দেখাছ 
পুজনীয় মহ্র্ধ কণৰ ঘোর আববেচক । এমন মেয়েকেও 'ি এত কঠোর 
কৃচ্ছঃ ও কষ্টকর কার্যে নিষ্যন্ত করতে আছে 2 এই 'নসর্গসন্দর ও 
কোমলকান্ত কলেবরকে 'যাঁন দুজ্কর তপস্যার যোগ্য করতে আঁভলাষ 
করেন তান আঁতকোমল নঈীল কমলের পাপাঁড়র ঘায়ে শমীবৃক্ষের 
কঠিন শাখা ছেদন করার প্রয়াস পেতে পারেন । আচ্ছা, গাছের আড়ালে 
দাঁড়য়ে যথেচ্ছাবহারিণী শকুন্তলাকে কিছ-ক্ষণ দৌখ । ( তাই করলেন ) 

শকুন্তলা । সাঁখ অনসয়া ও 'প্রয়ংবদা আমার বাকলটা এত শন্ত 
করে পাঁরয়ে দিয়েছে যে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে । তুমি বাকলের গ্রন্হিটা 
একটু শিথিল বা আলগা করে দাও। 

অনসয়া। 'দাঁচ্ছ। ( আলগা করে দিল ) 

প্রিয়ংবদা। আমার পরানোর দোষ নাই । আসলে দোষটা তোমার 
যৌবনের । যে যৌবন পলে পলে তোমার পয়োধর যুগলকে বিস্তৃত ও 
স্ফীত করে তুলছে তাকে দোষ দাও না কেন? তা ক দেখতে পাচ্ছ না? 

রাজা । মহার্যর ককোন ববেচনা নেই? তান এমন শরীরে 
বন্ধন পাঁরয়েছেন কেন? এই বয়সে এই পাঁরধেয় যৌবনের ঘোর 
প্রাতকূল। ক আশ্চর্য! কিন্তু দেহের রুপ ও যৌবনের গদ্ণে অমন 

কালদাস--১৬ 


২৪২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


শবন্্ী পাঁরধেয়ও সূন্দর মাঁনয়ে গেছে প্রফুল্লকমল নৈশকালযোগেও 
সুন্দর দেখায়, পার্ণমার চন্দ্র যেমন কলঙ্কযন্ত হলেও কত শোভা 
বিস্তার করে, তেমান এই কৃশাঙ্গণ ও অপূর্ব সুন্দরী শকুন্তলা কাঠন 
বন্ধন পাঁরধান করেও কত মনোহারিণন হয়েছে । অথবা যাদের আকার 
স্বভাবতই সুন্দর, তারা যা পরে, যা করে সবই স্ন্দর দেখার । সব 
বেশভৃষাই তাদের অলঙ্কারের কার্য করে। 

শকুন্তলা । সখা, দেখ দেখ, সমীরণভরে এ নবীন বকুলবৃক্ষের 
নবপল্পব ঈষদান্দোলিত হওয়ায় মনে হচ্ছে, যেন বকুল অঙ্গহীলিসঞ্কেতে 
আমায় ডাকছে, সৃতরাং ওর অনুরোধ শুঁন। ( অগ্রসর হলেন ) 

প্রয়ংবদা। ওগো শকুন্তলা, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াও । তুমি ওর 
কাছে যাওয়ায় মনে হচ্ছে এ নবীন বকুলভরা যেন লতার সঙ্গে সমাগত 
হলো। 

শকুন্তলা । সখা, এত 'মাষ্ট কথা বল বলেই তোমাকে সবাই 
শপ্রয়ংবদা বলে। 

রাজা । প্প্রয়ংবদা দেখাছ "প্রয় হলেও সত্য কথাই বলেছে । তার 
কথা 'প্রয় এবং মিষ্ট হলেও বর্ণে বর্ণে সত্য । কেন না, শকুন্তলার অধর 
নবোদগত পল্পবের অরাণমায় সুশোভিত এবং বাহনদ্বয় অচিরজাত 
শাবটপের মত সুন্দর । আর তার যৌবন বিকাঁশত কুসমরাশির মত 
তার আপাদমস্তক ছেয়ে আছে । সুতরাং কুসমিত লতার সঙ্গে শকুন্তলার 
তুলনা করে 'প্রয়ংবদা ঠিকই করেছে । 

অনসুয়া। ও শকুন্তলা, তুম যে নবমালিকার নাম রেখোছলে 
বনজ্যোৎস্না। এ দেখ, সে কেমন স্বয়ম্বরা হয়েছে, নিজেই গিয়ে 
সহকারতরুকে আশ্রয় করেছে । তুমি কি একে ভুলে গেলে : 

শকুন্তলা । একে যোদন ভুলব সৌদন নিজেকেও ভুলব। (লতার 
নিকট গেল) ও অনসয়া, দেখ, এদের দুজনেরই কি সুন্দর সময়, 
পরস্পরের কি রমণীয় সমাগমকাল উপাঁস্হত। 'িকাঁশত নবকুষুমর্প 
যৌবনে বনজ্যোৎস্না-লাঁতকা যেমন সুশোভিত, আঁচরোদগত 1কশলয়ে 
সহকারতরুও তেমনি মনোহর । বনজ্যোংস্নার পক্ষে এ সহকার সত্যই 
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উপভোগের যোগ্য । (সেই 'দিকে চেয়ে দাঁড়য়ে রইলেন ) 

প্রিয়ংবদা। অনসয়া, কি জন্য শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নার দিকে একমনে 
চেয়ে থাকে তা কি জান 2 

অনসয়া । না ভাই, কেন বলত 2 

প্রিয়ংবদা । ও ভাবে, এ বনজ্যোৎস্না যেমন তার মনের মত তরুর 
সঙ্গে মালত হতে পেরেছে আমিও ক তেমাঁন আমার মনোমত বর লাভ 
করতে পারব ৰ 

শকুন্তলা । এটা তোমার নিজের মনের কথা । ( এই বলে তরুদের 
মূলে জল ঢালতে লাগলেন ) 

রাজা । আচ্ছা, এই শকুন্তলা কি মহার্ধ কণ্বের অসবণাঁ পত্নীর 
অথাৎ ব্রাহ্মণেতর ভাষরি গভ সম্ভূতা 2 কিন্তু এখন আর এ সংশয় কেন 2 
জীবনে কখনো কোন সদাচারবিগ্াহ্ত কার্য আ'ম কারান। আমার 
অপাপাঁবদ্ধ মন যখন এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তখন নিশ্চয় ইনি আমার 
মত ক্ষান্রয়জনের পাঁরণয়যোগ্য । কোন ব্তু গ্রাহ্য, কোন বস্তু অগ্রাহ্য, তার 
ত প্রমাণের প্রয়োজন নেই । যাঁরা সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁদের অন্তঃকরণই 
সেক্ষেত্রে প্রধান প্রমাণ । তব্‌ ভাল করে একে জানা দরকার । 

শকুন্তলা । ( আত ব্যস্তভাবে ) ও অনসূয়া, ও প্রয়ংবদা, এ দেখ, 
নবমালিকায় জল ঢালায় তা হতে একটা ভ্রমর উড়ে আমার মুখের দিকে 
আসছে । ( ভ্রমরকে বাধা দান ) 

রাজা । হে ভ্রমর, সার্থক তোমার জীবন। এই তাপসদ্দাহতা 
আমার মত ক্ষত্রিয়ের পাঁরণয়যোগ্য কি নাজানার জন্যই আমি ব্যাকুল। 
আর ভুমি ওকে যথেচ্ছ ভোগ করে নিচ্ছ। একবার শকুন্তলার চণ্চল 
অপাঙ্গশোভিত ও কাঁম্পত নয়নে বারবার স্পর্শ করছ, আবার কখনো 
আঁতগোপনভাষী মনের মানুষের মত তার কানের কাছে গিয়ে ?ক মর্মের 
কথা বলছ গুনগুন স্বরে । কখনো বা ধরাতলে সকল স:খসম্ভোগের 
সার তার সকোমল অধরসুধা পান করছ । শকুন্তলা দুই হাতে বাধা 
ধদয়েও ঠেকাতে পারছে না তোমাকে । ধন্য তুমি! 

শকুন্তলা । এই অসভ্য ভ্রমরটা কিছদতেই যাচ্ছে না। ঠিক আছে, 


৪৪ কালদাস রুলাসমগ্ত 


আমি অন্য দিকে যাচ্ছ। (একপা পিছন দিকে গিয়ে ) এযে দেখাঁছ 
এদিকেও আসছে । সখারা কোথায়? তোমরা আমাকে বাঁচাও । এই 
দুর্বত্ত মধ.কর আমায় মেরে ফেললে । ওর হাত থেকে আমাকে রক্ষা 
করো । 

সখীরা উভয়ে । (সাঁস্মতমহখে ) আমরা রক্ষা করবার কে? জান 
না, তপোবনে রাজার অধিকার, তিনি এর রক্ষাকতাঁ? দ.ম্মন্তকে ডাক। 

রাজা । (মনে মনে) আত্মপ্রকাশের এই ত সুযোগ । ভয় নেই” 
ভয় নেই। এই ভাবের ব্যবহারে আমি যে রাজা তা ধরা পড়বে । কথাটা 
একট ঘুরিয়ে বলা যাক । 

শকুন্তলা । (পিছন ফিরে দেখে ) একি, এঁদকেও আমায় তাড়। 
করছে ? 

রাজা । (ব্যস্তভাবে কাছে গিয়ে) অসভ্য ও দার্বনীতদের উপযদস্ত 
শাস্তিদাতা পুরবংশীয় রাজা এখনো পৃথিবী শাসন করছেন । এমন 
সময়ে মধুর প্রকৃতি ও সরলা তাপসদহতাদের উপর কে আঁবনয় 
প্রকাশ করছে ? কার এত সাহস 2 

( তিনজনেই রাজাকে দেখে বিব্রত হয়ে পড়ল ) 

অনসয়া। না মশাই, বিশেষ আঁনম্ট ঘটোন। একটা ভ্রমর কোথা 
হতে এসে আমাদের এই 'প্রয়সখনকে অত্যন্ত আকুল করে তুলেছিল, 
তাতেই সে বড় কাতর হয়ে পড়েছে । ( শকুন্তলাকে দেখাল ) 

রাজা । ( শকুন্তলার দিকে ফিরে ) তপস্যা 'নার্বঘে! সম্পন্ন 
হয়েছে ত 2 

( শকুন্তলা লজ্জায় মাথা নত করে রইল ) 

অনসয়া। (শকুন্তলা রাজার কথার জবাব না দেওয়ায় ) হ্যা 
বিশিষ্ট আঁতাঁথর সমাগমলাভে এতাঁদনে তপস্যা সুসম্পন্ন হলো-_ 
বলতেই হবে। শকুন্তলা, শীঘ্র যাও, পর্ণশালা হতে কিছু ফল ও 
অর্থপান্র তাড়াতাঁড় নিয়ে এস। এই কলসের জলেই পা ধোয়ার কাজ 
চলবে । জল আর আনতে হবে না। 

রাজা । আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের মধ্মাখা কথার 
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গ্বারাই আতথিসংকার সুসম্পন্ন হয়েছে । 

প্রিয়ংবদা । বেশ, তাহলে মশাই, এই ছায়াশীতিল সপ্তপর্ণবেদীতে 
[কিছুক্ষণ বসে শ্রান্তি দূর করুন । 

রাজা । তোমরাও ত জলসেচনকার্ষের দ্বারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছ 
দেখাছি। 

অনসয়া। ওগো শকুন্তলা, আতথর অনুরোধ রাখা কর্তব্য । এস, 
আমরাও বাঁস। (সকলে বসল) 

শকুন্তলা । ( আত্মগতভাবে ) কেন এই আঁতাঁথকে দেখার পর 
থেকেই কি যেন একটা ভাব ডীাঁদত হচ্ছে আমার মনে। এ ভাব ত 
তপোবনের অনুকূল নয় । বরং ঘোর বিরুদ্ধ । একি? 

রাজা। (সকলকে ভাল করে দেখে ) বাঃ তোমাদের তিনজনেরই 
যেমন সমান বয়স, তেমনি সমান রূপ । তাই তোমাদের প্রণয় এত মধুর 
মনে হচ্ছে। 

প্রিয়ংবদা। ( জনান্তিকে ) অনসয়া, কে এই ব্যান্ত 2 যেমন সোম্য- 
মৃর্ত তেমনি গম্ভীর ভাব। যেন কত প্রভাবসম্পল্ন পূরুষ। কোন 
পরিচয় নেই, তবু মধুর আলাপে চিরপাঁরচিত বন্ধুর মত মনে হচ্ছে । 

অনসূয়া। সখা, আমারও জানতে খুব ইচ্ছা করছে। (প্রকাশ্যে) 
মশাই, আপনার সুমধুর কথাবাতয়ি কেমন একটা অসংকোচের ভাব 
জন্মেছে । তাই দ্‌ একটা কথা 'জজ্ঞাসা করাছ । কোন রাজার্ধ বংশের 
আপাঁন অলঙ্কার; কোন দেশের অধিবাসীদের বিরহসাগরে ডুবিয়ে 
আপানি চলে এসেছেন এবং কি জন্যই বা আপনি এমন সূকুমার হয়েও 
আপাঁন এত কষ্টকর তপোবন পর্যটনের পাঁরশ্রম স্বীকার করেছেন 2 

শকুন্তলা । ( আত্মগত ) হৃদয়, অত উতলা হয়ো না। তুমিযা 
জানতে চাইছ অনসয়া তাই জিজ্ঞাসা করছে । 

রাজা । ( আত্মগত ) এখন কি করেই বা আত্মপারিচয় দিই আর কি 
করেই বা আত্মগোপন কার 2 একট; ঘ্যারয়েই বাল না কেন। (প্রকাশ্যে) 
ভদ্রে, আমি পুর্বংশীয় রাজার দ্বারা বিচারকার্ষে নিযান্ত আছি। 
ভপোবনের কাজকর্ম ঠিকমত সসম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা জানবার জন্যই 
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এখানে উপাচ্হিত হয়েছি আমি । 

অনসয়া। তবে দেখছি, তপস্বীরা এতদিনে স-নাথ হলো । অর্থাৎ 
তারা আর নিরাশ্রয় নয় । আপনার মত মহাপ্রুষ যখন তাদের আশ্রয়, 
তখন তা পরম সৌভাগ্যের কথা । 

(অনসয়ার স-নাথ অর্থাৎ নাথযুস্ত এই ডীন্ততে শকুন্তলা হৃদয়ের 
প্রেমানূভূতি চেপে রাখতে পারল না। লজ্জায় যেন আড়ম্ট হয়ে রইল। 
রাজারও আকার প্রকারে কিছ:টা ভাবান্তর ঘটল । শকুন্তলা আর রাজার 
এই চিত্তচাঞ্চল্য দেখে সখাঁদুজন জনান্তিকে বলল ) 

সখাদ্ধয়। ওগো শকুন্তলা, যাদ আজ এখানে তা উপাস্হত 
থাকতেন 2 

শকুন্তলা । থাকলে কি হত ? 

সখাীদ্ধয়। কি হত শুনবে 2 আজ তান তাঁর জীবনসর্বস্ব দিয়েও 
এই আতিথিপ্রবরকে পারতৃপ্ত করতেন । 

শকুন্তলা । দূর হও । মনে মনে কি ষেন একটা মতলব এ?টে কথা 
বলছ তোমরা । তোমাদের কথা শুনতে চাই না। 

রাজা । আঁমও তোমাদের সখীর সম্বন্ধে দু একটা কথা জানতে 
চাই। 

এ সথীদয়। মশাই, আপনার এই আঁভলাষ আমাদের পক্ষে বিশেষ 
'অনগ্নহস্বরূপ অথাঁৎ শকুন্তলা সম্বন্ধে আপনি যে কছু জানতে 
চাইছেন, সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে কারি। 

রাজা । শুনোছি, ভগবান কাশ্যপ আজন্ম ব্রহ্মচারী, ধমনিজ্ঠানে ও 
বহ্মাচন্তায় নিরন্তর রত। তানি দ্বারপাঁরগ্রহ করেনান। অথচ এই 
সখা তাঁর দুহিতা, এটা িকরে সম্ভবপর 2 

অনসুয়া। শুনুন তাহলে । রাজা কুশিকের পত্র কৌশিক এই 
কুলনামে প্রসিদ্ধ এক আঁত মহাপগ্রভাবশালী রাজার্ধর নাম হয়ত আপাঁন 
শুনে থাকবেন। 

রাজা । হণ্যা, শুনোছ। 

সখাদ্বয়। তিনিই আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলার জনক । পরে 
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নরজন বনমধ্যে সখা পাঁরত্যন্তা হন। তখন লালনপালনের দ্বারা তা 
কণ্ই সখার পিতা বলে পাঁরাচিত হন । 

রাজা । 'পাঁরত্যন্তা_এই শব্দে আমার বড়ই কৌতৃহল জাগছে । 
কিছুই পারিচ্কার বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা আদ্যন্ত শোনার ইচ্ছা 
হচ্ছে। 

অনসয়া। তবে শুনুন । পৃবোন্ত এ রাজার্ধ বিশ্বামিত্র এক সময়ে 
আত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর তপস্যায় স্বর্গের দেবতারা 
আঁতশয় শাঁঙ্কত হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর তপস্যাভঙ্গের জন্য তাঁরা 
মায়াব তা মেনকা নামে এক অপ্সরাকে পাঠান । 

রাজা । তা বটে। অন্যের তপস্যায় দেবতাদের স্বভাবতই ভয় 
জন্মে। পাছে তপোপ্রভাবে কোন বরলাভে এ তপস্বা স্বর্গরাজ্য আঁধকার 
করে বসেন, এই আশঙ্কায় অপরের কঠোর তপস্যা দেববৃন্দের চক্ষঃশূল 
হয়ে ওঠে । 

অনসূয়া। একে মনোহর বসন্তকাল, তাতে আবার মেনকার 
হদয়োন্মাদক রূপ | বিশ্বামিত্রের কমে (আর বলতে না পেরে লজ্জায় 
থেমে গেল ) 

রাজা । বাকিটুকু আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরোছি। ইনি 
নিশ্চয় অপসরার গভ-সম্ভূতা | 

অনসয়া। ঠিক তাই। 

রাজা । এবার ঠিক বুঝতে পারছি । তা না হলে কি কোন মানবার 
মধ্যে এই ধরনের অলৌকিক রূপলাবণ। সম্ভব ১ মাঁটর পাঁথবী হতে 
কখনো কি জ্যোতির্ময়ী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে ১ কখনই নয় । 

( শকুন্তলা লজ্জায় অধোম্খী হয়ে রইলেন ) 

রাজা । ( আত্মগত ) তবে আমার আভলাষপুরণের সযোগ আছে 
দেখাছ। কিন্তু সখারা পারহাসছলে অনুরূপ বরলাভের কথা বলায় 
মনে একটা সন্দেহ জাগছে । মহর্ষি কণৰ কি একে কোন পান্রে বাগদান 
করেছেন? অথবা শকুন্তলা নিজেই মনে মনে কাউকে বরণ করেছে 2 
এই দুই সংশয়ে চিত্ত আমার বড়ই আকুল হয়ে উঠছে । তাযাঁদহয় 
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তাহলে সকল আশাই ব্যর্থ হবে । 

প্রয়ংবদা । (লঙ্জারুণমৃখী শকুন্তলার দিকে চেয়ে টব 
মূখ 'ফাঁরয়ে ) আপান আরও কি ষেন বলতে যাচ্ছিলেন 2 

( শকুন্তলা তর্জনী সঞ্টালনের দ্বারা 'প্রয়ংবদাকে শাসাতে লাগলেন ) 

রাজা । তুমি ঠিক ধরেছ। তোমাদের পাবন্র চরিন্রের বৃত্তান্ত 
জানবার একটা দূরল্ত আকাঙ্ক্ষা ত আছেই, তাছাড়া আরও একটা বিষয় 
জিজ্ঞাসার ছিল। 

অনসুয়া। তার জন্য এত সংকোচ কেন? তপস্বীদের ত গোপন 
করার কিছুই নেই। আপান 'দ্বিধাহীন হৃদয়ে যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে 
পারেন। 

রাজা । জানতে চাই, তোমাদের এই সখা শকুন্তলা কি যতঁদন 
বিয়ে না হচ্ছে ততাঁদন পর্যন্ত তাপসব্রত অবলম্বন করেই কাটাবেন ? 
কন্দর্প-রাজ্যের ব্রিসীমানাও মাড়াবেন না, অথবা যাবজ্জীবন ব্রন্মচারিণী 
সেজে হরিণীদের সঙ্গেই কালযাপন করবেন 2 ও"র চোখ তাদের চোখের 
মত, তাই শকুন্তলা তাদের এত ভালবাসেন । সুতরাং সারাজ্জীবন 
তাদের সঙ্গে কাটাবার বাসনা হওয়াও অসম্ভব নয়। 

প্রিয়ংবদা। বিয়ে ত দূরের কথা, আমরা একে নারী, তার উপর 
আবার তাপসকন্যা। সামান্য যে কোন কাজে, এমন কি ধমাচরণেও 
আমাদের স্বাধীনতা নেই । সুতরাং 'কি হবে না হবে তা বলতে পার 
না। শুধু এইটুকু জান ষে অনুরূপ পান্রে শকুন্তলাকে সম্প্রদান 
করার বাসনা তাত কন্বের আছে । ঘতাঁদন তানা জ.টবে ততার্দন এর 
বিয়ে দেবেন না। 

রাজা । ( মনে মনে ) তবে ত দেখাঁছ, আমার এই প্রার্থনা, অথাৎ 
শকুন্তলা লাভের আশা নিতান্ত অসম্ভব নয়। যাযা শুনলাম তাতে 
আমার আশা পূরণ হলেও হতে পারে। সুতরাং তোমাকে বলি, হে 
হৃদয়, শকুন্তলাকে অভিলাষ করো। এতক্ষণ ত শকুন্তলাকে পাবার 
আকাঙ্ক্ষাট্‌কুও করতে পারছিলে না। তোমার ত শুধদ এই আশাতেও 
সৃখ। এতক্ষণে সব সংশয় দূর হয়ে গেল। শকুল্তলা তোমার পক্ষে 
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সুলভ না হলেও দুর্লভ নয়। তুমি ক্ষান্রিয়, খাঁষকন্যা তোমার 
স্পর্শেরও অযোগ্য বলে শিহরিত হাচ্ছলে, যাকে আগুন ভেবে ও 
আগুনে হাত দিলে পতঙ্গের মত পুড়ে যাবে ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছিলে 
তা মোটেই আগুন নয়, পরন্তু তাজাঁতি সুশীতিল ও সুখস্পর্শ রত্ব । 
ও অপ্সরার কন্যা, তুমি রাজা, তোমার গ্রহণের সম্পূর্ণ যোগ্য । 

শকুন্তলা । ( রাগের ভান করে ) অনসক্া, আমি চললাম, এখানে 
আর থাকব না। 

অনসক্রা। কেন? 

শকুন্তলা । গোৌতমশ পিসীর কাছে গিয়ে বলব যে এই প্রিয়ংবদ্ধা ঘা 
মনে আসছে তা-ই বলছে । 

অনসূয়া। সোঁক সখী এত বড় অভ্যাগত আঁতাঁথর পারচষা, 
আদর আপ্যায়ন সব ছেড়ে ইচ্ছামত চলে যাওয়া কি ঠিক 2 তোরই উপর 
যে আজ আঁতাঁথ সেবার ভার । 

( শকুন্তলা এ কথার উত্তর না দিয়েই চলতে লাগল ) 

রাজা । ( শকৃন্তলাকে ধরার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন এবং কোন- 
রকমে আত্মসংবরণ করে মনে মনে বললেন ) কামীদের কামনার কল্ত্ত 
সম্বন্ধে খন যা করতে সাধ হয় তা না করলেও মনে হয় তাদের 
তারা তা করেছে । এই ত শকুন্তলা চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে 
আঁমও তার পিছু িছ যাবার জন্য উঠে দাঁড়য়োছলাম আর কি, কিন্তু 
শিস্টতা আমাকে বাড়াবাঁড় করতে নিষেধ করায় আমি তার অনুসরণ 
করলাম না। তবু মনে হচ্ছে, শকুন্তলার সঙ্গে কত দূর গিয়ে শেষে 'ফিরে 
এসোঁছ। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমি নিজের আসন থেকে একদিনও 
নাঁড়ান। 

প্রিয়ংবদা । ( শকুদ্তলাকে আটকে ) তোমার এভাবে চল্গে ঘাওয়া 
কিন্তু একেবারেই ঠিক না। আম যেতে দেব না। 

শকুন্তলা । (ভ্রুকুণ্ঠন করে ) কেন ? 

প্রয়ংবদা । ছুমি আমার কাছে দু কলসী জল ধার করেছ । আগে 
ধার শোধ করো, তারপরে যেখানে ইচ্ছা যাবে । (এই বলে জোর ধরে 
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০ 
শকৃন্তলাকে ফেরাল ) 

রাজা । (প্রিয়ংবদাকে ) দেখুন, অনেকক্ষণ ধরে ফুলগাছে জল 
ঢালায় এ'কে পাঁরশ্রান্ত মনে হচ্ছে। অনবরত কলসা তুলতে তুলতে 
বাহমূল কেমন যেন অবশ হয়ে পড়েছে । বাহদ্ধয় শিথিল লতার মত 
ঝুলছে । হাতের তলা লাল হয়ে উঠেছে । ঘন ঘন নিবাস পড়ায় 
স্তনদ্বয় কাঁপছে । কানের অবতংসরূপনী শিরীষ ফুল কেমন দাদকে 
দু গালের উপর ঘামে আটকে গেছে । সারা মুখখাঁন ঘর্মীবন্দুতে ভরে 
গেছে। খোঁপার বাঁধন খুলে যাওয়ায় চুলগ্ীল এাঁলয়ে পড়েছে । তাই 
একহাতে চুলগনীল ধরে থাকলেও তা চোখে মূখে চারাঁদকে ছাঁড়য়ে 
পড়েছে। এততেও ক বুঝতে পারছেন না, শকুন্তলা কত কাতর 
হয়ে পড়েছেন। যাই হোক, আপনার কাছে ও"র ষে খণ তা আঁমই 
শোধ করছি । ( এই বলে নিজের আংাট খুলে 'প্রিয়ংবদার হাতে দিতে 
উদ্যত হলেন ) 

( দুই সখী আংটির উপর লেখা রাজার নাম দেখে পরস্পরের মুখের 
দিকে তাকাতে লাগল | ) 

বাজা। আমাকে অন্য কছু ভাববেন না । আম একজন রাজপুরুষ, 
রাজার কাছ থেকে এই আংাট উপহার পেয়োছ। 

প্রয়ংবদা । তা যদ হয়, তবে এ আংট যে আঙ্গুলে আছে সেই 
আঙ্গদলেই থাক । আপনার মত সাধ: ব্যান্তর কথাতেই এর খণ শোধ 
হয়েছে । ( মৃদদ হেসে ) ও শকুন্তলা, দয়ার সাগর এই মহাপুরুষ, না 
না, মহারাজ তোর খণ শোধ করে দিয়েছে । এখন যেখানে ইচ্ছা যা । 

শকুন্তলা । (মনে মনে) আর গিয়েছি । (প্রকাশ্যে) যাই না 
যাই আমার ইচ্ছা-তুমি বলার কে ? 

রাজা । ( শকুন্তলার দশা দেখে মনে মনে ) আম এ“র উপর যেমন, 
ইনিও কি আমার উপর তেমনি অনুরন্ত হয়েছেন 2 অথবা আর এই 
সংশয় কেন? এর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আমার অনমানই ঠিক, 
অথাৎ আমার প্রাত অন;রন্ত হয়েছেন । কারণ যাঁদও ইনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে 
আমার সঙ্গে কথা বলছেন না, তব্দ আমি যখন কথা বাল তখন উীঁন 
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কান খাড়া করে থাকেন। চোখে চোখ পড়লেই তৎক্ষণাৎ চোখ 'ফাররে 
1নলেও বেশীক্ষণ অন্যাদকে চেয়ে থাকতে পারেন না। অনরক্ধ না হলে 
এসব হয় না। 

( নেপথ্য হতে কারা উচ্চকশ্ঠে ও ব্যগ্রভাবে বলতে লাগল ) হে 
তাপসবৃন্দ, আশ্রমচারী পশুসম.হের প্রাণরক্ষার জন্য সচেম্ট ও সঙ্ঘবদ্ধ 
হও । কারণ মৃগয়ার জন্য রাজা দুজ্মন্ত আশ্রমের উপকণ্ঠে উপাস্হত 
হয়েছেন । এ দেখ, সৈন্যসামন্তের অ*বসমূহের ক্ষুরের আঘাতে রন্তবর্ণ 
ধৃলিজাল উত্থিত হয়ে আমাদের আশ্রমতরুশাখায় 'বিলাম্বত জলাসন্ত 
ব্কলরাজিতে পড়ছে । মনে হচ্ছে, লোহতাভ পঙ্গপালে আশ্রমবৃক্ষসকল 
ছেয়ে গেছে । বিশেষতঃ একটি বন্যহস্ত রাজকীয় রথে ভীত ও চাঁকত 
হয়ে আমাদের ধমরিণ্যে প্রবেশ করছে । এঁ বনমাতঙ্গের আকার ক ভঈষণ ! 
একটা দাতি তার স্কন্ধে বঞ্তভাবে সংলগ্ন ।' এঁ ভয়ঙ্কর দন্তাঘাতে কত 
বড় বনস্পাঁতিকে সে ধূলিসাৎ করছে । এ দেখ, দ্ুতগাতাঁনবন্ধন তার 
পায়ে কত লতাপাতা বলয়াকারে জাঁড়য়ে গেছে । শান্ত হারণকুল দল- 
বদ্ধ হয়ে বিশ্রাম করছিল । তাকে দেখে প্রাণভয়ে যোঁদকে পারে 
পালাচ্ছে । এ বনহস্তীটা আমাদের তপস্যার মুর্তমান বিঘ.স্বরূপ 
উপস্হিত হয়েছে । তোমরা সাবধান হও । 

( সকলে কানপেতে সেই বিপদবাতাঁ শুনে চণ্চল হয়ে উঠলেন ) 

রাজা । ( মনে মনে ) ছিঃ ছিঃ আমার অনুচরগণ আমাকে খ*জতে 
এসে তপোবন তোলপাড় করে তুলেছে । আচ্ছা আমি যাচ্ছি। 

অনসূয়া । মশায়, এই অরণ্যবৃতান্তে অথাৎ বন্যহস্তীর সংবাদে 
আমরা বড়ই আকুল হয়ে পড়েছি । সুতরাং অনুমতি করুন, আমরা 
পর্ণশালায় যাই । 

রাজা ৷ (প্রশান্তভাবে ) তোমরা যেতে পার । আমিও যাই যাতে 
আশ্রমে আর উপদ্রব না ঘটে সেদিকে যত রাঁখগে। (সকলে উঠে 
পড়ল ) 

সখাদ্বয়। মশায়, যেমনভাবে করা উচিত আমরা সেভাবে আপনার 
আঁতথ্য সংকার করতে পারলাম না। সুতরাং আর একবার দেখা 'দলে 
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২%২ 
কৃতার্থ হব। 

রাজা । সোঁক 2 না না, আমি তোমাদের দেখেই কৃতার্থ হয়েছি । 
এর থেকে আর কি আতিখথি সৎকার আছে ? 


শকুন্তলা । ও অনসয়রা, অচিরোদ্গত কুশাঙ্কুরে আমার পা ক্ষত- 
বিক্ষত হয়েছে, আর পরিহিত বক্কলখানিও কুরুবকতরুর ডালে জাঁড়ে 
গেছে। সৃতরাং আমার জন্য একট; অপেক্ষা করো। আম ততক্ষণ 
বজ্কলখান ছাড়িয়ে নিই । (এই বলে ঘাড় বাঁকিয়ে বরকল ছাড়াবার 
ছলে রাজাকে দেখতে দেখতে মন্দগমনা শকুন্তলা সখদের সঙ্গে বোরয়ে 
গেলেন ) 

রাজা । নগরে ফিরে যেতে আর ইচ্ছা নেই । যাই, সঙ্গের লোক- 
জনদের জড় করে তপোবনের অদূরে রেখে আসি । কিন্ত এ কি হলো 2 
শকুন্তলার কথা ত কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সামনে চলোছি বটে, 
শকন্তু আমার চণল হৃদয় পিছনের দিকে সেই কন্বদহিতার দিকে ছ্‌টে 
চলেছে। হৃদয় হারয়ে শুধু মাংসাঁপপ্ডময় দেহটাই যেন এগয়ে যাচ্ছে । 
প্রাণটা সেইখানে পড়ে আছে । বাতাসের প্রাতকূলে জোর করে একটা 
ধ্বজদণ্ড নিয়ে চললে তার নিশানটা যেমন 'িছনাঁদকে পতপত করে 
উড়তে থাকে, শুধু দণ্ডটাই সামনের দিকে যায়, আমারও আজ সেই দশা 
ঘটেছে । (সকলের প্রস্হান ) 

ইতি প্রথম অগ্ক 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
বষন্ন বদৃষকের প্রবেশ 
বিদূষক | ( দীর্ঘ*বাস ছেড়ে ) দেখলে তোমরা 2 এই মৃশয়ারত 
রাজার সহচর হয়ে শেষে প্রাণটাই গেল দেখাঁছ । আর পাঁর না। রোজ 
ভোরে বোরয়ে এই মৃগ, বরাহ, এই বাঘ--এই করে দুপুর পর্ক্তি 
বনে'বনে ছুটতে ও সারা বন ঘাঁটতে হয়। দারদণ গ্রীষ্মকাল, গাছের 
পাতাগ্ল পর্যন্ত ষেন পুড়ে গেছে । এমন একট; ছায়া নেই যে মাথাটা 
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রাখ । যত সব ঝরণা ও জলা সব শ্বাকয়ে গেছে । জলার কোণে 
যাঁদও বা একটু জল আছে, তাও গাছের পাতা পড়ে পচায় কটু ও লাল 
হয়ে গেছে । কিন্তু কোন উপায় নেই, তৃ্কায় ছাঁত ফেটে যাবার উপস্রম, 
কাজেই সেই কটু জলই পান করতে হয়। রোজ অনিয়মিতভাবে খেতে 
হয়, খাওয়া দাওয়ার কোন নীর্দস্ট সময় নেই । আর খাওয়ার জিনিসই 
বাকি অপূর্ব । লোহার শুলে ফহঃড়ে আগূনে ঝলসানো মাংসই প্রধান 
খাদ্য। তা-ই খেতে হয়। তাও আবার রোজ জোটে না। আবার ভোর 
হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাঁদন ঘোড়ার পিঠে পিঠে ঘ্[রতে সারা শরীর 
ব্যথায় বিষ হয়ে থাকে । গাঁটগুলো টনটন করে বলে রান্রতে ঘুমোতে 
পাঁর না। শেষ রান্রতে যাঁদও বা একটু তন্দ্রা আসে তাও [শিকারাীদের 
চে'চামেচিতে ও হৃকিডাকে ছুটে যায় । শীঘ্র এই সব আপদ ঘুচবে বলে 
মনে হয় না। কারণ সোৌঁদন আমরা কিছুটা পিছনে পড়েছিলাম, তখন 
রাজা একাকী একটা হরিণকে তাড়া করতে করতে এক তপোবনে ঢুকে 
পড়েন এবং আমাদের ভাগ্যদোষে এক তাপসদীহতাকে দেখেন । তাকে 
দেখার পর থেকে বাঁড় ফেরার নাম করেন না। এই সব দুভবিনা করতে 
করতে রাত কেটে গেল, রাজার চোখে একটুও ঘূম এল না। যাক, 
এতক্ষণে হয়ত রাজার প্রাতঃকৃত্যাঁদ রা একবার দেখা 
কাঁরগে। (কিছনদূর গিয়ে দেখে ) এই মৃগয়ার বেশে রাজা এ দিকেই 
আসছেন । পাঁরচারিকারা কেউ ধনুব্ণণ, কেউ বনফ;লের মালা হাতে নিয়ে 
রাজার সঙ্গে আসছে । আম হাত পা বাঁকিয়ে ব্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াই, 
ভাতে যাঁদ অন্ততঃ আজকের দিনটা রেহাই পাই। (নিজের অন্টাবন্ত 
লাঠিতে ভর দিয়ে যেন কত কষ্টে দাঁড়িয়ে রইল )। 
পরিচারিকাবেন্টিত রাজার প্রবেশ 
রাজা । প্রিয়তমা শকুন্তলাকে যে সহজে লাভ করা যাবে না, তা 

আম বিলক্ষণরূপেই জানি। তব তার হাবভাব ও আকার হীঙ্গত 
দেখার জন্য মন আমার পাগল হয়ে উঠেছে। আমাদের দুজনেরই 
পরস্পরগ্ত আভলাষ অপূর্ণ রয়ে গেছে, আমরা কেউই কাউকে ভোগ, 
করতে পারাছ না, তব্দ দুজনেরই মন দুজনের পরস্পরগত অনুরাগ- 
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সূচক আকার হীঙ্গত দেখে আঁতিশয় প্রাঁতলাভ করছে । (একট হেসে) 
এইভাবেই প্রণয়ার্থারা উপহাসাস্পদ হয় । তারা নিজের মনের মত করে 
প্রার্থনীয় প্রেমাস্পদের হৃদয়ের অবস্হাটা কল্পনা করে নেয় এবং সেই 
কঙ্গিপিত অবস্হার কথা চিন্তা করে সুখ পায়। আমারও আজ সেই দশা 
ঘটেছে । সেই যে তপোবনে শকুন্তলা যদিও অনুরাগভরে অন্যদিকে 
ইচ্ছামত দম্টিপাত করাছল এবং আমার দিকে তাকায়ান, তবু সে নিতম্ব 
ভরে বিলাসবশে মন্দ মন্দ গমন করাছল এবং 'প্রয়ংবদা তাকে যেতে দেব 
না বলায় সে “কেন বলে ভ্রুকুণ্ণন করে সখীকে দূকথা শুনিয়ে দিয়েছিল 
_-আজ মনে হচ্ছে তার এই সমস্ত কার্যের লক্ষ্য ছিলাম যেন আমি। 
কি আশ্চর্য! কামী ব্যান্ত তার কামনার পাত্রের সর্বাবধ ক্লিয়াকলাপই 
নিজের অনুকূলে কল্পনা করে নিয়ে সুখী হয়। নায়িকার সমস্ত 
কার্ষই আত্মবিষয়ক বলে ধরে নিয়ে সুখ পায়। 

বিদূষক ( অষ্টাবক্কের মত দাঁড়িয়ে ) হে বয়স্য, আমার হাত পা আর 
সরছে না। নাড়তে পারছি না। তাই শুধু কথার দ্বারাই আশীবাদ 
জানাচ্ছি। 

রাজা । এত গান্রবেদনার কারণ 2 

বিদূষক। বাঃ নিজেই চোখে খোঁচা মেরে চোখের জল পড়ার কারণ 
জিজ্ঞাসা করছ ? 

রাজা । বুঝলাম না। 

বিদষক। বয়স্য, আচ্ছা বল ত, বেতসলতা স্রোতে পড়ে একে 
বে কে যে কুঞ্জের মত চলে, সে কি নিজের ইচ্ছায় না নদীর স্রোতই তার 
কারণ 2 

রাজা । নদীর ম্তরোতই তার কারণ । 

বিদষক। আমারও দদরশার কারণ তুমি। 

রাজা । কিকরে? 

বিদূষক। এইভাবে রাজকার্ ছেড়ে এই গহন বনে দিনরাত ঘুরে 
ধনরে শেষকালে একটা বনের পশুর মত হয়ে গেলে! কি আর বলব. 
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গলি এতই অবশ হয়ে পড়েছে ষে নড়াচড়াও করতে পারাছ না। দোহাই 
তোমার, অন্ততঃ একটি 'দনের জন্যও আমায় রেহাই দাও, একট; 
'জারয়ে নিই । 

রাজা । ( মনে মনে ) এও দেখছি এই কথা বলছে । কাশ্যপদুহতা 
শকুদ্তলার কথা ভেবে ভেবে আমারও আর মৃগয়ায় স্পৃহা নেই। এই 
শরাসনে ছিলা পাঁরয়ে ও বাণ যোজনা করে রেখোঁছ বটে, কিন্ত্ত হারিণের 
উপর সে বাণ নিক্ষেপ করতে আর প্রবান্ত হচ্ছে না। যারা আমার 
প্রিয়তমার সঙ্গে বনে বাস করছে এবং তাকে অমন সুন্দর চাীন 
শিখিয়েছে সেই সব হাঁরণদের উপর কোন প্রাণে বাণ নিক্ষেপ কাঁর £ 

বিদূষক। -ছুমি ষেন মনে মনে কি ভাবছ ১ আমার কথায় কান 
দিচ্ছ না। আমার অরণ্যে রোদনই সার হলো । 

রাজা । (সহাস্যে) কি আর ভাবব 2 বন্ধুর বাক্য কি লঙ্ঘন করা 
যায় 2 তাই বিশ্রাম করাই ভাল মনে করাছ। 

বিদূষক । বেচে থাক । (বলেই প্রস্হান করতে উদ্যত হলো । 

রাজা । দাঁড়াও বন্ধু! এখনো আমার কথা শেব হয়ান। 

বিদূষক। হনকুম করো । 

রাজা । আগে একট; 'জারয়ে নাও। পরে আমার আত সামান্য 
একটা কাজে তোমায় একট: সাহায্য করতে হবে । 

বিদূুষক। কিকাজে2 মোয়া খাওয়া নাক 2 তা যাঁদ হয় তাহলে 
আমাকে কিন্তু উপযুক্ত মানুষ বলেই ভেবেছ । 

রাজা । বলব এখন। কে আছ ঃ 

দৌবারিকের প্রবেশ 

দৌবাঁরক ৷ (প্রণাম করে ) আজ্ঞা করুন মহারাজ । 

রাজা । রৈবতক, সেনাপাঁতকে একবার ডাক ত। 

দৌবারক । যে আজ্ঞা । (প্রস্হান ও সেনাপাঁতকে নিয়ে পুনরায় 
প্রবেশ ) এই যে, আদেশ দানের জন্য উন্মৃখ হয়ে মহারাজ এই দিকেই 
চৈয়ে আছেন। আপাঁন নিকটে যান সেনাপাঁত মশায় । 

সেনাপাঁত। (কিছুদূর হতে রাজাকে দেখে মনে মনে) যাঁদও 
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মৃগয়ায় বহু দোষ তথাঁপ আমাদের মহারাজের পক্ষে এটা একটা মহান 
গুণ হয়ে দাঁড়য়েছে। কারণ অনবরত সবলে কঠোর ধন্কের গন 
টানতে টানতে তাঁর দেহের পৃবধ্যটাসংদূঢ় হয়ে উঠেছে । মাংসপেশীগ্যাল 
কড়া হয়ে উঠছে । এমন ভয়ঙ্কর গ্রীচ্মের প্রখর তাপেও মহারাজ কাতর 
হন না বা থামেন না। শরীরের মাঝে মেদগ্যীল কমে যাওয়ায় দেহটা 
একট; কৃশ হলেও ব্যায়ামের গুণে বেশ বাঁলম্ঠ দেখাচ্ছে । পর্বতাঁবহারী 
মাতঙ্গের মত ঈবৎ ক্ষীণ মনে হলেও সমস্ত দেহটাই কেমন যেন প্রাণবন্ত 
বলে মনে হচ্ছে। আলস্য বা জড়তা নেই বিন্দুমাত্র । (সামনে গিয়ে ) 
মহারাজের জয় হোক। প্রভু, বনের কোথায় ক জন্তু আছে তাজানা 
হয়ে গেছে । সুতরাং আর বৃথা দেরী করা কেন £ 

রাজা । আমার এই বন্ধু মাধব্য মৃগয়ার এত 'নন্দা করছে যে 
আমার আর এতে উৎসাহ নেই । 

সেনাপাত। (জনান্তিকে 'বদূষককে ) সখা, কিছুতেই রাজী 
হয়ো না। নাছোড়বান্দা হয়ে থাক। প্রভুর মেজাজ বুঝে পরে বলব। 
(প্রকাশ্যে রাজাকে ) এ মুখটা যা ইচ্ছা বলুক না। মৃগয়া ভাল না 
মন্দ, তার জবলন্ত দূজ্টান্ত ত মহারাজ নিজেই । একবার নিজের 'দিকে 
তাঁকয়ে দেখুন ত। মূগয়ায় শরীরের মত সব বাজে মেদ কমে যাওয়ায় 
দেহটা হালকা হয়, সকল কাজেই উৎসাহ বেড়ে যায়, ভশড় মোটেই 
হতে পারে না। তারপর কখনো ভয়ে, কখনো ক্রোধে বন্য জন্তুর চিত্ত 
কেমন দেখায়, কেমন বিকৃত হয়, তাও দেখতে পাওয়া ষায়। শিকার 
যখন প্রাণভয়ে ছটতে থাকে তখন সেই দ্লুত পলায়মান শিকারকে বাণে 
বিদ্ধ করতে পারাই কারীর চরম সার্থকতা । সুতরাং যারা শিকারের 
নিন্দা করে করুক, আপাঁনই বলুন ত, এত আমোদ, এত উৎসাহ আর 
কোন কাজে পাওয়া যায় 2 

বিদূষক। আর সে মহারাজ নেই, প্রকীতিস্হ হয়েছেন । তুমি বনে 
বনে ঘরে বেড়াও আর একটা ভয়ঙ্কর বুড়ো ভালুকের মূখে গিয়ে 
পড় আর সে তোমার নাকাট নিশ্চহু করে খেয়ে ফেলুক । মানুষের নাক 
তাদের বড় প্রিয় । 
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রাজা । সেনাপাতি, তোমার সব কথাই ঠিক, কিন্তু আশ্রমের আত 
নিকটে আছি আমরা । এ সময়ে হিংসা মোটেই সঙ্গত নয়। সতরাং 
তোমার কথা আম রাখতে পারলাম না । আজ বন্য মাহষকুল বনমধ্যবতণ 
স্বজ্পজল গতাঁদতে ও শুচ্কপ্রায় জলাশয়াদতে নিভয়ে অবগাহন করুক 
এবং তাদের শঙ্গের দ্বারা সেই পাঁঙ্কল জল আলোড়িত করুক । আর 
আজ বনের মৃগসমূহ হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক। ছায়াশীতল তরূতলে আজ 
তারা দল বেধে এসে বিশ্রাম করুক ও জাবর কাট্ক । আমরা বনে 
ঢোকার পর তা তাদের ভাগ্যে ঘটেনি । আজ বন্য বরাহগ্ীল পাঁঙ্কল 
জলাশয়ে পড়ে নিভয়ে দুবমিল ভক্ষণ করুক বহুদিন তারা তা 
খায়ান। আজ এই ধন্দকের ছিলা টিলে করে 'দিচ্ছি। এও একট. 
জারয়ে নিক। 

সেনাপাত। আপাঁন মালিক, যেমন ইচ্ছা করুন। 

রাজা। তাহলে যারা আগে গিয়ে বন তোলপাড় করে তুলছে, পাছে 
কোন জন্তু পালায় সেই জন্য বনটাকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে ছোটাছুটি 
করছে তাদের 'ফারয়ে আন । দেখ, আমার সৌনকরা তপোবনের শান্তি 
যেন নম্ট না করে, ভাল করে নিষেধ করে দাও । মনে রেখো, তপোবন 
যতই শান্ত ও আঁহংসাপূর্ণ হোক না কেন, তার মধ্যে নিগুঢ আছে 
বিশ্বদহনকারণী তেজ । সেনাপাঁত জান ত, সূর্কান্তমাঁণ যতই সমখস্পর্শ 
হোক না, কারো তেজ সে সইতে পারে না। গায়ে লাগলেই তা আঁশ্ন 
উদ্গনরণ করে। 

সেনাপাঁতি। যে আজ্ঞা প্রভু । 

বদূষক। কেমন তোমার মুগ্রয়ার বাসনা, বনে বনে লাফালাফি 
করে বেড়ানোর সথ চুলোয় যাক । 

(সেনাপাতির প্রস্হান ) 

রাজা। ( অনচরবর্গের দিকে চেয়ে ) তোমরা আমার মৃগয়ার বেশ 

নিয়ে যাও। আর বৈরতক তুঁমও নিজের কাজে যাও। 
(অনুচরবর্গের প্রস্হান ) 
বিদূষক। তুমি ত মাছিটি পর্যন্ত তাড়ালে। এখন কিছুক্ষণ এ 
কালদাস--১৭ 
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গাছের ছায়ায় উপবেশন করো। এ দেখ, গ্রাছটার উপর লতার জাল 
এমনভাবে ছাড়িয়ে পড়েছে যে মনে হচ্ছে যেন সুন্দর একটি সবুজ 
চাঁদোয়া খাটানো রয়েছে । তুমি একটু বস। আঁমও ততক্ষণে একট, 
আরাম করে নিই। 

রাজা । আচ্ছা আগে চল। 

বদূষক। এস তুমি। (উভয়ে এগিয়ে গিয়ে বসলেন ) 

রাজা । মাধব্য, তোমার চোখই বৃথা, কারণ এমন একটা দেখার 
জিনিস দেখলে না। 

বিদূষক। কেন১ তুমিই ত আমার চোখের সামনে রয়েছ। 

রাজা । সবাই 1িনজেরাঁটকেই সুন্দর দেখে, তাই তুমিও আমায় 
দেখছ । আম কিন্তু আশ্রমের অলগ্কাররূপণী সেই শকুন্তলার কথা 
বলাঁছ। তাকে ত তুমি দেখাঁন। 

বিদূষক। ( মনে মনে ) বলুক না শকুন্তলার কথা, আমি ও প্রসঙ্গ 
তোলার সুযোগই দেব না । (প্রকাশ্যে ) সখা, তুমি দেখাছ, খাঁষকন্যাকেই 
শেষে কামনা করে বসলে । 

রাজা । সখা, ভুল তোমার। যা অগ্রাহ্য, তেমন বস্তুতে পৃরুবংশীয়- 
দের মন টলে না। তুমি যাকে খাঁষকন্যা বলছ, সেই শকুন্তলার জল্ম- 
বৃত্তান্ত তুমি ক জান 2 শকুন্তলা মূনিকন্যা হলেও স্বর্গলোকবাসনী 
মেনকার গভ জাত এবং তার দ্বারা পাঁরত্যন্ত । পরে মহার্ধ কণব তাকে 
কুঁড়য়ে পেয়ে পালন করেন। তাই সে কণেবের দ্াহতা। সেষেন 
আকন্দতরুর উপর পাঁতিত একটি নবমাল্লকা ফল । আসলে আকন্দফুল 
ন্য়। 

বিদূষক। (সহাস্যে ) পণ্ড খেজুর খেয়ে খেয়ে মুখ মরে আসলে 
যেমন শেষে একটু তেতুল খেতে সাধ হয়, তোমারও দেখাঁছ সেই দশা 
হয়েছে । অমন সব রাণন মহারাণীতে তোমার সাধ মিটল না। কিংবা 
বাঁঝ অরুচি ধরেছে । মদখ বদলানো দরকার তাই এই অভিলাষ । 
তাই নাঃ 

রাজা। তুমি ত তাকে দেখনি, তাই এই কথা বলছ। দেখলে 
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এরথা বলতে না । 

বিদ,.ষক। দেখার আর দরকার কঃ তোমার যাতে মাথা ঘারয়ে 
দিয়েছে, সে জিনিস নিশ্চয় খুব ভাল হবেই । সকলের সেরা হবেই। 

রাজা । বয়স্য, আধক আর কি বলব? তার দেহের কথা মনে 
করলে এই কথাই উদয় হয়, বুঝ বিধাতা আগে তাকে চিন্রপটে চান্রিত 
করে পরে জীবনদান করেছেন । অথবা মনোমত উপকরণসামগ্রীগ্দাল 
সংকলন করে বিধাতা মনে মনেই তার অক্গপ্রত্যঙ্গগঁল ষথাস্হানে বিন্যাস 
করে তার দেহ 'নমাণ করেছেন । হাত দিয়ে নিমাণ করলে দেহের এমন 
রপলাবণ্যের এমন মাধুরী কখনো সম্ভব হত না। সে এক অভূতপূর্ব 
স্নীরত সৃস্টি । 

বিদ্‌ষক। যা বললে তাযাঁদ সত্য হয় তাহলে দেখাঁছ এতাঁদনে 
সকল রূপসীদেরই গর্ব খর্ব হলো । 

রাজা । সখা, আমার মনে হয়, শকুন্তলা এমনই একাঁট ফুটন্ত ফূল, 
এখনো পর্যন্ত যার আম্বাণ কেউ নেয়ান, অথবা এমন একটি নধর 
নবপল্লব যা এখনো পযন্ত নখ 'দয়ে কেউ স্পর্শ করোন। অথবা যেন 
অক্ষয় পুণ্যরাশির অখণ্ড বা সম্পূর্ণ ফলস্বরূপ । কিনির্মল রুপ! 
জানি না কার ভোগে লাগবে । কাকে বিধাতা গৌরবান্বিত করবেন । 

বিদূষক। তাযাঁদ হয়, তবে একট তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে দখল 
করো। তানাহলে কোন দন হয়ত এ সব তপস্বীদের কারে। হাতে 
পড়বে । ওরা ইঙ্গরীফল থেতো করে মাথায় ঘষে ঘষে কটা চুলগ্ীল 
তামার শলাকার মত করে তুলেছে । ওদের হাতে পড়লেই তার রূপের 
দশা শোচনীয় হয়ে উঠবে । 

রাজা । সখা, তুম জান না, সে এখন পরাধীন, আর তার 
আভভাবকও এখন তার কাছে নেই। 

বিদূষক। আচ্ছা, তাকে দেখে তার চোখমহখের ভাবভাঙ্গ কিছ; 
বুঝতে পেরেছ কি 2 

রাজা । তাপসদ্াহতারা স্বভাবতই আঁত শান্ত প্রকীতির, কোনরূপ 
চাণ্টল্য বা চপলতা তাদের নেই । তব: খাঁন আম তার চোখের সামনে 
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পড়েছি, তখনই শকুন্তলা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে । কোন একটা ছল করে 
হেসে উঠেছে । কিন্তু আমি বুঝতে পেরোছ সে হাঁসি শুধু আমারই 
জন্য। তার হদয়ানীহত অভিলাষ অথাৎ আমার প্রাতি অনুরাগ সে 
লজ্জার আবরণ 'দিয়ে ঢাকার চেস্টা করলেও সে তা একেবারে চেপে রেখে 
দিতে পারোন, আকারে াঙ্গতে অনেকটা প্রকাশ করে ফেলেছে। 

বদষক । সোঁক ? দেখামান্রই তোমার কোলে চড়ে বসেনি 2 এতেও 
তোমার যখন সাধ মিটছে না, তখন সেটা হলেই ঠিক হত । 

রাজা । অতটা না হোক, শত লজ্জা সত্বেও শকুল্তলা তার মনের 
প্রকৃত অবস্হা ঢেকে রাখতে পারেনি । চলে যাওয়ার সময় তার হৃদয়ের 
প্রকৃত ছবিটা বার হয়ে পড়েছে । কারণ দু এক পা গিয়ে পায়ে কুশ 
ধব'ধেছে বলে হঠাৎ থেমে গেল এবং গাছের ডালে তার পরনের বাকল 
জাঁড়য়ে না গেলেও তা ছাড়াবার ছলে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে 
দাঁড়য়ে ছিল। 

বদূষক । বাঃ, তাহলে ত দেখছি এই বিদেশেও পথের সম্বল 
প্রচুর জুটেছে তোমার । এখন সেই চাীনি স্মরণ করে দিন কাটাও । 
তুমি তপোবনটাকে শেষে উপবন করে তুলবে দেখাছি। 

রাজা । ভাই, কয়েকজন তপস্বঈ আমায় চিনে ফেলেছে । এখন ভাব 
দৌখি, কি উপলক্ষ্যে অন্ততঃ আর একবার আশ্রমে ঢুকতে পাঁর 2 

শিাদষক। তোমরা হলে রাজা । তোমাদের আবার অন্য উপলক্ষ্যের 
দরকার ক? গিয়ে বল, তোমরা যে তৃণধান্য ছাঁড়য়ে রেখেছ তার ছয়- 
ভাগের একভাগ আমার প্রাপ্য, তাই আদায় করতে এসেছি । 

রাজা । দূর বোকা । এইসব মূনিখাঁষদের রক্ষা কার বলে বিনিময়ে 
একটা জাঁনস আমরা পেয়ে থাক । ীজানিসটা এতই স্পৃহণীয় যে রাশ 
রাশ ধনরত্র দূরে ঠেলেও আমরা তা কামনা কার । সাধারণ গ্রজাপুজজের 
কাছে করর্‌ূপে যা পাই তা প্রচুর হলেও ক্ষণস্হায়ী । কিন্তু বনবাসী 
মূনিগণ তাঁদের আঁতকৃচ্ছ; তপস্যালব্ধ ফলের ছয়ভাগের একভাগ যা 
আমাদের দেন তার ক্ষয় নেই, কখনো ফুরোয় না। তার সঙ্গে কোন 
ধনরত্র বা মাঁণ মাণিক্যের তুলনাই হয় না। 
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নেপথ্য হতে শোনা গেল, যার নিকট এসেছি সেই রাজা এখানেই 
উপস্হিত আছেন । 

রাজা । ( তা শুনে) ওদের ধার প্রশান্তগম্ভীর স্বর দ্বারা তপস্বী 
বলেই বোঝা যাচ্ছে৷ 

দৌবারিক। (প্রবেশ করে) মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, 
দুজন খাঁষকুমার দ্বারদেশে উপাস্হিত হয়েছেন। 

রাজা। তাহলে তাড়াতাঁড় দুজনকে নিয়ে এস এখানে । 

দৌবারক। (প্রস্হান ও খাঁষকুমারদের নিয়ে পুনরায় প্রবেশ ) 
ভগবানরা এই দিকেই আসুন। 

( খাষিদ্বয় রাজাকে আনমেষ নয়নে দেখতে লাগলেন ) 

প্রথম ধাষ। কি আশ্চর্য! এতবড় তেজপুজপূর্ণ দেহ রাজার, 
অথচ নিকটে যেতে একটুও ভয় বা "দ্বিধা হচ্ছে না। এরুপ হবারই কথা । 
কারণ এ'র সঙ্গে খাষদের বেশ পার্থক্য নেই । খাঁষরা যেমন আশ্রমে 
বাস করেন তেমনি হইানও সর্বাবধ ভোগসূখে পাঁরপূর্ণ সংসার-আশ্রমে 
শনস্পৃহভাবে বাস করে থাকেন । খাঁষদের মত ইনিও প্রজাকুলের সংরক্ষণ- 
রূপ কৃচ্ছ:কর্মের দ্বারা প্রাতাঁদন তপঃ সণ্য় করে থাকেন। কঠোরতপা 
খধাঁষদের গৃণগাঁরমার কথা যেমন স্বর্গ পর্যন্ত গিয়ে পেশছায় তেমনি 
এর নাম ও বিপুল খ্যাতি চারণগণ এত তারঃস্বরে গান করে যে সে 
ধ্বনিতে আকাশ ভরে যায় । যাঁদও হীন রাজা এই আখ্যায় ভাষত তথাপি 
এ'র কর্মপদ্ধাত ও লোকাঁহতৈষণায় একে সকলেই রাজার্ধ বলে কীর্তন 
করে থাকে । 

দ্বিতীয় । গৌতম, বল নামক দুধর্য দানবেরও যিনি নিধনকতা, 
প্রবলপ্রতাপ ইন্দ্র যাঁকে বন্ধ বলে গোঁরববোধ করে থাকেন, ইনিই কি সেই 
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প্রথম । হ্যা ভাই। 

দ্বিতীয় । তাহলে দেখাছ, নগরের তোরণদ্বারের বিশাল অর্গলের 
মত দীর্ঘ বাহৃদ্বয়ের দ্বারা ইনিষে একাকী এই জলাঁধমেখলা বিরাট 
পৃথিবীকে লালন করে থাকেন তাতে বিল্দুমান্র বিদ্ময়ের কিছ নেই। 


৬ কালদাস রচনাসমগ্র 


দেবগণ দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েও যে দানবযুদ্ধে এই দজ্সন্তের 
জ্যায্ন্ত ধনূকে ও দেবরাজের বজ্র তুল্যভাবে নির্ভর করে জয়ের আশা 
করে থাকেন, তাও িচিন্ত্র নয়। মতের এই রাজা স্বর্গের ইন্দ্র 
সবধশৈেই সমকক্ষ । 

উভয় খাষ। (নিকটে গিয়ে ) রাজন, বিজয়যুস্ত হোন। 

রাজা । (গান্রোখান করে ) আপনাদের দুজনকে আঁভবাদন কার । 

উভয়ে । আপনার মঙ্গল হোক । (রাজার হাতে ফল দিলেন ) 

রাজা । (প্রণামপূর্কক গ্রহণ করে ) কি আদেশ বলুন । 

উভয়ে । আপনি যে এখানে আছেন, তা আশ্রমবাসীরা সবাই 
জানেন। তাই তাঁরা একটা প্রার্থনা জানাতে চান । 

রাজা । কি আদেশ তাঁরা করতে চান--বলুন। 

উভয়ে । পূ:জনীয় মহার্ধ কণৰ আশ্রমে উপাঁস্হত না থাকায় 
রাক্ষসরা আমাদের যাগষজ্ঞে নানারকম বিঘ4 সৃম্টি করছে । তাই কয়েক- 
দিনের জন্য আপান যাঁদ শুধু সারাঁথকে নিয়ে আশ্রমে উপাস্হত থাকেন 
তাহলে আমাদের রক্ষা হতে পারে এই হলো আশ্রমবাসীদের প্রার্থনা ৷ 

রাজা। এই আদেশে আম যথেষ্ট অনুগৃহটীত বোধ করাছ। 

বিদূষক। বাঃ, এটা দেখছ তোমার অনুরূপ গলহস্ত অথাৎ তুমি 
যোদকে যেতে চাইছ তোমার গলায় ধাক্কা দিয়ে তোমায় সেইদিকেই 
এগিয়ে দল। 

রাজা । (মৃদু হেসে দৌবারিককে ) বৈরতক, তুমি এখান গিয়ে 
আমার নাম করে আমার শরাসন ও সারাঁথকে আসতে বল। 

দৌবাঁরক। যে আজ্ঞা মহারাজ । (প্রস্হান ) 

খাঁষদ্বয়। (আনন্দিত হয়ে ) মহারাজ, আপনার পূর্বপুরুষদের 
আচাঁরত পথের পাঁথক আপাঁন। সুতরাং কয়েকা্দন আশ্রমে বাস করে 
অনাথ তপস্বীদের রক্ষা করা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপয্যস্তই বটে। 
কারণ আপান ষে বংশের অবতংস, সেই বংশের পূর্বপৃুরবগণ 'বিপন্নকে 
অভয়দানে চিরাদিন দীক্ষিত ছিলেন। তাঁরা এই কাজকে আত পাবন্ন 
একাট পণ্যকর্ম বলে মনে করতেন । 


আভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌ ২৬৩ 


রাজা । (প্রণাম করে ) আপনারা একটু এগিয়ে যান। আম পিছন 
পিছন যাচ্ছ । 

উভয়ে । আপাঁন সর্বন্ন বিজয়ী হোন । 

রাজা । মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখার সখ আছে ? 

ঠবদূষক। আগে খুবই ছল, কিন্তু রাক্ষসের কথা শুনে আর 
একটুও সখ নেই । সব শুকিয়ে গেছে। 

রাজা। ভয় কি2 আমার কাছেই ত থাকবে । 

বিদূষক। তাহলে দেখাঁছ এ যাত্রা রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচলাম। 

দৌবাঁরক । (প্রণাম করে) মহারাজের 'বিজয়যান্রার জন্য রথ সজ্জত 
করা হয়েছে । কিন্তু এঁদকে দেবীদের কি আদেশ নিয়ে নগর হতে 
একজন দূত এসেছে। 

রাজা । (€ আগ্রহের সঙ্গে ) জননীরা পাঠিয়েছেন 2 

দৌবারক । আজ্ঞে হণ্যা । 

রাজা । শীঘ্র ভিতরে নয়ে এস। 

দৌবাঁরক । যথা আজ্ঞা । (প্রস্হান ও দূতের সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ ) 
মহারাজ এ বসে আছেন, নিকটে যাও । 

দূত। রাজার জয় হোক । দেবী আজ্ঞা করেছেন, আগামী চতুর্থ 
দিবসে তাঁর উপবাসের পারণা হবে অথাৎ বলত উদযাঁপত হবে । সেহীদন 
অবশ্যই আপানি 'গয়ে দেবীর আনন্দবর্ধন করবেন । 

রাজা । তাই ত, একাঁদকে তপস্বীদের রক্ষাকার্য, অন্যাদকে গদরূজন- 
দের আদেশ--দুই-ই অপাঁরহার্য। এখন কোনাঁদকে যাই। 

[াবদূষক। কেন, ভ্রিশঙ্কুর মত মাঝখানে দাঁড়য়ে থাক । 

রাজা । ঠাট্টা নয়। সাত্যই আমি মহাচিন্তায় পড়লাম । দুটিই 
অপারহার্য কার্য, অথচ এক স্হানের নয়। দুটিই ভিন্ন স্হানের। 
আমার মনটা যেন দাদকে দুই কর্তব্যের টানে সমান দূভাগ হয়ে যাচ্ছে। 
কোন বেগবান নদের খরম্তরোত যাঁদ সামনের কোন পর্বতে বাধা পায় 
তাহলে তার স্রোত যেমন দুভাগে 'বিভন্ত হয়ে ষায় আজ আমার মনের 
সেইরকম অবস্হা । ( একট; চিন্তা করে) সখা, আমার মা তোমাকে 


২৬৪ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


পূত্রতুল্য মনে করেন। অতএব তুমিই একট; কষ্ট করো। তপদ্বীদের 
বিশেষ জরুরী কাজের জন্য আমি যে কতখানি ব্যস্ত আছি তা এখান 
থেকে ফিরে মার কাছে গিয়ে ভাল করে বাঁঝয়ে দাও ৷ আমার প্রাতিনিধি- 
রুপে তাঁর পাত্রের কার্য করো । 

বিদূষক। আপাতত নেই। কিন্তু তুমি ভেবো না আমি রাক্ষসের 
ভয়ে পালাচ্ছি। 

রাজা । (সহাস্যে) সেকি, তোমার দ্বারা কি একাজ সম্ভব ১ 

বিদূষক। একটা কথা, রাজার ছোট ভাই যেমনভাবে গেলে মানায় 
আমি কিন্তু তেমানভাবে যাব। 

রাজা। নিশ্য়। তপোবনের কোনরূপ অশান্তি হতে দেওয়া উচিত 
নয়। তাই সমস্ত অনূচর সৈন্যসামন্তকে তোমারই সঙ্গে পাঠিয়ে দেব । 

বিদূ্ষক। তাহলে দেখাছ, আম মহারাজ হয়ে উঠলাম । 

রাজা । ( মনে মনে ) এই ব্রাহ্মণ খুবই হালকা প্রকীতির। আবার 
এই শকুন্তলাঘাঁটিত ব্যাপারটা রাণীমহলে বলে দিতে পারে। একে 
এবিষয়ে একটা কথা বলে দিই ৷ (বিদূষকের একাঁট হাত ধরে প্রকাশ্যে ) 
ভাই, খাঁষদের অনুরোধ রাখা উচিত, তাই আশ্রমে যাচ্ছি। তাপসদ্ীহতা 
শকৃন্তলায় আমার কোন আসান্ত নেই । ভেবে দেখ, আমরা ঘোর সংসারা 
রাজা রাজড়া, আর তারা হলো খাঁট বনবাসী, মুর্গীশশ;র সঙ্গে একন্রে 
লালিত পাঁলিত-_এই দূই-এ ক কখনো মিলন হয় 2 সখা, ঠাট্রা করে 
তোমাকে যে শকুন্তলার কথা বলোছ তা যেন সত্য বলে মনে করো না। 
ব'ঝলে : 

বিদ'যক। হৃণ্যা বুঝলাম । ( সকলের প্রস্হান ) 

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক 


তৃতাঁয় অঙ্ক 
কুশহাতে জনৈক কন্বশিষ্যের প্রবেশ 


শিষ্য। মহারাজ দজ্মন্তের কি আশ্চর্ষ প্রভাব। যেমন তান 
আশ্রমে প্রবেশ করলেন অমাঁন আমাদের যাগযজ্জের সকল বাধাবিঘ: 
দূর হলো, উপদ্ববকারী রাক্ষসেরা কোথায় পালিয়ে গেল। ধনুকে আর 
বাণ যোজনা করতে হলো না। বাণ সন্ধানের আগে ধনকের 'ছিলাঁট 
দ'একবার টেনে দেখার সময় যখন টনটন শব্দ হচ্ছিল তখন সেই শব্দ 
শোনামান্র রাক্ষসরা দূর হতেই পাঁলয়ে গেল, সামনে আসা ত দূরের 
কথা । বাজা যেন এক হুঙ্কারে সব আপদ তাঁড়য়ে 'দিলেন। যাই, 
যজ্ৰবেদ আচ্ছাদনের জন্য এই কুশগ্াল খাত্বকদের 'দিয়ে দিই ৷ ( একট 
এীগয়ে কাকে দেখে ) প্রিয়ংবদা, কার জন্য এই সব বেনার মূল, মৃণাল 
আর পদ্মের পাতা নিয়ে যাচ্ছ 2 (দূর হতে উত্তর শুনে ) কি বললে 2 
গ্রীঙ্মের প্রবল তাপে শকুন্তলা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে, তাই তার 
শরীরের তাপ নিবারণের জন্য এই সব নিয়ে যাচ্ছ 2 তাহলে তাড়াতাড়ি 
যাও। সখা, সেষে কুলপাঁতি ভগবান কন্বের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ ৷ 
আঁমও গিয়ে শকুন্তলার জন্য গোঁতমর হাতে যজ্দ্ীয় শান্তি জল 
পাঠিয়ে দিচ্ছি । (প্রস্হান ) 

পূর্বরাগার্ত চত্তে রাজার প্রবেশ 
রাজা । ( দর্ঘাঁনঃ*বাস ছেড়ে ) তপস্যার ক্ষমতা যে কত প্রবল 


এবং সেই বালিকাও যে সম্পূর্ণরূপে তপস্বীর কত অধীন--উভয়ই 
আম বিলক্ষণ জান । অথাৎ বিন্দুমাত্র সীমা আতক্কম করলে যে কি 
ঘোর পাঁরণাম ঘটতে পারে আজান । আবার মহর্ষধর অনূমাতি ছাড়া 
যে শকুণ্তলার এক পাও নড়বার সাধ্য নেই তাও জানি । তবুও শকুন্তলা 
হতে হৃদয় ফেরাতে পারাছ না। তাকে পাব না জেনেও পাবার আশায় 
ছুটাছ। হে প্রবলপ্রতাপ কন্দর্প ! কামী ব্যান্ত কামানলে দগ্ধ হয়ে 
বড় আশা করে তোমার এবং চন্দ্রের নিকট যায়। তুমি যত পড়া দাও 
ততই তারা তোমার বেশী বশনভূত হয়ে পড়ে এবং চন্দ্রকিরণে তথাঁপ 
প্রাণ শীতল হবে ভেবে চাঁদের দিকে চেয়ে কৃপা ভিক্ষা করে, তোমরা 
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উভয়েই তাদের প্রতারিত করো । কেন না, তুমি না কি ফূলবাণ আর 
চাঁদ ও শীতল দুযাত--কিন্তু তোমাদের দুইজনের এই দুই বস্তু অর্থাৎ 
তোমার ফুলের বাণ আর চাঁদের শীতল 'কিরণ_-এই উভয় পদার্থই 
আমার মত হতভাগাদের বেলায় একেবারে বিপরীত । চাঁদ তার শীতল 
করণের দ্বারা যেমন আঁগ্নবর্ষণ করে, তুমিও তেমানি তোমার ফুলের 
বাণগলি বজ্রের মত কঠিন করে আঘাত করো । তোমাদের এঁ সব 
ণিবশেষণ আমাদের পক্ষে একেবারে বিপরীত । (একট: এগিয়ে ) এখন 
কি আর করি? যজ্ঞ হয়ে গেছে, যাজ্জিক খাঁষরা বিশ্রামের অনমাঁত 
দিয়েছেন । কোথায় গিয়ে এই শ্রান্ত হৃদয়কে একটু জুড়াই 2 (দীর্ঘ- 
নিবাস ছেড়ে )প্রয় শকুন্তলাকে দেখা ছাড়া আর িসেই বা বুক 
জুড়োবে 2 গিয়ে দোঁখ কোথায় সেঃ (সূর্যের দিকে চেয়ে) এই- 
রকম দুপ্রবেলায় প্রখর রৌদ্ুতাপে সখীঁদের নিয়ে শকুন্তলা প্রায়ই 
মালিনীতীরে লতাকুঞ্জসমূহের মধ্যে কাল কাটিয়ে থাকে । সেই দিকেই 
যাই একবার । (একটু এগিয়ে যেন বাতাস স্পর্শ করে ) বাঃ এখানকার 
দুপুরবেলায় বাতাসটা ?ক স্যন্দর ৷ পদ্মগন্ধ যেমন সৌরভময়, মালিনীর 
ছোট ছোট ঢেউগ্দলির জলের ছিটে থাকায় আবার তেমনি ঠাণ্ডা । 
মদনের তাপে আমার সবাঙ্গ পুড়ছে । ইচ্ছা হচ্ছে এই বাতাসটাকে 
সারা অঙ্গ 'দয়ে চেপে ধাঁর, তাতে যাঁদ একটু জদড়ায়। ( এীগয়ে চার- 
দিকে চেয়ে ) এই বেতসলতামাণ্ডিত কুঞ্জে শকুন্তলা থাকলেও থাকতে 
পারে। কেন না, এই কুঞ্জের প্রবেশদ্বারে এ যে পাশ্ডবর্ণের 
বালির উপর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে তা নিশ্চয়ই তার, তা না হলে এ 
পদাঞ্কের প্‌রোভাগটা কেমন একট; ভাসা-ভাসা বাঁলর 'ভিতর ততটা 
ধসোন আর গোড়ালির 'দকটা বালিতে একেবারে বসে গেছে । সব 
পদচিহ্ই এ রকম । মনে হচ্ছে, নিতাম্বনী শকুন্তলার গুর্‌ নিতম্বের 
ভারে পায়ের পিছনটা এ বালিতে ঢুকে গেছে আর সামনের আঙ্গুলের 
দিকটা উচু হয়ে ভেসে আছে। পায়ের দাগগ্লিও একেবারে টাটকা । 
আবার লতামণ্ডপে ঢোকার দাগ দেখাঁছ, বেরোবার দাগ দেখছি না। 
সুতরাং নিশ্চয় সে এর ভিতরেই আছে। এই গ্রাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে 
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দেখা যাক। (এগিয়ে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়য়ে দেখে আনন্দের সঙ্গে) 
এতক্ষণে চোখ জুড়োনোর 'জানিস পেলাম । এ যে ফুলের রাশিতে একটা 
মস্ত চওড়া পাথরের উপর আমার মূর্তিমতী বাসনা শকুন্তলা শুয়ে 
আছে, আর তার দুই সখা দুপাশে বসে আছে । এদের এই নিভৃত 
আলাপ একটু কান পেতে শ্ান। ( সেই 'দিকে চেয়ে দাঁড়য়ে রইলেন ) 

সখাদ্বয়। বাতাস করতে করতে স্নেহার্র কণ্ঠে )ও শকুল্তলা, 
পদ্মপাতার হাওয়া ভাল লাগছে ত 2 

শকু্তলা । তোমরা ক হাওয়া করছ 2 

(দুই সখীর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল এবং পরস্পরের মুখের 
দিকে তাকাতে লাগল ) 

রাজা । শকুন্তলার শরীর খুবই অসূজ্হ দেখছি । তার এ অসুখ 
ক গ্রীম্মাঁধক্যের জন্য না আঁম যা ভাবাঁছি সেই জন্য 2 € একট: চন্তা 
করে ) না, ঘা ভাবছি সেইজন্যই বটে। প্রিয়ার স্তনদ্বয়ে বেনার মূল 
বেটে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে । এক হাতের মৃণালের বালা কোথায় খসে 
পড়েছে । কিন্তু এত কম্টতেও আমার প্রেয়সীর দেহলতা কত স্ন্দর ৷ 
দেখে সাধ মেটে না। প্রবল গ্রনম্ম এবং উৎকট মদনজবালা--এদের 
উভয়ের তাপই যাঁদ সমান হয় তবুও কিন্তু ষফুবতীদের উপর গ্রশম্মের 
অত্যাচার এত স্মন্দর দেখায় না। এটা নিশ্চয় মনের পাঁড়াই বটে। 

প্রয়ংবদা । (জনাল্তিকে ) অনসয়া, সেই রাজার্ধকে প্রথম দেখা 
হতে শকুন্তলার মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবান্তর দেখাঁছ। তাঁর জন্যই 
কি সখীর এই অসুখ 

অনসুয়া । সখা, আমারও সেই আশগ্কাই হচ্ছে। যাই হোক, 
জিজ্ঞাসা করে দেখ । (প্রকাশ্যে) সখ, একটা কথা 'জজ্ঞাসা করতে 
চাই। তোমার অসুখ বড়ই বেশী দেখতে পাচ্ছ । 

শকুন্তলা । € শয্যা হতে কুসুমাবৃত দেহের প্‌বর্ধিটা উচু করে) 
অনসূয়া, কি যেন বলতে চাইছিলে 2 

অনসুয়া। আমরা দুজনে মদনের ব্যাপার বুঝি না, শাস্তও পাঁড়ান । 
তবে লোকপরম্পরায় জেনোছি, মদন কাউকে আঙ্লমণ করলে যে দশা হয় 
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(তোমারও তাই হয়েছে । এখন খুলে বলত, কার জন্য এত কম্ট? কি 
জন্য কি হলো ১ ভাল করে জানতে পারলে প্রাতাবধান করা যায় । 

রাজা । অনসয়ারও ঠিক আমারই মত সন্দেহ জন্মেছে । তাহলে 
আম নিজের মনের মত করে ভেবে 'নাচ্ছ-_একথা আর চলে না। 

শকুন্তলা । ( আত্মগত ) প্রাণ থাকতে একথা কিছুতেই প্রকাশ 
করতে পারব না। সখারা যতই জেদ করুক, হঠাৎ একথা বলতে আমার 
সাধ্য হবে না। 

প্রয়ংবদা। সখী অনসয়া ঠিকই বলেছে। কেন শুধু শুধু 
নিজের পাড়া উপেক্ষা করাছস 2 দিন দিন তিলে তলে শুকিয়ে 
যাচ্ছিস । শুধু শরীরের কান্তিটুকু ছাড়া তোর আর কি আছে 2 

রাজা । প্রয়ংবদা ঠিকই বলেছে । সে শকুন্তলা আর নেই । তার 
সৃগোল গালদুট শুকিয়ে টোল খেয়ে গেছে । সে পীনোম্ত বক্ষ বা 
স্তনের সে কাঠিন্য আর নেই, সব যেন ধসে পড়েছে । কাঁটদেশ এত 
ক্ষীণ হয়েছে যে মনে হচ্ছে শরীরের প্‌বর্ধি আর বইতে পারছে না। 
বাহুমূল শাথল হয়ে ঝুলে পড়েছে আর অমন সন্দর রং পাশ্ডুর 
ফ্যাকাশে হয়ে গেছে । বসন্তলাতিকার পাতাগ্লিতে বখন গ্রীম্মের 
গরম হাওয়া লাগে তখন তা দেখে যেমন দুঃখও হয়, আবার দেখতে 
ইচ্ছাও করে, তেমনি মদনের জবালায় শকুন্তলা যতই অভিভূত হোক, 
তাকে দেখে যেমন প্রাণে ব্যথা লাগছে তেমান দেখতে ইচ্ছাও হচ্ছে। 
বড় সদন্দর দেখাচ্ছে । 

শকুন্তলা । সখা, কাকেই বা বলব? নিজের দুঃখের কথা বলে 
তোদেরও দু৫খের কারণ হব মান্র। 

সখাদ্ঘয়। সেইজন্যই আমরা শুনতে চাই। কারণ 1প্রয়জনের কাছে 
দুঃখের কথা বললে তার ভার অনেকটা লাঘব হয়। একজনের কাছে 
যেটা দূর্বহ, ভাগ হলে তার ভার কতকটা সহ্য করা যায়। 

রাজা । যারা সুখেদুঃখে জীবনের চিরসঙ্গী, সেই সখাদ্বয় বারবার 
শকুন্তলার মনের দুঃখের কারণ যখন জিজ্ঞাসা করছে তখন তাদের সে 
তা বলবেই বলবে । আর আমও আঁচরেই সে কারণ শুনতে পাব। 
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সেই ছাড়াছাঁড়র সময়ে বারবার বক্লুকণ্ঠে আমার দিকে শকুন্তলা 
চেয়োছিল- একথা সত্য, তব কিন্তু শকুন্তলা কি উত্তর দেয়, তার 
মনোবেদনার প্রকৃত কারণ 'কি বলে তা শোনার জন্য প্রাণ আমার ছটফট 
করছে । 

শকুন্তলা । সখন, যেদিন হতে তপোবনের রক্ষাকতাঁ সেই রাজার্ধকে 
দেখোঁছ, সেই থেকে তাঁর বিষয় ভেবে ভেবে আমার এই দশা ঘটেছে। 

রাজা । (সানন্দে ) যা শুনবার শুনলাম । কন্দর্পই আমাকে 'িলে 
তিলে দগ্ধ করেছিলেন, আবার তিনিই আমার বুক জ্যাড়য়ে দিলেন । 
বষরি সূরধদেব যেমন কিছুক্ষণ প্রথর রোঁদ্রে বিশ্ব তাঁপত করে পরে 
মেঘাচ্ছন্ন হয়ে শ্যামীস্নগ্ধ ছায়ায় জীবলোকের তাপ দূর করেন, আজ 
কন্দর্পও আমার পক্ষে ঠিক তাই করলেন । শদধ্দ আমি নই, শকুন্তলাও 
আমার জন্য কাতর জেনে আমার সকল কম্টের অবসান হলো । 

শকুন্তলা । তোরা যাঁদ সঙ্গত মনে করিস তবে যাতে আমার প্রাত 
সেই রাজাঁষ'র দয়া হয় সেইভাবে কাজ কর । না হলে আমার জন্য এক- 
গন্ডুষ তিলজল দে, মৃত্যু আমার নিশ্চিত। 

রাজা । এই কথায় আমার সকল সন্দেহ মিটল। 

প্রিয়ংবদা। (জনান্তিকে ) অনসূয়া, যা দেখাঁছ, তাতে শকুন্তলা 
অনেক দূর এগিয়ে পড়েছে । দাদন সহ্য করার শান্তও এর নেই । যাঁকে 
সে চিত্ত সমর্পণ করেছে তান পরুবংশের অলঙ্কার, মহান লোক। 
সুতরাং সখীর এ আভিলাষ যথাথ- প্রশংসার যোগ্য । 

অনসুয়া। ঠিক বলোছস। 

প্রিয়ংবদা । (প্রকাশ্যে) সখী শকুন্তলা, রাজার প্রাতি তোর এই 
অনুরাগ সাঁত্য তোরই যোগ্য । দেখ, মহানদী সাগরে গিয়েই সপে দেয় 
নিজেকে । আবার সহকার ছাড়া অন্য কোন বৃক্ষ কি পত্রপল্লবধ্যস্ত লতার 
ভার সহ্য করতে পারে 2 সুতরাং তোদের উভয়ের এই অনুরাগ সবাধশেই 
উভয়ের অনুরূপ | 

রাজা । বাঃ, দুই সখীরই এক সর শকুন্তলার মতেই মত। তা 
হবে না-ই বাকেন? বিশাখা নামে তারাদুটি যে সবর্দাই চন্দ্রুবম্বের 
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অনুকরণ করবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে £ 

অনসুয্লা। এমন কি একটা উপায় হতে পারে যাতে তাড়াতাঁড় 
অথচ খুব গোপনে সখীর অভিলাষ পূর্ণ করা যায় ? 

প্রয়ংবদা । গোপনে কাজটা করাই শল্ত। তবে তাড়াতাঁড় 
রাজার্ধর কৃপালাভ খুব সহজই হতে পারে । 

অনসুয়া॥ কি করে ? 

প্রয়ংবদা । মনে নেই, সেই রাজার্ধ কতবার সপ্রণয়নয়নে শকুন্তলার 
দিকে চেয়েছিলেন 2 তাতেই তাঁর হৃদয়ের আভলাষ বৌরয়ে পড়েছে । 
আবার এই কশদনে চেহারাটাও রাতজাগা মানুষের মত রোগা হয়ে 
গেছে। 

রাজা । তাই ত সত্যই রোগা হয়ে পড়োছি। এই যে সোনার 
বালাগাছটা গিলে হয়ে বারবার খসে পড়ছে প্রকোন্ঠ হতে । সারারাত 
হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে থাঁক। হৃদয়ের আগুনে চোখের জল পর্যন্ত 
গরম। হাত বেয়ে সেই গরম জল গ্াঁড়য়ে বালায় খচিত মাঁণগৃলিতে 
লাগায় তা কালো হয়ে গেছে একেবারে । ধনুকের ছিলা টানতে টানতে 
প্রকোন্ঠে বড় একটা দাগ পড়েছে । কিন্তু শরীরটা এতই শুকিয়ে গেছে 
যে বালাগাছাটা সে দাগের ভিতরেও বসে না, ছাঁড়য়ে বোরয়ে আসে । 

প্রিয়ংবদা। ( একট; ভেবে ) একখানা প্রণয়পন্ন রচনা করা যাক । 
পরে দেবতার প্রসাদের ছল করে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রাজাকে পাঠিয়ে 
দেব। 

অনসয়া। মতলবটা ভাল বলেই মনে হচ্ছে । দেখা যাক, শকুন্তলা 
কি বলে। 

শকুন্তলা । কোনা দন আমি তোদের কথায় আপান্ত করে থাঁক £ 

প্রিয়ংবদা। তাহলে জের মনের মত একটা গণাঁতকবিতা রচনা 
কর। 

শকুন্তলা । আচ্ছা ভাবছি । কিন্তু পাছে সেটা কারো ভাল না লাগে 
এই ভয়ে বুকটা দ:রদ্ূর করে কাঁপছে । 

রাজা । হে ভীর্, যে তোমার গানে কান দেবে না, তোমায় অবজ্ঞা 


অভিজ্ঞান শকল্তলম্‌ ২৭১ 


করবে ভাবছ, সেই ব্যান্ত একবারমান্র তোমার সঙ্গে মালত হবার জন্য 
আকুলিত হয়ে দাঁড়য়ে আছে এখানে । প্রিয়া, যে লক্ষন্নীকে চায় সে 
তাঁকে পাক না পাক লক্ষত্নী স্বয়ং যাকে অনগ্রহ করতে চান সেই ব্যান্তকে 
ত আত সহজেই পেতে পারেন । 

সখনদ্বয়। শকুন্তলা, তুই এমন করে জের গুণের অপমান কারস 
না। তোকে যে একবার অনুরাগের চোখে দেখেছে সে তোর গান শুনবে 
না বা তোর চিঠি পড়বে না এ ধারণা তোর হলো দি করে? বল দৌঁখ, 
সন্তাপহারিণী শরতের জ্যোৎস্নাকে কেউ কি অণ্টলের আবরণে 
আড়াল দেয়? 

শকুন্তলা । (মৃদুমন্দ হেসে ) তোরা যা বলাছস করাছ। (উঠে 
বসে চিন্তা করতে লাগল ) 

রাজা । আহা, কি সূন্দর ছা । নিমেষহারা নয়নে প্রয়াকে এক- 
বার ভাল করে দেখে নই। আমাকে যে পদে 'চাঠি দিতে হবে, প্রিয়া 
তার পদগদ্ীল কত িপুণভাবে চিন্তা করছে। একটা ভ্রু মাঝে মাঝে 
ঈষৎ কুণ্ঠিত ও উধের্ব উত্তোলিত হচ্ছে, ষেন মনের মধ্যে কত ভাঙ্গা গড়া 
চলছে । সারা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে ও কপোল রোমাণ্িত হয়ে 
যেন আমার উপর সখনর অনুরাগের কথা হীঙ্গতে জানাচ্ছে। 

শকুন্তলা । গান ঘা হোক একটা ভেবেছি, কিন্তু লিখবার ত কিছু 
নেই কাছে। 

প্রিয়ংবদা। এই 'টিয়ে পাখির পেটের তলার নরম পদ্মের পাতায় 
নথ দিয়ে কোনমতে অক্ষরগদীল লিখে নে। 

শকুন্তলা । (তাই লিখল ) একবার শোন ত, কেমন হলো । 

সখনদ্বয়। শুনাছ, বল। 

€ শকুন্তলা প্রণয়পন্র পড়তে লাগল ) 

হে নির্দয়, তোমার মন আম জান না, 'ল্তু আম একান্ত 
অন্রাগিণী হয়ে নিরন্তর সন্তাপে ভূগ্গাছি। আমার সমস্ত অঙ্গ সর্বদা 
তোমার ধ্যানেই নিমগ্ন । চক্ষু চায় তোমাকে দেখতে, হস্ত তোমাকে 
স্পর্শ করতে চায়, কর্ণ চায় তোমার মধ্র কথা শুনতে এবং মুখ চায় 
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তোমার বিষয় আলাপ করতে । হে কঠিন, তুমি ত জান নাকি দিন কি 
রান্র কন্দর্প আমাকে সন্তাপিত করছে। 

রাজা । (সহসা কাছে গিয়ে ) হে কুশাঙ্গী, মদন তোমাকে তাপিত 
করছে সত্য, কিন্তু বললে বি*বাস করবে না, আমাকেও নিরন্তর প্দাঁড়য়ে 
মারছে । তুমি কি জান না যে দিনের বেলায় চন্দ্র যতটা বিপন্ন হন, 
কুম্াদনী ততটা হয় না। 

সখীদ্ধয়। আসন, আসুন, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ নাকরে ঠিক যে 
সময়টিতে আপনার দরকার সেই সময়েই এসেছেন । এটা বড়ই আনন্দের 
বিষয়। 

(শকুন্তলা উঠতে যাচ্ছিল ) 

রাজা । থাক, থাক, কষ্ট করতে হবে না, আতকোমল কুসমশয্যায় 
থেকেও তোমার অঙ্গলাতিকা ছটফট করছে এবং অভিনব মৃণাল- 
খণ্ড সমূহের সংঘর্ষণে সৌরভময় হয়েছে। সেই আত পরিতৃপ্ত 
শরীরকে কষ্ট দিয়ে আমার সঙ্গে লোকাচার রক্ষা করা উচিত না। তুম 
উঠো না। 

অনসূয়া। বয়স্য, তাহলে আমাদের এই শিলাখণ্ডের একপাশেই 
বসুন। 

(রাজা উপবেশন করলেন, শকুন্তলা লজ্জায় যেন মরে গেল ) 

প্রিয়ংবদা। আপনাদের উভয়েরই অনুরাগ আমরা লক্ষ্য করোছ। 
সুতরাং এ বিষয়ে কিছ; না বললেও চলে । কিন্তু সখীর দশা দেখে চুপ 
করে থাকতেও পারাছি না। তাই দু একটা কথা বলতে চাই। 

রাজা । ভদ্দে, না বলাটা ঠিক নয়। যেকথা বলতে ইচ্ছা করে তা 
না বললে মনঃপাীড়া হয় । 

প্রয়ংবদা। নিজের আঁধকারে যারা বাস করে, তাদের দুঃখকষ্ট 
নিবারণ করাই ফি আপনাদের প্রধান রাজধর্ম নয় 2 

রাজা । এর চেয়ে বড় আমাদের কোন ধর্ম নেই । 

প্রয়ংবদা। তাযাঁদ হয় তবে আমার্দের এই 'প্রয়সখী আপনাকে 
ভেবে ভেবে এই দশায় এসে পেশছেছে, মদনের উৎপীড়নে এর প্রাণ 
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ওজ্ঠাগত, অন্গ্রহ করে এর প্রাণরক্ষা করা আপনার ন্যায়তঃ ধর্মতঃ 
উচিত। 

রাজা । ভদ্রের এই অনুরোধে আম যথেষ্ট অনুগৃহীত হলাম । 
িল্তু আপনার সখাীর প্রাণরক্ষার জন্য যেমন অনুরোধ করছেন, দয়া করে 
এ অধানের জন্যও তাঁকে একট; বলুন ॥ দুজনেরই সমান অবস্হা । 

শকুন্তলা । (প্রিয়ংবদার দিকে চেয়ে ) ও 'প্রয়ংবদা, রাজার্ধর হদর 
রমণীদের [বিরহে সর্বদাই উৎকাশ্ঠিত। সূতরাং গুঁকে অনুরোধ উপরোধ 
করা বৃথা । 

রাজা । হে চণ্চলাক্ষমণ, তুমি সর্বক্ষণই ত আমার হদয়াসনে আধান্ঠত 
রয়েছ । সুতরাং আমার মনের অবস্হা সমস্তই 'বাদত আছ । তব্দ যাঁদ 
আমাকে অনাসন্ত বলে মনে করো, তবে জানলাম, এতাঁদনে মদনের বাণে 
যে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, তা আজ সত্যই গেল। তোমার আব*বাসের 
পান্ন হয়ে বেচে থাকার চেয়ে মৃত্যু শতবার শ্রেয়ঃ । 

অনসয়া। দেখুন বয়স্য, শুনোছি, রাজা মহারাজাদের অনেক 
মীহষী থাকে । সূতরাং সখীর জন্য তার আত্মীয়স্বজনদের যাতে শোক- 
দুঃখ করতে না হয় তা দেখবেন । 

রাজা । ভদ্রে, বেশী কি আর বলব 2 তবে এটা 'স্হির জানবে যে, 
বহ? মাহষী থাকলেও আমার কুলের শলাঘার কারণ কেবল দ:টি-_একাঁট 
নীলাদ্রুবসনা পাঁথবী আর তোমাদের সখী শকুন্তলা । চতুগীসম্ধু- 
মেখলা পাঁথবীর পাঁত বলে আম যতটা গোৌরবান্বিত, তোমাদের সখাীর 
প্রণয়াস্পদ বলে ততোধিক গোৌরবান্বিত। 

সখাদ্বয়। বুক জ্বাড়য়ে গেল। নিশ্চিন্ত হলাম । 

প্রয়ংবদা । ( তীক্ষ!নয়নে দূরে চেয়ে ) অনসূয়া, এ দেখ, এই কে 
চেয়ে এ হাঁরণের ছানাটা কত ছোটাছুটি করে তার মাকে খঃজছে। চল, 
ওকে ওর মার কাছে নিয়ে দয়ে আঁস। ( উভয়ের প্রস্হান ) 

শকুন্তলা । তোরা আমাকে নিরাশ্রয় অবস্হায় ফেলে কোথা যাস 2 
একজন অন্ততঃ ফিরে আয় । 

সখীদ্ঘয়। পাঁথবীর যান আশ্রয়, তান তোর কাছে দাঁড়িয়ে । ভয় 
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কি? (প্রদ্হান ) 

শকুন্তলা । দদজনেই চলে গেল ? 

রাজা । গেলেই বা, তাতে কি? ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কি করতে 
হবে বল- যেমন শ্রান্তি দূর করার জন্য আত শঈতল পদ্মের পাতার 
'পাখায় ঠাণ্ডা হাওয়া করবাঁক2 অথবা হে সুক্দরী, রক্তকমলের মত 
লাল পাদ্দুখানি কোলের উপর রেখে টিপে দেব কি ? 

শকুন্তলা । মান্য লোকের দ্বারা ওসব কাজ কাঁরয়ে আম অপরাধন” 
হতে চাই না। (গান্রোথান করে চলে যেতে উদ্যত হলো ) 

রাজা । সন্দরী, এখনো অনেক বেলা আছে আর তোমার দেহেরও 
এই অবস্হা, এখন ওঠা উচিত কি? কমলপন্রের দ্বারা এখনো তোমার 
স্তনদ্বয় সন্তাপ আশঙ্কায় ঢাকা আছে, অসহনীয় ক্লেশের গুরূভার 
তোমার সুকোমল অঙ্গলতিকা বহন করতে পারছে না। এ সময়ে ফ;লের 
শয্যা ছেড়ে রৌদ্রে যাওয়া কি তোমার সঙ্গত? (বলেই জোর করে 
বাহবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেরালেন ) 

শকুন্তলা । তুমি পুরুবংশের অলঙ্কার, এমন বিনয় প্রকাশ 'ি 
তোমার সাজে 2 আমি যতই মদনানলে দগ্ধ হই না কেন, নিজের উপর 
আমার কোন প্রভুত্ব নেই। আত্মদানে আম অসমর্থ । 

রাজা । ভীরু, ভয় করছ কেন? কুলপাঁত কণব কি শ্লোত, কি 
স্মার্ত__সকল ধর্মই জানেন। তিনি যখন বুঝবেন আমার সঙ্গে তোমার 
বিবাহ হয়েছে তখন কোন দোষ মনে করবেন না এতে । আম বেশ 
জান, পরস্পরের প্রাত অনুরাগবশতঃ অনেক বর এবং রাজার্ধকন্যা নিজ 
নিজ ইচ্ছানুসারে 1ববাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং এ সব কন্যার তারা 
সানন্দে এ সব গান্ধর্ব বিবাহ অনুমোদন করেছেন । 

শকুন্তলা । আমাকে ছাড়। আঁম সখাঁদের কাছে যাব। 

রাজা। বেশ ত ছাড়ব। 

শকুন্তলা । কখন ? 

রাজা । অপাঁরচুম্বত ও আঁতকোমল সদ্যপ্রস্ফকটত কুস্‌ূমের মধু 
তাঁত ভ্রমর যেমন পান করে তার তৃষা মেটায়, হে স্ন্দরী, তেমান খরে 
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তোমার এই অপারক্ষত নধর অধরের আস্বাদে আমার িপাসার যখন 
শান্তি হবে তখন তোমাকে মান্তি দেব, এখন নয় । € এই বলে রাজা 
শকুন্তলার মূখ উচু করতে চেস্টা করতে লাগলেন আর শকুন্তলা হাত 
দিয়ে তা নিবারণ করতে লাগল ) 

(নেপথ্যে ) চক্ষবাকবধ্‌, তোমার 'প্রয় সহচর অথাৎ চক্কবাককে সাধ 
মাঁটয়ে আপ্যায়ণ করে নাও, কারণ রান্র আগতপ্রায়। রান্রকালে চক্র 
বাকামথ্ন একসঙ্গে অবস্হান করতে পারে না। 

শকুন্তলা । ( অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে) হে পৌরব, নিশ্চয় আরা 
গৌঁতমী আমার শরীরের খবর নেওয়ার জন্য এই দিকে আসছেন। 
আপাঁন শগঘ্র এ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান । 

রাজা । যাচ্ছি। (বলে গাছের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে 
রইলেন ) 

শান্তিজলপান্র হাতে গৌতম ও দুই সখার প্রবেশ 

সখীদ্বয় । আধা গোৌতমী, এই দিকে আসুন, এই দিকে । 

গৌতমী । (€ শকুন্তলার কাছে গিয়ে) জাদু আমার, শরীরের 
সন্তাপের উপশম হয়েছে কি ? 

শকুন্তলা । একটু ভাল বোধ হচ্ছে। 

গৌতমী । এই কুশা্চিত শা1নতজলে তোমার দেহের সকল তাপ 
জুঁড়য়ে যাবে। (শকুন্তলার মাথায় জলের ছিটে 'দিয়ে ) বৎস, অপরাহ 
ঘানয়ে আসছে । চল আমরা পর্ণশালায় যাই ( গমনোদ্যত ) 

শকুন্তলা | ( মনে মনে) হে হৃদয়, যার জন্য তুমি পাগল সে যখন 
আপাঁনিই এসে দেখা দিল, তখন লজ্জায় সংকোচে কি হয়ে গেলে আর 
এখন সে কোথায় গেল ভেবে অনুতাপে মরছ । এখন অমন কর কেন ? 
(যেতে যেতে দাঁড়য়ে প্রকাশ্যে বললে) হে লতামণ্ডপ, হে আমার 
সর্বসন্তাপাঁনবারণ, অনুরোধ জানয়ে যাচ্ছি আবার এস ভাল করে ভোগ 
করার জন্য (বলে দ:ঃখের সঙ্গে সকলের সঙ্গে চলে গেলেন ) 

রাজা । (পূর্ব্হানে এসে দীর্ঘানঃ*বাস ছেড়ে ) হায়, যে যা চায় তার 
সে পথে কত বাধা ! ক করলাম আম? সেই কুগ্চিতনয়না শকুন্তলার 
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মুখখানি যখন আম উ“চু করে ধরেছিলাম এবং সে আঙ্গুল দিয়ে অধরোম্ঠ 
ঢেকে 'না হবে না, হবে না? বলাছল, এবং তাতে সেই মুখের সৌন্দর্য 
যেন শতগুণে বেড়ে গিয়েছিল, শেষে মুখখানা কাঁধের 'দকে বাঁকিয়ে 
আত্মরক্ষা করোছল, হায়, তখন আম তার উচু করা মুখে চুম্বন করলাম 
বা কেন 2? কেউ তখন বাধা দেবার ছিল না। এখন যাই কোথায় ১ কোথায় 
গিয়ে এই তাঁপত প্রাণ জুড়োই 2 অন্যত্র কোথায় যাবঃ তার থেকে 
যে লতামস্ডপে প্রিয়া ছিল, কতরকমে ভোগ করেছে, এখন সে নেই । সব 
যেন শূন্য, একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে । তব এখানে গিয়ে কিছ7ক্ষণ 
কাটাই। এই যে শীতল শিলাখণ্ডের উপর তার ফুলের শয্যা এখনো 
পড়ে আছে। 1বচ্ছেদতাপে তার উপর ছটফট করত বলে ফ:লগদাঁল কেমন 
1নজ্পোষত মনে হচ্ছে। এইযে ফুলশয্যার পাশে পদ্মের পাতায় নখ 
দয়ে লেখা তার এই প্রণয়পন্রখানি কেমন মলিন হয়ে গড়াগাঁড় যাচ্ছে। 
হাতের মৃণালের বালাগাছিটিও ধুলোয় গড়াচ্ছে। যোদিকেই চাই, সব 
দেখি তার স্মৃতাঁচহে ভরা । শূন্য হলেও তার জাজ্জবল্যমান স্মাতিতে 
ভরা এই লতাকুঞ্জ হতে চোখ ফেরাতে পারছি না। বোঁরয়ে যেতেও ইচ্ছা 
করছে না। 

(কোন দক হতে কে যেন বলতে লাগল ) 

হে রাজন, সর্বনাশ উপাঁস্হত। আশ্রমে সান্ধ্যকালীন হোমাঁদ কার্য 
আরম্ভ হতেই সেই হোমানলোজ্জবল যজ্ঞবেদীর চারদিকে, সান্ধ্য মেঘের 
মত পিঙ্গলবর্ণ এবং ভশীতিজনক রাক্ষসদের ছায়া পড়ছে । যজ্ঞাবঘকারী 
রাক্ষসের আক্লমণ-আশঙকায় আমরা সকল আশ্রমবাসীরা অত্যন্ত বিব্রত 
ইয়ে পড়েছি। 

রাজা। তাই নাক? আমি যাচ্ছি। (প্রস্হান ) 


চতুর্থ অঙ্ক 


অনসয়া। প্রিয়ংবদা, যাঁদও গান্ধর্কদ্বারাঃশেকুন্তলা যোগ্য পাঁত লাভ 
করেছে, তার সব বিপদ কেটে গেছে এবং এই জন্য আমার হৃদয় নিশ্চিন্ত 
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হয়েছে, তবুও একটা বিষম ভাবনার বিষয় আছে। 

প্রিয়ংবদা। কি সে ভাবনা 

অনসয়া। আশ্রমের যাগযজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ায় খাঁষরা রাজার্ধ 
দূম্মন্তকে 'বদায় দিয়েছেন। তিনিও গজের রাজধানীতে গগয়ে 
অন্তঃপরের আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করছেন । এখন কি আর আশ্রমের 
কোন কথা মনে আছে 2 এটাই আমার ভাবনার বিষয় । 

প্রয়ংবদা। এর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। এমন আকৃতির 
পূরূষ কখনো পাষাণ হতে পারে না। আমার কিল্তু অন্য চিন্তা । তাত 
কণৰ এই ব্যাপারটা শুনে না জানি কি করে বসেন। 

অনসয়া। আমার ষতদূর মনে হচ্ছে, গান্ধর্বাববাহ ব্যাপারে তান 
অবশ।ই অনমাত দেবেন । 

প্রয়ংবদা। কি করে বুঝালি 2 

অনসয়া । দেখ, গুণবান পান্রে কন্যাদান করাই জনকজননীর প্রধান 
অভিলাষ । দৈব কৃপায় যাঁদ সে পান্র অনায়াসেই পাওয়া যায় তবে ত 
সেটা গুরুজনদের সৌভাগ্যের কথা । 

প্রয়ংবদা। € ফুলের সাঁজর দিকে চেয়ে ) সখা, পুজার উপযন্ত 
ফুল ত তোলা হয়েছে। 

অনসয়া। আরো তুলতে হবে। শকুল্তলার সৌভাগ্য-দেবতার 
অর্চনা করতে হবে । | 

প্রয়ংবদা । ঠিক বলেছ । ( আবার দুজনেই ফুল তুলতে লাগল ) 

(নেপথ্যে) এই আমি গো । 

অনসময্না। (কান পেতে শুনে ) সথাঁ, কোন আতাঁথ এসে ডাকছে 
নাত? 

[প্রয়ংবদা । ডাকুক না, শকুন্তলা ত কাঁটিরেই আছে। (আত্মগত ) 
তবে সেআর নিজের মধ্যে নেই। শকুন্তলা আছে সত্য, কিন্তু তার 
হদয় আর তাতে নেই। 

অনসয়া। থাক। এই ফুলেই হয়ে যাবে। ( উভয়ের প্রস্হান ) 

(নেপথ্যে ) এত বড় স্পধা ! তবে শোন আতাঁথর অবমাননাকারিণণ, 
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আমি দুবসা, সারাজীবন তপস্যা ছাড়া যার অন্য কোন কাজ নেই সেই 
আ'ম তোর দরজায় দাঁড়য়ে আর তোর খেয়াল নেই। যার ভাবনায় 
আত্মহারা হয়ে তুই আমায় চিনতে পারাঁল না, হাজার মনে করিয়ে দিলেও 
মাতাল যেমন তার প্রথম প্রাতশ্রাতির কথা স্মরণ করতে পারে না তেমনি 
সেই ব্যকিও তোর কথা কিছুতেই মনে করতে পারবে না। 

প্রয়ংবদা । হায়, হায়, কি সর্বনাশ হলো । কোন পূজনীয় ব্যান্তর 
কাছে অপরাধ করে বসল শকুন্তলা । ও ত এখন আর ওর মধ্যে নেই। 
( সামনে চেয়ে ) ও বাবা, এ যে মহার্ধ দুবসা। সামান্য ভ্রাটিতে 'যান 
ফ্কোধে অশ্নিমূর্তি হয়ে ওঠেন । এত বড একটা আঁভিশাপ 'দয়ে হন হন 
করে সবেগে চলে যাচ্ছেন। কার সাধা গুঁকে ফেরায় । আগ্দন ছাড়া কে 
আর দণ্ধ করতে পারে 2 

অনসূয়া। ছুটে গিয়ে পায়ে ধরে থামা গিয়ে । আমি এর মধো 
পাদ্য অর্থ নিয়ে আসাছ। 

প্রয়ংবদা । যাচ্ছি। (প্রস্হান ) 

অনসূয়া। (যেতে যেতে পা পিছলে গেল) হায়, এ কি হলো? 
যেতে যেতে পা পিছলে গিয়ে আমার হাত থেকে পুষ্পপান্ন পড়ে গেল। 
এ যে ঘোর অমঙ্গলের চিহ । (ফুলগুলো কুড়োতে লাগল ) 

প্রিয়ংবদার প্রবেশ 

প্রিয়ংবদা । সখা, খাঁষর স্বভাবটা বড় কুটিল। কারো স্তুতিমিনাত 
শুনতে চায় না। তবু আত কল্টে একটু নরম করোছি। 

অনসয়া। বলত, ফি করলি 2 

প্রিয়ংবদা। যখন ফিরতে চান না, তখন বললাম, ভগবান, শকুন্তলা 
আপনার কন্যার মত। তপস্যার ক্ষমতা যে কত বড় তা ষর্দ সে জানত, 
তবে কি এতবড় অপরাধ কখনো করতে পারত 2 প্রথম অপরাধ মনে করে 
এটা তাঁর ক্ষমা করুন । 

অনসয়া। তারপর 2 

প্রয়ংবদা। শেষে বললেন, আমার কথা কখনো নড়তে পারে না, 
তবে এইট;কু করতে পারি ষে কোনরূপ আঁভজ্ঞান বা চিহ যাঁদ দেখাতে 
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পারে তাহলে এ অভিশাপের মোচন হবে ।_ এই কথা বলতে বলতে 
কোথায় অন্তার্হত হয়ে গেলেন তিনি । 

অনসয়া। তাহলে এখন মনকে কিছ:টা প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে । 
বলে তাঁর নিজের নামাঁঙ্কিত আাঁটটা নিজের হাতে সখীকে পাঁরয়ে 'দয়ে 
গেছেন । সতরাং প্রয়োজন হলে শকৃন্তলাকে নিজেই এর ব্যবস্হা করতে 
হবে। অন্য কারো দরকার হবে না। 

প্রিয়ংবদা । সখা, চল দেবার্চনাটা সেরে ফেলি। (উভয়ে এগিয়ে 
গেল) 

প্রয়ংবদা । (সামনে চেয়ে ) অনসয়া, একবার চেয়ে দেখ, বাঁ হাতে 
মূখ রেখে শকুন্তলা কিভাবে বসে আছে । রাজার্ধর ভাবনায় ও নিজেকে 
পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে, আতাঁথর কথা ত দূরের ব্যাপার । 

অনসয়া। প্রিয়ংবদা, এখন এসব কথা বলো না বাইরে, মুখেই 
থাক। প্রিয়সখী শকুন্তলা বড় নরম প্রকীতির মেয়ে। তাকে রক্ষা 
করতে হবে ত। 

প্রিয়ংবদা। তা আর বলতে হবেনা । নবমল্লিকালতায় কে আর 
গরম জল ঢেলে দেয়। ( উভয়ের প্রস্হান ) 

ঘুম হতে ওঠা কন্বের জনৈক শিষ্যের প্রবেশ 

শিষ্য । গুরুদেব কাশ্যপ (কণৰ ) গত রান্রতে প্রবাস হতে ফিরে 
এসেই আমাকে আদেশ দিয়েছেন, প্রভাতের দিকে দৃষ্টি রেখো, খুব 
ভোরে এসে খবর দিও । তাই বোৌরয়ে গিয়ে দেখি, রান্র আছে কি নেই। 
(বোরয়ে এসে চারাঁদক দেখ ) ভোর হয়ে গেছে দেখাঁছ। প্রভাতকালের 
ক অপূর্ব সৌন্দর্য! ব্রীহ, যব, গোধূম, কলায় প্রভাতি ওষাঁধসমূহের 
পরম শ্রীসম্পাদনের আঁধপাঁত চন্দ্র এ পশ্চিমাদকে অস্তগমন করছেন । 
যাবার সময় সেই নিশাকালোচিত 'বশবাঁবমোহন ও নয়নানন্দ সৌন্দর্যের 
ছুই নেই । আর পূর্বাদকে ভ্রিজগতের অর্গনীয় সূর্যদেব আবির্ভূত 
হচ্ছেন। তাঁর এই উদয়কালে তাঁর পুরোভাগে অরুণ আসছেন। সহম্- 
রা*মর তকথাই নেই,এ অরুণের প্রভাবেই জগতের সকল অন্ধকার অপসৃত 
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হয়েছে এবং ব্ুন্ান্ড লোহতাভ হয়ে উঠেছে । যাঁর অস্তগমন তিনি একা 
আর যাঁর অভ্যুদয় তাঁর আগে আগে কত জাঁকজমক ! তান আজ অক, 
অর্নীয়। অভুযদয়শীল সূর্ধদেবকে অর্থের দ্বারা অর্চনা করতে জগৎ- 
বাসীরা সমূৎসুক। উত্থান ও পতনের কি অপূর্ব দূশ্য! আজ একই 
সময়ে এই তেজোময় বস্তুদ্বয় বিপদ ও সম্পদের দ্বারা নিজ নিজ দ:ঃখের 
ও সখের দশার মধ্য দয়ে জীবকে যেন শিক্ষা 1দচ্ছে, চিরাঁদন কখনো 
সমান যায় না। এ ত আকাশে অস্তগমনোদ্যত চন্দ্রের এবং উদয়োল্মুখ 
সূর্যের এ অবস্হা । আবার এঁদকে ধবাতলে এ সরোবরে এ কুমুদিনীর 
কি শোচনীয় দশা । চন্দ্রমাশালনী গত রজনীতে যে কুম্ঁদনীর 
দিকে চাইলে চোখ জ্যাড়য়ে যেত সেই কুমুদিনী চন্দ্রের অন্তধানের 
সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। সে নৈশ সৌন্দর্যের 
এখন লেশমান্ নেই। কুমাদনীর সেই অনুপমকান্তি স্মাতির 
বিষয় হয়ে উঠেছে এখন । কুম্দদাবরহে অচেতন কুমুদিনীর যখন এই 
অবস্হা তখন না জান, যারা চৈতন্যসম্পন্ন অথচ, সম্পর্ণে অসহায়, 
প্রাতকারের কোন উপায় যাদের নেই, সেই সব অবলা ললনাদের পক্ষে 
বাঞ্িত প্রিয়ব্যান্তির দূরদেশে অবস্হানে কত অসহ্য কষ্টই হয়। 
যবাঁনকা না সরিয়ে অনস[য়া প্রবেশ করল 

অনসূয়া। জটিল সংসারের ব্যাপার কত জাঁটলতম ! সংসারী 
লোকেরা কেমন ব্যবহার করতে পারে, কোনটা তাদের কর্তব্য, কোনটা 
অকতর্য সে বিষয়ে অসংসারী বনবাসীরা বিন্দবাবসর্গও জানে না, 
তবু একথা বলতে পার যে রাজার পক্ষে শকুন্তলার প্রাত ভাল ব্যবহার 
করা হয়নি । বরং তিনি শকুন্তলার উপর ঘোর আবচারই করেছেন । 
এতদিন কি এত চুপচাপ থাকা উচিত হয়েছে । 

শিষ্য । যাই, গুরুকে বাল গিয়ে হোমের সময় আগতপ্রায় । প্রেস্হান) 

অনসূয়া। অনেকক্ষণ জেগেছি। কিন্তু জেগে উঠেই বাকি করব? 
রোজ সকালে উঠে যে সব অবশ্য করণীয় কাজগূলি কার, আজ সে সকল 
কাজেও হাত পা নড়তে চাইছে না। কন্দর্পের বাসনাই পূর্ণ হোক, 
শকুল্তলাকে পড়িয়ে মারুক। কন্দর্পই ত এই সর্বনাশ ঘটাল। যে, 
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মিথ্যাবাদন, যার প্রাতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই সেই প্রতারক দূম্মন্তের জন্য 
আমাদের নির্মল ও সরলহদয়া কন্দর্পই ত পাগল করে তুলল। 
অথবা দুত্মন্তের এই ভূলে থাকায় হয়ত কোন দোষ নেই, দ:বাসার 
আঁভশাপেই তার এমন 'বিস্মৃতি ঘটেছে। তানা হলে অতবড় রাজার্ধ 
অত কথা বলে, অমন প্রাতিজ্ঞা করে এতাঁদনে একখানা চিঠি পর্যন্ত 
লিখল না-__এ কি করে হয়ঃ আচ্ছা, এখান থেকে সেই নামাঁঙ্কত 
আংটটি চিহদ্বর্প পাঠাই না কেন? তা দেখে রাজার মনে পড়তে 
পারে সব কথা । কিন্তু কাকেই বা অনুরোধ কার? সকল তপস্বীর 
জীবনই ত অনন্ত কৃচ্ছকম্টময়। তাদের এসব কথা বলতে দ্বিধা হয়। 
পাছে সখীর উপর দোষ চাপে,সে অপরাধিনঈ হয়। এইজন্য প্রবাস 
থেকে ফিরে এলেও তাতঃ কন্বকে একথা বলতে পারাছ না। কতবার 
বাল বাঁল করেও বলতে সাহসে কুলোচ্ছে না। কোন মুখে তাঁর কাছে 
বলব যে দুত্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পাঁরণয় হয়ে গেছে এবং সে এখন 
গর্ভবতী 2 'তাঁন কি ভাববেন 2 এখন কি কারি ? 
প্রিয়ংবদার প্রবেশ 

প্রিয়ংবদা। (আনন্দের সঙ্গে ) তাড়াতাঁড় চল, শকুন্তলা এখান 
যাবে। তার যাত্রাকালের মঙ্গলাচারগ্ীল করতে হবে । 

অনসয়া। সেকিসখী! বলিস কি 2 

প্রয়ংবদা। শোন তবে। রান্রতে ঘুম হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা 
করতে এইমান্নর আম শকুল্তলার কাছে গিয়োছলাম । 

অনসূয়া। তারপর 2 

প্রয়ংবদা । গিয়ে দেখলাম, শকুন্তলা মাথা নিচু করে আর তাতঃ 
কণ্ব নিজে তাকে কোলের কাছে টেনে 'নিয়ে আহ্য়াদের সঙ্গে বলছেন, 
বাঃ, খুব ভাল হয়েছে । হোমানলের ধূমে যজমানের চোখ ষতই আঁধার 
হোক না কেন, তার প্রদত্ত আহত ঠিক যজ্জাশ্নিতেই পড়েছে । আম 
তোমার জন্য যতই ডউীদ্বিগন হই না কেন, যজ্ঞীয় আহূতির মত আমার 
পবিত্র কন্যা যে উপয্স্ত পারেই মিলিত হয়েছে, এটা আনন্দের বিষয় । 
অধ্যাপনার উপয্যস্ত ব্রক্মচর্যপরায়ণ শিষ্যকে বিদ্যাদান করলে যেমন সে 
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বদ্যার অপব্যবহারের জন্য কোনাঁদন দুঃখ করতে হয় না, তেমাঁন তুমিও 
উপয্যুস্ত বরে সঙ্গত হওয়ায় তোমার জন্য আমাকে কখনো অনুতাপ করতে 
হবে না। আজই আম তোমাকে কয়েকজন খাঁষির সঙ্গে তোমার পাঁতির 
কাছে পাঠাব । 

অনসয়া। তাত বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা তাত কণ্বকে বললে 
কে? 

প্রয়ংবদা। তিনি যখন হোমগৃহে প্রবেশ করলেন তখন কাব্যময় 
এক আকাশবাণ সব প্রকাশ করে দিল । 

অনসয়া। সেবাণী কি বলল? 

প্রয়ংবদা । হে ব্রাহ্মণ, তোমার এই কন্যা জগতের কল্যাণার্থে নানা 
গুণগাঁরমালঙ্কৃত দূুস্মন্তদ্বারা নাষিস্ত তেজ ধারণ করেছেন । অন্তর্জলি- 
তানল শমীবৃক্ষের মত এই কন্যাকে তুমি অতাঁব পাঁবত্র ও জগৎপাবনী 
বলে জ্ঞান করবে । 

অনস[য়া। (প্রয়ংবদাকে আলিঙ্গন করে ) সখী, বড়ই সুখের 
খবর । কিন্তু আজই শকুন্তলাকে পাঠানো হবে শুনে যেমন সুখ হচ্ছে 
তেমনি মনে কম্টও হচ্ছে । 

প্রয়ংবদা । সখী, আমরা যেমন করে হোক কোনমতে মনের দ.ঃখ 
নিবারণ করব, কিন্তু সেই দূুধাঁখনীর দুঃখ তো ঘুচবে । 

অনসয়া। তাহলে একটা কাজ কর । এই যে নারকেলপন্রের তৈরী 
ঝাঁপিটা দেখছিস তার মধ্যে শকুন্তলার যাবার দিনে সাজিয়ে দেব বলে 
একছড়া বকুল ফলের মালা রেখে দিয়েছি । কেন না, এভাবে রাখলে 
মালা শুকিয়ে যায় না। সেই মালাগাছটা নিয়ে আয়। আমিও এদিকে 
গোরোচনা, তীর্থের মাটি, দূবরি শিস প্রভৃতি মাঙ্গল্টজিনিসগুলি 
গুছিয়ে রাখ । 

প্রয়ংবদা। তাই কর। 

অনসয়া। (চলে গেল) 

- পপ্রয়ংবদা। (পায়ের উপর ভর 'দিয়ে বকুলমালা পাড়তে লাগল ) 
(নেপথ্যে ) গোতমণী, শকুন্তলাকে নিয়ে আসার জন্য শাঙ্গরব প্রভীতিকে 
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আদেশ কর। 

প্রয়ংবদা। (কান পেতে শুনে) অনসয়া, তাড়াতাঁড় কর। এ 
শোন । হাস্তিনাপ্‌রে যাবার জন্য খাঁষদের ডাকাডাঁক করা হচ্ছে 

অনসূয়া। চল, আমরাও যাই। দেখিগে। (উভয়ে অগ্রসর 
হলো) 

প্রয়ংবদা। (দেখে) এইযে সূর্যদেব উঠতে না উঠতে একমাথা 
চুলসূদ্ধ স্নান করে এসে শকুন্তলা বসে আছে আর প্রবীণ তপাঁস্বণনরা 
কেউ হাতে ধানদূবাঁ নিয়ে, কেউ স্বাস্তপাঠ করতে করতে দাঁড়য়ে 
আশীবদি করছে । চল, কাছে যাই। (নিকটে গেল ) 

( শকূন্তলা আসনে উপাঁবস্টা । আশীবদিকারণী তাপসীদেব মধ্যে ) 

প্রথমা । আশীব্দ কার, পাঁতির অশেষ সম্মানজ্ঞাপক “মহাদেবণ 
আখ্যায় ভাষত হও। 

'দ্বিতীয়া। বৎস, বীরপুন্রের জননী হও । 

তৃতীয়া। বৎস, স্বামীর অনন্ত সম্মান ও আদরের পান্র হও। 
(আশীবদিশেষে গোৌতমণ ছাড়া অন্যান্য তাপসাদের প্রস্হান ) 

সখাদ্বয়। (নিকটে গিয়ে ) সখী, তোমার আজকের এই প্রাতঃকাল 
সারাজীবনের সুখের স্নানে পাঁরণত হোক । পাঁতগৃহে গিয়ে চিরকাল 
সৃখে যাপন করো । 

শকুন্তলা । আয় তোরা, এইখানে বস। 

সখাদ্বয়। ( মাল্যদ্রব্যের পান্র হাতে বসে ) ঠিক হয়ে বস। সাঁজয়ে 
দেব। 

শকুন্তলা । তোরা আজ সাজিয়ে 'দাব--এটা আমার পক্ষে কত 
আগ্রহের । কেন না, আজ হতে সখাঁদের হাতের সাজগোজ আমার পক্ষে 
কত দুর্পভ। আর কবে এমন দন আসবে 2 (অশ্রু বিসর্জন ) 

সখাদ্বয়। সখী, এই শৃভমূহূর্তে তোর ক করা উচিত? কাঁদস 
না। ( চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সাজাতে লাগল ) 

প্রয়ংবদা । আহা, গয়না পরার মত তোর চেহারা । আশ্রমের 
লতাপাতা 'দয়ে সাজানো মানে এ রূপের অপমান করা । 
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( অলঙ্কার হাতে নিয়ে দুজন ধাষবালকের প্রবেশ ) 
খাঁষবালকদ্বয়। এই নাও অলঙ্কার ৷ একে সাঁজয়ে দাও। 
( হঠাৎ অলঙ্কার দেখে সকলে বিস্মিত হলো ) 
গোৌঁতমী। বাছা হারীত, কোথা হতে এসব পেলে ? 
প্রথম বালক। পূজনীয় গুরদদেব কাশ্যপের মাহাজ্য্যে 
গোঁতমী। ইচ্ছামান্র তপোপ্রভাবে কি এই সব অলঙ্কার আবিভ:ত 
হয়েছে? 
দ্বিতীয়। না, তান আমাদের আদেশ করলেন, শকুন্তলার জন্য 
বনস্পাতিসমূহ হতে কিছু ফল তুলে নিয়ে এস। আমরা গিয়ে দেখলাম, 
কোন বনস্পাঁতি চন্দ্রের মত শ্ভ্র ও মঙ্গলকর্মের উপয্বন্ত ক্ষোমবসন দান 
করছে, কোন তর হতে চরণ উপরঞ্জনের যোগ্য অলন্তরস নিঃসৃত হচ্ছে। 
আবার কোন কোন তরদর অচিরোদ্ধত ও আলোহত পল্লবস্তবকের 
মধ্য হতে বনদেবতার রন্তাভ করতলের অঙ্গলিমূল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। 
আর সেই ঈষং-কাঁম্পিত অঙ্গ-ীলগুচ্ছ নানা আভরণ প্রদান করছে । সেই 
কাঁম্পত অঙ্গুলিমালার দিকে চাইলে মনে হয় তারা যেন সমীরচণ্চল নব- 
পল্লবাবলীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সৌন্দর্য বর্ষণ করছে। 
প্রয়ংবদা। (শকুন্তলার দিকে চেয়ে) সখা, বিনা প্রার্থনায় বন- 
দেবতার এই অন্গ্রহে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে পাঁতগৃহে গিয়ে তুমি রাজ- 
রাণী হতে পারবে । 
( শকুন্তলা লজ্জায় সওকুঁচত হয়ে পড়ল ) 
প্রথম বালক। গোঁতমী চল। এতক্ষণে গুরুদেব কাশ্যপ নিশ্চয় 
স্নান হতে ফিরে এসেছেন। চল, তাঁর কাছে গিয়ে তরুরাঁজর এই 
দানের কথা নিবেদন করি৷ 
'দ্বিতীয়। চল । ( উভয়ের প্রস্হান ) 
সখাদ্বয়। অলঙ্কার তো কখনো পারনি, তাই কোথায় কি পরতে 
হয় তা জানি না। তবে ছবিতে অলঙ্কৃত মূর্ত দেখে থাক এবং 
একেও থাকি । তাই কিছুটা জ্ঞান আছে। সেইভাবে তোর অঙ্গে 
যেখানে যা লাগে তা পরিয়ে সাঁজয়ে 'দাচ্ছ। 
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শকুল্তলা। তোরা কি জানিস না জানিস তা আমি বিলক্ষণ জানি । 
(সখাদ্বয় শকুন্তলাকে অলগকার পরাতে লাগল ) 
স্নানান্তে মহার্ধ কাশ্যপের প্রবেশ 

কাশ্যপ। আজ শকুন্তলা পাঁতগৃহে যাবে বলে আমার মন উৎকাণ্ঠিত 
হচ্ছে। বাষ্পবারতে পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠছে আমার নয়নদ্বয়। কণ্ঠরোধ 
হয়ে বাক্শীন্তরাহত হচ্ছি। জড়তায় আভভূত হয়ে পড়ছি। কি 
আশ্চর্য! আম বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমার চিত্ত এখন অবসাদগ্রস্ত 
হয়ে পড়ছে। না জানি, সংসারীরা এমন অবস্হায় কি দুঃসহ ক্লেশ 
ভোগ করে থাকে । বদঝলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু। € শকুন্তলার 
কাছে ধারে এসে দাঁড়ালেন ) 

সখাদ্ঘয়। শকুন্তলা, অলঙ্কার পরানো শেষ হয়েছে । এখন এই 
ক্ষৌমবসন দুটি পর। 

€ শকুন্তলা দাঁড়য়ে পরতে লাগল ) 

গোৌঁতমী । বাছা শকুন্তলা, এ দেখ, তোমার পিতা এসেছেন। 
তোমার 'দকে কেমন তাঁকয়ে আছেন । তাঁর দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু 
ঝরে পড়ছে । মনে হচ্ছে যেন এ আনন্দজলধারাবর্ধঁ নয়নদ্বয় দিয়ে 
তোমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করছেন । প্রণাম করো । 

শকুন্তলা । ( সলজ্জভাবে ) 'পতা, প্রণাম করাছি। 

কাশ্যপ। মা, শার্মজ্ঠা যেমন রাজা যযাতির অশেষ সম্মানভাজন 
এবং তাঁর হৃদয়ের অনুকূল ছিলেন, তুমিও সেইরূপ হও । আর শার্মন্ঠা 
যেমন সম্রাট পুরুকে পাত্ররূপে পেয়েছিলেন, তুমিও তেমাঁন একাঁট সম্রাট- 
পত্র লাভ করো । 

গৌতমী। ভগবান, এ ত আশীবদি নয়, এ বর। এর থেকে বড় 
কাম্যবস্তু মার পক্ষে আর নেই। 

কাশ্যপ। বংসে, এইমাত্র এ পুরোবতা আঁশ্নতে হোম করা হয়েছে, 
তুম প্রদাক্ষিণ করো । ( সকলে প্রদাক্ষণ করল এবং কাশ্যপ খগবেদীয় 
ছন্দে আশশবদি করতে লাগলেন ) মা, এ যে বেদীর চারাদিকে মল্পূত 
স্হানে সামধয্দন্ত হোমানল সংস্হাপিত এবং তার প্রান্তভাগ কুশাস্তরণে 
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সমাবেষ্টিত। আহত আজ্যের পবিন্ন সৌরভে এ অনল সমস্ত কল 
নাশ করছে। এ যজ্ঞাশ্নি তোমাকেও পবিত্র করুক, তার সৌরভসংস্পর্শে 
তোমার সমস্ত মালন্য 'বদূরিত হোক । এখন অগ্নঃসর হও । ( চারাঁদকে 
তাকিয়ে ) এখন শাঙ্গরব প্রভাতি কোথায় ঃ 
জনৈক শিষ্যের প্রবেশ 

শিষ্য । ভগবান, এই যে আমরা । 

কাশ্যপ। তোমার ভিনীকে পথ দোৌখয়ে নিয়ে বাও। 

শাঙ্গরব। এইদকে এস ভদ্রে। (সকলের প্রস্হান ) 

কাশ্যপ। হে সাশ্নহিত তরুগণ, তোমাদের জলসেচন না করে যনি 
কখনো জলপান করতেন না, যান ভূষণাপ্রয়া হয়েও স্নেহবশতঃ কখনো 
(তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় যাঁর 
আনন্দের সামা থাকত না, আজ সেই শকুন্তলা পাতিগৃহে যাচ্ছেন। 
তোমরা সকলে অনুমোদন করো । ( কোকিলকূজন শ্রবণ করে ) একক্ 
বনে বাস করার জন্য শকুন্তলার পরম বন্ধ তরুগণ প্রসন্নাচন্তে শকুন্তলাকে 
গমনের অনুমতি দান করছে । আম ওদের অনুমোদন প্রার্থনা করে- 
ছিলাম । তারা এ মধুর কোকিলক্জনের দ্বারা আমার প্রার্থনার প্রত্যুত্তর 
দিচ্ছে । 

( আকাশে দৈববাণ? ) 

আজ শকুল্তলার গমনের পথ সর্ব তোভাবে সুখকর ও মঙ্গলময় হোক । 
স্হানে স্হানে পথের ধারের সরোবরগদাঁল প্রস্ফ£াটত কমলদলে পাঁরপর্ণ 
ও হরিদবর্ণ তৃণরাজতে পাঁরশোভত হোক । শকুন্তলার গ্রমনপথ ছায়া- 
শীতল তরদরাজিতে আবৃত হয়ে প্রখর সৌরখরতাপ নিবারণ করুক । 
কমলের পরাগ্ররাশির মত এ পথের ধূলিরাশি সুখস্পর্শ ও সুকোমল 
হোক। আজ ধীর সমীর অনুক্লভাবে প্রবাহত হয়ে শকুন্তলার 
গমনপথ সবধিশে সুখময় করে তুলুক । (সকলে আশ্চর্য হয়ে শুনতে 
লাগল 9) 

গৌতমী । বাছা শকুন্তলা, স্বজনের মত স্নেহময়ী তপোবন- 
দেবতারাও এঁ শোন, তোমাকে পাঁতিগৃহে গমনের অনুমতি দান করছে । 
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মা, দেবীদের প্রণাম করো । 

শকুন্তলা । (দুই এক পা এগিয়ে গিয়ে ) সখা প্রিয়ংবদা, আর্ধ- 
পূত্রকে দেখবার জন্য যদিও আমার প্রাণ আঁস্হর হয়েছে, তথাপি আশ্রম 
পারত্যাগ করে যেতে আমার পা আর উঠছে না, চলতে চাইছে না। 

প্রিয়ংবদা। সখা, তুমিই যে কেবল তপোবন পাঁরত্যাগের দুঃখে 
কাতর হয়েছ তা নয়, আজ তোমার বিরহ স্মরণে তপোবনের কি দশা 
হয়েছে- একবার চেয়ে দেখ । মৃগকুলের মুখ হতে অরধচার্বত কুশগ্‌ি 
আপাঁনই পড়ে যাচ্ছে, ময়রগণ চিরপাঁরচিত নৃত্য পাঁরত্যাগ করেছে, 
লতারাঁজ হতে পাশ্ডুবর্ণের পাতাগ্দলি খসে পড়েছে, তাতে মনে হচ্ছে 
যেন তারাও তোমার বিচ্ছেদদুঃখে অশ্রুবর্ষণ করছে। 

শকুন্তলা । ( হঠাৎ মনে পড়ায় ) পিতা, আমার লতাভাগিনী বন- 
জ্যোৎস্নাকে একবার আভবাদন করে আস। 

কাশ্যপ। জানি মা, তাকে তুমি ভাঁগনশীর মতই ভালবাস । এই 
দাঁক্ষণাঁদকে সেই লতা । 

শকুন্তলা । (লতাটিকে তুলে ধরে) বনতোধিণ, তুমি তোমার 
অভনম্ট সহকারতরর সঙ্গে মিলিত হয়েছ বটে, তবু একবার ক্ষণিকের 
জন্য তোমার শাখার:প বাহু এহাঁদকে প্রসারিত করে আমাকে আ'লঙ্গন 
করো । আজ হতে আম তোমাকে ছেড়ে চললাম । 

কাশ্যপ। মা শকুন্তলা, আম প্রথম হতে তোমার জন্য ভেবোছিলাম, 
নিজের পূণ্যবলে তুম আমার সংকল্পান্দরূপ পাঁতলাভ করেছ আর এই 
নবমালিকা লতাও সহকারতরুকে আশ্রয় করেছে । সুতরাং মা, এই 
লতা ও তুমি তোমাদের উভয়ের সম্বন্ধেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হলাম । 
এইদিকে পথ, অগ্রসর হও । 

শকুন্তলা । (সখাদের প্রাত ) সখী, তোমাদের দুজনের হাতে এই 
লতাকে 'দয়ে গেলাম। 

সখাদ্বধয়। আমাদের কার হাতে দিয়ে যাচ্ছ £ (অশ্রবিসন ) 

কাশ্যপ। অনসুয়া, কেদে লাভ কি? কেদো না। তোমরাই না 
শকুন্তলাকে স্হির করবে 2 (সকলের অগ্রগমন ) 
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শকুন্তলা । পিতা, এই মৃগবধূটি গরভ'ভারে এতই অলস হয়েছে 
যে পর্ণশাখার ধারে ধারেই ঘুরে বেড়ায় । দূরে যেতে পারে না। এ 
যখন একটি সূসন্তান প্রসব করবে, আমাকে খবর দিতে ভুলবেন না। 
কাউকে পাঠিয়ে দেবেন । 

কাশ্যপ। মা, একথা ভুলব না। 

শকুন্তলা । ( গমনে বাধা পেয়ে ) আমার পাঁরধেয় বসনে এসে কি 
জাঁড়য়ে যাচ্ছে? (ফিরে দাঁড়ালেন 0) 

কাশ্যপ। বসে, যে মৃগশিশুর মুখ সতনক্ষ1 কুশাগেও ক্ষতবিক্ষত 
হলে তুমি নিজের হাতে ইঙ্গদদীফলের তেল লেপন করে তা প্রশামত 
করতে এবং মুঠো মুঠো শ্যামা ধানের শীষ খাইয়ে যাকে বাঁচিয়ে তুলে- 
ছিলে, যাকে তুমি প্রর্রের মত স্নেহ করতে সেই মৃগ্নাশশদ এসে পথ 
আটকে দাঁড়য়েছে। কছুতেই সরছে না। 

শকুন্তলা । বাছা, আর কেনঃ আজ তোদের সংসর্গ চিরাঁদনের 
মত ছেড়ে যাচ্ছি। আমার অনুসরণে লাভ কি? প্রসবের পরই তোর 
মা মরে যাওয়ায় মাতৃহীন তোকে আমিই মানুষ করেছিলাম । আজ 
আমিও চললাম । পতৃদেব তোকে দেখবেন । (কাঁদতে কদিতে প্রস্হান ) 

কাশ্যপ। শকুন্তলা, অশ্রুভারে তোমার চোখের পাতা আড়ম্ট 
হয়েছে, কছুই দেখতে পাচ্ছ না। অশ্রু সংবরণ করো । তানা হলে 
এই উচু নিচু পথে প্রাতিপদেই তোমার পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে। 
পথ বড়ই বিষম। 

শাঙ্গরব। ভগবান, শাস্তে আছে জল পর্যন্ত 'প্রয়জনের অনুগমন 
করাই বিধেয়। এই ত সরোবরের তাঁর, এখানে দাঁড়য়ে যা বলার বলে 
ফিরে গেলে ভাল হয় না 2 

কাশ্যপ। তাহলে এস, এই বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে আমরা 
দাঁড়াই । 

( সকলে গিয়ে সেখানে দাঁড়াল ) 

কাশ্যপ। (আত্মগত ) সেই রাজাধরাজ দুঘ্মন্তের উপয্য্ত কি 

কথা বলা যেতে পারে 2 ( চিন্তা করতে লাগলেন ) 
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শকুদ্তলা | (জনাল্তিকে অনসুয়াকে ) একবার চেয়ে দেখ সখণ, 
সহচর চক্কবাক একটু পন্মপাতার আড়ালে যাওয়ায় তাকে দেখতে না 
পেয়ে কেমন কাতর হয়ে পড়েছে চক্রবাকী এবং কত আর্তনাদ করছে । 
উঃ, আম কি অপরাধই না করছি, কতাঁদন 'প্রয়তমকে ছেড়ে আছি। 

অনসয্রা। ওকথা বলো না সখী, এই চক্কবাকীও ত প্রিয়তম 
চক্রবাককে ছেড়ে কত শত দীর্ঘ রজনন কাটিয়ে থাকে । নিরবাচ্ছ্ন 
মিলন ত এর ভাগ্যেও ঘটে না। বিরহের দুঃখ যত দুঃসহ হোক না 
কেন, মিলনের আশায় তা সহ্য করতে হয় । 

কাশ্যপ। শার্গরব, তুম শকুন্তলাকে দাঁড় কাঁরয়ে আমার আঁভপ্রায়- 
মতে এই কথাগ্বাল রাজাকে বলবে । 

শাঙ্গরব। ভগবান, আদেশ করুন । 

কাশ্যপ। বলবে আমরা বনবাসা, তপস্যায় কালযাপন কার । তুমিও 
আত প্রধান বংশে জল্মগ্হণ করেছ । আর শকুন্তলা বন্ধূবর্গের 
অগোচরে স্বেচ্ছাক্কমে তোমার অনুরাঁগনী হয়েছে । এই সমস্ত ববেচনা 
করে অন্যান্য সহধার্মণীর মত শকুন্তলাতেও স্নেহদ্ষ্ট রাখবে। 
আমাদের এই পর্যন্ত প্রার্থনা । এর বেশ তার ভাগ্যে যা থাকে ঘটবে, 
তা আমাদের বলে দেবার নয় । 

শাঙ্গরব । এই কথাগুলি আম মনে গেথে রাখলাম । 

কাশ্যপ। বংসে, এখন তোমাকেও দু একাঁট উপদেশ দেব । আমরা 
যতই বনবাসী হই না কেন সাংসারিক ব্যাপারেও নিতান্তই অজ্ঞ নই । 

শাঙ্গরব । যারা ধা বা প্রজ্ঞাশীস্তসম্পন্ন তাঁদের বাঁদ্ধর অগোচর কি 
থাকতে পারে 2 

কাশ্যপ। তুমি পাঁতগ্হে গিয়ে গ্রুজনদের শশ্রষা করবে, 
সপত্রীদের সঙ্ষে প্রিয়সখঈীর মত ব্যবহার করবে । পাঁরচারিকাদের প্রাত 
দয়াদাক্ষিপ্য প্রকাশে কার্পণ্য করবে না, নিজের সৌভাগ্যগর্বে কখনো 
গার্বত হবে না। স্বামী যতই কর্কশ ব্যবহার করুন না কেন, তুর্ি 
কখনো ক্রোধের বশীভূতা বা বিরহম্ধাচারণী হবে না। শকুন্তলা, 
রমণনীরা এইর্‌প ব্যবহারের দ্বারাই গৃহিণনপদে প্রাতচ্ঠিতা হয়ে থাকে । 

কাঁলদাস--১৯ 


২৯০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


যারা এর বিপরাত ব্যবহার কবে তারা কুলের পণড়াস্বরূপ । এ সম্বন্ধে 
গোঁতমী কি মনে করেন 2 

গৌতমী । বধৃদের পক্ষে এই ত ঠিক উপদেশ। কথাগ্যাল মনে 
গেথে রেখো । বৎসে, আমাকে ও তোমার সখঈদের আলিঙ্গন করো । 

শকুন্তলা । তাতঃ, প্রয়ংবদা প্রভাতি সখীরা ক এখান হতেই ফিরে 
যাবে 2 

কাশ্যপ। বংসে, এদের দূজনকেও ত সম্প্রদান করতে হবে । এদের 
সেখানে যাওয়া আজ হবে না। তোমার সঙ্গে গোতমী যাবেন । 

শকুন্তলা । (পতাকে জাঁড়য়ে ধরে) পিতা, মলয়তরু হতে উল্মলিত 
চন্দনলতার মত আপনার অগ্ক হতে স্খলত হয়ে কিকরে আম 
অপাঁরচিত দেশে প্রাণধারণ করব 2 

কাশ্যপ। মা, এত আকুল হচ্ছ কেন; তোমায় এমবর্ধসমূদ্ধ 
স্বামীর বিরাট সংসারের গৌরবপূর্ণ গাঁহণীর আসনে আধাচ্ঠত 
হয়ে খন ুমি বড় বড় পাংসাঁরক ক্রিয়াকর্মে 'নাঁশাঁদন ব্যস্ত থাকবে 
এবং পূরাদক যেমন জগংপাবন সূর্ধকে প্রসব করে তেমান তুমিও 
লোকপাবন পুত্র প্রসব করবে তখন আমার বিচ্ছেদ-দুঃখ আর মনেও 
পড়বে না। 

(শকুন্তলা পিতার পায়ের উপর পড়ল ) 

কাশ্যপ। যা ভাবাছ তোমার তাই হোক । 

শকুন্তলা । ( সখাদ্বয়ের কাছে গিয়ে) তোরা দুজনে এখন আমাকে 
আঁলঙ্গন কর। 

সখাদ্বয়। (আলিঙ্গন করে) সখা, রাজার যাঁদ তোকে চিনতে 
বিলম্ব হয় তাহলে এই আংটাট দেখাস। 

শকুপ্তলা। তোদের এ কথায় বক আমার কেপে উঠছে। 
সখীদ্ঘয়। সখা ভয় পাস না। স্নেহের ধর্মই হলো মন্দটা আশঙ্কা 
করা। | 

শাঙ্গরব । বেলা দ্বপ্রহর হলো। শকুন্তলা, একটু তাড়াতাঁড় 
করো । 


অভিজ্ঞান শকুল্তলম- ২৯১ 


শকুন্তলা । ( আশ্রমের দকে ফিরে দাঁড়িয়ে) শিতা, আবার কবে 
আশ্রম দেখতে পাব 2 

কাশ্যপ। দেখবে বংসে, সসাগরা ধারন্রীর একাধিপাঁতির মাঁহষা হয়ে 
এবং অপ্রাতহতপ্রভাব নিজ পূত্রকে সিংহাসনে বাঁসয়ে ও তার হাতে 
সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমার্পত দেখে পাঁতর সঙ্গে পুনরায় শান্তরস- 
প্রধান এই তপোবনে আসবে । 

গৌতম । বাছা, আর কেন2 যাবার কাল বয়ে যায়, তোমার 
পিতাকে ফিরে যেতে বল । দাদা, আপাঁনই ফিরে যান, কারণ ষত দেরীই 
হোক শকুন্তলা নিবৃত্ত হবে না, এমাঁন করে কাম্নলাকাট করবে । 

কাশ্যপ। বংসে, তপস্যার কাজে ব্যাঘাত ঘটছে । 

শকুন্তলা । । পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করে) পিতা, কঠোর 
তপস্যা আপনার শরীর আতশয় ক্রিস্ট, সুতরাং আমার জন্য উদ্বিন 
হবেন না। 

কাশ্যপ। (দীর্ধানঃ*বাস ছেড়ে ) পর্ণশালার দ্বারদেশে পূজার জন্য 
তীম যেসব তৃণধান্য ছড়াতে আজ সেগ্ীল অওকাঁরত হয়েছে। সেই 
শস্যশ্যামল কুটরদ্বারের দকে যখন চাইব তখন কি করে আমার শোক 
প্রশামত হবে 2 দেখলেই তোমার কথা মনে পড়বে । যাও মা, তোমার 
পথ মঙ্গলময় হোক । ( শকুন্তলা ও সহযান্রীদের প্রস্হান ) 

সখাঁদ্বয়। ( শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে ) হায় হায়, আর দেখা যাচ্ছে 
না। বনরাজি যেন শকুন্তলাকে ঢেকে ফেলল । 

কাশ্যপ। ( দীর্ঘীনঃ*বাস ছেড়ে ) অনসগ্না, তোমাদের সহধর্মচাঁরণণ 
চলে গেছে । শোকাবেগ সংবরণ করে আমার সঙ্গে এস। (প্রস্হান ) 

সখাদ্বয়। তাতঃ, চেয়ে দেখুন, এক শকুন্তলার [হনে তপোবন যেন 
শ.ন্য বলে মনে হচ্ছে। 

কাশ্যপ। বংসে, স্নেহের মোহে এমানিই মনে হয় । (বিষপ্নভাবে 
দ" এক পা চলতে চলতে ) শকুন্তলাকে পাঠিয়ে আজ আমার দেহমন যেন 
হালকা হয়ে উঠল, শীতল হয়ে উঠল। ধনদ্বামীর নিকট গচ্ছিত ধন 
প্রত্যর্পণ করে লোকে যেমন একটা স্বাস্তবোধ করে, তার সকল উদ্বেগ 


২৯২ কালিদাস রচনাজম়গ্র 


ধবদারত হয়, তেমন আজ শকুন্তলাকে পাঁতগৃহে পাঠিয়ে আমিও 
শনরৃদ্ধেগ ও 'নাশ্ন্ত হলাম । (সকলের প্রস্হান ) 


পণ্ঠম অঙ্ক 
আসনে উপাঁবষ্ট রাজা দৃম্মন্ত। 'বদূষকের আবিভবি 


বিদূষক। (কান খাড়া করে শুনে ) বয়স্য, সঙ্গীতগৃহের 'দিকে 
একবার কান দিয়ে শোন কেমন সমধূর সঙ্গীতের স্বরালাপ শোনা 
যাচ্ছে। মনে হয় রাণী হংসপাঁদকা স্বরালাঁপর আলাপ করছেন । 

রাজা । একটু চুপ করো । ভাল করে শাীন। (গানের আওয়াজ 
ভেসে আসতে শুনে ) 

ওহে মধুকর, অভিনব মধুর লোভে সহকারমঞ্জরীকে তখন প্রণয় 
প্রদর্শন করে এখন কমলমধ্পানে পাঁরতৃপ্ত হয়ে তাকে 'বস্মৃত হলে কেন 2 

রাজা । আহা, কি সুন্দর গান! রাগ যেন ঝরে পড়ছে। 

ধিাদুষক । তুমি গানটার সব কথার মানে বুঝতে পারছ ? 

রাজা। আম একবার মাত্র এরাণীর সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার 
করোছলাম। শেষে পাটরাণী বসুমতার সঙ্গে এখন দন কাটাচ্ছ। তাই 
আজ রাণী হংসপাঁদকার নিকট এত শ্লেষোন্তির ভাজন হলাম । বন্ধু 
মাধব্য, তুমি একবার রাণী হংসপাঁদকার কাছে গিয়ে আমার কথা বল। 

বিদূষক। ঠিক আছে চললাম । ( উঠতে উঠতে ) কিন্তু একটা 
কথা মনে করে শিউরে উঠাঁছ ভয়ে। সংসারাবমুখ কোন লোক বনে 
গিয়ে যখন তপস্যা করতে শুরু করে তখন মায়াবনী অপ্সরারা এসে 
তার পিছ লাগে আর অম্বান সেই তপস্বী ধরা পড়েন। তাদের হাত 
হতে নিস্তারলাভ করতে পারে না। তেমনি হংসপাঁদকার কাছে যাওয়ার 
পর তিনি ষখন তাঁর দ্ট পাঁরচারকাদের আমার বিরুদ্ধে লোলয়ে 
দেবেন আর তারা যখন আমার শিখা ধরে টানাটানি করে চরম লাঞ্থনা 
করবে আম্নার তখন তাদের হাত থেকে নিস্তারলাভ ঘটবে না । 

রাজা । খুব হয়েছে, যাও। যেভাবে রাঁসক নাগরেরা আঁভমান। 


আঁভজ্ঞান শকৃুন্তলম্‌ ২৯৩ 


মেয়েদের ভোলায় তেমান করে রাণকে শান্ত করে আমার এঁ কথা বলগে। 

বিদূষক | বেশ চললাম ৷ (প্রস্হান ) 

রাজা । (মনে মনে )একি! এই গানটি শোনার পর হতেই আমার 
হৃদয় এত আকুল হলো কেন? 'ীপ্রয়জনের বিচ্ছেদ ছাড়া মনের এমন 
অবস্হা ত ঘটে না, কিন্তু আমার ত তেমন কিছু নেই। তবে অবশ্য 
একটা কথা, মানুষ সকল রকম সুখে থেকেও হঠাৎ কোন রমণণীয় বস্তু 
দর্শন করে অথবা কোন মনোহর গান শুনে তার চিত্ত যে আকুল হয়ে ওঠে 
তার কারণ বোধ হয়, জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল জল্মান্তরের কোন আকর্ষণীয় 
বস্তুর স্মৃতি অজ্ঞাতসারে জাগতে থাকে তার চিন্তে । ( উৎকশ্ঠিতভাবে 
অবস্হান ) 


কণ্ট-কণীর প্রবেশ 


কণ্ঠচকী। হায়, শেষে আমার এই অবস্হা হলো 2 রাজার অষ্তঃ- 
পুরে একাঁদন যে বেতগাছটা 'নয়ে বেড়াতাম, এখন সেই বেতখানাই 
আমার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে । এতে ভর না করে এক পাও 
চলতে পারব না। যাঁদও জান রাজ্যসংক্লান্ড কাজকর্ম করাই রাজার 
প্রধান ধর্ম, তবু রাজার কাছে যেতে আমার পা সরছে না। কারণ 'তাঁন 
এই সবে সংহাসন হতে উঠে বিশ্রাম করতে গেছেন। এখনই গিয়ে 
কিকরে ধলব যেকণেবর শিষ্যরা এসেছেন । এদের অভ্যর্থনায় ও 
কথাবাতায় পাঁরশ্রান্ত রাজার কত কষ্টই না হযে । কিন্তু উপায় নেই, 
যেতেই হবে । অবশ্য পাঁথবীর রক্ষণাবেক্ষণে যিনি নিষ্্ত, তাঁর আবার 
ীবশ্রাম কি2 এঁধযে সূর্যদেব কবে কোন যুগে রথে অশ্ব জুড়েছেন, সৈ 
অশ্ব আর খেলেনান রথ হতে । জগতের 'হতার্ধে ঘূরছেম ত ঘুরছেন । 
আর এ সারা জগতের প্রাণবায় কি দন কি রাঁন্র সমানভাবে বয়ে 
চলেছেন । আর অনন্তদেব চিরকাল ধরণীর গ.রূভার মাথায় করে 
'জাছেন। এদের কারো 'তিলার্ধ বিশ্রাম নেই। যাঁরা প্রজাপালক তাঁদের 
সকলেরই এই ধর্ম । 


২৯৪ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


যাক, আমার কর্ম আম করিগে। (এগিয়ে একটু দূর হতে 
রাজাকে দেখে ) এই যে রাজা সন্তানের মত প্রিয় তাঁর প্রজাদের সকল 
অভাব আঁভযোগের পূরণ ও প্রাতাঁবধান করে একান্ত পাঁরশ্রান্ত হয়ে 
নির্জনে একট; শান্তি উপভোগ করছেন । দেখলে মনে হয়, যেন কোন 
গজরাজ একদল গজকে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে চরিয়ে আঁতিশয় তেতে পড়ে 
গিয়ে একট; ঠাণ্ডা স্হানে দাঁড়য়ে মাথাটা জ্যাঁড়য়ে নিচ্ছেন। (কাছে 
গিয়ে ) মহারাজের জয় হোক । মহারাজ, হিমালয় পর্বতের উপত্যকায় 
যেগহন অরণ্য আছে সেই অরণ্যবাসী কয়েকজন খাঁষ কিছুসংখ্যক 
স্ৰীলোক নিয়ে উপাঁস্হত হয়েছেন । শুনলাম মহার্ধ কাশ্যপ-প্রোরত 
ক সংবাদ তাঁরা নিয়ে এসেছেন 2 ক কর্তব্য আদেশ করুন । 

রাজা । কি বললে? কাশ্যপ-প্রোরত সংবাদ নিয়ে এসেছেন ? 

কণ্চকী। আজ্জ্ে হণ্যা। 

রাজা । তাহলে তুম আমার নাম কবে উপাধ্যায় সোমরাত ঠাকুরকে 
বলগে, এ সব আশ্রমবাসীদের বৌদিক বিধানমতে অভ্যর্থনা করে তান 
নিজেই যেন সঙ্গে করে এখানে আনেন। এঁদকে আমিও তপস্বীদের 
সন্দর্শনের 'নার্দস্ট স্হানে গিয়ে প্রতীক্ষা করাছ। 

কণ্কাঁ। যে আজ্ঞে মহারাজ । (প্রস্হান ) 

রাজা । (উঠে ) বেত্রবতনী, আগ্নহোন্রগৃহের পথটা দৌঁখয়ে দাও ত। 

প্রীতহারী। এই 'দিকে রাজন। 

রাজা । ( অগ্রগ্মন করতে করতে ) সকল প্রাণীই আঁভলাষত বস্তু 
লাভ করে সুখা হয়, কিন্তু রাজার ভাগ্যে তার ফল বিপরীত । রাজার 
প্রার্থিত বদতুর প্রাপ্তি সমস্ত দুঃখেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায় । কারণ কোন 
আঁভলাষত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য যে একটা বষম উৎকণ্ঠা জন্মে, এ বস্তুর 
প্রাপ্তিতে সে উৎকণ্ঠা দূর হয় মান্র, কিন্তু সেই প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য কি ক্লেশই না ভোগ করতে হয় । এক বড় ছন্র জের হাতে ধারণ 
করলে যেমন তাপের কম্টের চেয়ে ছত্রধারণের কম্টটাই বেশী হয়, তেমনি 
রাজার রাজ্যলাভের উৎকণ্ঠার থেকে রাজ্যপালনের যন্ত্রণাই বেশী হয়ে 
থাকে। 


আঁভজ্ঞান শকুল্তলম ২৯৫ 


বৈতালিকগণ ৷ দেব, আপনার জয় হোক। 

প্রথম বৈতাঁলিক । মহারাজ, আপাঁন আত্মসখে উদাসীন থেকে 
সর্বদা প্রজাপহঞ্জের মঙ্গলের জন্য কি কষ্টই না ভোগ করছেন । আপনার 
জন্মই যেন পরের হিতসাধনের জন্য । পাদপ বা বৃক্ষ যেমন নিজে মাথা 
পেতে সূর্ধতাপ ধারণ করে তার তলে যারা আশ্রয় নেয় তাদের ছায়াদ্বারা 
ঢেকে রাখে, গায়ে তাপ লাগতে দেয় না, আপাঁনও ঠিক তেমনি । 

দ্বিতীয় ৷ রাজন, তুমি স্বহস্তে ন্যায়ের দণ্ড ধারণ করে কুপথগামীদের 
সুপথে পাঁরচালিত করছ, প্রজাপুঞ্জের যত সব আত্মকলহ ও 'বিবাদ- 
বিসম্বাদ নিবারণ করছ এবং 'নরলসভাবে সকলকে রক্ষা করছ। 
প্রজাদের আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাঁতকুটম্বরা শুধু তাদের সুখ ও বিপুল 
বৈভবের বেলাতেই এসে দেখা দেয়, কিন্তু প্রজাদের যথার্থ হিতসাধন 
তুমিই করে থাক । 

রাজা । জনসাধারণের এই সব ডীন্ততেই আমাদের সার্থকতা । এই 
সব কথা আমাদের অবসন্ন হৃদয়ে নূতন উৎসাহ সষ্ঠার করে দেয় । 

প্রাতহারী। এই যে সামনেই অশ্নিহোন্রগৃহের সপারজ্কৃত ও 
সূমার্জত তোরণদ্বারে সংলগ্ন প্রকোন্ঠ । তার নিকটেই হোমধেন: বাঁধা 
আছে । দেব, আপাঁন এ স্হানে উঠুন । 

রাজা । ( উচ্চ আলন্দে উঠে পাঁরজনদের স্কন্ধে ভর 'দিয়ে দাঁড়য়ে 
বেত্রবতী, কি উদ্দেশ্যে ভগবান কাশ্যপ ধাঁষদের আমার কাছে 
পাঠিয়েছেন ১ ব্রতপরায়ণ ধাঁষদের তপস্যার কাজে কেউ কি বাধা-বিঘ] 
ঘটাচ্ছে 2 নাকি ধমরিণ্যের মৃগাঁদ প্রাণীর হিংসায় কেউ ক প্রবৃত্ত 
হয়েছে 2 অথবা আমারই কোন অপকর্মের ফলে তপোবনের তরুলতায় 
ফুলফল হচ্ছে নাঃ কিছুই বুঝতে পারাছ না। বেন্রবতাঁ, কেমন যেন 
একটা ঘোর সংশয়ে আমার মন বড়ই আকুল হচ্ছে । 

প্রাতহারী। মহারাজ, আমার মনে হয়, খাঁষগণ, আপনার সংকার্ষে 
আনাঁন্দত হয়ে আপনাকে আঁভনান্দত করতে এসে থাকবেন । 

শকুল্তলাকে পুরোভাগে নিয়ে গোতমী ও খাঁষদের প্রবেশ । সবাগ্রে 
কণ্টকদ ও পুরোঁহত । 


২৯৬ কালদাম রচলাসঙ্সগ্র 


কণ্টটকী। এইদিকে আসন আপনারা । 

শাঙ্গরব । শারদ্ধত, এই নৃপাঁত দুজ্মন্ত যথার্থই একজন মহাপুরুষ । 
কেউ বলতে পারবে না, ইনি কোনাঁদন আপন মানমযদাহানিকর কোন 
কর্ম কবেছেন, উচ্চবর্ণের ত কথাই নেই, আঁত নিম্নবর্ণের কোন ব্যান্তও 
কখনো এ"র রাজ্যে কৃুপথে যায় না__এ সবই সত্য । কিন্তু ভাই, চিরাঁদন 
নিন তপোবনে বাস করে আমার মন এমনই হয়েছে যে জনকোলাহল- 
পূর্ণ এই রাজবাঁড় আমার কাছে আগ্নপারযোন্টত গৃহের মত ভয়ঙ্কর 
মনে হচ্ছে। 

শারদ্ধত। রাজপ্রীতে ঢোকা থেকেই তোমার এ দশা আম লক্ষ্য 
করেছি। আমারও এই রাজবাড়ির সখসাগরমগন লোকগালকে দেখে 
'কি মনে হচ্ছে জান ১ স্নানান্তিক ব্যান্তর সবাঙ্গে তেল মাথা ব্যান্তকে 
যেমন লাগে, অথবা আত পাঁবন্র ব্যান্তুর অপাঁবন্রকে যেমন লাগে, অথবা 
জাগ্রত ব্যংন্তর নাদুতকে যেমন লাগে কিংবা স্বাধীন ব্যান্তর শৃংখাঁলত বা 
পরাধান ব্যান্তীকে যেমন লাগে আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। 

শকুন্তলা । (দুরলক্ষণ লক্ষ্য করে) একি! আমার ভান চোখ 
নাচছে কেন। 

গোঁতমী। যত অমঙ্গল দূর হোক। তোমার পাঁতর কুলদেবতারা 
তোমাকে সুখসম্পদ দান করুন । ( অগ্রসর হতে লাগলেন ) 

পুরোহত। (রাজাকে দৌখয়ে) হে তপস্বীগণ, চতুর্র্ণ ও 
চত্ররাশ্রমের রক্ষাকতা, পূর্ব হতেই আসন ছেড়ে উঠে মহারাজ আপনাদের 
জন্য প্রতীক্ষা করছেন। একবার তাঁর 'দকে তাকান । 

শাঙ্গরব । হে মহাব্রাহ্গণ, অতবড় রাজার পক্ষে আমরা দীন হন, 
আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর উঠে দাঁড়ানো প্রশংসার কথা বটে, তাহলেও 
আমরা এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন । এতে তুমি যেমন গর্ববোধ করছ, 
আমরা তেমন গর্বের কারণ খঃজে পাচ্ছ না! কারণ ফল-সমাগমে বৃক্ষ- 
রাজি স্বতই নত হয়ে থাকে, নবজলদসমাগমে মেঘমালা আপনা থেকে কত 
নীচে নেমে আসে । যাঁরা প্রকৃত সাধূপুরুষ তাঁরা পতন অভ্ভযযুদয়ে অতীব 
শবনীত হয়ে থাকেন। পরোপকারীদের এটাই হলো প্রকৃত স্বভাব। 


আভজ্ঞজন শকুন্তলম ২৯৭ 


তাই বলছি তুম গর্ববোধ করলেও আমরা রাজার এ কাজে সঙ্জনচাঁরত্রের 
আতরিস্ত তেমন কিছু দেখাছ না। 

প্রাতহারী। দেব, খাঁষদের মুখচ্ছবি যেমন প্রসম্নতাপূর্ণ দেখা 
যাচ্ছে তাতে মনে হয় তাঁরা নিশ্য় কোন আনন্দজনক কার্যের জন্য 
এসেছেন এখানে । 

রাজা । ( শকুন্তলাকে দেখে ) এই অবগৃণ্ঠনবতী কাঁমনী কে 2 
এখনো এর দেহলতার লাবণ্য সম্যকভাবে বিকাঁশত হয়নি, তবু হানি 
সুন্দরী । সংসারত্যাগী তপস্বীদের মধ্যেই বা ইনি কেন? দেখে মনে 
হচ্ছে যেন পাশ্ডুবর্ণের একটি পাত্রের মধ্যে কচি সবুজ এক নধর পল্লব 
সফুটনোন্মখ হয়ে রয়েছে । ব্যাপার কি ? 

প্রাতহারী। দেব, আমারও জানতে কৌতৃহল হচ্ছে স্তরীলোকাঁট কে ঃ 
কিন্তু 'জিন্তাসা করতে পারছি না। তবে বলতেই হবে যে ইনি খুবই 
সন্দরশ এবং এ“র চেহারাটা দেখার মত । 

রাজা । যত সুন্দরীই হোক, পরস্ত্ীকে দেখতে নেই। 

শকঃন্তলা। (হাতাদয়ে বক চেপে ধরে) হৃদয়, এত কাঁপছ 
কেন? আর্ধপুন্রের সেই মিলনকালের অবদ্হা স্মরণ করে 'স্হর। হও । 
অত ভালবাসা কি ভুলে গেলে 2 

পুরোহিত । ( সামনে গিয়ে) এই তপস্বীদের যথাবাঁধ সংকার 
কণা হয়েছে । এদের উপাধ্যায় মহর্ষি কন্বের কাছ থেকে এরা কি 
কাংবাদ বহন করে এনেছেন মহারাজ তা শ্রবণ করুন । 

রাজা । বল্দন শদনাছি। 

খাষগণ। রাজা, সর্বত্র বিজয়ী হোন। 

রাজা। আপনারা সকলে আমার আঁভবাদন গ্রহণ করুন । 

খাঁষরা। অভিলধিত বস্তু লাভ করুন । 

রাজা । মুনিদের তপস্যাকার্ধে কোন বাধাবিঘ/ উপাঁস্হত হয়নি ত ? 

ধাঁষরা। রাজন, সূর্দেব আকাশমন্ডলে উদত থাকলে যেমন 
অন্ধকারের সম্ভাবনা থাকে না, তেমাঁন আপাঁন যেখানে সাধু-তপস্বীদের 
রক্ষাকতাঁ সেখানে যাগষজ্ঞাঁদ ধর্মকার্ষে বাধাবিঘে/র সম্ভাবনা কোথায় £ 


২৯৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


রাজা । এতার্দনে আমার “রাজা নাম সার্থক হলো।' ভগবান 
কাশ্যপ ভাল আছেন ত2 জগতের মঙ্গলের জন্যই ভাঁদের শরীর ধারণ। 
সুতরাং তাঁদের ভাল থাকা মানে জগতের প্রাত অন:গ্রহ প্রকাশ । 

ধাঁষরা। যাঁদের আত্বক সিদ্ধি আছে, নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল তাঁদের 
দিজেদেরও হাতে । যতাঁদন প্রয়োজন স.স্হভাবে বিরাজ করে কার্য শেষ 
করা হলেই তাঁরা লীলাসংহার করেন । আমাদের সেই গুরুদেব আপনার 
সবাঙ্গীন কশল জিজ্ঞাসার পর এই কথা বলেছেন । 

রাজা । কি আদেশ দিয়েছেন তিনি 2 

শাঙ্গরব। রাজা, মহ্র্ধ বলেছেন যে, 'আঁত সংগোপনে শপথপূর্বক 
আমার কন্যাকে আপাঁন বিবাহ করেছেন, আপনাদের উভয়ের সেই পারিণয় 
আম সল্ুষ্টাচত্তে অনুমোদন করোছ। কেন না, আমরা আপনাকে 
সম্মানভাজন পূজাহ্ঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে কার। আমার এই 
শক্‌ন্তলাও যেন শরীরধাঁরণী সতীষ্রয়া। সুতরাং পৃজ্য ব্যান্তকে 
সংকার সহযোগেই অর্চনা করা বিধেয় । আপনার মত গুণবানের সঙ্গে 
শকুন্তলার মত গুণবতীর মিলন ঘাঁটয়ে প্রজাপাঁত চিরকালের জন্য 
প্রশংসত হলেন । অতএব আপনি ধমচিরণের জন্য আপনার সহধার্মণী- 
কে গ্রহণ করুন । রাজা, ইনি এখন অন্তসত্তরা । 

গৌঁতমী। আর্য, আমারও দু একটা কথা বলার 'ছিল, কিন্তু দেখাঁছ 
বলার পথ নেই । কারণ এই শকূন্তলা আপনাকে আত্মদান করার সময় 
গুরূজনদের কোন অপেক্ষা রাখোঁন এবং আপাঁনও এর স্বজনবর্গকে 
কোন কিছ; জিজ্ঞাসা করেনান। আপনারা দুজনেই যখন স্বেচ্ছায় এই- 
রূপ কাজ করে ফেলেছেন তখন একের জন্য অন্যকে কোন কথা বলা 
মানায় না তৃতীয় ব্যান্তর পক্ষে । 

শকন্তলা ৷ ( মনে মনে ) দৌখ, আর্ধপান্ত্র কি জবাব দেন । 

রাজা । এক অদ্ভুত ব্যাপার! যেন একটা উপন্যাস । 

শকুন্তলা । ( মনে ননে ) উঠ, এই কথাগুলি যেন জলন্ত আঁগ্ন। 

শার্গরব । আপনারা না লৌকিক ব্যবহারজ্ঞান 'বষয়ে পরম পাশ্ডিত 
বলে খ্যাত। আপাঁন ক জানেন না ষে সধবা কামনী যতবড় সতাই 
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হোক না কেন, সে যাঁদ নিয়ত পিতৃগৃহে বাস করে তবে লোকে তার 
সম্বন্ধে নানা অকথা কৃকথা বলে 2 এইজন্যই কন্যার পিতামাতা চান, 
স্বামী ভালবাসুন বা নাই বাস্‌ন কন্যা পাঁতগ্‌হেই বাস করুক । 

রাজা। কি বললেন? ইনি আমার পারণীতা 2 

শকুন্তলা । (বিষাদের সঙ্গে মনে মনে) হৃদয় যে আশঙ্কা করে 
ছিলে, এতক্ষণে তা উপাঁস্হত হলো । 

শার্গরব । আত্মকৃত কার্ষের অস্বীকার করে এই ধরনের ধর্মদ্রোহতা 
কি আপনার মত রাজার কর্তব্য 2 

রাজা । এইরকম একটা অলক প্রশ্ন ত উঠতে পারে না। 

শাঙ্গরব । তা বটে, এঁশ্র্মদে অন্ধ বান্তদের এইর্‌প প্রকীতি- 
বিপর্যয় ঘটে থাকে । 

রাজা । আপনাদের এই সব তশরবাক্যে আমি আহত হচ্ছি । 

গৌতমী । ( শকুন্তলাকে ) বাছা, নিমেষের জন্য লজ্জা পাঁরতাগ 
করো। আমি তোমার অবগৃণ্ঠন খুলে দেখাই । তাহলেই তোমার 
পাঁত তোমাকে চিনতে পারবেনা ( অবগষ্ঠন উন্মোচন ) 

রাজা । ( শকৃন্তলাকে ভাল করে দেখে মনে মনে ) আহা কি রুপ! 
এমন অম্লান সৌন্দর্য আপাঁনই এসে উপাঁস্হত । অথচ আম পর্বে 
একে গ্রহণ করোছ ক না সেই সন্দেহে আকুল হয়ে একে উপভোগ করতে 
পারাছ না, আবার প্রত্যাখ্যান করতেও মন সরছে না। তুষারবার্ধণী 
রজনীর অবসানে 'হমাচ্ছন্ন কুন্দকুসূমকে ভ্রমর যেমন ভোগ করতে বা 
ছেডে যেতে পারে না, আজ এই গভ'বত মুনিকন্যা সম্বন্ধে আমারও 
সেই দশা ঘটেছে । ( মনে মনে 'বচার করতে লাগলেন ) 

প্রাতহারী । আহা, আমাদের রাজার কি ধর্মভয়। বিনা আয়াসে 
এসে উপস্হিত এমন রূপ দেখে অন্য কেউ হলে আর 'কি বিচারাবতর্ক 
করত 2 

শাঙ্গরব । মহারাজ, চুপ করে রইলেন ষে ? 

রাজা । হে তপোধনগণ, বহ; চিন্তা করেও এই রমণণীর পাঁরণয়াঁদর 
কথা মনে করতে পারছি না। এক্ষেত্রে আপনারাই বল;ন তাক করে 


৩০০ কালিদাস রচনাসমন্তর 


আমি এই গর্ভবতী রমণীকে পত্ণীরূপে গ্রহণ করি. আপনারা জানেন 
যে অন্য সহযোগে যার পত্নী গর্ভবতী হন সেই ললনার পাঁতকে ক্ষেত্রী 
বলে। আম জেনেশুনে কি করে এতবড় একটা কলঙ্কের ভার মাথায় 
নই ? 

শকুন্তলা । আর্ধপূত্রের দেখাঁছ, পাঁরণয়ে পর্যন্ত ঘোর সন্দেহ 
জন্মেছে । রাজমাঁহষা হয়ে কত সখসম্পদের উপভোগে কালযাপন করব 
বলে যে আশা করোছলাম, সে আশা বিনষ্ট হলো অওকুরেই । 

শার্গরব। রাজন, নানা প্রলোভনে বশীভূত করে 'ুঁম কণৰদহিতাকে 
উপভোগ করেছ, তব দয়াময় মহার্ধ তোমার সৈ কার্য অনুমোদন 
করেছেন । এমন যে ক্ষমাশীল ধাঁষ, তাঁকে কোন কারণেই তুমি অপমাঁনত 
করতে পার না। করা উচিত নয়। ভেবে দেখ ত, যে মহার্ধর কন্যার্প 
অনর্ঘ রত্ব তুমি অপহরণ করোছিলে, সেই মহার্ধর হতসর্বস্ব কন্যারত্রকে 
দসযরূপী ভোমাকে অর্পণ করতে প্রস্তুত । আর তুমি এমন হশীনোচিত 
ব্যবহার করছ 2 

শারদ্ধত | শাঙ্গরব, তুমি চি লগুদন শাকুন্ভলা, ঘা বলার 
আমরা ধললাম । রাজা এইরূপ বলছেন । এখন গুর ঘশবাসের উপয্স্ত 
প্রত্যুত্তর দাও । 

শকুন্তলা । ( মনে মনে ) সেই অত অনরাগ্গ, অত ভালবাসারই যখন 
এই পাঁরণাম তখন স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় আর লাভ কি? তবে আমার 
আত্মাকে কলঙ্কম্ন্ত করা প্রয়োজন বলেই দু একটা কথা বলব। 
(প্রকাশ্যে ) আর্ধপত্, না যেখানে পঁরিণয়েই সংশয়, সেখানে এ সম্বোধন 
আর খাটে না। পোঁরব, সেই নির্জন তপোবনে কত প্রাতজ্ঞা প্রলোভনের 
জাল পেতে এই আজল্ম সরলা হতভাগিনীকে প্রতারণা করে এখন এই 
সব ডীন্তুদ্ধারা প্রত্যাখ্যান করা আপনার মত পুরুষশ্রেঙ্চের পক্ষে 
যদদান্তযদন্তই বটে। 

রাজা । ছিঃ, এমন আচরণ যেন কোনাদন না করি। ভদ্র, কুলভঙ্গ- 
কারিণন ম্রোতাস্বিনী যেমন তার জলকে পাঁঙ্কল করে এবং সেই সঙ্গে 
কৃলাঁস্হিত তরুবরকেও পাতিত করে থাকে, তুমিও তেম্ান নিজের 
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ব্যবহারের দ্বারা তোমার 'পিতৃরুলকে কলাঙ্কত এবং আমাকেও অনন্ত 
কালিষায় লিপ্ত করে তুলছ । 

শকুন্তলা । ভাল । যাঁদ সত্য সত্য আপাঁন আমাকে পরস্ত্রী শঙ্কা 
করে এমন বাবহার করে থাকেন তাহলে আমি স্মাতচিহের দ্বারা আপনার 
সব শস্কা দূর করে 'দিচ্ছি। 

রাজা। খুব ভাল কথা । 

শকুন্তলা । (অঙ্গঃরীয় স্হানে হাত দিয়ে ) ?ক সর্বনাশ! আমার 
আঙ্গুলের আংট ?ি হলো? (বিষপ্নভাবে গৌতমীর 'দকে চাইল ) 

গৌতম । নিশ্চয়ই শঙ্কাবতার নামক স্হানের শচীতদর্ঘ নামে 
জলাশয়ের জলে যখন তুমি বন্দনা করাছলে তখন আংাঁটটি আঙ্গুল হতে 
খসে পড়েছে। 

রাজা । বাঃ খুব ভাল সমাধান। একেই বলে স্নীলোকের প্রত্যুৎ- 
পন্নমাতত্ব। এটা স্ত্রজাতিরই একচেটে ব্যাপার । 

শকুন্তলা । 'কিআর বলব? বিধাতাই আপনাকে বলার লুযোগ 
দিয়েছেন, বলুন । আচ্ছা, আর একটা নিদর্শনের কথা বলছি শুনুন 

রাজা । যত পার বল, এখন আমার শোনার পালা । 

শকুন্তলা । মনে পড়ে? একাঁদন তুমি নবমল্িকামণ্ডপের মধ্যে 
পদ্মপত্রে বিরচিত পাত্রে জল নিয়ে তুমি হাতে তুলে ধরোছলে । 

রাজা । বল, শুনে যাই। 

শকুন্তলা । ঠিক ষেই সময়ে দঘাপাঙ্গ নামে এক মৃগশিশু যাকে 
আম পত্রের মত দেখতাম, এসে উপাস্হত হয়। তখন এই শিশুই 
আগে জলপান করুক বলে কত আদরে তাকে জলপান করাতে বাও । 
কিন্তু তোমাকে সে চনত নাঃ তাই তোমার কাছে গেল না সে। তখন, 
আমি গিয়ে এ জলপান্রচি খন ধরলাম অমাঁন মগোশিশু এলে জলটুকু 
সব খেয়ে নিল । তা দেখে তুমি ঠাট্টা করে বললে লরলেই নিজের জনকে 
বি্বাস করে, তেমরা দুজনেই বনবাসী বলে তোমার সঙ্গে ওর অত ভাব । 

রাজা । স্বরকার্যসাধনের জন্য রমণণীরা এইরকম বাগজাল বিস্তার 
করে বম, লোকদের নিজের মতলব অনুসারে টেনে নিয়ে বেড়য়ে ! 


৩০২ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


গোঁতমী। মহাভাগ, এরূপ কথা বলা আপনার উচিত হচ্ছে না। 
এই শকুন্তলা তপোবনেই মানদষ হয়েছে, সুতরাং সংসারের ছলচাতুরীর 
লেশমান্র জানে না। শেখোন। 

রাজা । ওগো তপাঁস্বনী, স্ত্রীলোকের শেখার দরকার হয় না। 
যাদের কোন জ্ঞান নেই সেই পশপাখিদের স্তীরাও না শিখেই ঢের 
চতুরতার পাঁরচয় দেয়। আর যাদের জ্ঞান আছে, সেই সব নারীজাতির 
ত কথাই নেই। তুমি কি দেখান আকাশে উড়তে শেখার আগেই নিজের 
কচি কচি ছানাগুলোকে কোকিলারা অপর পাখির বাসায় রেখে মানুষ 
করে। সুতরাং শেখা না শেখার কথা তুলে লাভ নেই । 

শকুন্তলা । (ক্রোধের সঙ্গে) অনার্ধ, তুমি নিজের হৃদয়ের 
মাপকাঠিতে জগতের সবাইকে বিচার করতে চাও । তোমার মত আর কে 
এমন আছে যে ধর্মের আবরণে গা ঢেকে তৃণাবৃতমূখ কূপের মত 
ছলনাময় হতে পারে ? 

রাজা । (মনে মনে) এই রমণণীর যে অকৃত্রিম ক্লোধ দেখাছি তাতে 
আমার সব বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে । বিষম সন্দেহ হচ্ছে- আমি ঠিক 
নাও ঠিক। সেই আত নির্জনে আমাদের যে প্রণয় ঘটেছিল আজ সে 
সমস্তই আম ভুলে গিয়োছ। সে প্রণয়ের কোন কথাই তাই আম 
স্বীকার করতে পারছি না। আম নিষ্ঠুর হদয় শুনে শকুন্তলা কুদ্ধ 
হয়ে রোষান্তনয়নে এমনই ভ্রুকুটি করছে ঘে মনে হচ্ছে যেন, যে 
কন্দর্পের ফূলধনুর অত্যাচারে এই বিপদ ঘটেছে সেই ধনুই ভ্রুভঙ্গের 
ছলে ভেঙ্গে ফেলছে। 

পুরোহিত । ভদ্র, দুজ্মন্তর চার বিশ্ববিশ্রুত, গোপনে কোন কাজ 
করবার পান্র উন নন। রে 

শকুন্তলা । ভাল, তুমি আমায় স্বেচ্ছাচারিণন প্রমাণ করলে । প্র 
বংশীয়গণ উদার প্রকীতির এবং সরলহদয় ভেবে মধৃপূর্ণমখ এবং 
বিষপূর্ণহদয় তোমাকে যেমন আত্মসমর্পণ করেছিলাম, আজ তেমনই 
হাতে হাতে ফল পেলাম । (আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল ) 

শাঙ্গরব। পৃব্পশ্চাং না ভেবে কাজ করলে এইভাবেই শেষে পুড়ে 


আভজ্ঞান শকুল্তলম- ৩০৩ 


'মরতে হয়। এইজন্য সকল কাজই বিশেষ করে যা নির্জনে করা হয় 
ভালভাবে পরাক্ষা নাকরে করা উচিত নয়। পরস্পরের মন না জেনে 
বম্ধৃত্ব করলে সে বন্ধুত্ব পারশেষে এইরূপ শন্ররতাতেই পর্যবাঁসত হয় । 

রাজা । মহাশয়, কেবল এই রমণীর কথায় বি*বাস করে কেন আপাঁন 
উৎকট দোষারোপ করে আমার চরিন্র কলাঁঙ্কত করছেন । 

শাঙ্গরব । (ক্রোধের সঙ্গে ) যে জীবনে কখনো শঠতা জানে না বা 
শেখোঁন তার কথা হলো বি*বাসের অযোগ্য আর যারা পরকে প্রতারত 
করার কৌশলকে নাীতাবদ্যা বলে শিক্ষা করে তারা হলো সত্যবাদী 2 
তাই না ? 

রাজা । আচ্ছা, স্বীকার করে নিলাম আমরা পরপ্রতারণা শিক্ষা কারি, 
কিন্তু এই রমণীকে প্রতারণা করে আমার লাভ কি ? 

শাঙ্গরব। লাভটা বুঝতে পারলেন না? উৎসন্ন যাবেন, নির্মল 
হবেন- এই লাভ। 

রাজা । পুরুবংশীয়গণ উৎসন্ন হবে কথাটা বলতে পারেন, কিন্তু 
কেউ বিশ্বাস করবে না। 

শারদ্ধত। শাঙ্গরব, উত্তর-প্রত্যন্তরে প্রয়োজন কি? গুরুদেবের 
আদেশ আমরা পালন করোছ। শকুন্তলাকে এনে পেশাছিয়ে দিয়োছি। 
চল, এখন ফরে যাই। (রাজার দকে ফিরে ) শোন মহারাজ, এই 
'তোমার পত্ী-_রাখ বা তাড়িয়ে দাও-_যা ইচ্ছা করো । কেন নয়, পত্রীর 
উপর পাঁতর অসীম কর্তৃত্ব আছে। এখন সেই কর্তৃত্ব সার্থক করো । 
গৌতমী চল। ( সকলের প্রস্হান )। 

শকুন্তলা । একেই ত আমি এই কপটের দ্বারা প্রতারিত হয়োছি। 
আবার তোমরাও আমাকে পাঁরত্যাগ করে চললে 2 ( অনুগমন ) 

গৌতমী। (দাঁড়িয়ে) বৎস শাঙ্গরব, আহা কি করুণ 'বলাপ 
করতে করতে শকুন্তলা আমাদের অনুগমন করছে। যে স্বামী তাকে 
তাঁড়য়ে দিল, সেই নির্মম পাষাণের কাছে থেকে বাছা আমার 'িই বা 
করবে 2 

শার্গরব। (ক্রোধের সঙ্গে ফিরে দাঁড়য়ে শকুন্তলাকে ) একবার 


৩০৪ কালিদাস রচনাগনগ্র 


অন্যায়কার্ঘে তোমার শিক্ষা হয়নি, আবার স্বাধীনতা চাও ? 

শকুন্তলা । (থর থর করে কাঁপতে লাগল ) 

শাঙ্গরব। শোন শকুন্তলা, রাজার কথামত সত্যই ঘাঁদ তুমি 
ব্যাভচারণী হও তাহলে তোমার মত কূলকলাঙ্কনী কন্যার দ্বারা পিতার 
ক প্রয়োজন সিদ্ধ হবে 2 আর যাঁদ জান, সত্য সত্যই তোমার দেহে 
কোন পাপ স্পর্শ করেনি, তুমি রাজার যথার্থই ধর্মপত্রী, তবে পাঁতগ্‌হে 
থেকে দাসীপনা করাও তোমার পক্ষে গৌরবের । সুতরাং এখানে থাক। 
আমরা চললাম । 

রাজা । তপস্বী, কেন আপনারা এই ললনাকে বাঁণ্চত করছেন 2 
আপনারা ত জানেন কৃমুদনাথ চন্দ্র একমান্র কুমুদনীকেই বিকশিত 
করে থাকেন এবং সাঁবতৃদেবও একমান্র কমালনীকেই বিকশিত করেন, 
তেমান আমার মত যাঁরা িতৌনল্দ্য়, তাঁদের চিত্ত পরস্ত্রীস্পর্শশেষে 
দূষিত হয় না। 

শাঙ্গরব। আচ্ছা মহারাজ, অন্য নারী সংসর্গে আপনি যখন পৃবের 
সব ঘটনাই বিস্মৃত হয়েছেন তখন আবার অধর্মের ভয় হচ্ছে কেন ? 

রাজা। (রাজপুরোহতকে ) আচ্ছা গুরুদেব, আপনাকেই একটা 
কথা জিজ্ঞাসা করছি, আমিই বিস্মৃত হয়োছ অথবা এই নারীই মিথ্যা 
বলছে- এক্ষেত্রে, এমন সংশাঁয়ত স্হলে আমার ?ক করা উচিত ? স্ত্রী 
ত্যাগের গাপ না পরস্ত্রীস্পর্শের পাপস্আঁম কোনটাতে পড়ব ? 

প্রোহিত। (চিন্তা করে ) তাহলে একটা কাজ করা বাক। 

রাজা। আমাকে পথ দোখয়ে দন গুরুদেব । 

গুরোহত। প্রসবককাল পর্ধন্ত এই ভদ্রমাহলা আমার গৃহে 
থাকুক। একথা বলার কারণ এই থে। মহাপ,ঘুষেরা অর্থাৎ জেনাতিষী 
পপ্ডিতেরা বলেছেন, আপনার একটি চক্কতাঁচহ্যুক্ত পনর জল্গ্রহণ 
করবে! মহার্ধ কাশ্পের দৌহিত্র বা শকূল্তলার পুন বাঁদ সেহ 
লক্ষণাঙ্কান্ত হয় তাহলে একে আঁভনন্দিত করে ঘরে তুলবেন। আর 
যাঁদ তা না হয় তাহলে এ'র পিতার কাছে পাঁঠয়ে দেবেন । 

রাজা। আপনার ঘা আঁভর্ঁচ হয় করুন । 


আভিজ্ঞান শকুল্তলম্‌ ৩০৫ 


পুরোহিত । বাছা, আমার অনুসরণ করো । 

শকুন্তলা । ভগবত বসুন্ধরা, বিদীর্ণ হও, তোমাতে প্রবেশ কার । 
€ কাঁদতে কাঁদতে প্রস্হান ) 

(দৃবসার আভশাপে পূর্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়ে ভাবতে লাগলেন 
রাজা দঃজ্মন্ত ) 

( নেপথ্যে ) আশ্চর্য, আতি আশ্চর্য ! 

রাজা । € শুনতে পেয়ে ) কি হয়েছে 2 

পরোহতের প্রবেশ 

পুরোহিত । মহারাজ, কন্বাঁশব্যগণ ফিরে গেলেই সেই রমণী 
নিজের অদজ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে হাত ছঃড়ে কাঁদতে লাগল । 

রাজা । ক হলো? 

পুরোহিত । স্ত্রীলোকের মত আকৃতাঁবাঁশস্ট আগুনের মত এক 
জ্যোতঃপুঞ্জ দূর আকাশ হতে নেমে এসে শকন্তলাকে শূন্যে তুলে নিয়ে 
অপ্সরাবেন্টিত গঙ্গার এক সোপানের 'দকে নিয়ে গেল । 

(সকলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল ) 

রাজা । ভগবন, আর এ [বষয়ে অনুসন্ধান করে লাভ কি 2 আগেই 
ত উপেক্ষা করোছ। আপাঁন যান, বশ্রাম করুনগে । 

পুরোহিত । (রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে) জয় হোক ! (প্রস্হান) 

রাজা । বেন্রবতী, প্রাণে কেমন একটা আক্‌লতা জন্মেছে । শয়ন- 
গৃহের পথটা কোন দিকে দেখিয়ে দাও । 

প্রীতহারী । এইদিকে মহারাজ । (প্রস্হান ) 

রাজা । যতদূর সম্ভব কঠিন হয়ে কন্বদদীহতাকে তাড়িয়ে 'দিয়োছ 
বটে, এবং তাকে যে কোনাঁদন পত্রীরূপে গ্রহণ করোছলাম কিছুতেই তা 
মনে পড়ছে না সত্য ; তব মন আমার এতই পাঁরতাপগ্রস্ত ও আকুল 
হয়ে পড়েছে যে আম চাইলেও মন আমায় জোর করে বৃঝিয়ে 'দচ্ছে, 
শক্‌ন্তলাকে আমি সত্যই ববাহ করোছলাম। এ 'ীক বিড়ম্বনা। 
€ সকলে প্রস্হান ) 


কালদাস--২০ 


ষ্ঠ অঙ্ক 


শহর কোতোয়াল রাজশ্যালক ও একজন হাতকড়া দেওয়া 
লোককে নিয়ে দুজন নগররক্ষকের প্রবেশ । 


রক্ষীদ্বয়। (আঘাত করে ) বেটা চোর, শীগৃগির খুলে বল, কোথায় 
তুই রাজার নাম লেখা রত্রাঙ্গুরীয় পোল ? 

বদ্ধব্যান্ত। ( সভয়ে ) হুজ্‌রগণ, মারবেন না, আম পরদ্রব্য অপ- 
হরণ করি নাই। 

প্রথম রক্ষক। নাতাকরবেকেন১ সদর্রাহ্ষণ জেনে রাজাই বুঝ 
তাঁর হাতের আংটিটা তোমাকে দান করেছেন । 

বদ্ধব্যন্তি। শুনুন তবে, জাতিতে আমি জেলে, শঙ্লাবতার নামে 
পল্লীতে আম বাস কারি। 

দ্বিতীয় রক্ষক । বেটা চোর, আমরা তোর জাতি বা কুলের পাঁরচয় 
জিজ্ঞাসা করছি কি 2 

রাজশ্যালক। যৃবক, সবটা ওকে বলতে দাও। কথার মাঝখানে 
ওকে বাধা দিও না। 

রক্ষাদ্বয়। হুজুর যা বলেন। বলরে, বল। 

বদ্ধব্যান্ত। আমি জাল এবং ব'ড়শী প্রভৃতির দ্বারা মাছ ধরে কোন- 
রকমে পাঁরবার প্রতিপালন কাঁরি। 

শ্যালক । ক পাঁরশদ্ধ জীঁবকা ! 

ধীবর। প্রভু, যে কুলে যার জন্ম সে কূলের কাজ কখনো পারত্যাজ্য 
নয়। বেদপারগ দয়ার্দরুহৃদয়। কিন্তু তাঁদের কুূলধর্ম বৈধ পশ্দাহংসা 
কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁরা কি নির্দয়তার পাঁরিচয় দেন না 2 

শ্যালক। তারপর 2 

ধবর । একাঁদন এক রোহিত মাছ পেয়ে তা খণ্ড খণ্ড করে কাটতে 
শগয়ে দেখি, সেই মাছটার পেটের ভিতরে এই আংাঁটাট ঝকঝক করছে 
আর তাতে খাঁচিত এই রত্রটা জবলজব্ল করছে। তারপর এটাকে বিষ্টি 
করার জন্য যখন দশজনকে দেখাচ্ছিলাম তখন আপনারা এসে ধরলেন 


আভজ্ঞান শকুল্তলম্‌ ৩০৭ 
আমাকে । এখন মারতে হয় মারুন, ছাড়তে হয় ছাড়ুন, যেভাবে 
আংটিটি পেয়োছ তা বললাম । 

শ্যালক । জাল্‌ক, লোকটার গায়ে যেমন কাঁচা মাংসের গন্ধ বার 
হচ্ছে তাতে মনে হয় এ নিশ্চয়ই গোসাপখেকো জেলে । তবে আংটি 
কি করে পেল এটাই দেখতে হবে । এখন রাজবাঁড় যাওয়া যাক। 

রক্ষণদ্বয়। তাই হবে। 

শ্যালক । চলরে গাঁটকাটা চল। (সকলেই যেতে লাগল ) সূচক, 
এই সদর দরজায় তোমরা সাবধানে লোকটাকে আটকে রাখ, আমি রাজ- 
বাঁড় গিয়ে আধাটটা কিভাবে পেয়েছে তা বলে মহারাজের কাছ থেকে 
হুকৃম নিয়ে আস। 

রক্ষীদ্বয়। যান হুজুর, রাজবাঁড়তে এ খবর 'দিলে বকৃঁশস 
পাবেন। ( শ্যালকের প্রস্হান ) 

প্রথম রক্ষণ। জালুক আমাদের বড় কতা বড়ই দেরী করছেন। 

দ্বিতীয় রক্ষী । রাজারাজড়াদের কাছে তআর যখন তখন গিয়ে 
হাঁজর হওয়া যায় না। রাজার অবকাশ বুঝে যেতে হয়। 

প্রথম রক্ষী । ভাই জালুক, আমার কিন্তু লোকটাকে শুলে চড়ানোর 
জন্য মনটা আঁদ্হর হয়েছে । কতক্ষণে এর গলায় বধ করার সময়ের মালা 
গাঁথতে পারব তা ভেবে হাতটা আমার সূড় সুড় করছে। 

ধীবর। মশায়, শুধ শুধদ আমাকে হত্যা করাটা ঠিক হবে না। 

দ্বিতীয় রক্ষক । (দরে দেখে) এ যে আমাদের বড়কতা রাজার 
হুকুমনামা নিয়ে এইদিকে আসছেন । 

শ্যালকের প্রবেশ 

শ্যালক । যুবক, এই জেলেকে শীগৃগির ছেড়ে দাও। এই আংটি 
একটা হাদিশ পাওয়া গেছে। 

যুবক। যেমন প্রভুর আদেশ। 

দ্বিতীয় রক্ষক। লোকটার কি কপালজোর! যমের বাঁড় থেকে 
ফিরে এল। (ধাবরের বন্ধনমোচন ) 

ধীবর। (রাজশ্যালককে প্রণাম করে) প্রভু, আমার সবই ত 


ডা রং 
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৩০৮ | কালিদাস রচনাসমগ্র 


আপনারা লেন, এখন বলুন, কেমন করে আমার দিন গুজরাণ হবে । 

শ্যালক | মহারাজ সে দাম হিসেব করে এই অর্থ খুশণ হয়ে তোমাকে 
দিয়েছেন । (ধাঁবরকে অজন্্ অর্থ দান ) 

ধীবর। প্রভূ, ষথেম্ট অনুগৃহীত হলাম । 

সৃচক। অনগ্রহ বলতে 2? শলে থেকে নামিয়ে হাতির পঠে 
উঁঠয়ে দেওয়া । 

জালুক। হন্জ:র, মহারাজের পাঁরতোষ হয়েছে 2 শুনে মনে হচ্ছে 
আংটটা তাঁর পছন্দসই হয়ে থাকবে । 

শ্যালক । সেই আংটিতে যে বহঃমূল্য রর আছে তার জন্য মহা- 
রাজের বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। সেই আংট দেখে 
মহারাজের কোন মনের মানুষের কথা স্মরণ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। 
কেন না, মহারাজ আমাদের স্বভাবতই গম্ভীর প্রকীতির লোক, তব 'কিল্তু 
ক্ষণকালের জন্য তাঁর চোখে জল এসোছিল। 

সূচক । মহারাজের সন্তোষ জান্মিয়ে হুজুর আপনি তাঁর মস্ত সেবা 
করেছেন বলতে হবে। 

জাল্‌ক। নানা, শুধু তাঁর সেবা নয়, আমাদের এই ধাঁবররাজের 
জন্যই এই সেবা । কারণ সেবা করার ফলস্বরূপ পারিতোষিকটা পেলেন 
এই জেলে মহাশয়, আর সেবা করলেন আপাঁন। (ধাঁবরের উপর 
সরোবে দৃম্টিনিক্ষেপ ) 

ধীবর। কতমিশায়রা, আংঁটর মূল্যবাবদ আমি যা পেয়োছি এর 
অর্ধেক আপনাদের পূজার ফুলের দামস্বরূপ আপনারা নিন। আম 
ছোট জাত, আপনাদের দয়াতেই এত ধন দৌলত পেলাম। সুতরাং 
আপনাদের পূজা করা আমার উচিত । 

জালুক। এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বললে বটে। ঠিকই 
বলেছ । 

শ্যালক । ধাবর, তুমি একজন বড় লোক, উদারপ্রাণ ব্যান্ত। এখন 
হতে তুমি আমার বন্ধ হলে । আমার সাধ, আজ সুরাদেবীকে সাক্ষী 
করে আমাদের প্রথম বন্ধূতব স্হাপিত হোক। অতএব শশড়র দোকানে 


আঁভজ্ঞান শকুল্তলম ৩০৯ 


চল। (সকলের প্রস্হান ) 
আকাশগামন রথযোগে সানুমতণী নাম্নী অগ্সরার প্রবেশ 

সানূমতীঁ। সাধূসঙজ্জনের আভিষেক যতক্ষণ হতে থাকে ততক্ষণ 
আমাদের এক একজন পালা করে সেখানে থাকার নিয়ম । আমার থাকার 
পালায় আম ঠিক থেকেছি । এখন একটু সময় যখন আছে তখন 
রাজার্য দুজ্মন্তের ব্যাপারটা একবার নিজের চোখে দেখে নিই । মেনকার 
সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তাতে শকূন্তলা আমার দেহের এক অংশ বললেও 
হয়। মেনকাও তার মেয়ে শকুন্তলার সম্বন্ধে আমাকে খোঁজখবর নিতে 
বলেছে । 

এক! এমন এক বসন্তের সমাগমে রাজবাঁড়র আদ্যন্ত আমোদ 
আহ্যমাদে ও উৎসাবাঁদতে দিনরাত ম্‌খাঁবত থাকার কথা, তা না হয়ে 
দেখছি সব চুপচাপ । আমোদ প্রমোদ ত দূরের কথা, কোথাও কোন 
শব্দই নেই। অবশা দৈবশাক্তিবলে আম সবই জানতে পার, কিন্তু সখনী 
মেনকার অনুরোধ আমাকে রক্ষা করতেই হবে । আমাকে কেউ দেখতে 
পায়না! অথচ আম সবাইকে দেখতে পাব__এই যে তিরস্করণী 'বদ্যা 
আঁম জানি তাই দিয়ে গা ঢাকা 'দয়ে এই উদ্যানপালিকার পাশে গিয়ে 
দাঁড়য়ে রাজবাঁড়র এই বিষগ্নতার কারণটা জানতে চেষ্টা কাঁর। 

আমের ম্‌ক্‌ল দেখতে দেখতে সহচরণীর সঙ্গে দ:ট উদ্যানপাঁলকা 

বালিকার প্রবেশ 

প্রথমা বালিকা । ঈষৎ তাম্ন, হারং ও পাণ্ডুবর্ণাবাঁশষ্ট হে মধু 
মাসের জীবনসর্বস্ব, হে বসন্তখতুর মঙ্গলস্বরূপ রসাল মূকূল ৷ তোমায় 
অচ্চনা কার, তুম প্রসন্ন হও । 

'দ্বিতীয়া। পরভৃঁতিকে, একা একা কি 'বড়াবিড় করে বকাঁছিস 2 

প্রথমা । মধুকাঁরকে, নূতন আমের মনক্ল দেখলে পরভূঁতিকে 
ত পাগল হয়েই থাকে। 

'দ্বতীয়া। সোঁক! বসন্তকাল এসেছে নাকি ? 

প্রথমা । মধুকাঁরকে, মদমত্ত হয়ে গান গেয়ে বেড়াবার এই তোর 
ঠিক সময় উপাঁস্হত। 


। ৩১০ কালিদাস ধচনাসমগ্র 


দ্বিতীয়া । আমাকে একট; ধর দেখি, আম পায়ের ডগায় ভর" দিয়ে 
দাঁড়য়ে গোটাকতক মুকুল তুলি এবং তাই 'দিয়ে কন্দর্পের পূজা করি । 

প্রথমা । রাজী আছি, যাঁদ তোর প.জার অর্ধেক পুণ্য আমাতে 
বতয়ি ৷ 

'দ্বিতীয়া। তুই না বললেও এটা হত। কারণ আমাদের দেহ 
আলাদা হলেও দুজনের প্রাণ এক | €সখীকে ভর করে মূক্‌ল তুলতে 
লাগল ) আহা, এখনো ভাল করে ফোটোন, তবু বোঁটা ভাঙ্গার কি সুন্দর 
গন্ধ বোরিয়েছে । (প্রণাম করার ভাঙ্গতে হাতজোড় করে ) হে চৃতমৃকূল, 
বসন্তখততে যদ্ধাষ্রয় ধনূরধর কামদেবের উদ্দেশ্যে তোমাকে আম দান 
করাছ। যাও, তুম সেই পণ্ঠবাণের বাণ পাঁচাটির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হও। 
এই উল্মাদকর বসন্তকালে যারা ঘর ছেড়ে পথে পথে বেড়ায়, তাদের 
বিরাহিনী পত্রনরা ষেন তোমার লক্ষ্য হয়। এই বলে মুকুল ছাড়িয়ে 
দিল। 

একই দৃশ্যে কণ্ট-কীর প্রবেশ 

কণ্ঠকী। নিজের ওজন বোঝ নাঃ থাম। মহারাজের হুকুমে 
রাজ্যের সর্বত্র বসন্তোৎসব নাষদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেন তূমি আমের 
ম*কধল ভাঙ্গছ 2 

উভয়ে । (ভয় পেয়ে) ক্ষমা করুন মহাশয়, চটবেন না। আমরা 
এ সংবাদের কিছুই জান না। 

কণ্ঠগকী। বটে! তোমরা কি শোনান যে বসন্তকালে যাদের 
ফুল ফোটে, সেই সমস্ত তরু এবং তাদের উপরে যাদের বসবাস, সেই 
সমস্ত পাখিরা পর্যন্ত মহারাজের শাসন মেনে চলে । কেন না, আমের 
মুকুল কবে বৌরয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার পরাগ বাঁধল না। 
কদরূবকের ফল ফোটা-ফোটা হয়েও ফুটল না, কশড়তেই থেকে গেল । 
সেই কবে হমকাল চলে গেছে, তব আজ পর্যন্ত কোকিলগযীল কূহ:রব 
করতে সাহস করল না, তাদের স্বর তাদের কশ্ঠেই থেকে গেল। এমন 
কি ন্রিতুবনবিজয়ী কন্দর্পদেব রাজ-আদেশ শ্রবণের পূর্বে তৃণ হতে যে 
বাণ নিজ্কাশিত করেছিলেন আদেশ শ্রবণমাত্র চমকিত হয়ে শশব্যস্তভাবে 


আঁভঞ্ঞঞান শকূল্তলম্‌ ৩১৬ 


সে বাণ আবার তূণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন । 

উভয়ে । সে বিষয়ে আর সন্দেহ ি2 রাজা দুজ্মন্তের অসীম 
প্রভাব । 

প্রথমা । আর্য, অলপকয়েকদিন হলো রাজশ্যালক মহাশয় কর্তৃক 
আমরা উভয়ে রাজার চরণপ্রান্তে প্রোরত হয়োছি। এই উপবনের রক্ষণা- 
বেক্ষণের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে । তাই নবাগত বলে এসব 
কথা আগে শুনতে পাইনি । 

কণ্গকী। আচ্ছা বেশ, কিল্তু পুনরায় যেন একাজ করো না। 

উভয়ে । আর্য, বড়ই কৌতৃহল হচ্ছে, যাঁদ আমাদের শোনবার মত 
হয়, তাহলে কৃপা করে বলুন, কি কারণে মহারাজ বসন্তোৎসব ননাষম্ধ 
করে দিয়েছেন । 

সানূমতী । মানুষমানই উৎসবাপ্রয়। সেই মানুষই যখন উৎসব 
বন্ধ করেছে তখন 'নশ্য়ই কোন কারণ আছে । 

কণ্চুকী। সবাই খন জানতে পেরেছে তখন বলার আর বাধা কি 2 
আচ্ছা, তোমরা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কোন কথা কি শোনান 2 

উভয়ে । রাজশ্যালকের মুখে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান এবং অঙ্গুরীয়- 
দর্শনে মহারাজের বিমনা হওয়া পযন্ত শুনেছি । 

কণ্চকী। তাহলে আর সামান্যই বলতে হবে । শিনজের অঙ্গুরীয়- 
দর্শনে রাজার মনে পড়ল, সত্যই শকুন্তলাকে তান নির্জনে বিবাহ 
করোছিলেন এবং মোহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই থেকে অনুতাপের 
আগুনে দণ্ধ হচ্ছেন । কারণ মহারাজ এখন সকল 'প্রয় পদার্থই বিষের 
মত দেখেন। আগের মত প্রাতাঁদন প্রজাপহঞ্জের সঙ্গে আর মেলামেশা 
করেন না। বিছানার একপাশে পড়ে ছটফট করতে করতে সারারান্রি 
কাটান। উদার এবং সরলভাবে অন্তঃপরস:ংন্দরীদের সঙ্গে কথাবাতা 
বলতে বলতে হঠাৎ কারো নাম ধরে ডাকার সময় “শকুন্তলা” বলে ডেকে 
বসেন এবং তাতে লজ্জায় মরে যান । 

সানুমতী । বাঃ কি আনন্দ আমার ! 

কণ্ঠচকী। এই ভয়ঙ্কর চিন্তবৈকলোর জন্যই উৎসব-আনন্দ 'সব বন্ধ 


টং, 


৩১২ কালিদাস রচনাসমন্ত্র 


করে 'দিয়েছেন। 

উভয়ে । ঠিকই বটে। 

(নেপথ্যে) এইদিকে আসুন মহারাজ । 

কণ্টটকী। (কান পেতে শুনে ) মহারাজ এই দিকেই আসছেন । 
নিজের কাজে চলে যাই । 

অনূতাপের উপয্ন্ত পাঁরিচ্ছদে প্রতহারী ও 'বিদৃষকের সঙ্গে 
রাজার প্রবেশ 

কণ্চদকী। (রাজাকে দেখে ) আহা, সুন্দর আকৃতির কি মাহাত্ম্য ! 
সুখ দ;ঃখ সকল অবস্হাতেই তা স্ন্দর | অসীম রমণীয় । এত জবালা 
যন্ত্রণা সত্বেও মহারাজের আকৃতি কৃত সুন্দর, কত মধুর! দেখলে চোখ 
জুড়িয়ে যায়। মহারাজের সেই আগেকার সাজগোজ পোশাক পাঁরচ্ছদ 
কিছুই নেই, সব ছেড়েছেন । বাঁ হাতের মাঁনবন্ধে একগাছি সোনার 
বালা নড়বড় করছে, ডান হাতের বালাগাছাটা কখন কোথায় খুলে পড়ে 
গেছে । কারণ আগের সেই হম্টপুন্ট দেহ আর নেই । নিরন্তর উষ্ক ও 
দীর্ঘনিঃশবাসে অধর লাল হয়ে উঠেছে । সারারান্র দুশ্চিন্তায় ও 
জাগরণে চোখদুট কত দুর্বল হয়ে পড়েছে । এক কথায় আগেকার 
ছুই আর ও চেহারায় নেই, তব পাঁরমাজতি ও পাঁরম্কৃত শাণষণ্ত্রে 
খাঁচত মহামনর মত নিজের প্রভাবের মাঁহমায় মহারাজ এত কৃশ হওয়া 
সত্বেও তা বোঝা যাচ্ছে না। 

সানুমতী। ( কৃশকায় রাজাকে দেখে ) ওই রাজার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত 
ও অপমানিত হয়েও যে শকুন্তলা এর জন্য প্রাণ দিতে বসেছে তা ঠিকই 
বটে। 

রাজা । (চান্তিতভাবে মন্হর গাঁতিতে চলতে ) সেই চকিতমৃগনয়না 
প্রয়া শকুন্তলা বারবার কতভাবে আমাকে মনে পাঁড়য়ে দিলেও আমার 
হৃদয় যেন কালানদ্রায় আঁভভূত ছিল । কিছুই স্মরণ করতে পারান । 
এখন অনুতাপের আগুনে পড়বার জন্যই ষেন সেই দগ্ধ হৃদয়ে একে 
একে সেই সব স্মৃতিপথে ডাঁদত হচ্ছে । 

সানুমতাঁ। তপস্বিনীর ভাগ্যই এমনি । 


আভভ্ান শকুল্তলম- ৩১৩ 


 বিদূষক। (স্বগত ) সেই দ:রারোগ্য শকুন্তলারোগে আবার ইনি 
আক্ঞাত লো 1 জানিনা কি উপায়ে আবার চিকিৎসা হবে। 

কণ্টকী। মহারাজ, উপবন বিশেষভাবে পরাক্ষত হয়েছে। 
ইচ্ছানুসারে প্রীতিকর স্হানে উপবেশন করুন । 

রাজা । বেন্রবতী, আমার নাম করে মাননীয় অমাত্য িপ্ডনকে বলবে, 
না। 'তাঁন যে সব রাজকার্য করেছেন তা পর্রদ্ধারা আমাকে যেন জানান। 

প্রীতহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ। 

রাজা । বাতায়ন, (কণ্টকী ) তুমিও নিজের কাজে যাও । 

কণ্ঠকী। যেমন আদেশ মহারাজের । (প্রস্হান ) 

বদষক। বাঃ, মাছটি পর্যন্ত তাড়ালে। শীতের দাপট বা রোদের 
তাপ না থাকায় দেখ ত বসন্তকালে প্রমোদবনের কি অপূর্ব রমণাীয়তা 
হয়েছে । এ বনের যেখানে ইচ্ছা বসে সুখ উপভোগ করো । 

রাজা । সখা, তিপদের সময়েই বপদ আসে, কথাটা বর্ণে বর্ণে 
সত্য। কারণ এই দেখ, যে মোহে আম কণবদুহিতার প্রণয় বিস্মত 
হয়োছলাম সেই মোহ কাটার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আঘাত করার জন্যই 
যেন পণ্টবাণ তাঁর ধনুকে চতমূকুলের শর যোজনা করলেন । 

বিদূষক | তুঁম দাঁড়াও একটু । আম আমার এই ন্রিভঙ্গ লাঠিটা 
দয়ে কন্দর্পের বাণের দফা রফা করছি । (লাঠি উপচয়ে মুকুল ঠেকাতে 
উদ্যত হলো ) 

রাজা । (সহাস্যে) খুব হয়েছে । রন্মতেজ দেখা গেছে । আচ্ছা 
বলত, কোথায় একটু বসে 'প্রয়তমা শকুন্তলার কিছ;টা অনুরূপ লতা- 
সমূহের দিকে চেয়ে চোখ জুড়াই। 

বদূষক। কেন সখা, চতুরিকা নাম্নী যে পাঁরচাঁরকাটি নিয়ত 
তোমার কাছে কাছে থাকে, তাকে তুমিই ত বলে দিয়েছ মাধবীমণ্ডপে এই 
সময়ে তুমি থাকবে আর সে যেন তোমার নিজের হাতে আঁকা শকুন্তলার 
ছিবখানা নিয়ে আসে । 

রাজা । হ্যা, এখন এই রকম বদ্তুতেই বুক জুড়োতে হবে। বেশ, 


৩১৪ কালদাস রচনাসমগ্র 


সেই মাধবীমপ্ডপের পথটা দেখিয়ে দাও । * 

বিদূষক 1 এই 'দিকে ভাই ৷ (দুজনের গমন ও ছায়াময়ী সানুমতাীর 
অনুসরণ ) 

বিদূষক। এইযে সামনেই মাধবীলতার কুঞ্জ, তার মধ্যে মণিময় 
প্রস্তরের সখকর আসন রয়েছে । এ দেখ, কত মনোহর কুসমসম্ভারে 
লতাকুপ্পের কি অপর্ব শোভা হয়েছে! মনে হচ্ছে যেন কুসমোপহারে 
আমাদেব উভয়কে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে । অতএব ভিতরে গিয়ে উপবেশন 
করো। (উভয়ের প্রবেশ ও উপবেশন ) ্‌ 

সানুমতাঁ। লতার আড়াল 'দয়ে দাঁড়য়ে সখী শকুল্তলার ছাবিখানা 
ভাল করে একট; দেখি । পরে গিয়ে তার 'প্রয়তমের এই সব অন্রাগের 
কথা তাকে বলব। ( লতাময়ী হয়ে দাঁড়াল ) 

রাজা । সখা, আজ একে একে শক়্ন্তলার কথা সব মনে পড়ছে । 
প্রথমকার ঘটনাবলীর অনেক কিছ তোমাকে আগেই বলেছি। 
প্রত্যাথ্যানের সময় তুমি ছিলে না। 'কিন্হ তার আগেও কখনো তার নাম 
পর্যন্ত তোমার মুখে শুনীন। আমার মত তুমিও তাকে ভূলে গেলে 
নাকি 2 

বিদূষক। না ভাই, কিছ ভূঁলান। কিন্তু তুমিই ত নিষেধ 
করোছলে। সমস্ত বৃত্তান্ত একদিন আমাকে বলার পর শেষকালে 
বলেছিলে, এ কথাগ্‌লো সত্য নয়, পাঁরহাসপূর্বক একটা গঞ্প বানয়ে 
বললাম তোমাকে । আমারও এমন মাঁটর 1ঢাঁপর মত বাদ্ধ যে তাই 
বিশ্বাস করলাম । অথবা দোষ নেই । যা হবার তা হবেই । 

সান্মতী। ঠিক বটে। ভবিতবাকে খণ্ডন করা সাধা কার 2 

রাজা । (কিছুক্ষণ ধানমণ্নের মত থেকে) সখা, আমায় রক্ষা 
করো । 

বিদূষক। ছিঃ, তোমাকে ত এসব শোভা পায় না। সাধৃ-সজ্জনরা 
কখনো শোকের অধীন হয় না। হাজার ঝড়ঝঞ্জাতেও পরত কখনো 
কম্পিত হয় না। রি 

রাজা। সখ পাঁরত্যাগকাতরা প্রিয়ার তখনকার অবস্হা মনে করে" 
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কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারছি না। চারাঁদক যেন অন্ধকার দেখাঁছ । 
সেই যে খন আম তাকে তাঁড়য়ে দিই তখন শকুন্তলা তার আত্মীয় 
স্বজনদের অনুগমন করতে যাচ্ছিল আর গুরুর শিষ্যরা বারবার তাড়না 
করছিল । তখন নিরুপায় হয়ে শকুন্তলা সজলনয়নে বারবার এই নৃশংস 
দূজ্মন্তের দিকে তাকাচ্ছিল-_সেই সব এখন িষমাখা বাণের মত আমাকে 
দগ্ধ করছে। 

সানুমতীঁ। হায়রে স্বার্থপরতা! রাজার এত দুঃ$খেও আমার 
পদখ হচ্ছে। 

িদূষক। ভাই, আমার মনে একটা খটকা লাগছে । আচ্ছা, হঠাৎ 
আকাশ থেকে কে এসে তাকে নিয়ে গেল বলত 2 

রাজা । তার মত পাঁতব্রতাকে অপর কেউ স্পর্শ করতে ভয় পায়। 
তোমার সেই সখীর মা হলো মেনকা ৷ অপ্সরা মেনকা থাকে আকাশে । 
সুতরাং নিশ্চয় মেনকারই আকাশাবহারণী সহচরীরা তাকে হরণ করে 
নিয়ে গেছে । এটাই হলো আমার ধ্রুব বিশ্বাস । 

সানুমতী । বাঃ কি চমৎকার অনুভবশান্ত ! এরকম ব্যান্তর 
িস্মৃতিটাই বিস্ময়ের বিষয়, মনে পড়াটা বিস্ময়জনক নয় । 

বদূষক। তাযাঁদ হয় তাহলে তার সঙ্গে তোমার মিলন হবেই 
হবে । 

রাজা । কি করে বুঝলে 2 

শিদূষক। মাতাশপিতা কখনো পাঁতবিচ্ছেদকাতরা কন্যাকে দেখে 
স্হর থাকতে পারে না। 

রাজা । বয়স, সেই যে শকুন্তলার সঙ্গে আমার কয়েকাদনের জন্য 
ণমলন ঘটেছিল, এখন মনে হচ্ছে সেকি সত্য না স্ব্ন, না কি কোন 
ইন্দ্রজালের প্রভাব, অথবা আমারই কোন আকাঁস্মক উন্মত্ততার ফলে 
এরকম একাঁট ধারণা জল্মেছিল। সে মিলন কখনো বাস্তব হতেই পারে 
না। যাঁদ হত, তাহলে কিতা এমনভাবে মুছে যেত নিশ্চিহ্ন হয়ে ? 
অথবা হয়ত কোন জন্মান্তরীণ পণ্যের ফলে তার সঙ্গে আমার সমাগম 
ঘটেছিল আর সে পণ্যের ফল এ সমাগমমান্রই ক্ষয় হয়ে গেছে । তাই 
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সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটাই অন্তার্হত হয়ে গেছে । তানা হলে অত 
অঙ্পকালের মধ্যেই সে সমাগমসখ হতে বণ্টিত হব কেন আম 2 হায়, 
সেই শকুন্তলা আর ফিরবে না। চিরাঁদনের মত ঘুচে গেছে তার আশা । 
এখন আমার যত কিছু আশা, তাকে ফিরে পাবার যত কিছু আঁভলাষ 
খরস্রোতা নদীর তটপতনের মত একের পর এক করে বিলীন হয়ে 
যাবে। 

বিদূষক । এমন কথা বলো না। এই আধাট তোমাদের মিলনের 
পূর্বলক্ষণ। এই আংঁটর মত সেও একাঁদন এসে হস্তগত হবে তোমার । 
সে কিভাবে এসে পড়বে তা বলা যায় না। 

রাজা । ( আংটর দিকে চেয়ে ) অতি দুললভ স্হান হতে স্খাঁলত 
হওয়ায় এই আংঁট যথার্থ আতি শোকের ভাজন হয়েছে । হে 
অঙ্গুরীয়ক, আমার পুণ্যের মত তোমার পণ্যও হয়ত ক্ষয় হয়ে গেছে । 
যতাঁদন পুণ্য ?ছিল ততাঁদন তারই ফলে শকুন্তলার দূর্লভ অঙ্গবীলতে 
স্হান পেয়োছলে। যেমন তোমার পুণ্য ক্ষয় হয়েছে অমাঁন তুমিও তার 
সেই আরন্ড নখরাঁজবিরাজত মনোহর অঙ্গুলি হতে স্খালত হয়ে 
পড়েছ। 

সানুমতী। তা বটে, যাঁদ তোমার হাতে না পড়ে অন্য কারো হাতে 
পড়ত তাহলে 'নশ্চয়ই পরম পাঁরতাপের বিষয় হত সন্দেহ নেই। 

বিদুষক | সখা, তোমার হাতের আংট তার হাতে কি করে গেল 2 

সানুমতাঁ। লোকটা দেখাছ আমারই আভলাষত প্রশ্ন 'জজ্ঞাসা 
করছে। 

রাজা । যখন আম আমার রাজধানীতে ফিরে আস তখন কাঁদতে 
কদিতে প্রেয়সী আমায় জিজ্ঞাসা করল, কতাঁদনে তোমার সংবাদ পাব 2 

বিদূষক। তারপর £ 

রাজা। তখন আম এই আং প্রেয়সীর আঙ্গুলে পরাতে পরাতে 
বললাম, এতে আমার নামের অক্ষরগ্ঁল প্রাতাঁদন একাঁট একটি করে 
গদণে যেও। যেদিন দেখবে অক্ষরগোণা শেষ হয়েছে সেইীদনই তোমাকে 
মামার অন্তঃপুরে পেশছে দেবার জন্য কোন্ন বিশ্বস্ত ব্যান্ত এসে 
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উপাস্হিত হবে। হায় রে, মোহবশতঃ তা আর করে উঠতে পাঁরান। 

সানুমতী। আহা কি সুন্দর! শেষকালটা হতাঁবাঁধ বিগড়ে 
দয়েছেন। 

বিদূষক। জেলের ধরা রোহত মাছের পেটে এই আধাঁট ঢুকল 
কি করে 2 

রাজা । শচীতীর্থে যখন তোমার সখী জলে নেমে পৃজা অর্চনা 
করাছল তখন তার হাত থেকে খসে পড়ে থাকবে । 

[বদবক। তা হতে পারে। 

সানুমতীঁ। তাই বলঃ এই কারণেই পাপভয়ে ভীত হয়ে রাজার্ধ 
দু্মল্ত হতভাগিনী শকুন্তলার পাঁরচয় সম্বন্ধে অত সান্দহান 
হয়েছিলেন । তা না হলে এমন অকপট অকৃত্রিম অনুরাগ আবার একটা 
প্রমাণ বা স্মারকাঁচহন ছাড়া মনে পড়বে না এটা কি হতে পারে 2 

রাজা । আজ এই অঙ্গুরীকে আম খুব তিরস্কার করব। 

বদূষক । (মনে মনে ) আবার দেখাঁছ রাজা বেচারা পাগলের পথ 
ধরল। 

রাজা । হে অঙ্গুরীয়ক, সেই চিরসন্দর, ঈষদুঘত ও আনত, 
অঙ্গযীলশোভিত 'প্রয়তমার হস্ত পাঁরত্যাগ করে কিভাবে তুমি জলে 
'নিমগন হলে 2 অথবা তুম অচেতন কোন বস্তু। কারো কোন গণ 
বা মাহাত্ম্য জানার কথা তোমার নয় । কিন্তু আম একজন চৈতন্যসম্পন্ন 
ব্যান্ত হয়ে কিকরে 'প্রয়তমাকে পারত্যাগ করলাম 2 

[বিদূষক। এঁদকে ক্ষুধায় যে আমাকে খেয়ে ফেললে দেখাঁছ। 

রাজা । শকুন্তলা, বিনা কারণে আমি তোমাকে পাঁরত্যাগ করোছ। 
আজ অনৃতাপে আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে । দয়া করো, একবার দেখা 
'দয়ে বাঁচাও । 

একই দৃশ্যে আলেখ্য হাতে পাঁরচারকা চতুরিকার প্রবেশ 

চতুরিকা। এই 'নন মহারাজ, আলেখ্যপট । ( চিন্রফলক প্রদর্শন ) 

রাজা । বাঃ বেশ উত্তম একেছ বন্ধু । অঙ্গ এমনই সমাবেশ করেছ 
যে হদয়ের ভাব শকুন্তলার ষেন ফুটে বার হচ্ছে। 
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সানূমাত। বাঃ রাজার্ধর চিন্রাবদ্যায় কি অদ্ভুত 'িপন্ণতা ! আমার 
মনে হচ্ছে শকুন্তলা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । 

রাজা । চিত্রে যেষে বিষয় ঠিক আঁকা যায় না, তার একট আধট; 
এদিক ওঁদক আমাকে করতে হয়েছে বটে, তবু এই অগকনের দ্বারা 
'প্রয়ার সৌন্দর্য কতকটা ফলাতে পেরোছি বলে বোধ হয়। 

সানুমতী। এরকম অনুতাপ বর্ধনশীল স্নেহের মতই বটে । 

বিদূষক। এখানে যে তিনাট শ্রীমতী দেখাঁছ তারা প্রত্যেকেই খুব 
সূন্দরী। এদের মধ্যে তোমার সেই শকুন্তলাটি কে 2 

সানুমতী। এ লোকটা দেখাঁছ চোখ থাকতে অন্ধ । এমন রূপের 
মাহাত্ম্যই বোঝে না। 

রাজা । তোমার কোনাঁটকে মনে হয় 2 

বিদূষক । আমার মনে হয়, এ যে জলসেচনপুস্ট নধর কাঁচ কচি 
পল্পবমশ্ডিত আমগাছের পাশে দাঁড়িয়ে যেন পাঁরশ্রান্তা, বাহদুটি 
শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে, সারা মুখখানি বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে 
উঠেছে, কবরী খুলে চুলগুল মুখের উপর এসে এলিয়ে পড়েছে, আর 
কবরীর ফুলের মালা খসে পড়ে গেছে__এ চিন্রাটই হচ্ছে শকুন্তলার, 
আর বাঁক দুটি তার দুই সখীর। 

রাজা । খুব 'নীপুণভাবে আঁকা । এই ছাঁবখানিতে আমার মনের 
অবস্হাটা প্রকাশ পেয়েছে । এ দেখ, ছবির ধারের রেখাগাঁল যেখানে 
শেষ'হয়েছে সেখানে ঘমান্ত অঙ্গীলর স্পর্শ হওয়ায় কেমন যেন একটা 
হন থেকে গেছে । আমি যখন ছবিটি আঁক তখন আমার চোখ হতে 
চান্রত শকুন্তলার গণ্ডস্হলে টপ টপ করে যে অশ্রাবন্দু পড়োছল তাতে 
চন্্রপটের উপপারভাগে চিন্রকর্মের সৌম্ঠব সম্পাদনের জন্য যে প্রলেপ 
দেওয়া হয়োৌছল তা কেমন ফে'পে উঠেছে। 

চতবারকা। আর্ধ মাধব্য, ছবিখানি একবার ধরুন, আম এক্ষণি 
₹ফরে আসছি। 

রাজা । আম ধরাছ। (ধারণ ও চতুরিকার প্রস্হান ) 

রাজা । যখন 'প্রয়তমা আপান এসে সামনে উপাঁস্হত হয়েছিল 
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তখন তাকে পারত্যাগ করেছি, আর এখন সেই 'প্রয়তমাকে ছবিতে 
একটিবার দেখার জন্য পাগলের মত কত 'িই না করাছ। আম যেন 
এমনই এক তৃষিত পাঁথক যে পাঁথমধ্যে স্বচ্ছসাললা এক শ্রোতাঁদ্বনণকে 
এঁড়য়ে গিয়ে শেষে প্রাণনাশিনী মরণীচিকায় প্রলুব্ধ হয়ে ঘুরে মরাছ। 

বিদূষক। (মনে মনে) সত্যই রাজা দেখাঁছ নদ ছেড়ে গিয়ে 
মৃগতৃাঁফকার আবর্তে ঘুরছেন । (প্রকাশ্যে) ভাই, আর কি এই 
পর্বে লিখবে বলে ভেবেছ ? 

সান্মতী। যেষে স্হান আমার শকুন্তলা ভালবাসত বোধ হয় 
সেই সেই স্হান আঁকার সাধ হয়েছে! 

রাজা । তবে শোন, স্তোতীস্বনী মালিনী নদীকে আঁকতে হবে। 
তার বালির চড়ায় এমনভাবে জোড়ায় জোড়ায় শায়িত হাঁস আঁকতে হবে 
যেন মনে হবে বালির সঙ্গে তারা মিশে গেছে । সেই মালিনীর দুই 
তারে হিমালয়ের ছোট ছোট প্রত্যন্ত পর্বতগীল আঁকতে হবে এবং সেই 
সব পাহাড়ের এখানে সেখানে হরিণের পাল শুয়ে আছে বসাতে হবে । এ 
মালিনর তীরে একটি গাছের ডালে স্নানোত্তীর্ণ খাঁষদের পাঁরধেয় সিন্ত 
বাকলগীল শুকোতে দেওয়া দেখাতে হবে আর তার আর এক কৃষ্ণসারের 
শঙ্গে বামনয়ন চুলকাচ্ছে এমন এক মৃগ্ণীকে আঁকতে হবে। 

বিদূষক । ( মনে মনে ) দেখতে পাচ্ছি এমন ছাঁবখানা লম্বা লম্বা 
চুল দাঁড়ওয়ালা খাঁষদের পালে ভরে যাবে । 

রাজা । বন্ধু আর যে অলঙ্কার আমার শকুন্তলার বড়ই আদরের 
সেটা একেবারে ভুলে গোঁছ। 

বদূষক | সেটাক 2 

সানুমতাঁ। বনবাস এবং সখী শকুন্তলার সৌন্দর্য এই দুইএ 
পক্ষে যেটা শোভা পায় তেমন একটা িছ। 

রাজা । সখা, প্রিয়ার কানে গোঁজা আছে আর কেশরগ্যাল এসে 
' স্বচ্ছ গণ্ডস্হলে লুটোপুটি খাচ্ছে এমনভাবে একটি শিরীষ ফুল আঁকা 
হয়ান। আর শরতের জ্যোৎস্নার মত কোমল ভগ্ন মৃণালের সত্রগুলি 
ফ:টয়ে তোলা হয়াঁন। পলার মত ছোট ছোট খণ্ডে মৃণাল ভেঙ্গে হার 


করে গলায় পরেছে আর সেই ভগ্ন মৃণালের স্‌তো এসে প্রিয়ার 
পণনোন্নত স্তনযুগলের মধ্যে পড়েছে--এই স্ন্দর দৃশ্যটাও আঁকতে 
ভুল হয়েছে । 

বদূষক। ও কি মহারাজ! বকুলের লাল পল্লপবের মত হাতের 
ডগা দিয়ে মুখ ঢেকে অমন চমাঁকতভাবে শকুন্তলা ঠাকুরাণণ দাঁড়িয়ে 
কেন 2১ একটা ভ্রমর ফলের মধ চুরি করে খাওয়া যার ব্যবসা সে 
দেখাঁছ ঠাকুরাণীর মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে । 

রাজা । সখা, এই বর্বরকে থামাও । 

ণবদূষক । ভাই, যারা ও রকম দ্বার্বনীত, তুমিই ত তাদের 
শাসনকতাঁ। সুতরাং ও কাজটা তুমিই করো । 

রাজা । ঠিক, বাল ওহে কুসমত লতাবলনীর অন্তরঙ্গ । খেয়ালমত 
যারা কুসমিতা তাদের কাছে গিয়ে আতাঁথ হও । তবে এখানে আমার 
সখীর গায়ে পড়বার জন্য বৃথা শ্রম করছ কেন? এই যে অত্যন্ত 
পপাসার্ত হয়ে তোমার অনুরাগিণণ ভ্রমরী গিয়ে ফলের উপর পড়ে 
তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে, কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে মধূপান করছে 
না, তার কাছে যাও না। 

সানুমতী। আর্য খুব সুন্দরভাবে নিষেধ করলে ত। 

িদৃূষক। দেখ বন্ধ, এই যে ভ্রমর জাতিটা, ওরা কখনো কারো, 
বারণ মানে না। ওদের প্রকীতই আলাদা । 

রাজা। সত্য নাক ভ্রমর, আমার আদেশ মানবে না? যাঁদনা 
মানো তবে শোন, ফের যাঁদ তুমি আমার প্রিয়তমার বিম্বাধর স্পর্শ করো 
তাহলে তোমাকে আম কমাঁলনীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখব। তখন টের 
পাবে । তুমি কি জান, প্রেয়সীর এ অধর আমার কত আদরের, কত সুখ- 
স্মৃতির ৷ তরুণ তরুূর নবোদ্দত নধর পল্লব যা কেউ কখনো স্পর্শ করেনি, 
তারই মত স্পৃহনীয় এ অধর । আমাদের িীলনকালেও কত সন্তর্পণে 
কত সাবধানে আম এ অধরসূধা পান করোছ। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও 
প্রাণ ভরে সে তৃষা মিটাইনি। আর আজ তুমি চাও তা উপভোগ্য 
করতে ? 


আভভ্ঞান শক্জ্তলম ৩২১ 


বিদূষক। উঃ এত ভীষণ কঠিন দণ্ড দেবে ১ তবে তোমাকে ভয় 
নাকরবেকেনঃ (হেসে মনে মনে) রাজা ত দেখাঁছ পাগল হলো, 
কারণ পাগলের মতই বকছে । আঁমও এর সঙ্গে প্রলাপ বকতে শুরু 
করলাম। সুতরাং পাগল হতে আমারও বেশন দেরী নেই । (প্রকাশ্যে ) 
ওগো মশাইঃ তোমার হলো কিঃ এ ষে ছবি, সত্য নয়। 

রাজা। 1ক বললে, ছাব 2 

সানমতী। আঁমও ত ভাবছিলাম এ বুঝি সত্যই শকুন্তলা । 
আমারই ষখন এই দশা তখন শকুল্তলাসর্বস্ব রাজার যে অমন বাস্তব 
জ্ঞান হবে তাতে আর বৌঁচন্র্য কি 2 

রাজা । বয়স্য, কি সর্বনাশ করলে আমার 2 একেবারে তদ্গতাচন্ত 
হয়ে এতক্ষণ চন্রগতা শকুন্তলাকে সত্য শকুন্তলা জ্ঞানে দেখে কত সুখ 
পাঁচ্ছলাম। আর তুমি কিনা সত্য নয়, ছাঁব বলে মনে কারিয়ে দিয়ে 
আমার 'প্রয়তমাকে সত্যই ছাঁব বানিয়ে দলে? আম মিথ্যাকে 
সত্য ভেবে আনন্দসাগরে ডুবোঁছলাম আর তুম সেই সত্যকে মিথ্যা 
বলে ব্যাঝয়ে আমার মোহ ভেঙ্গে দিলে? মোহই যে আমার সখের 
ছিল। (কাঁদতে লাগলেন ) 

সানূমতাঁ। বাঃ, এই বিরহব্যাপারটা কি অপূর্ব! প্রথমতঃ চিন্রকে 
চিন্রজ্ঞানে কত কথা, পরে দেখতে দেখতে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়ে সেই 
চিন্রকেই সত্য জ্ঞানে কত কথা, পরে ভুল ভাঙ্গার পর সেই চিন্রকেই চিন্র- 
জ্ঞানে কত দূঃখ । এ বিরহের আঁদ হতে অন্ত-_সবই মনোহর । 

রাজা । ভাই, কিকরে বল ত অনবরত এত দুঃখ সহ্য কার ঃ 
আঁনন্রার জন্য রাঁত্রতে স্বপ্নে যে একটু দেখব তার উপায় নেই। ছাব 
দেখার পথও বন্ধ । ছবির দকে চাইবার আগেই জলে ভরে যায় চোখ । 
এখন কি করি ? 

সানূমতী। রাজা, শকুন্তলাকে পাঁরত্যাগ্গ করে যত দুঃখ দিয়োছিলে, 
আজ সে সমস্ত দুঃখই তুমি দূর করলে । 

' চতুরিকা। মহারাজের জয় হোক। রং, তুলি প্রভীতির বাঁপি নিয়ে 
এইদিকে আসছিলাম । 

কািদ্ধাস--২১ 


৩২২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


রাজা । কিব্যাপার? তারপর ? 

চতুরকা। আসতে আসতে পথের মাঝখানে তরাঁলকাকে নিয়ে দেবী 
বস্‌মতাঁ এসে উপাঁস্হত। তান 'আর্ধপূত্রকে দেব এখন" বলে সবলে 
আমার হাত থেকে ঝাঁপটা ছিনিয়ে নিলেন। 

িদূষক। বা হোক, তুমি ত বেচে গেছ। 

চতুরকা। এর মধ্যে দেবীর গায়ের চাদরখানা একটা গাছের ডালে 
জাঁড়য়ে গেল এবং তরাঁলকা যেমন সেটা ছাড়াতে লাগল, আমিও অমাঁন 
চলে এলাম । 

রাজা । বয়স্য, পাটরাণী এসে উপাস্হতপ্রায়। আমার কিন্তু বড় 
ভয় করছে, কারণ তিনি বড় আভমানিনী। তুমি এই ছবিখানা রাখ । 
দেখলে আর নিস্তার নেই'। 

বিদষক। শুধু ছাবখানা 2 তোমাকেও রাখতে হবে বল। (ছাবি 
নিয়ে উঠে পড়ল ) অন্তঃপুরবাঁসননদের হাতে পড়া মানে ফণিটির মূখে 
পড়া । যাঁদ তার হাত থেকে রক্ষা পাই ত এ আকাশভেদী “মেঘপ্রাতিচ্ছন্দ' 
নামক প্রাসাদে আমাকে ডেকো । আম সেখানেই থাকব । 

সানুমতী। প্রথম বয়সের প্রেম কি না, তাই হাজার অন্যের প্রাত 
আসন্ত হলেও পাটরাণর উপর প্রথম প্রেমের কতকটা মেনে চলতে হয়। 
তবু কিন্তু পূর্বের সেই টান যে এখন খানিকটা কমেছে, তাতে সন্দেহ 
নেই। 

পন্রহাতে প্রাতহারার প্রবেশ 

প্রাতহারী। মহারাজের জয় হোক । 

রাজা । বেন্রবতী, তুমি আসতে আসতে পথে মহারাণীকে দেখলে 
কি? 

প্রীতহারী। হণ্যা মহারাজ, আমি পন্র নিয়ে আসছি দেখে ফিরে 
গেলেন । 

রাজা । তা বটে। রাণন নিজে কাজের মূল্য বোঝেন, তাই আমার 
কাজেও বাধা সৃষ্ট করেন না। 

প্রীতহারী। দেব, মল্লীমহাশয় বলে পাঠিয়েছেন, অনেক রাজস্ব 
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এসে জমা পড়েছে, তাই 'হিসাব করে নিতেই 'দিনটা প্রায় কেটে গেল 
সৃতরাং একাঁটমান্র রাজকার্য অথাৎ প্রজাসংক্ান্ত ব্যাপার পযাঁলোচনা করে 
পন্নে লিখে মহারাজের ানকট পাঠিয়েছেন। দেখে কর্তব্য নির্দেশ 
করুন। 

রাজা । দোৌঁখ, পত্রখানা দাও ত। (প্রীতহারীর পন্র দান) 

রাজা। (পনর পড়ে)কি2 বাঁণজ্যের জন্য সমুদ্রে গমনাগমনকারণী 
ধনামন্র নামক বণিক নৌকাডুবিতে মারা গেছেন 2 ছেলেপুলে নেই 
হতভাগ্যের । তাঁর ধনদোলত রাজার প্রাপ্য 2 এই কথা মন্ত্রী লিখেছেন ? 
আহা, ?ানঃসন্তান হওয়া কি পারতাপের বিষয় ! বেন্রবত+, ধনমিত্র যখন 
অত অর্থের মালিক তখন তাঁর নিশ্চয় আরও অনেক পত্নী আছে । দেখতে 
হবে তাদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী আছে কিনা । 

প্রাতহারী । দেব, এই সম্প্রতি অযোধ্যানগরনিবাস একজন বাঁণক- 
শ্রেষ্ঠের কন্যা এক পৃ্্রসন্তান প্রসব করেছেন এবং পুংসবন সংস্কার 
সম্পন্ন হয়েছে । তান নাকি ধনামন্রেরই পত্রী । 

রাজা । তাহলে ত সেই সব ধন পাবে। গর্ভ্হ সন্তানই ত 
পিতার সম্পাত্ত পায় । একথা তুমি অমাত্যকে গিয়ে বল। 

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ । (প্রস্হান ) 

রাজা । যেও না, এইদিকে এস। 

প্রীতহারী। এই এসৌছ মহারাজ। 

রাজা । সন্তান থাক বা নাই থাক, ক প্রয়োজন ও কথায়! তুমি 
নগরে গিয়ে ঘোষণা করে দাও যে আমার প্রজাপহঞ্জের মধ্যে যে কেউ 
যেণকোন অন্তরঙ্গহারা হয়, এবং সে যাঁদ পাপী না হয় তাহলে রাজা 
দুত্মন্ত সেই অন্তরঙ্গের অভাব পূরণ করবেন । 

প্রীতহারী । এই সংবাদ প্রচার করতে হবে? বড়ই সুখের বিষয়। 
(প্রস্হান ও পরে পুনঃপ্রবেশ ) বষাকালে বর্ষণের মত এই ঘোষণায় নগর- 
বাসীরা সকলেই একান্ত আনান্দত হয়েছে । 

রাজা । ( উঞ্ণ দীর্ঘানঃ*বাস ছেড়ে ) হায়রে কুলের শেষ ব্যান্তর 
মৃত্যুর পর বংশলোপ হলে এইভাবেই সে বংশের ধনসম্পান্ত অপরের 
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হস্তগত হয়। আমার মৃত্যুর পর কুরূবংশের রাজলক্ষমী অসময়ে 
বীজবপনে 'িজ্ফলা ভূমির মত বিফল এবং নিরাশ্রয় হয়ে অপরের হাতে 
গিয়ে পড়বে। 

প্রাতিহারী। ওকি কথা! আপদ বালাই সব দূর হোক । 

রাজা । হায়, লক্ষন স্বয়ং এসে উপাঁস্হত হয়েছিলেন, অথচ সেই 
হাতের লক্ষম্নীকে 'বিদায় দিয়েছি । ধিক আমাকে, শত ধিক ! 

সানুমতাঁ। নিশ্চয় আমার সখীকে লক্ষ্য করেই রাজা এখন 
আত্মীনন্দা করছেন । 

রাজা । যথাসময়ে বীজ বপন করলে পাঁথবী যেমন প্রচুর 
শস্যশাঁলনী হয় তেমান আমার নিজের আত্মা আমার যে সহধার্মণীর 
মধ্যে গভ রূপে প্রবৃষ্ট হয়েছিল, আমার সেই সহধর্মচারিণী শকুন্তলাকে 
তাঁড়য়ে দিয়েছি। ধিক আমাকে ! আমার কুলের নাম যে রাখত, তাকে 
হতভাগ্য আঁম হেলায় হারয়োছ। 

সানুমতী। তা কেন হবেঃ তোমার সন্তানীবচ্ছেদ কখনই 
ঘটবে না। 

চতুঁরিকা। (মনে মনে) তাই ত। এই নিঃসন্তান বাঁণকের বৃত্তান্তে 
মহারাজের উদ্বেগ দেখাঁছ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। যাও, মেঘপ্রাতিচ্ছন্দ 
প্রাসাদ হতে বিদূষককে ডেকে নিয়ে এস । তিনি এলে রাজাকে কিছুটা 
আনমনা করতে পারবেন । 

প্রাতহারী। ভাল কথা বলেছ, তাই যাই । 

রাজা । হায় হায়, দুজ্মন্তের প্রদেয় পিগ্ডার্থ পিতৃপুরুষগণ 
শ্পশ্ডপ্রা্তীবষয়ে ঘোর সীন্দহান হয়েছেন নশ্য়। এই নিঃসন্তান 
দুত্মন্তের তিরোধানের পর আমাদের উদ্দেশে আমাদের বংশের কে আর 
বৈদিক বাঁধ অনুসারে পন্ড, উদক প্রভাতি দান করবে? কেউই ত 
থাকবে না, নিশ্চয় এই সংশয়াবষে জর্জর হয়ে আমার িতৃপ্রুষগণ 
অপাত্রক আমার প্রদত্ত তর্পণ সজলনয়নে গ্রহণ করবেন ॥ নিরন্তর অশ্রু 
বর্ষণে তাঁদের করও অশ্রুময় হয়ে উঠবে আর তাঁরা আমার প্রদত্ত 
তর্পণজলের িছ অংশের দ্বারা সেই অশ্রাসন্ত করপ্রক্ষালন করে অবাঁশষ্ট 
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যেটুকু থাকবে সেইটুকুই পান করবেন । উঃ। (মচ্ছ্া) 

চতুরিকা। ( তাড়াতাঁড় রাজাকে ধরে ) আম্বস্ত হোন প্রভূ । 

সানুমতী । হায়, হায়। প্রদীপ জ্বলছে, তব শুধু একটা 
আবরণের দোষে রাজা কষ্ট পাচ্ছেন অন্ধকারে । আম এখনই এ'কে 
সান্তনা দিচ্ছি। অথবা থাক। বিচ্ছেদকাতরা শকুন্তলাকে যোঁদন 
মহেন্দ্রজননণ প্রবোধ দিচ্ছিলেন, সোঁদন তাঁর মুখ থেকেই শুনোৌছিলাম যে 
রাজা দুম্মল্ত যাগষজ্ঞ বন্ধ করে দিনরাত শকুন্তলার শোকে মগ্ন হয়ে 
আছেন । তাই ষজ্ঞভাগেব জন্য উৎসুক দেবগণ শশঘ্রই এমন একটা 
ব্যবস্হা করবেন যাতে রাজা তাঁর ধর্মপত্রী শকুল্তলাকে আদর করে ঘরে. 
তুলে নেবেন। সূতরাং আর কালক্ষেপ না করে যাই। রাজার এই 
বিরহকাতর অবস্হার কথা জানিয়ে 'প্রয়সখীকে সাশ্তবনা দিই গে। (নৃত্য 
করতে করতে আকাশপথে প্রস্হান ) 

( নেপথ্যে )-_ আমি বলবধ্য ব্রা্মণ । আমাকে বানাও । 

রাজা । (সংজ্জালাভ করে কান পেতে শুনে) এক, বয়স্য বিদূষকের 
কাতর কণ্ঠ যেন। কে আছ এখানে 2 

প্রীতিহারী। দেব, বয়স্র প্রাণ মৃতপ্রায়, রক্ষা করুন । 

বাজা। আহা, গরীব ব্রাহ্মণকে কে আঙ্কমণ করল ? 

প্রতহারী। কিরকম একটা অদৃশ্য দানব এসে বিদৃূষককে তুলে 
নিয়ে মেঘপ্রাতিচ্ছন্দ' প্রাসাদের চূড়ায় গিয়ে উঠেছে । 

রাজা । সোঁক, তা হতে দেব না। আমার গৃহেও ভূতের উপদ্বব। 
অথবা প্রতি মুহূর্তে অক্ভাতসারে নিজেই হয়ত কত অকার্ধ করছি, 
কিছুই বুঝাঁছ না। আর আমার প্রজাদের মধ্যে কখন কে কোন গাহ্ত 
পথে যাচ্ছে তা কে জানবে বল। প্রজার পাপও ত রাজাকে অশি ৷ 

(নেপথ্যে ) ওগো বন্ধ গেলাম, গেলাম । 

রাজা । (উদ্ধত ত্বারতচরণে চলতে চলতে ) সখা, ভয় নেই, ভয় 
নৈই। 

(নেপথ্যে ) কেন ভয় করব নাঃ এই যে কে যেন আমার ঘাড়টা 
নিচের দিকে মুচড়ে ধরে মড়মড় করে ভেঙ্গে দিচ্ছে 
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রাজা । আমার ধনুক কই 2 

যবনী বালিকা । ( ধনুক হাতে প্রবেশ করে) প্রভু, হস্তাবরণ ও 
ধনুক নিন। (রাজার ধনুক গ্রহণ ) 

(নেপথ্যে ) তাজা গরম রন্তপানের জন্য উন্মত্ত হয়ে ব্যাঘ্ররাজ যেমন 
প্রাণভয়ে ভীত পশনকে বধ করে, তেমনিভাবে এই আম তোর প্রাণনাশ 
করাছ। বপন্নদের ভয় ?নবারণের জন্য যান ধনুক ধারণ করেন বলে 
আস্ফালন করে থাকেন সেই দুত্মন্ত এসে তোকে রক্ষা করুক । 

রাজা । (সরোষে ) কিঃ? আমাকে উদ্দেশ্য করে গর্ব করা হচ্ছে 2 
দাঁড়া তুই পিশাচ, তোর জীবনের শেষ হলো বলে । (বাণ যোজনা করে ) 
বেন্রবতন, কোন দিকে 'সিশড় 2 

প্রতিহারী। এই দিকে দেব। ( সকলের দ্রুতগমন ) 

(নেপথ্যে ) গেলাম, গেলাম । আম তোমাকে দেখছি, আর তুমি 
আমাকে দেখতে পাচ্ছ না 2 বিড়ালের ম:খে পাঁতিত দুরের মত আমার 
জশবনের আর একতিলও আশা নেই । 

রাজা । তবে শোন ওরে, অন্যের অদশ্যতাবিদ্যায় মদমত্ত পামর! 
হাঁস যেমন জল ফেলে শুধু দুধটুকু খায় তেমাঁন রক্ষণীয় রাগ্ষণকে ছেড়ে 
বধ্য তোকে যে বধ করবে সেই বাণ আম যোজনা করলাম । (রাজা বাণ 
যোজনা করতেই বিদূষককে ছেড়ে ইন্দ্র-সারাথ মাতলির আবিভাবি ) 

মাতাঁলি। হে রাজন, দেবরাজ ইন্দ্র ত অস্‌রকুলকেই আপনার বধ্য 
1হসাবে 'নার্্ট করে দিয়েছেন। অতএব আপনার অমোঘ বাণ তাদের 
উপরেই নিক্ষেপ করুন। বন্ধূবান্ধবের উপর সূহদজনের মধুর দৃষ্টিই 
পাঁতিত হয়, দারুণ বাণ কখনো নিক্ষিপ্ত হয় না। 

রাজা । (অস্ত সংবরণ করে) এক, দেবরাজ-সারাথ মাত 
আপাঁন! আসুন আসুন । আসতে আজ্ঞা হোক। 

বিদূষক। যজ্ঞের বধ্য পশুর মত যে আমাকে মারাছিল তাকে আবার 
ইনি 'আসুন-আসুন' করছেন । 

মাতলি । হে দীর্ঘজীবী), ষেজন্য দেবরাজ আমাকে আপনার নিকট 
পাঠিয়েছেন, তা শ্রবণ করুন । 


অভিজ্ঞান শকুষ্তলম্‌ ৩২৭ 

রাজা । বলুন, শুনাছ। 

মাতাল । কালনোমর কতকগ্যাীল আত দর্ধর্ষ সন্তান আছে । সেই 
দানবগ্ীলর সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না। 

রাজা । তাদের বষয় আগেই শুনোছ নারদের মুখে । 

মাতাল। সেই দজর্য় দানবরা আপনার বন্ধু দেবরাজের পক্ষে 
অপরাজেয় । তাই সমরভূমিতে আপনিই তাদের বধ করবেন_ এইরূপ 
সিদ্ধান্ত হয়েছে । স্বয়ং সূর্যদেব যে নৈশ অন্ধকার দূর করতে অসমর্থ, 
তা কিন্তু চন্দ্রদেবই নাশ করেন । অতএব শস্র গ্রহণ করে ইন্দ্র-প্রোরত 
রথে আরোহণ করে এখনই যাত্রা করুন । 

রাজা । দেবরাজের এই গোঁরবসূচক অনুরোধে আম কৃতার্থ । 
[কিল্ত আমার বিদূষককে আপাঁন এ শাস্তি কেন দিলেন 2 

মাতাল। বলাছ। দেখলাম, কি কারণে আপাঁন বড়ই বিষগ্ন । তাই 
আপনাকে একট: ক্লোধোদ্দীপ্ত করতেই' এরুপ করোছি। কারণ নিবাঁপিত- 
প্রায় কান্ঠখণ্ডকে যাঁদ নাড়াচাড়া করা যায়, তালে তা জঙলে ওঠে । 
ফণীর উপরে আঘাত করলেই সে ফণা ধরে, তেমনি সবাই ক্লুদ্ধ হলেই 
প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় । 

রাজা । ( জনাঁন্তিকে ) বয়স্য, স্বগাধিপাঁতির আদেশ অপাঁরহার্য । 
অতএব এই ঘটনা বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে অমাত্য 'িশ্ডনকে বলবে, 
আপাঁন এখন কয়েকদিন একান্ত হৃদয়ে প্রজাপালন করুন । আমার এই 
আরোপতগ্‌ণ ধন্‌ এক বিশেষ কাজে ব্যাপ্ত থাক । 

বিদূষক। যেমন আজ্ঞা । (প্রস্হান ) 

মাতলি। রথে আরোহণ করুন মহারাজ । (রাজার রথে আরোহণ 
ও সকলের প্রস্হান ) 


সপ্তম অঙ্ক 
আকাশপথে রথার্‌ঢ রাজা দুম্মন্ত ও ইন্দ্র-সারাঁথ মাতাঁলর প্রবেশ 
রাজা । মাতাল, যা্দও দেবরাজের আদেশ আম যথাষথভাবে পালন 


৩২৮ কালিদাস রচনাসমন্ত 


করেছি তথাঁপ তান আমাকে যে আদরষত্র করেছেন, আমার বিশ্বাস, 
আ'ম তার উপয্যন্ত নই। 

মাতাল। (সহাস্যে) দীর্ঘজীবী, আপন আপন কার্যে আপনারা 
উভয়েই অপাঁরতৃপ্ত বলেই আমার ধারণা । কারণ দেবরাজের আদরযত্র 
দেখে আপাঁন দানবাবজয়ের দ্বারা যে মহান উপকার করেছেন, তা আত 
আঁকি্টিংকর ভাবছেন। আবার আপনার অলৌকিক বীরত্ব দর্শনে 
চমৎকৃত হয়ে দেবরাজও ভাবছেন, তিনি আপনাকে যে আদরযত্র করেছেন 
তা কিছুই নয়। 

রাজা । না না, মাতাল তানয়। 'বিদায়কালে 'তাঁন আমাকে যে 
সম্মান দান করেছেন তা আমি চিন্তাও করতে পার না। সমস্ত দেবতার 
সামনে তিনি আমাকে তার 'সিংহাসনের পাশে বাঁসিয়ে তাঁর কণ্ঠের মন্দার- 
তাঁর পূত্র জয়ন্ত দাঁড়িয়ে লোলুপ দৃম্টিতে সেই মালাগাছাটর দিকে 
তাকিয়ে ছিল। তার গ্জলাসনা পিতা মালাট তাকেই দেবেন । কিন্তু 
দেবরাজ সাঁস্মত নয়নে একবার পুন্রের দিকে তাকালেন মান্র। মালা 
দিলেন না। তাঁর সেই সাঁস্মত দৃষ্টর অর্থ হলো, তুম পুত্র হতে পার, 
কিন্তু এ মালা রাজা দুজ্মন্তের প্রাপ্য, তোমার নয়। দেবরাজের বক্ষস্হল 
যে দুর্লভ হরিচন্দনে লিপ্ত ছিল সে চন্দন এ মালায় বালপ্ত হওয়ায় তার 
শোভা বেড়ে গিয়েছিল । এমন নগণ্য মালা আমাকে 1তাঁন পরালেন। 

মাতলি। আয়ুম্মান, এমন কি বস্তু আছে যা অমরনাথ ইন্দ্রের 
আপনাকে অদেয় থাকতে পারে 2 এই দেখুন, স্বগাধপাতি ইন্দ্র চিরকাল 
নিশ্চিন্ত মনে বিষয়সম্ভোগসহখে নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন, এরও দুটি কারণ 
আছে। একাঁট কারণ হলো, আপাঁন একবার নরাঁসংহরুপে খর 
নখররাজির দ্বারা স্বর্গলোকের বক্ষ হতে দানবর্প তীক্ষ! কণ্টককুল 
উৎপাটিত করোছলেন, আর এখন সূতীক্ষ শরজালের দ্বারা আপানি 
আবার অপর দানবকুল নিম্মল করলেন। তাই ত ইন্দ্র নিরুদেগে 
ভোগসখে রত আছেন । 

রাজা । এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, এটা অমরনাথেরই মাহাত্ম্য ॥ 


আঁভজ্ঞান শকুন্তলম্‌ ৩২৯ 


কারণ আত দুঃসাধ্য ষে কর্মে অধীনস্হ ব্যান্তুরা সাফল্য লাভ করে, তাতে 
তারের প্রভুরই মাহাত্ম্য সুচিত হয়। প্রভু যাঁদ যে যে ভূত্যের দ্বারা কোন 
কোন কার্য সাধিত হবে তা না বুঝতেন তাহলে তাদের সেই সেই কার্ষে 
নিষুন্ত করতেন না। সতরাং প্রভুর 'নিয়োগবলেই তারা সেই সেই 
কার্ষে সাদ্ধলাভ করতে সমর্থ হয় । এই দেখুন, সূর্ঘদেব অরুণকে 
তাঁর রথের সারথিপদে নিয়োগ করোছিলেন বলেই ত অরুণ সূর্যোদয়ের 
পূর্বেই অন্ধকাররাশি দূর করতে সমর্থ হন । তা না হলে কি পারতেন £ 

মাতলি। এ আপনার উপয্যন্ত ডীন্তুই বটে। এ উীস্ত বিনয়ের 
পরাকান্ঠা। আয়ুজ্মান, একবার এঁদকে চেয়ে দেখুন, স্বর্গেও আপনার 
কি অতুল যশ! এ দেখুন, দেবগণ আপনার উদার হদয়হরণকারণ 
শুরু, পতি, লোহিত প্রভীতি যে সব রং অবশিস্ট ছিল তা দিয়ে কোমল 
করলতাপল্লবে সেই গান লিখছেন । 'ক্ষতী*বর, আপাঁন কতবড় ভাগ্যবান 
প্র্ষ 

রাজা । মাতি, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে বলে মন বড়ই 
উৎসুক ছিল। তাই কাল যখন স্বর্গে আরোহণ কাঁর তখন 'বাচন্র 
স্বর্গপথ ভাল করে দেখতে পারনি । বলুন ত, আবহ, প্রবাহ, উদ্বহ, 
সংবহ, পাঁরবহ ও পরাবহ-_এই সাতটি বায়ুর মধ্যে কোন বায়দর 
আঁধকারবতর্ট পথে আমরা এখন যাচ্ছ । 

মাতলি ! শুনুন মহারাজ, বষ্র অঙ্গজ্ঞমূল হতে নিঃসৃত হয়ে 
মন্দাঁকনন, অলকানন্দা ও ভোগবত নামে যে ব্রিপথা গঙ্গা আছেন, তার 
মধ্যে আকাশবার্তনী মন্দাকিনী যে বায়ুর আঁধকারে প্রবাহিতা, নক্ষত্র- 
রাঁজর কিরণমালাকে সম্যকরূপে বিভন্ত করে যে বায়ু নক্ষত্রমণ্ডলকে 
আবার্তত করে থাকে, আমরা সেই পঁরিবহ নামক ষ্ঠ বায়ুর পথে 
যাচ্ছি । বলিকে ছলনা করার সময় বামনর.পীী ত্রীবক্কম বিষ্ণুর পদন্যাসের 
মাহাজ্স্ে এ পথ সর্বাবধ পাপ হতে বিম্যন্ত ও পনণ্যাত্মক। 

রাজা । মাতাল, এইজন্যই আবার বাঁহরান্দ্রিয়রাজং মন এবং 
'দেহান্তবতর্ট চেতন পুরুষ সমস্তই যেন কেমন একটা আনবণচননয় 


৩৩০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


আনন্দরসে আস্লূত হচ্ছে! (রথের চাকার দিকে চেয়ে ) এখন আমরা 
বোধ হয় মেঘসঞ্টরণের পথে এসে নামলাম । 

মাতাল । কি করে বুঝলেন 2 

রাজা । এই দেখুন, মেঘাঁনঃসৃত জলকণায় আপনার এই রথের 
চক্কপ্রান্তগৃলি কেমন সিল্ত হয়ে গেছে । আর চক্রশলাকাবলীর ফকি 
দিয়ে চাতকগূলি কেমন বার হয়ে আসছে । পসৌদামনীর চণ্টল দশীপ্ত- 
মালায় রথেব অ*্বসম্মহেন কলেবব কেমন যেন মাঝে মাঝে 'িপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে। এই সব দেখে মনে হয় নিশ্চয়ই জলপর্ণে জলদমালার উপর 
দিয়ে আমাদের রথ চলছে । 

মাতাঁল। আব আঁত অল্পকালের মধ্যেই মহারাজ, আপাঁন আপনার 
নিজের রাজ্যে পেশছতে পারবেন । 

রাজা । (নিম্নাদকে দৃষ্টিপাত করে) মাতাল, সবেগে অবতরণ 
করার জন্য নরলোকের ক িস্ময়াবহ িন্র দেখা যাচ্ছে । এ দেখুন, 
পৃথিবী যেন পর্তের শিখরদেশ হতে ধ্মে অধঃপাঁতিত হচ্ছে । পর্বে 
যখন আমরা অতি উচ্চে ছিলাম তখন কিন্তু পর্বতশীর্ধ ও পাঁথবী 
একাকার বলে মনে হচ্ছিল । এখন পর্বতের মাথাগ্ীল কলমে যতই জেগে 
উতছে পাঁথবী ততই যেন পর্বতশীর্ধ হতে নেমে পড়ছে। বৃক্ষাবলীর 
কাণ্ড-প্রকান্ডভাগগুলিও কলমে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে বলে পন্ররাঁশর মধ্য 
হতে বৃক্ষসমূহ' মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে । আগে আত দূরত্বের জন্য নদনদণ 
সমূহের জল দেখাই যাচ্ছিল না। এখন যত নীচে নামাছ তাদের জল- 
রাঁশও ততই স্পম্টকরর্‌পে দেখা যাচ্ছে । মনে হচ্ছে কে যেন পাঁথবী- 
টাকে সহসা উচু করে আমাদের পাশে তুলে ধরছে। 

মাতাঁল। বাঃ, মহারাজের কি নিপূণ দষ্টিশান্ত ! (সঞ্গোরবে ও 
সম্মান প্রদর্শন করে ) আহা, পৃথিবীর আকার কি মহান আর রমণীয় ! 

রাজা । মাতাল, সায়ংকালীন মেঘপগীীন্তর মত সমবর্ণরসম্ত্রাবী 
পূর্বসমুদ্র হতে পাশ্চমসমূুদ্র পন্তি বিস্তৃত এ যে বিরাট পর্বত দেখা 
যাচ্ছে তার নাম কি 2 

মাতাল । আয়ুত্মান, এ পর্বতের নাম হেমকুট। হারবর্ধ হতে 


আঁভজ্ঞান শক্ল্তলম্‌ ৩৩১. 


কিম্পর্ষবর্ষকে এ পর্বতই পৃথক করে দিচ্ছে অথাঁ কিম্পুরুষবর্ষের 
সীমানাই এই পর্বত । তপস্যার অমন 'সাদ্ধক্ষেত্র আর নেই ৷ ও পর্বতে 
তপস্যা করলে 'সাদ্ধ আনবার্য ও সুনিশ্চিত । ব্রহ্মার মানসপূন্র মারীচি 
হতে যে প্রজাপাঁত উদ্ভূত হয়োছিলেন, যান সর ও অসুরদের পিতা, 
সেই প্রজাসৃন্টিকতাঁ কশ্যপ এই পর্বতে সম্ব্রীক তপস্যা করছেন । 

রাজা । তাহলে এতবড় একটা শুভ সুযোগ উপেক্ষা করতে নেই? 
চলুন ভগবান কশাপকে প্রদাঁক্ষণ করে যাই । 

মাতলি। খুব ভাল প্রস্তাব, চলুন । ( অবতরণ ) 

রাজা । (সাঁবস্ময়ে ) মাতাল, কি আশ্চর্য! আপনার রথ চলছে, 
অথচ কোনরূপ শব্দ নেই । চাকার ঘর্ষণে বা অ*বক্ষুরের আঘাতে ধুঁল 
দেখা যাচ্ছে না, আপাঁন রথ থামালেও ভূতলে স্পর্শ না হওয়ায় থেমেছে 
বলে বোঝাই যাচ্ছে না। 

মাতাল। দেবরাজ ইন্দ্রের এবং আপনার রথের মধ্যে এইটুকুই 
পভেদ। 

রাজা । মাতলি, কোন দিকে মারীচের আশ্রম 2 

মাতাঁল। (হাত 'দয়ে দোখয়ে ) রাজন, এঁ যেখানে পন্রপল্পবহাীন, 
শাখাপ্রশাখা বিরাহত বৃক্ষের মত 'নশ্চল মুনি প্রখর সূর্ধমণ্ডলের দিকে 
চেয়ে আছেন, এ স্হানই মারীচের আশ্রম । একবার এ তপস্বীর অবস্হা 
নিরীক্ষণ করুন। সেই কতকাল যুগযুগান্ত ধরে তপস্যায় রত আছেন, 
তাই উই-এর মাটির ঢাঁপতে মূর্তির অনেকটা একেবারে ডুবে গেছে । এ 
দেখুন, মাংসহীন বক্ষের উপর কতবড় সাপের খোলস জাঁড়য়ে আছে। 
সাপের খোলস ছাঁড়য়ে গেছে, অথচ মুনির জ্ঞান নেই । সাপও ভেবেছে 
ওটা একটা জড়পদার্থ। আর কণ্ঠদেশে বহুকালের কঠিন কঠিন লতায় 
কেমন গাটঢ়ভাবে বেন্টন করে আছে । যেন *বাস ফেলতেও পারছেন না। 
দুই স্কন্ধে এসে জটা ঝুলে পড়েছে এবং তাতে কত পাঁখ এসে বাসা 
বেঁধেছে। একটুও নড়াচড়া নেই, কি কৃচ্ছঃসাধ্য তপস্যাতেই ডুবে, 
আছেন এ মুনি! 

রাজা । হে কঠোরতপা খাঁষ, তোমাকে নমস্কার । 


৩৩ ই- কালদাস রচনাপমগ্র 


মাতাল । (অশ্বের রাশ টেনে ধরে ) মহারাজ, এই আমরা প্রজাপাঁত 
মারীচের আশ্রমে প্রবেশ করলাম। এ যে মন্দারবৃক্ষসকল দেখছেন, 
দেবমাতা আঁদাতি নিজের হাতে আদরযত্র করে অতবড় করে তুলেছেন । 

রাজা। এযেন স্বর্গ হতেও আঁধকতর শান্তিময় স্হান। মনে 
হচ্ছে, অমৃতের হৃদে অবগাহন করাছি। 

মাতাল। ( রথ থামিয়ে ) এইবার নামুন রাজা । 

রাজা । ( রথ হতে নেমে ) মাতাল, তুমি কোথায় থাকবে 2 

মাতাল । রথ ঠিক করে রেখেছি, এখন আঁমও নামছি। আপাঁন 
এই দিকে আসন । €(একট্‌ এগিয়ে ) মহারাজ, জগৎংপূজ্য খাঁষদের 
তপোবনভূঁমির অনির্বচনীয় শোভা একবার নিরীক্ষণ করুন । 

রাজা । আম যতই দেখাঁছ ততই আশ্চর্য হাচ্ছ, অন্যান্য মনি- 
ধাঁষরা যে স্হানলাভের জন্য প্রাণপাঁতনী তপস্যা করেন, এরা সেই 
স্পৃহনীয়তম স্হান লাভ করেও তপস্যা করছেন । মাতাল, কঙ্পতরুর 
বনে থেকেও এরা কেবল বায়ূভক্ষণ করে জীবনরক্ষা করছেন! এখানে 
যান যা চান তিনি ত তা-ই পেতে পারেন । এ দেখুন, বাপাদশীর্ঘকার 
জলে কত সোনার পদ্ম বিকাঁশত আর তার পরাগে জল কেমন পিঙ্গলবর্ণ | 
এ জলেই তাঁরা স্নান আহক করে থাকেন । মাঁণাঁশলার উপর বসে এ+বা 
সমাধিতে মগন হন। অপ্সরামণ্ডলীর মধ্যে থেকেও এরা দুর্দম ইন্ড্রিয়- 
সমূহ নিগ্রহ করেন । জল্মজন্মান্তরের কঠোর তপস্যার ফলে কেউ এমন 
স্হানে কদাচিৎ আসতে পারে, আর এরা এ »হানের অধিবাসী হয়েও ক 
কামনায় তপস্যা করছেন 2 

মাতাল। মহারাজ, যাঁরা মহান তাঁদের আকাঙ্খাও উত্তরোত্তর 
উধর্বগামিনী হয়। তাঁরা আরও বড় হতে চান। (একটা এগিয়ে শূন্যে 
লক্ষ্য করে ) হে বৃদ্ধ শাকল্য, (মারীচের পরিচায়ক ), ভগবান মারীচ 
কি করছেন 2 কি বললে? তাঁর পত্নী দেবমাতার প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে 
পাঁতিব্রতার ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন । আর অন্যান্য অনেক মহার্ষ 
-পত্রীর সঙ্গে দেবমাতা তা শুনছেন । 
রাজা । (কান 'দিয়ে ) এই প্রসঙ্গে বাধা দেওয়া উচিত নয়। একটু 
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পরে যাওয়া যাক । 

মাতাল । আপাঁন একট; দাঁড়ান অশোকতরুর মূলে । আম তত- 
ক্ষণে গিয়ে ইন্দ্রের পিতার নিকট আপনার আগমনবার্তা সযোগ বুঝে 
নিবেদন করি । 

রাজা । যেমন আপনার ইচ্ছা । (দাঁড়ালেন ) 

মাতাল। চললাম। ((প্রস্হান ) 

রাজা । (বাহ্‌কম্পন লক্ষ্য করে ) বাহ কেন বৃথা কাঁপছ ? তোমার 
কম্পনের যে ফল তার কোন সম্ভাবনা আমার ভাগ্যে আর নেই। সে 
সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে চিরাদনের মত । কারণ পূর্বে উপনত সুখকে 
যে উপেক্ষা করে সেই সুখ দুঃখরূপে পাঁরণত হয়ে সেই হতভাগ্যের 
সামনে উপাঁস্হত হয়। হাতের লক্ষন্নী পায়ে ঠেললে তার পাঁরণাম 
অনন্ত দুঃখ । 

( অন্তরাল হতে হঠাৎ শোনা গেল ) ছিঃ চপলতা করো না, এখানেও, 
নিজের স্বভাব পেয়ে বসলে ! 

রাজা । (কান পেতে শুনে ) কাকে এভাবে নিষেধ করা হচ্ছে £ 
(শব্দ লক্ষ্য করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সাঁবস্ময়ে )1ক আশ্চর্য! যুবকের 
মত বলশালী এ বালকটি কে? দুজন তাপসীও তাকে ঠৌকয়ে রাখতে 
পারছেন না। দ্ধর্য সিংহশাবক তার মাতার স্তন্যপান করাছল, আর 
এ বালক সেই শাবকের কেশরগুলি খেলা করার জন্য টানাছল। কি 
অন্ভুত বালক 2 কে এ? 
[সংহশাবক আকর্ষণকারী বালক ও দুই তাপসাীর প্রবেশ 
বালক। সিংহ, হাত তোল ত, তোর দাঁতগ্ীল গুণে দৌখ। 
প্রথমা তাপসী । অসভ্য শিশু, কেন আমাদের সন্তানতুল্য জন্তু” 
গু ঁলকে জবালাতন করছ 2 বটে, আমার কথায় আবার রাগ আরও বাড়ল 
দেখাছ। খাঁষরা যে তোমার সর্বদমন নাম রেখেছেন! তা ঠিকই হয়েছে । 
নামটা বর্ণে বর্ণে ফলেছে। 

রাজা । এক, ও বালককে দেখা থেকে এর উপর প.ত্রস্নেহ জন্মাচ্ছে 
কেন১ আম 'িঃ্সন্তান। তাই বোধহয় একে দেখে মন আমার 
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বগাঁলত হচ্ছে। 

গদ্বতীয়া । শোন সর্বদমন, এই 'সিংহণীর পুত্রকে যাঁদ না ছাড় তবে 
এই 'সংহশ গিয়ে এক্ষীণ ধরবে তোমাকে । 

বালক । (হেসে) ও বাবা! আমার বড় ভয় করছে। (বলে 
ঠোঁট দেখাল ) 

রাজা । কি ভয়ানক বালক | একটা স্ফূলিঙ্গ যেন কাচ্ঠের অপেক্ষায় 
রয়েছে। কাম্ঠখণ্ড পেলেই দপ্‌ করে জলে উঠবে । এখন শিশুকাল, 
তাই এখন এইরকম আছে । যখন যৌবনকাল আসবে তখন এ শিশু 
এক দূদ্দমনীয় তেজে জগতের অসহ্য হয়ে উঠবে । আমার মনে হয় 
এক অগ্রাথত তেজ লাকয়ে আছে এই বালকের মধ্যে, সময় এলেই জ্বলে 
উঠবে। 

প্রথমা । বৎস, এই শিংহশিশনকে ছাড়, তোমাকে অন্য খেলনা দেব। 

বালক । আগে দাও । ( হস্তপ্রসারণ ) 

রাজা । এঁক, এ শিশুর হাতে দেখাঁছ চক্কবতাঁর লক্ষণ রয়েছে । 
খেলনার জন্য হাত বাড়াতেই তার হাতে রাজচক্লবতর্ঁর চিহ দেখা গেল । 
অঙ্গলিগুঁল কেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট থেকে শোভা পাচ্ছে। দেখে 
মনে হচ্ছে, আতি প্রত্যুষে যেন একটি পদ্ম স্ফুটনোল্মুখ হয়ে উঠেছে 
এবং উষার অরুঁণিমায় তার কোমল কোরকও লাল হয়ে উঠেছে । তার 
পাপাঁড়গ্লি এখনো ভাল করে খোলেনি । তব শোভায় ভরে গেছে । 

দ্বিতীয়া । সন্রতা, শুধু কথায় একে থামানো যাবে না। তুমি 
আমার কুটিরে গিয়ে দেখ, খাষিকুমার মাকর্ডেয়ের শুরুপণতাঁদ নানা 
বর্ণের একটি মাটির ময়র আছে। তা একে এনে দাও। 

প্রথমা । আচ্ছা যাচ্ছ। (প্রস্হান ) 

বালক। যতক্ষণ সেটা না পাই, ততক্ষণ এই সিংহশিশুকে নিয়েই 
খোল । (বলে তাপসীর দিকে চেয়ে হাসল ) 

রাজা । আহা, এই দ্‌রন্ত ছেলৌটকে আমার ভাল লাগছে । বনা 
কারণে যখন হাসছে তখন কচি কচি ফুলের কঠাঁড়র মতন দাঁতগুলো 
ঈষৎ দেখা যাচ্ছে । একে আধো-আধো কথা, তাতে অস্ফুট উচ্চারণ, 
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শুনতে কি মধুর । কান জড়িয়ে যায়। কোলে আসবার জন্য কত 
উৎস্‌ক, সমস্ত পায়ে ধাঁল্‌ এ শিশুর সবটুকুই মধুর । কত তপস্যা 
করলে এমন শিশুকে কোলে করা যায়, কত পণ্য থাকলে এমন ?শশুর 
গায়ের ধূলিতে নিজের দেহ ধূসর করা যায় । 

তাপসী । এ দুরন্ত শিশু আমাকে মানছে না। (আশেপাশে চেয়ে ) 
খধাঁষকুমারদের মধ্যে কে আছে এখানে 2 (রাজাকে দেখে ) হে মহাশয়, 
এইাদকে একবার আসুন ত। এই নাছোড়বান্দা শশুর হাত থেকে এই 
িংহশাবকটিকে বাঁচান । আমরা ছাড়াতে পারলাম না। সিংহশিশহাট 
এর হাতে মারা যেতে বসেছে । 

রাজা। (কাছে গিয়ে ) বালি ও মহার্ধপূত্র, তোমার এমন আশ্রম- 
বিরুদ্ধ ব্যবহার কেন? এখানে ত কেউ কাউকে হিংসাদ্বেষ করে না। 
জীবজন্ত্রকে আশ্রয় দেওয়ায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করায় তপোবনবাসীদের 
আচার ব্যবহার কত সখের । সেই সর্বাহংসানবাত্তরুপ সংষমকে তুম 
1শশুকাল হতেই কলঙ্কিত করতে বসেছ। কালসর্পের শাবক যেমন 
চন্দনতরুকে বিষা্ত করে তোলে, সুখশান্তর আকর সংযমকে তুমি 
তেমান পাঁঙ্কল করে তুলছ কেন 2 

তাপসী । মহাশয়, এ বালক খাঁষকুমার নয় । 

রাজা । এর আকৃতির অনুরূপ দুঃসাহসের কাজ দেখে আমারও 
তাই মনে হচ্ছে । তবে এই স্হানটা আশ্রম, তাই আমার এর্‌প সন্দেহ 
হচ্ছিল। (তাপসীর অনুরোধে সিংহশাবককে ম্ন্ত করে বালকের 
অঙ্গস্পর্শ করে মনে মনে বললেন ) জান না, এ শিশন কার বংশের 
অওকুর, তব এর অঙ্গস্পর্শ করে আমার এত সখ, এক তৃপ্ত হচ্ছে। 
আর যে ভাগ্যবানের এ পত্র, এর স্পর্শে তার ত না জান কি আনবচনীয় 
সদখই/£জন্মায়। 

তাপসী । ( উভয়কে দেখে )ক আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! 

রাজা । আর্ষে, ক ব্যাপার 2 

তাপসী । মহাশয়, আপনার আকৃতি দেখাছ, এই বালকের 
আকৃতির মত, তাই বড় বিস্মিত হয়েছি। আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, 
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তবু আপনার কাছে গিয়ে এই দুরন্ত ছেলে শান্ত হয়ে আছে । যেন 
কত ভাল মানুষ ৷ 

রাজা । (বালকের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে ) এ যাঁদ খাঁষ- 
কুমার না হয়, তবে এ শিশু কোন বংশের সন্তান ? 

তাপসী । পুরুবংশের | 

রাজা । (আত্মগত ) এক, এ যে আমার বংশ । এই জন্যই তাপস 
এই শিশুকে আমার অনুরূপ বলে মনে করাছলেন। তাহবে। পর 
বংশীয় রাজাদের শেব বেলাটা এমাঁনই ছিল । প্রথম জীবনে তাঁরা পাথবা 
পালনের জন্য সৃখসমৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে বাস করতেন সত্য, কিন্ত শেষ 
জীবনে তাঁরা বনে তরুমূল আশ্রয় করে সন্ব্যাসধর্মে দীক্ষিত হতেন । 
(প্রকাশ্যে ) কিন্তু মানুষ স্বইচ্ছায় এখানে আসতে পারে না। 

তাপসী । মহাশয়, আপাঁন ঠিকই বলেছেন। এই বালকের মাতা 
অপ্সরার সম্পকে দেবগুরদ মারীচের তপোবনে এসে এই শিশুকে প্রসব 
করেছেন । 

রাজা । (আত্মগত ) তাই ত, এতে যে আর একাঁট আশার সন্র 
দেখাছ। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বলুন ত, সেই মাহলা কোন রাজার্ধর 
পত্রী 2 তাঁর নাম কি 

তাপসী । ছিঃ, সেই ধর্মপত্রীর পারত্যাগকারী অকার্যকর রাজার 
নাম উচ্চারণ ত দূরের কথা, উচ্চারণের চন্তা পর্যন্ত কেউ করে না। 

রাজা (স্বগত ) ধর্মপত্রী পাঁরত্যাগকারীর নাম 2--এ যে দেখাছ 
আমারই সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা, এই শিশুটির মার নাম 
জিজ্ঞাসা কাঁর না কেন, অথবা কাজ নেই। পরের স্ত্রীর সম্বন্ধে অতটা 


কৌতুহল ঠিক নয়। 
মাঁটির ময়ূর হাতে তাপসার প্রবেশ 
তাপসীঁ। সর্বদমন, শকুন্ত লাবণ্য অথাৎ স্ন্দর এই পাঁখাঁট 
দর্শন করো । 


বালক। (তাড়াতাঁড় চেয়ে ) কই, আমার মা কই ? 
উভয় তাপসী । এরকম নাম শুনেই মাগতপ্রাণ বালক প্রতারিত 
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হয়েছে। 

রাজা । ( আত্মগত ) এক, এর মার নামও দেখাছি শকুন্তলা । তা 
হতেও পারে, এক নামের দুজন ক থাকতে পারে না 2 হায়, মরীচিকার 
মত অক্ষরে অক্ষরে এই নামের মিল কি শেষে আমার দুঃখের কারণ হবে £ 

বালক । বাঃ, এই সবন্দর ময়ুরাট আমার খ্ব পছন্দ হয়েছে। 
(খেলনা গ্রহণ ) 

১ম তাপসী । (দেখে উদ্বিগনভাবে ) কি সর্বনাশ ! এর হাতের 
কাঁক্জতে ত রাখী দেখাছ না। খুলে পড়ল কোথায় । 

রাজা । ব্যস্ত হবেন না। 'সংহশাবকের সঙ্গে ধ্বস্তাধাস্তর সময় 
বালকের হাত থেকে এই যে খুলে পড়েছে । (তুলতে গেলেন ) 

উভয় তাপসী । € সমস্বরে) ধরবেন না ধরবেন না। এক, 
রাখীটা ধরে ফেলেছেন 2 (সাবিস্ময়ে বূকে হাত "দিয়ে উভয়ে উভয়ের 
মুখপানে চাইল ) 

রাজা । রাখী তুলতে আমাকে নিষেধ করাছলেন কেন £ 

প্রথমা । শুনুন মহাশয় । এই লতার নাম অপরাজতা । এই 
বালকের জাতকর্মের সময় ভগবান মারীচ নিজের হাতে পাঁরয়ে 
দিয়েছেন। 1নজে এবং মা বাপ ছাড়া অন্য কেউ ভাঁমতে পাঁতিত এই 
লতাকে স্পর্শ করতে পারে না। 

রাজা । যাঁদ করে ? 

প্রথমা । তাহলে এই লতা সাপ হয়ে তাকে ছোবল মারবে । 

রাজা। আপনারা স্বচক্ষে কাউকে এমন ছোবল মারতে দেখেছেন 2 

উভয়ে । অনেক দেখোছ । 

রাজা! (আনন্দে মনে মনে) তাহলে দেখাঁছ' আমার কামনা 
পূর্ণপ্রায়। সুতরাং আর বিলম্ব কেন? (বালককে আলিঙ্গন ) 

দ্বিতীয়। সব্রতা, চল, ব্রহ্মচযপিরায়ণা শকুন্তলাকে এই ব্যাপারটা 
বালগে। 

বালক । ছাড় আমাকে, মার কাছে যাই। 

রাজা । পাত্র: আমার সঙ্গেই মার কাছে যেও এখন । 
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বালক । আমার বাবা দুজ্মন্ত, তুমি নও ৷ 

রাজা । (সহাস্যে) এই ঝগড়াতেই সমস্যার জট আরো বেশী 
খনলে যাচ্ছে। 

একবেণীধরা শকুন্তলার প্রবেশ 

শকুন্তলা । যে সময়ে সাপ হয়ে দংশন করার কথা, রাখীর লতা 
লতাই রয়ে গেছে । একথা শুনে আমার কোন আশা হচ্ছে না। অথবা 
হয়ত বা সানূমতাঁর কথাই বাঁঝ ফলতে চলেছে। 

রাজা । ( শকুন্তলাকে দেখে ) আহা, এই সেই শকুন্তলা ৷ পাঁরধানে 
ধৃঁলধ্সর বসনযুগল, নিয়ত কঠোর নিয়ম পালনে মুখখাঁন একেবারে 
িবশুচ্ক, মাথায় সেই কবে 'নবন্ধ একাঁটমান্র বেণী । দেখলে মনে হয়, 
'পাবন্র চারন্রসম্পদের আঁধচ্ঠান্রী দেবী । হায়রে, নির্দয় পাষাণ আঁম। 
এইভাবে আমার শকুন্তলা সুদীর্ঘ ও কৃচ্ছ:সাধ্য বরহরত পালন 
করছে । 

শকুন্তলা । (অনুতাপদাহে ম্লানমুর্ত রাজাকে দেখে ) কে 
আর্ধপুত্র নাঃ তা যাঁদ না হয় তবে কে এই ব্যান্ত রক্ষাকবচে স্মরাক্ষিত 
আমার শশুকে স্পশ' করছে 2 

বালক । € মার কাছে গিয়ে ) মা, দেখ না, কোথাকার একটা লোক 
আমায় পুত্র বলে আলিঙ্গন করছে । 

রাজা । প্রিয়ে, তোমার উপর ক দ্ববহারই না করোছি। কিন্তু 
এখন দেখাঁছ যে সবই আমার পরম মুখের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এতাঁদন 
পরেও তুমি আমাকে চিনতে পারলে । 

শকুল্তলা। (মনে মনে) হৃদয় আশ্বস্ত হও। এতাঁদন পরে 
অদৃজ্ট আমার প্রসন্ন হয়ে আমার দিকে মূখ তুলে চেয়েছে! এই ত 
আমার আর্ধ পাত্র । 

রাজা। 'প্রয়ে,আজ বড়ই আনন্দের দিন। যেবম্মাতর মোহে 
আমার অন্তর আচ্ছন্ন ছিল সে মোহ কেটে গেছে। প্রসন্নবদনী তুমি 
এসে উপাঁস্হত হয়েছ আমার সামনে । এক কম ভাগ্যের কথা ! 

রোহিণন আজ যেন গ্রহণ শেষে চন্দ্রের সঙ্গে পুনরায় এসে াঁলত 
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হয়েছেন। 

শকুন্তলা । আর্ধপূত্রের জয় হোক। (বলতে বলতে কণ্ঠ বাষ্প- 
রুদ্ধ হলো ) 

রাজা । সুন্দরী, তোমার উচ্চারিত জয়শব্দ বাম্পভরে স্তব্ধ হলেও 
আমার কিন্ত্ত সত্যই জয়জয়কার । কারণ এতাদন পরেও সংস্কারের 
অভাব সত্ত্বেও তোমার রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দেখতে পেলাম । এই ওষ্ঠ দর্শনেই 
বুঝছি এতকাল কি কঠোর সংযমই না তুম পালন করে এসেছ । 

বালক । মা,কে এই লোকটা 2 

রাজা । ( শকুন্তলার পদতলে পড়ে) হে শোভনাঙ্গী, আমার 
অনুরোধ, আমার দ্বারা পারত্যাগজানত দুঃখ দূর হোক তোমার হৃদয় 
হতে। তখন যেন কেমন একটা ভয়ানক মোহ জন্মোছল আমার মনে । 
লক্ষী, কল্যাণকর বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হতভাগ্য ব্যান্তর এমান ব্যাপারই ঘটে 
থাকে। অন্ধের মাথায় যাঁদ সূরভিত একছড়া ফুলের মালাও ছস্ড়ে 
দেওয়া যায়, তাহলে সে তখাঁন সাপ ভেবে তা দূরে ছংড়ে ফেলে । 

শকুন্তলা । আর্ধপৃত্র, ওঠ । তোমার দোষ 2 প্রত্যাখ্যান- 
কালে আমার পূর্জল্মকৃত পাপ নশ্য় ফলবতী হয়োছিল এবং আমার 
সব পণ্যকে রোধ করে এমন বপদে ফেলোছল । তা না হলে তোমার 
মত দয়াময় তেমন নির্দয় হবে কেন? সবই আমার কপালের 'িখন। 
তুমি ওঠ । 

রাজা । (উঠলেন) 

শকুন্তলা । এই দর্গীখনীকে আর্ধ পত্রের মনে পড়ল কেমন করে 2 

রাজা । শকুন্তলা, আমার বুকে যে বষাদের শেল বদ্ধ হয়েছে তা 
তুলে ফোঁল। তারপর সেই বৃত্তান্ত বলাছ। মনে পড়ে "প্রিয়, একাঁদন 
তুম আমার সামনে দাঁড়িয়ে কতই না কেদেছিলে। দরাবগাঁলত 
অশ্রুর ধারা তোমার অধরপললবকে আপ্লুত করোছল । হায়, মোহবশতঃ 
সোঁদন আম সৌঁদকে তাকাহীঁন । উপেক্ষা করেছিলাম । আবার তেমানি- 
ভাবে তোমার কুণ্িত রোমশোভিত নয়নপন্রে অশ্রবিন্দু উদগত হয়েছে। 
সৌঁদন যা কাঁরাঁন, আজ সবাগ্নে তা করে তোমার নয়নজল মুছিয়ে দিয়ে 
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আমার হৃদয়ের অনূতাপানল “নবাঁপত কার। পরে সমস্তই খুলে 
বলব। (অশ্রু ম্দাছয়ে দিলেন ) 

শকুন্তলা । (নামাঁঙ্কত অঙ্গুরন দেখে ) আর্ধপত্র« এই কি সেই 
অঙ্গরীয় ? 

রাজা । এই অঙ্গরীপ্রাপ্তির পর হতেই আমার সব মনে পড়ে যায়। 

শকুন্তলা । কি ভয়ানক বিপদই না এই অঙ্গুরী ঘাঁটয়েছিল। 
তোমার প্রত্যয় বা বিশ্বাস জল্মাবার সময় একে আর পেলাম না। 

রাজা। তবে আর কেন 2 লতার ফুল খতুরাজ বসন্তের সঙ্গে 
মিলনের চিহ্ন ধারণ করুক । অথাৎ লতারাপণী শকুন্তলা আজ খাতু- 
রাজ বসন্তরুপণ দুজ্মন্তের সঙ্গে মালিত হওয়ায় শকুন্তলার করাঁকশলয়ে 
অঙ্গরীরুপী পুষ্প প্রস্ফাটত হোক । 

শকুন্তলা । এ অঙ্গুরীকে আর আমি বিশ্বাস করি না। তুমিই 
ধারণ করো । 


মাতাঁলর প্রবেশ 
মাতাল। কি আনন্দ ! সহধম্মচাঁরণীর সঙ্গে মিলনে ও পূত্রম্খ 
সন্দর্শনে আজ আপনার জয়জয়কার । 


র্জা। সত্যই তাই। আমার আশালতা কি সংস্বাদ্‌ ফলেই না 
পাঁরণত হয়েছে । মাতাল, দেবরাজ ইন্দ্র কি এ ব্যাপারে জানতে 


পেরেছেন £ 
মাতাল। সর্বজ্ঞদেরকছ্‌ আবাঁদত থাকে 2 চলুন রাজা, ভগবান 
মারীচ আপনাকে দর্শনদান করবেন । 


রাজা । শকুন্তলা, পূত্রকে কোলে নাও। তোমাকে সঙ্গে করে 
ভগ্নবানকে দেখতে যাব । 

শকুন্তলা । তোমার সঙ্গে গূরুজনের কাছে যেতে লঙ্জা করছে । 

রাজা । পরিয়ে, সখের সময় এ সব করা দরকার । চল, চল। 
( সকলের প্রস্হান ) 

মারীচ। (রাজাকে দেখে ) দাক্ষায়ণী, একে জান 2 ইনি পৃথিবীর 
শাসনকতাঁ, নাম দুজ্মন্ত। তোমার পানর ইন্দ্রের যত বড় বড় যদ্ধাবগ্রহ 
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বাধে, ইনি সবাণগ্রে ছ্‌টে সেই য্ম্ধে গিয়ে তোমার পুত্রকে বিজয়ী করে 
দেন। এ“র ধনুকের মাহাজ্মে ইন্দ্রের বস্রকে আর কিছুই করতে হয় 
না। সেই তীক্ষ[ অগ্রভাগযুস্ত ভীষণ বজ্র কেবল ইন্দ্রের শোভাই জন্মায়, 
অন্য কোন কাজে লাগে না। 

আঁদাত। কি গ্‌রুগম্ভীর আকুতি! এর দ্বারা এর কি অসীম 
ক্ষমতা তা কতকটা অনুমান করা যায় । 

মাতাল । রাজা, এ দেখুন, স্বর্গবাসী দেবগণের জনকজননী 
অপত্যস্নেহবধাঁ নয়নে আপনার দিকে চেয়ে আছেন। 

রাজা । মাতাল, এই কি সেই মিথুন? সৃষ্টির আঁদভূত পুরুষ 
এবং প্রকাত 2 মুনিগণ এই মিথুনকেই না ধাতু, অর্থমা, বরদণ, অংশ, 
ভগ, ইন্দ্র, বিবন্বান পূষা, পর্জনা, ত্বষ্টা ও বিষ্কু এই দ্বাদশ আঁদত্যের 
উৎপাদক বলে কীর্তন করে থাকেন ১ স্বর্গ, মর্তয, পাতাল-__ এই 
ব্রিভুবনের শাসনকতা দেবরাজ ইন্দ্র এদেরই সন্তান । সেই পরম পদরদষ 
জন্মমৃত্যুরাহত বিষ্দু স্বয়ং বামনরূপে যে মুনের আশ্রয়ে ভুবনে 
অবতর্ণ হয়োছলেন, ব্রহ্মার পৌন্র পৌন্রীরূপী এই সেই পুরদষ প্রকৃতি। 
এই সেই প্রজাপাঁতি দক্ষ ও মারীচি হতে উৎপন্ন জগতের আঁদ জনক 
জনন । ব্রহ্মার পনৃত্র প্রজাপাঁত দক্ষের কন্যা আঁদাতি এবং ব্রহ্মার পাত্র 
মারীচির পুত্র এই কশ্যপ। 

মাতাল। ঠিকই বলেছেন । 

রাজা। (নিকটে 'গয়ে ) বাসবের আজ্ঞাবহ দুম্মন্ত আপনাদের 
উভয়কে প্রণাম করছে। 

মারীচ । বৎস, দীর্ঘজীবী হও এবং পৃথিবী পালন করো । 

আঁদাতি। বাছা, অপ্রাতদ্বন্ী হও। 

শকুন্তলা । পত্রের সঙ্গে শকুন্তলা আপনাদের উভয়ের চরণ বন্দনা 
করছে। 

মারীচ। বসে, কি বলে তোমায় আশশীবদি কার 2 তোমার স্বামনী 
ইন্দ্রের মত প্রতাপশালী, আর পত্র তোমার ইন্দ্রতনয় জয়ল্তের মত। 
সদতরাং অন্য ক আর আশীবদি কার 2 তবে আশাবাদ কার ইন্দ্রপত্রী 
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শচীর মত তোমার সশীথর সিন্দুর চিরদিন বজায় থাকুক । 

আঁদাত। জাদু আমার, পাঁতির মনের মতন হও আর তোমার পত্র 
পিতামাতার বংশ উজ্জ্বল করুক । বস তোমরা । (সকলের উপবেশন ) 

মারীচ। আজ কি আনন্দের দিন । ( অঙ্জুল নির্দেশ করে) এই 
সাধবী শকুন্তলা, এই বিশুদ্ধজল্মা সন্তান সর্বদমন এবং রাজা স্বয়ং 
তোমাদের এই তিনজনের মিলন আজ শ্রদ্ধা, চিত্ত ও বাধর একন 
[মিলনের মত বড়ই স্পৃহনীয় হয়েছে । তাই বলাঁছ আজ বড়ই আনন্দের 
দিন। 

রাজা। ভগবান, দেবদর্শনের পর আঁভলাষ পূর্ণ হয়ে থাকে । কিন্তু 
আজ পর্বেই আমার আভলাষ পূর্ণ হলো । পরে আপনার দর্শনলাভ 
হলো। সুতরাং আপনার এই অনঃগ্রহ সত্যই এক অপূর্ব বস্নু। 
সাধারণতঃ ফুলের পর ফল দেখা যায়, মেঘোদয়ের পর জল । একেই 
বলে কারণকার্যপারম্পর্য। কিন্তু আপনার দশ'নদানর্প ফুল ফোটার 
আগেই শকুন্তলালাভ ফল সিদ্ধ হলো । 

মাতলি। বিধাতারা যখন প্রসন্ন হন তখন এমানই হয়ে থাকে । 

রাজা। ভগবান, আপনার দাসী শকৃন্তলাকে আমি গান্ধ্বীবাধ 
অনুসারে বিবাহ করি। কিছকাল পরে এর আত্মীয়েরা যখন একে 
নিয়ে আসেন তখন বিস্মাতিমোহের জন্য একে প্রত্যাখ্যান কীর। সেজন্য 
আপনার গোল্রসন্ভূত কণ্বের নিকটে আম বড়ই অপরাধী আছি । শেষে 
আমার অঙ্গরীদর্শনে আমার স্মাত ফিরে আসে এবং তখন মনে পড়ে 
আমি সত্যই শকুন্তলাকে 1ববাহ করোছলাম। দেব, এ সবই এক 
বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। হস্তীকে সামনে দেখে চিনতে 
না পেরে শেষে তার পদচিহ্ন দেখে তাকে যেন চিনতে পারা । একি 
অদ্ভুত এক 'বিপর্যয়ভাব ঘটে আমার মনে । 

মারীচ। বৎস, এতে তোমার নিজের কোন দোষ নেই। তখন এক 
বিষম মোহ জন্মোছিল তোমার মনে । খুলে বলাছ সব শোন। 

রাজা । বলুন, শুনছি । 

মারীচ। যখনই মেনকা অগ্সরাস্তীর্থের সোপান হতে রোরদদ্যমান্য 


অভিজ্ঞান শকল্তলম ৩৪৩ 


শকুন্তলাকে নিয়ে আ্দীতর নিকটে উপাস্হত হলো তখনই ধ্যানযোগে 
আমি জানতে পারলাম, দুবসার আঁভশাপবশেই তুমি তোমার দুগাঁখনী 
ধর্মপত্রীকে পাঁরত্যাগ করেছ । তা না হলে এমন হত না। সে আভশাপ 
অঙ্গুরীদর্শন মাত্রেই কেটে গেছে । 

রাজা (উচ্ছবাসের সঙ্গে ) যা হোক, একটা বিষম বিপদ হতে পারন্রাণ 
পেলাম । 

শকুন্তলা । (মনে মনে) আহা, আর্ধপূত্র আমাকে অকারণে 
পারত্যাগ করেননি । একথা ভাবতেও আমার কত সুখ । কিন্তু কখন 
আঁম আভশপ্ত হলাম তা কিছুই মনে পড়ছে না। অথবা হয়ত ঠিকই 
শাপগ্রস্ত হয়েছিলাম, কিন্তু বিচ্ছেদ বেদনায় এমনই চিন্তবৈকল্য ঘটে ছিল 
যে কিছুই শুনতে বা বুঝতে পাঁরিনি। এইজন্যই বোধ হয় 1বদায়কালে 
সখারা বলে দিয়েছিল, এই আধাঁটটা তোর স্বামীকে দেখাস। 

মারীচ। বংসে, এতক্ষণে সমস্তই বুঝতে পারলে । অতএব তোমার 
পাঁতর প্রাত আর রাগ আভমান করো না। দেখ মা, আঁভশাপবশতঃই 
তোমার স্বামীর স্মাতি বিলুপ্ত হওয়াতে তান অত কঠোর হয়ে প্রত্যাখ্যান 
করোছিলেন তোমাকে । এখন সে মোহ কেটে যাওয়ায় তোমার স্বামীর 
উপর তোমার পূর্ণ প্রভুত্ব । দর্পণে মাঁলন্য থাকলে তাতে প্রাতাঁবম্ব 
পড়ে না, দর্পণ মাঁলন্যমুন্ত হলেই তাতে প্রাতাবদ্ব পড়ে । সুতরাং 
দুজ্মন্তের হৃদয়দর্পণ এখন মালিন্যমস্ত হওয়ায় তোমার প্রাতাবদ্ব বিকাশে 
তা এখন পাঁরপূর্ণ। 

রাজা । ভগবান, ঠিকই বলেছেন । 

মারীচ । বৎস দুত্মন্ত, এই শকুল্তলা-তনয়ের জাতকমাঁদ আমাদের 
দ্বারা যথাবাধ অনাম্ঠিত হয়েছে । এখন তুমি একে পত্ররূপে গ্রহণ 
করতে প্রস্তুত আছ ত £ 

রাজা । দেব, আম মনে কার, এই শিশুই আমার বংশের মুখ 
উজ্জ্বল করবে । 

মারীচ। তবে শোন, একাঁদন অপ্রাতহতগাঁতি রথের দ্বারা দুস্তর 
জলাধ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে তোমার এই পনর সপ্তস্বীপা পৃথিবীকে জয় 


৩৪৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


করবে। এই'বনের সিংহাদি সব জন্তুকে ও দমন করত বলে ওর নাম 
সর্বদমন দিয়েছিলাম । পরে এই বিশাল পাঁথবীর ভরণপোষণ করবে 
বলে এর নাম হবে ভরত । 

রাজা। ভগবান, আপাঁন যে বালকের জাতকমাঁদ সংস্কার সম্পন্ন 
করেছেন তার পক্ষে এ সবই সম্ভব । 

আঁদতি। ভগবান, কন্যার এই মনোরম চ'রিতার্থতার সংবাদ কণ্ব 
যাতে সব জানতে পারেন তার ব্যবস্হা করূন। শকুন্তলার দয়াময়ী 
জননী মেনকা আমাদের পরিচষার জন্য এখানেই উপাস্হত আছে, 
অনুমাত হলে সেই গিয়ে বলতে পারে। 

শকুন্তলা । ( মনে মনে ) ভগবতণ আমার প্রাণের কথাটাই বলেছেন । 

মারচ। তপোবনে তিনি সমস্তই প্রত্যক্ষ করেছেন। 

রাজা । সেইজন্যই বাঁঝ মহৃর্ষ কণ্ব আমার উপর তত ক্কুদ্ধ 
হনান। 

মারীচ। তাহলেও এই সুখবরটা তাঁকে আমাদের দেওয়া উচিত । 
কে আছ এখানে 2 

জনৈক শিষ্যের প্রবেশ 

শষ্য । ভগবান, আমি আছি এখানে । 

মারীচ। গালব, এখান তুমি আকাশপথে মহর্ষি কশ্বের কাছে গিয়ে 
এই.সুখবরটা বলষে দুবসার শাপমোচন হওয়ায় দুজ্মন্তের সমস্ত 
পূর্ববৃত্তান্ত মনে পড়েছে এবং তিনি পন্রবত শকৃন্তলাকে সাদরে গ্রহণ 
করেছেন। 

শিষ্য । যে আজ্ঞা ভগবান। 

মারীচ। বৎস দম্মন্ত, তুমিও পুত্র ও পত্ৰীকে নিয়ে তোমার সখা 
ইন্দ্রের রথে করে তোমার রাজধানটতে প্রস্হান করো । 

রাজা। ভগবানের যেমন আদেশ । 

মারচ। অনন্ত তেজসম্পন্ন সরপতি ইন্দ্র যেন তোমার প্রজাপনঞ্জকে 
বথাকালে প্রচুর বর্ষণের দ্বারা শস্যশালী করেন। অন্মবৃন্টি বা আতি- 
বঝুছ্টিতে যেন প্রজাকূলের কোন ক্ষতি না হয়, আর তুমিও বংস, 


আঁভজ্ঞান শকৃন্তলম- ৩৪৫ 


নিরন্তর যাগযজ্ঞের দ্বারা স্বর্গবাসীদের পরিতৃপ্ত করো । তোমরা উভয়ে 
স্বর্গ ও মর্তালোকের এ প্রকার উপকারের দ্বারা গর্বজনক কার্ষের 
অনুষ্ঠান করে শত সতম্ত্র গ আপন আপন রাজ্য পালন করতে থাক । 
তুমি স্বর্গের উপকার করো এবং ইন্দ্র মর্তোর উপকারে আত্মনিয়োগ 
করুক । 

রাজা । ভগবান, আম যথাসাধ্য মঙ্গলসাধনে যত্রবান হব । 

মারীচ। রাজন, আর কি প্রয়পদার্থ উপহার দেব বল। 

রাজা । এর পরেও আর কি আমার প্রিয় পদার্থ থাকতে পারে 2 
তবে আপাঁন শীন্তধর, আপান প্রসন্ন হয়ে যাঁদ অন্য কোন প্রয় কার্য- 
সাধনে ইচ্ছা করেন তাহলে সেই কার্যভার আমাকে যেন অর্পণ করেন। 

( ভরতবাক্য ) 

রাজা প্রজাবৃন্দের মঙ্গল-অন[ধ্যানে প্রবৃত্ত হোন। বেদপ্রাসিদ্ধ 
সরস্বতী সবর পূজিত হোন। আর শান্তসম্পন্ন আত্মভূ নীললোহত 
শঙ্কর আমার ভবযন্ত্রণা দূর করুন । ( সকলের প্রস্হান ) 


বিক্রমোর্শী 


প্রথম অঙ্ক 


চিৎস্বরূপ যে শিব স্বর্গমর্তয ব্যাপ্ত করে বিরাজমান, যিনি আদ্বিতীয় 
পুরুষ বলে তত্তবজ্ঞগণের দ্বারা বেদবেদান্তাঁদতে উত্ত হয়ে থাকেন, 
ঈশ্বর বলতে যাঁকে একমান্র বোঝায়, প্রাণ অপান প্রভাতি বায়ু সংরোধ 
করে মান্তকাম সাধকগণ হৃদয়ে যাঁকে অন্বেষণ করেন, একমাত্র অচলা 
ভান্ত দ্বারা লভ্য সেই নিবাতনিচ্কম্প প্রদপাঁশখার মত নিশ্চল ভগবান 
স্হাণু মহাদেব আপনাদের মঙ্গল করুন । 

নান্দীশেষে সত্রধারের প্রবেশ 
সত্রধার। বাহূল্য নিম্প্রয়োজন। (সাজঘরের দিকে চেয়ে ) মারিষ, 


৩৪৬ কালদাস রচনাপমগ্ন 


এহাদকে এস। 

পাঁরপাঁশ্বিক। (প্রবেশ করে ) ভাব, এই ত আঁম। 

সূত্রধার । মারিষ, এই সভা পূর্বতন কাঁবদের অনেক রসময় রচনা 
দর্শন করেছেন । আঁম আজ কালিদাসের দ্বারা রচিত একখান নূতন 
ন্রোটক-লক্ষণাঙ্কান্ত নাটকের আঁভনয়দ্বারা এই সভাকে পরিতুষ্ট বা সেবা 
করতে চাই। অতএব আঁভনেতাদের গিয়ে বল তারা যেন 'নজের 
আভনেয় পাঠে অবাহত থাকে । 

পারিপার্শ্বিক । যে আজ্ঞা (প্রস্হান) 

সূত্রধার। সভাস্হ পাঁণ্ডতব্ন্দকে এখন একটা কথা বাঁল। 
( প্রণাম করে ) প্রণয়ীর উপর কৃপাবশতঃই হোক অথবা উত্তম আভনেয় 
বস্তু এবং তার থেকেও উত্তম কাঁবর প্রাত সম্মানবোধের খাতিরেই হোক, 
হে সমবেত ভদ্রুগণ, আপনারা আভানবেশসহকারে কাঁলদাসের এই 
নাটক দর্শন করুন । 

(নেপথ্যে )। আর্য, যাঁদ কেউ দেবতাদের পক্ষপাতশ বা ভন্ত 
থাকেন, আকাশপথে গমনাগমনে যাঁদ তাঁর সামর্থয থাকে তাহলে তান 
আমাদের রক্ষা করুন । 

সূত্রধার। (কান দিয়ে শুনে ) অহো, আমার কথাটা শেষ হতে না 
হতেই বাণীবদ্ধ উংক্কোশী (কাঠঠোকরা ) পাঁক্ষনীর আর্তস্বরের মত এ 
স্বর আকাশে শোনা যাচ্ছে কে ব্যপার ।কছ় (1চতা করে ১হণ্যা 
বুঝতে পেরেছি । 

অজ€নের সখা নারায়ণের উরদেশ হতে উৎপন্ন উর্বশন নাম্ন 
সুরকামনী কৈলাসপাঁত কৃবেরের সামনে নত্যাঁদ করে ফরাছল । এমন 
সময় দেবাবদ্ধেষী দৈত্যগণ দ্বারা আকাশে অর্ধপথে উর্বশী আক্রান্ত ও 
বান্দনী হয়। তাই তার সহচরী অপর অপ্সরারা ঘন্দন করছে । 

অপ্সরাদের প্রবেশ 

অপ্সরাগণ ৷ যাঁদ কেউ দেবতাদের পক্ষাবলম্বনকারী থাকেন এবং 
তাঁর আকাশপথে গমনাগমনের সামর্থ্য থাকে তাহলে আমাদের রক্ষা 


মাবশস ৩৪৭ 


রাজা ও তাঁর দূতের প্রবেশ 

রাজা । কাঁদবেন না। আমি পুরুরবা সূর্যের পূজা করে ফিরাছ। 
আমার কাছে এসে আপনারা বলুন, কোথা হতে আপনাদের পাঁরন্রাণ 
করতে হবে। 

রম্ভা। অত্যাচার অসরদের হাত হতে । 

রাজা । অত্যাচারী অস:রেরা কি অপরাধ করেছে আপনাদের কাছে 2 

রম্তা। তবে শুনুন মহারাজ, কোন এক তপস্বীর কঠোর তপস্যায় 
ভশত হয়ে দেবরাজ তাঁর সম্মোহন অস্ত্র উর্বশীর দ্বারা সেই তপস্বীর 
তপস্যা বিনম্ট করেন । রুশ্পগার্বতা লক্ষী ও গৌরীর ধিনি দর্পহারিণন, 
স্বর্গের যান অলঙ্কাররুপিণ৭, আমাদের সেই প্রিয়সখী উর্বশী কুবেরের 
বাঁড় হতে ফেরার পথে এক দানবের দ্বারা ধৃত ও বাঁন্দনী হয়। ত্র 
লেখাও তাঁর সঙ্গে ছিল। সেও ধরা পড়েছে। 

রাজা । সেই অপহরণকারী কোন দিকে গেল বলতে পারেন ? 

অপ্সরা । ঈশান কোণের দিকে । 

রাজা । তবে আর িষপ্ন হবেন না। আপনাদের সখীকে 'ফারয়ে 
আনতে যত্রবান হব। 

অগ্সরা | চন্দ্রুবংশপ্রদীপের উপযযন্ত কাজই বটে । 

রাজা । আপনারা কোথায় আমার জন্য অপেক্ষা করবেন 2 

অপ্সরা । এই হেমক্‌ট পর্বতের চূড়ায় । 

রাজা । সারথি, তাড়াতাড়ি ঈশান 'দকে অশবচালনা করো । 

সারাঁথ। যে আজ্ঞা মহারাজ ! ( তাড়াতাঁড় অ*্বচালনা ) বা, 
যেভাবে রথ ছুটে চলেছে, তাতে মনে হয় গর.ড়ও যাঁদ আগে গিয়ে 
থাকেন তাহলে তাঁকেও ধরতে পারব । আমার সখা ইন্দ্রের অপকারণ 
দানবকে ত ধরলাম বলে। যেহেতু আমার রথের আগে আগে মেঘরাশ 
চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলির মত হয়েছে এবং চাকাগ্ীল এত জোরে ঘুরছে 
যে চাকার শলাকাগ্লির মধ্যে আর একসারি চষ্কশলাকার মত দেখা 
যাচ্ছে। অশ্বগুলির ঘাড়ের কেশরগনীল তারের মত সোজা ও লম্বা 
হয়ে চিন্রার্পতের মত নিশ্চল হয়ে রয়েছে এবং নিশানগালির ধারে ও. 
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মধ্যে বাতাস লাগায় তারাও যেন স্হির হয়ে আছে, একট; কাঁপবারও 
অবকাশ পাচ্ছে না। (রাজা ও সারাঁথর রথযোগে প্রস্হান ) 

অপ্সরা সহজন্যা । রাজা ত চলে গেলেন। চল, আমরাও যথাস্হানে 
যাই। 

মেনকা। হণ্যা সখা, তাই যাওয়া যাক। (সকলের হেমক্‌ট- 
শিখরে অবতরণ ) 

রম্তা। আচ্ছা ভাই, সেই রাজার্ধ আমাদের হাদয়ের শল্য উৎপাঁটিত 
করতে পারবেন ত? 

মেনকা । সখা, তোর কোন ভয় নেই, ঠিক পারবেন । 

রন্তা। তা অবশ্য বটে, কিন্তু দানবগুন্তলা বড়ই ভয়ঙ্কর । সহজে 
জয় করা যায় না। 

মেনকা। তুই কি জানিস না যে, যখন দেবগণের দানবদের সঙ্গে 
যুদ্ধ বাধে তখন দেবরাজ কত আদরযত্ব করে মর্তলোক হতে নিয়ে 
আসেন এই রাজাকে । দেবগণের পক্ষে বিজয়ের জন্য একেই সেনাপাঁতর 
পদে বরণ করেন । 

রন্তা। বেশ, সর্বপ্রকারে ইনি জয়লাভ করুন, এই' আমার বাসনা । 

মেনকা। (ক্ষণকাল পরে) সাঁখ, আশ্বস্ত হ। এ যে রথখানা 
দেখা যাচ্ছে । রথের পতাকায় হরিণ আঁকা এবং বায়বশে পতাকাটি 
পতপত করে উড়ছে । এ সেই চন্দ্রপ্রদত্ত রাজার সোমদত্ত নামক রথ । 
তুই ঠিক জানিস, এই রাজার্ধ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসবার পান্র 
নন। নিশ্চয় আমাদের বাসনা পূর্ণ হবে, এই আমার ধ্ুব ধারণা । 

(শুভলক্ষণ হিসাবে সকলেরই বাম নেত্র বা বাম অঙ্গ কেপে উঠল । 
রাজার আগমনের জন্য নিশানের দিকে সকলে চেয়ে দাঁড়য়ে আছেন । ) 

রথস্হ রাজা, সারাঁথ ও ভয়ে মাদ্রিতনয়না উর্বশনর প্রবেশ 

উর্বশী চিলেখার দাঁক্ষণ হস্তে ভর 'দয়ে ছিলেন । 

চন্রলেখা। সাঁখ, আশ্বস্ত হ। 

রাজা । সুন্দরী, আম্বস্ত হও, আঁয় ভয়শীলে, অসরজনিত ভয় 
'ছিরোহিত হয়েছে । বজধর পুরল্দরের সামর্থযই ভ্রিভুবনকে রক্ষা করতে 
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থাকে, আজও করল । সতরাং প্রভাতে পাঁদ্মনী যেমন তার পদ্মাটকে 
প্রস্ফুটিত করে, তেমান তোমার এই আকর্ণাবশ্রান্ত নয়ন উন্মীলনকরো । 
ভয়ের কারণ যখন বিলপ্ত তখন কি আর তোমার এমন মনোহর নয়নকমল 
মদত থাকা ভাল দেখায় 2 চোখ মেলে তাকাও একবার । 

চিত্রলেখা । হায় হায়, শুধু বুকটা যেন অঙ্প অঙ্প কাঁপছে এবং 
তাতেই মনে হচ্ছে এখনো ব্াঁঝ প্রাণটা থাকলেও থাকতে পারে । কিল্তু 
এখনো ত সাড়া দিল না। 

রাজা । তোমাদের সখী বড়ই ভয় পেয়েছেন । এই দেখ, পীন- 
পয়োধরযুগলের মধ্যা্হত মন্দারমালা কেমন মাঝে মাঝে কাঁপছে । এর 
থেকেই অনুমান হয়, এ'র প্রাণ খুব জোরেই স্পান্দত হচ্ছে । 

চিত্রলেখা। ও উর্বশী, প্রকৃতিস্হ হ। তুই দেখাছ অপ্সরাদের 
মুখ হাসালি। কে একটু ধরেছিল, আর তাতেই অমন কাতর হয়ে 
পড়াল। 

রাজা । এ+র ভয়জানিত কাঁপন দেখাঁছ কিছুতেই যেন এ'র ফুলের 
মত কোমল হৃদয়াটকে ছাড়তে চাইছে না। আহা, এর কুচদ্য়ের 
মধ্যাস্হত আঁচলের ধারটার কম্পনেই বেশ বুঝতে পারাছি। (উর্ধশীর 
সংজ্ঞালাভ ) 

রাজা । (সানন্দে ) চিনত্রলেখা, তোমাদের জয়জয়কার । তোমাদের 
প্রয়সখীর মূর্াভঙ্গ হয়েছে। এ দেখ, চন্দ্রের আবিভাঁবে অন্ধকার 
যেমন রান্রকে ছেড়ে যায়, নিশাকালের জবলন্ত অশ্নাশখায় ধূমরাশ 
যেমন পাঁলয়ে যায়, তেমনি এই সবাঙ্গসন্দরীর মোহজ।ল ছিন্ন হয়েছে, 
এতক্ষণে বুঝি তটপতনপাঁঙ্কলা জাহবী আবার নির্মলকালন্ত ধারণ 
করেছে। 

চন্রলেখা । সখা উর্বশী। সুস্হ হ। বিপন্ষের প্রাত যান সতত, 
সদয়, তাঁর দ্বারা সেই দেববৈরন দানবগণ প্রতিহত হয়েছে । 

উর্বশী । (চোখ মেলে) চিরাঁদন যান কৃপা করে থাকেন সেই 
দেবরাজই ি বীর বলে আমাএক উদ্ধার করলেন অনগ্রহ করে ? 

চন্রলেখা। না, মহেন্দ্র নন। মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রাজার্ষ 


৩৫০ কালদাস রচনাসমগ্র 


পূুরুরবা তোমায় উদ্ধার করেছেন । 
উর্শী। (রাজাকে দেখে মনে মনে) দানবরা বড় উপকারই 
করেছে। 


রাজা । ( উর্বশীকে দেখে মনে মনে ) নারায়ণ খাঁষকে বিমোহিত 
করে অপ্সরারা যখন বড় বাড়াবাঁড় শুর করেছিল, তখন 'তানি তাঁর 
উরু থেকে একে উৎপন্ন করলে অপ্সরারা এ"র রূপ দেখে লজ্জায় মরে 
গিয়েছিল। এটা য্ত্তিযুন্তই হয়েছিল বলতে হবে। অথবা আমার 
মনে হয় তপস্বীসৃম্টি কখনো এত রূপের আধার হতে পারে না। কেন 
না, এই উর্বশীর সমৃৎপাদনে সান্টকতাঁ প্রজাপাঁতি নিজেই কি যেখানে 
যোঁট মানায় সেইরকম সৌন্দর্য একে দিয়েছিলেন 2 অথবা আঁদরসের 
একমান্র পারাবার মদন ক স্বহস্তে একে দান করোছলেন 2 অথবা 
জগতীপ্রয় মধূমাস কি তার সমস্ত সৌন্দর্য ঢেলে 'দয়েছে একে 2 তা 
নাহলে সংসারাবমুখ, কঠোর বেদপাণ্ে ব্যস্ত আত পুরাতন নারায়ণ 
খাঁষ যে এমন আনন্দ্যকান্ত নিমাণ করোছলেন তা ত মনে হয় না। 

উর্বশী । ও চন্রলেখা, সখীরা সকলে কোথায় ? 

চিন্রলেখা । সখা, 'যাঁন অভয় দিয়েছেন সেই মহারাজ জানেন তারা 
কোথায়। 

রাজা । (উর্বশীকে দেখে) তোমার সখীরা বড়ই 'বিষপ্ন হয়ে 
পড়েছে । এস, চেয়ে দেখ সুন্দরী, আর তা হবে নাই বাকেন? তুমি 
হঠাং যাঁদ একবার কারো চোখে পড় তবে তার চোখ সার্থক হয় এবং 
আর তোমাকে ভুলতে পারে না। আর যে সব সখ তোমার চিরবন্ধু, 
'চরাপ্রয় তারা যে আকুল হবে তাতে আর 'বস্ময়ের কি আছে ? 

উর্বশী । (মনে মনে) আহা, তোমার কথাগুঁল কি মধুমাখা। 
চাঁদ হতে অমৃত নিঃসৃত হয়, ত্বাই এ মুখচন্দ্র হতে এমন মধূমাখা কথা 
ছাড়া আর কি সম্ছত হবে (প্রকাশ্যে) এইজন্যই তাদের দেখবার 
জন্য উৎকাঁণ্ঠত হয়ে উঠেছে আমার হৃদয় । 

রাজা। (হাত দিয়ে দৌখিয়ে ) আয় শোভনাঙ্গী, & দেখ এঁ হেমক্‌ট 
পর্বতের শিখরে দাঁড়য়ে তোমার সখীরা উৎসুক নেত্রে তোমার মুখ 
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দেখছে, যেন রাহমূক্ত চাঁদের 1দকে প্রজাগণ তাকিয়ে আছে । (উর্বশী 
দেখল ) 

চন্রলেখা। কি দেখাছস 2 

উর্বশী । আমার ব্যথায় যে ব্যাথত তাকে নয়নের দ্বারা পান করাছ। 

চন্রলেখা। (সহাস্যে) কে তোর নয়নের দ্বারা প্রীত হচ্ছে 2 
€ সখীরা না রাজা 2) 

উর্বশী । যেপ্রণয়ী সে। 

রন্তা। (আনন্দে দেখে) ও সখী, চিন্রলেখার সঙ্গে 'প্রিয়সখী 
উর্বশীকে নিয়ে রাজা আসছেন। দেখতে কেমন হয়েছে জানিস ? 
যেমন বিশাখা তারাদয়ের সঙ্গে ভগবান চন্দ্র উপাস্হত হলেন। 

মেনকা। (দেখে ) আমাদের দুটিই আঁতীপ্রয়_একটি আমাদের 
প্রয়সখী উর্বশণীর উদ্ধার আর একটি রাজার্ধ পুরুরবার অক্ষত দেহে 
প্রত্যাবর্তন । এ দুটিই আমাদের আঁতীপ্রয় । 

সহজন্যা। সখা, ঠিক বলোছস, দানবরা সত্যই আত ভয়ঙ্কর, 
অপরাজেয় । 

রাজা । সারাঁথ, এই সেই শৈলাশিখর । রথ নামাও। 

সারাথ। যে আজ্ঞা মহারাজ । ( রথের অবতরণ, রথ নামার সময় 
পাহাড়ে ধাক্কা লাগায় উর্বশী সভয়ে রাজাকে জাঁড়য়ে ধরল । দানবদের 
ভয়ে ভীত উর্বশী সামান্যতেই চমকে উঠল ) 

রাজা । (মনে মনে) এই ধাক্কা খাওয়াটা সার্থক হলো। কারণ 
রথসংক্ষোভে আয়তলোচনা উর্বশীর রোমাঞ্চিত অঙ্গের দ্বারা স্পষ্ট 
হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন মদনতরূর অও্কুর উদগত হয়েছে । 

উর্বশী । ও সখা, একটু ওদিকে সর । 

ন্রলেখা । পারব না। 

রম্তা। চল, আমরা সকলে গিয়ে উপকারী রাজার্ধকে আভনান্দত 
কার। (সকলের রাজার নিকট গমন ) 

রাজা । সারাথ, রথ স্হির করো। খতুকালীন শোভা যেমন 
ফুল্লতারারাঁজর সঙ্গে মিলিত হয়, তেমনি এই উৎকশ্ঠিত সুনয়না উব্রশী 
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যতক্ষণ এ'র উৎকণ্ঠিত সখাঁদের সঙ্গে মিলিত না হচ্ছেন, ততক্ষণ 
সাবধানে রথ স্হির করে রাখ । (সারাথ তাই করল ) 
অপ্সরারা। কি আনন্দ! মহারাজ এই দানবজয়ের দ্বারা কি 


গৌরবয্য্তই না হলেন। 
রাজা । আপনারাও আপনাদের সখীসমাগমের দ্বারা ধিজয়বতী 
হলেন। 


উর্বশী । (চিন্রলেখার হাতে ভর ?দয়ে রথ হতে নেমে) তোরা 
আমায় গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর, কারণ আশা ছিল না আবার তোদের সঙ্গে 
মিলতে পারব । ( সখারা তাই করল) 

মেনকা। (রাজাকে আশীবদি) শত শত কাল ধরে মহারাজ পাথবা 
পালন করুন৷ 

সারাথ। মহারাজ, পূর্বাদকে বড় রকমের একটা রথের শব্দ শোন্য 
যাচ্ছে । উজ্জবল স্বর্গের অঙ্গদ পরে কে যেন আকাশ হতে পর্বতশীর্ষে 
অবতরণ করছে । দেখে মনে হয়, যেন বিদ্যংাবলাসত এক মেঘ নেমে 
আসছে পর্ব তাঁশখরে । 

অগ্সরারা। (দেখে) তাই ত, এ যে চন্ররথ ৷ 

চত্ররথের প্রবেশ 

চিন্ররথ । (রাজাকে দেখে সসম্মানে ) কি আনন্দ! মহেন্দ্রের এই 
উপকারের দ্বারা আপনার এই পরাধ্কম যেন শতগুণ বার্ধতাকারে অনুমিত 
হচ্ছে । মহারাজ, আপনার জয়জয়কার । 

রাজা । তাই ত। এযেগন্ধ্বরাজ (রথ হতে নেমে) আসুন, 
আস্দন 'প্রয়সহদ । (পরস্পরের হাত ধরাধার ) 

শচত্ররথ | বন্ধু, কেশি দৈত্যের দ্বারা উর্বশী অপহৃতা হয়েছে, এই” 
কথা নারদের মূখে শুনেই তার উদ্ধারের জন্য দেবরাজ গন্ধর্বসেনা 
পাঠিয়েছিলেন । আমরা পথের মাঝামাঝ এসেই শনি চারাদকে 
আপনার িজয়গোরব গত হচ্ছে। তাই আপনাকে দেখার জন্য এখানে 
এসেছি । আমার ইচ্ছা, দানবকবলমনন্ত এই উর্বশীকে নিয়ে আপাঁন 
একবার দেবরাজকে দর্শনদান করুন। আপাঁন তাঁর একটা মহা উপকার 
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করেছেন । ভেবে দেখুন, বহু পূর্বে স্বয়ং নারায়ণ একে উৎপন্ন করে 
দেবরাজকে অর্পণ করোছিলেন, আর আজ আপাঁন আবার দানবের হাত 
হতে একে উদ্ধার করে দেবরাজের হাতে পুনরায় অর্পণ করলেন । এ 
কি কম কথা 2 

রাজা । সখা, না না, একথা বলবেন না । দেবরাজের পক্ষ হতে 
যারা শন্দদের পরাজিত করতে সমর্থ হয় তাদের সে সামর্থ সেই 
বন্্রধারী দেবরাজেরই বীর্যের ফল। আপাঁন ত দেখেছেন, সিংহের 
গর্জন যখন পর্ব তগুহায় 'গিয়ে প্রাতধ্বানত হয় তখন সেই প্রাতিধবানতেই 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভয়ে মাতঙ্গরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায় । 

চিত্রথ। ঠিকই বলেছেন। অহঙকারশুন্যতাই হলো বিষ্কমের 
প্রধান অলগুকার ৷ 

রাজা । সখা, দেবরাজকে দর্শন করবার এ অবসর নয় । অন্য সময় 
করব। আপাঁনই উর্বশীকে নিয়ে প্রভুর নিকট গমন করলে ভাল হয়। 

চিত্রথ । আপনার যেমন আঁভপ্রায়। তাহলে তোমরা সকলে 
এইদকে এস । ( সকলের প্রস্হান ) 

উব্শী। (€ জনান্তকে ) ও চিন্রলেখা, আম নিজে আমার পরম 
উপকারণ এই রাজার্ধকে বলতে পারছি না, তুই আমার হয়ে তাঁকে দুকথা 
বলাব। 

চত্রলেখা । (রাজার খুব কাছে এসে) মহারাজ, উর্বশী বলছে, 
মহারাজ যাঁদ অনুমাঁতি দেন, তাহলে আম 'প্রয়সখীর মত মহারাজের এই 
কীর্তকাহনীকে স্বর্গলোকে প্রচার করতে চাই । 

রাজা । যাও তোমরা, আবার যেন দেখা হয়। € সকলের আকাশ- 
পথে গমন ) 

উর্রশশ। (আকাশে ওঠার সময় বাধা পেয়ে ) লতার ডালে আমার 
গলার একাবলণী বৈজয়ল্তী হার যে জাঁড়য়ে গেল। (ঘাড় বাঁকয়ে 
রাজাকে দেখতে দেখতে ) সখা চিত্রলেখা, তুই ছাঁড়য়ে দে না। 

চন্রলেখা । ( দেখে সহাস্যে) তাই ত, বড় জীড়য়েছে? ছাড়ানো 
শন্ত। 

কাঁলদাস--২৩ 
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উর্বশী । ঠাট্া ছাড়, কোনমতে ছাড়িয়ে দে। 

শচন্রলেখা ৷ যা দেখাঁছি, তাতে আর ছাড়ানো যাবে কি না সন্দেহ 
আছে? তব একবার যত্র করে দেখব । 

উর্বশী । (মৃদু হেসে) প্রয়সখী, এখন যা বলাঁল, ছাড়াতে যত 
করাঁব_ একথা যেন মনে রাঁখস। 

রাজা। (মনে মনে )হে লতা, যাবার সময় তুমি উবশীর গমনে 
বাধা দিয়ে বড়ই প্রিয় কার্য করেছ । কেন না, উর্বশী যখন ঘাড় ফিরিয়ে 
বাঁকা চোখে আমাকে দেখছিল, তখন তাকে আমি আর একবার দেখে 
'নিয়োছ। 

( চিন্রলেখা লতা হতে হার ছাড়াতে লাগল আর সেই অবসরে উর্বশী 
রাজাকে দেখতে দেখতে দীর্ঘানঃ*বাস ফেলল ) 

সারাথ। দীর্ঘজীবিন, এ দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট অপরাধী 
দৈত্যদের বিনাশ করে লবণ সাগরে নিক্ষেপ করে আপনার বায়বীয় অস্ত 
বিবরমধ্যে কাল অজগর সর্পের মত আপনার তৃণশর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ 
করেছে। 

রাজা । তাহলে রথ কাছে আন, আমি উঠি। (সারাথ তাই করলে 
রাজা রথে উঠলেন ) 

উর্বশী । (রাজাকে দেখতে দেখতে ) আবার ক কখনো এমন 
উপকারা মিন্রকে দেখতে পাব নাঃ (বলতে বলতে গন্ধর্ব ও সখাদের 
সঙ্গে চলে গেল) 

রাজা । (উর্বশীর পথের দিকে আকাশপানে মুখ উচু করে ) উঃ, 
যা পাবার নয়, তাতেই মদন মানুষকে মজায় কেন 2 এই সুরকামনী 
উর্বশী আকাশে আরোহণ করার সময় আমার মনটাকে যেন জোর করে 
ছানয়ে নিয়ে গেল। ঠিক যেন একটি রাজহংসী একট মৃণাল ভেঙ্গে 
তা হতে মৃণালের সুতোগ্াল কর্ষণ করে নিল। ( সকলের প্রস্হান ) 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
বিদ্‌ষকের প্রবেশ 


[বদূষক। বাপরে বাপ! নিমন্ত্িত ব্যাক্তি যেমন পায়েসের অপেক্ষায় 
জিহবাকে আর সংযত রাখতে পারে না, তেমনি এক জনাকীর্ণ স্হানে 
রাজার গৃপ্ত কথাটি আর আমি চেপে রাখতে পারছি না। কথাটা বার 
করার জন্য জিহ্বা ছটফট করছে । অতএব মহারাজ যতক্ষণ এইদিকে না 
আসছেন আমি ততক্ষণ এ জনপ্রচারশন্য দেবচ্ছন্দক প্রাসাদে গিয়ে 
থাকি । না হলে পেটে কথা রাখতে পারব না। 

চেটীর প্রবেশ 

চেটী। পাটরাণশ কাশীরাজকন্যা আমাকে আদেশ করেছেন, 
নিপ্নিকে, ভগবান সূর্যদেবের আধার হতে প্রাতিনিবৃত্ত হওয়ার দিন 
থেকেই মহারাজকে কেমন যেন শুন্যহৃদয় মনে হচ্ছে । তাই তুই বিদূৰকের 
কাছে গিয়ে কার জন্য বা কি কারণে মহারাজের এই উৎকণ্ঠা তা কোন 
কৌশলে জানতে পারিস ক নাদেখ। এখন 'িকরে সেই বামূনটাকে 
ঠঁকিয়ে তার পেটের কথাগুলো বার করতে পারা যায় তা দেখতে হবে । 
আচ্ছা, আগে খঃজে দোঁখ, কোথায় আছে সে । বাঃ এই যে ছাবতে আঁকা 
বাঁদরের মত এককোণে বসে কি একটা মতলব আঁটছে। ওর পেটে 
রাজার কোন কথা থাকতে পারে? শাশরাবন্দুর মত তা আপনা 
থেকেই বোরয়ে পড়ল বলে। যাক, ওর কাছে যাই এখন। (গিয়ে ) 
আধ, প্রণাম । 

বিদূষক। এস, এস। (মনে মনে) এই দুষ্ট মেয়েটাকে দেখে 
রাজার গুপ্তকথাটা বুক ফেড়ে বার হতে চাইছে । (প্রকাশ্যে ) আচ্ছা 
নিপুীনকে, গানের সময় গান ছেড়ে কোথায় চলেছ ? 

চেটী। দেবীর অনুরোধে আপনাকে দর্শন করতে । 

[বদূষক। দেবী কি আদেশ করেছেন 2 

চেটী। দেবী বললেন, আর্য মানবকের আমার উপর আগের মত 
আর দয়া নেই । বৃথা আম যে বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি তা কি তান দেখছেন 
না? 


বদূষক। নপ্দানকে। প্রয়বয়স্য কি পাটরাণীর মনে ব্যথা পাওয়ার 
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মত কোন আঁপ্রয় অব্যবহার করেছেন ? 

চেটী। করেছেন বোকি ! যার জন্য মহারাজের এত উৎকণ্ঠা, সেই 
স্নীলোকের নাম করে মহারাণীকে ডেকে ফেলেছেন । 

বদূষক। (মনে মনে) রাজা নিজেই গোপন কথা ব্যন্ত করে 
ফেললেন? তবে আর ব্রাহ্মণ হয়ে আমি কেন জিহ্বাকে আড়ম্ট করে 
রেখে কম্ট 'দিই। (প্রকাশ্যে) মহারাজ ক উর্বশী এই নাম করে 
ফেলেছেন 2 

চেটী। আর্য, কেসে উব্শী ? 

[িদূষক। উর্বশী নামে এক অপ্সরা আছে। তাকে দেখা অবাঁধ 
মহারাজ পাগল হয়ে শুধু তাঁকেই নয়, ব্রাহ্মণ আমি, আমাকে পর্যন্ত 
খাবারদাবার বিষয়ে বিনাশ করে কত কম্টই না দিচ্ছেন। 

চেটী। নিপাাীনকে, তুমি কাশীরাজনন্দিনীকে আমার নাম করে 
বলো, বয়স্যকে এই মৃগতৃঁঞকা হতে নবৃত্ত করতে আম 'হিমাঁসম খেয়ে 
গেলাম । আমার মনে হয়, রাজা তোমার মুখপদ্মখানি যদ একবার 
দেখতে পান এ সময়ে তবে ফিরলেও ফিরতে পারেন। 

চেটী। বেশ, বলব । (প্রস্হানোদ্যত ) 

নেপথ্যে বৈতাঁলকের গান 

মহারাজের মঙ্গল হোক । ভগবান সাঁবতৃদেব এবং আপাঁন আপনাদের 
উভয়েরই আধকার এবং আঁধকৃত রাজ্যরক্ষণে অধ্যবসায় সমান বলেই 
আমাদের ধারণা । কারণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আঁধপাঁতি সূর্যদেব আকাশ- 
তলে ক্ষণকাল অবস্হান করেন আর আপনিও দিবসের ষষ্ঠভাগে সামান্য 
একট; বিশ্রাম করেন। 

বিদূষক। (কান দয়ে) এই ব্াঁঝ "প্রয়বয়স্য ধমসিন- হতে উঠে 
এইদিকেই আসছেন । যাক, আমিও যাই। ' (প্রস্হান) 

বিদূষকের সঙ্গে উৎকান্ঠত অবস্হায় রাজার প্রবেশ 

রাজা । সেই স্বর্গরাজ্যের সুন্দরী তথা উবর্শকে প্রথম যোঁদন 
দেখোঁছ সৌঁদন হতেই সে আমার হদয়মান্দরে প্রবেশ করেছে । কন্দর্প 
বাণের আঘাতে আমার হদয়ে যে আঘাত করেছিল সেই ছিদ্রপথেই উবশ' 
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প্রবেশ করতে পেরেছে আমার অন্তরে । 

বিদূষক। কাশীরাজদুহিতা বড়ই ব্যথিত হয়েছেন। 

রাজা । সখা, গোপন কথাটা কোথাও বলনি ত 2 

বিদূষক। (মনে মনে) এ দাসাঁটা দেখাঁছ আমাকে ঠাকিয়ে কথাটা 
জেনে গেছে। তা না হলে বয়স্য এমনভাবে জিজ্ঞাসা করবেন 
কেন 2 

রাজা । চুপ করে রইলে যে2 সর্বনাশ করেছ নাকি 2 

বিদূষক। সখা, এমনভাবে জিহ্বাটাকে সংবত ও রুদ্ধ করে রেখোঁছি 
যে, তোমার কথারও প্রাতিকথন বা প্রত্যুত্তর 'দাঁচ্ছ না। 

রাজা । ঠিক করেছ । আচ্ছা, এখন কোথায় গিয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা 
কার বলত 2 

বিদূষক। কেন? রম্ধনশালায় যাই চল। 

রাজা । সেখানে কেন 2 

[বদূষক । সেখানে পাঁচরকম ভোজনের জানিসপন্র দেখলেও প্রাণের 
উৎকণ্ঠা কিছুটা কমবে । 

রাজা । সেখানে তুমি যা চাও পেয়ে সুখী হতে পার। কিন্তু 
আমার যে দ্‌লভ বস্তুর ক্ষুধা, তা কিসে মিটবে 2 

শাবদূষক । আচ্ছা, উর্বশী কি তোমায় দেখোঁছল 2 

রাজা । 'নশ্চয় । 

বিদূষক। তবে সে আরযায় কোথায় 2 ঠিক ধরা দেতুৰ । 

রাজা । প্রকৃত সৌন্দর্যের অপূর্ব পক্ষপাত উর্বশীর উপর । সৌন্দর্য 
ষাঁদ কোথাও থাকে ত তা একমাত্র উবশীর মধ্যেই আছে। 

[বদূষক। তোমার এই কথাবাতয়ি আমার হ্বমেই জানতে ইচ্ছা 
করছে আম যেমন কুরূপের চরম সেও তেমাঁন সৃরূপের চরম । 

রাজা । আরে তুমি ছেলেমানুষ। তার প্রাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা 
অসাধ্য, তবে সংক্ষেপে এই পরযন্তি বলা যেতে পারে, শোন । 

বিদুূষক। কান খাড়া করে আছি। 

রাজা । সে হচ্ছে অলগ্কারের অলঙ্কার । তার কলেবর উপমান 
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পদার্থের উপমান স্হানীয় অথাৎ চাঁদ তার মুখের মত, পদ্ম তার চোখের 
মত। 

াবদূষক। এতক্ষণে বুঝলাম যে এইজন্যই তুম স্বর্গঅমৃতের 
লোভে 'দব্যরসলোলূপ চাতকের ব্রত গ্রহণ করেছ । আচ্ছা, এখন 
কোথায় যাবে বলত 2 

রাজা । নিজন ছাড়া বিরহপীঁড়িত ব্যন্তির আর কি আশ্রয় থাকতে 
পারে 2 অতএব প্রমোদবনের পথটা আমাকে দেখিয়ে দাও । 

বিদূষক। (মনে মনে) কি উপায়? (প্রকাশ্যে) এই 'দকে, 
এই 'দকে ভাই । ( অগ্রসর ) 

বিদূষক। এই ত প্রমোদবনের কাছে এসে পড়লাম । দক্ষিণসমীর 
তোমায় আগন্তুক মনে করে যেন লতাবটপ আনত করে অভ্যর্থনা করছে 
তোমায় । 

রাজা । ( দেখে) বসন্ত সমীরণের দাঁক্ষণ এই বিশেষণটা সবাংশে 
সার্থক বটে! কেন না, এই বাসন্তী শোভাকে একাঁদকে কত আদরে 
সমীরণ লালিত করছে, অন্যাদকে আবার এ কুন্দলতাকে যেমন নাচাচ্ছে, 
সুতরাং স্নেহ ও সমদার্শতার দ্বারা বসন্তবায় আমার নিকট দাক্ষিণ 
নায়কের পারচয় দিচ্ছে । 

বিদুষক । রাজার দেখবার নৈপ্ণ্য কি সূন্দর, ষোঁট যেমন তাকে 
ঠিক রূপেই দেখতে পায়। উদ্যানপ্রবেশ আমার আঁস্হর হৃদয়ের শান্তির 
কারণ হবে বলে ্হির করেছিলাম । এখন দেখাঁছ তা একেবারে উল্টো 
হয়ে দাঁড়াল। খরম্োতে ভেসে যাওয়া ব্যান্তুর এ স্রোতের প্রাতকূলে 
যাওয়া বৃথা চেষ্টার মত আমার এই উদ্যানপ্রবেশ নিরর্থক হলো 
একেবারে । 

বিদূ্ষক। কেমন £ 

রাজা । যাকে পাব না, তাকে পাবার জন্য পাগল আমার মনটাকে 
মদন তাঁর পাঁচাট বাণ 'দিয়ে সেই প্রথম দেখা অবাধ বিদ্ধ করছেন। 
এখন আমার হদয়োন্মাদক আমের গাছগ-ীলতে মুকুল দেখা দিয়েছে এবং 
তা আবার দক্ষিণা হাওয়ায় দুলছে । তার পাকা পাতাগ্াল ঝরে পড়ছে। 


ধবহমোর্বশী ৩৫৯ 


এসব দেখে মনের একগুণ আগুন শতগুণ জব্লে উঠল । 

বিদূষক । ভাই, বিলাপ করো না। শীঘ্র মদন তোমার মনের 
মানুষকে 'মালয়ে দেবেন, তোমার সহায় হবেন । 

রাজা । ব্রাহ্মণের আশীবাঁদ শিরোধার্য। (ভ্রমণ ) 

িদূষক। ভাই, দেখ, দেখ, বসন্তের নবসমাগমের চিহস্বরূপ 
উদ্যানের ক অপূর্ব শোভা হয়েছে । 

রাজা । আম তাকিয়ে তাকিয়ে ভাল করেই দেখাছ, সুন্দরীদের 
নখের ডগার মত লাল টুকট্দকে ডগাগ্ীল নিয়ে কুরূবক ফুলগ্দলি 
দুদিকে কেমন শ্যামবর্ণ হয়েছে । আবার এ সহকারতরূতে দেখ, কেমন 
নূতন মুকুল বোরয়েছে । তাতে কি সুন্দর পরাগ বেধেছে এবং তার 
যোগে ডগাগ্ি লাল হয়ে উঠেছে । আর এ তরুণ অশোকতরুর সুন্দর 
রক্কবর্ণে সাঁজ্জত হয়ে কেমন ফোটা ফোটা ভাব ধারণ করে চোখ জড়িয়ে 
দচ্ছে। আজ এই বসন্তের শোভা যেন মুগ্ধতা ও যৌবন- এই উভয়ের 
মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে । 

বিদ.ষক। ভাই এই দেখ, কেমন সুন্দর আঁতম্ন্তলতার কুঞ্জ । 
তার মধ্যে কত সুন্দর একখান কালো পাথর পাতা । ভ্রমরের তাড়নায় 
লতা হতে পাঁতিত ফুলভারে যেন ফুলশয্যা পাতা হয়েছে আর ঝর 
ঝর করে ফুল পড়ে যেন তোমায় অভ্যর্থনা করছে । এখানে দয়া করে 
একটু বস ভাই । 

রাজা । তোমার যেমন আভরুচি, তই হোক । ( উপবেশন ) 

শাবদূবক । এখানে একটু বসে এ চোখ জুড়ানো লতাগুীলর ?দকে 
চেয়ে উর্বশীর বিরহ কতকটা দূর করো ভাই । 

রাজা । ( নিঃশবাস ছেড়ে ) সখা, িল্তু সত্য বলতে কি, উর্বশীকে 
দেখা অবাঁধ চোখের এমনই দুর্দশা ঘটেছে যে উপবনের কুসুমভারানত 
লতা, তাতে পর্যন্ত মন বসতে চাইছে না। সুতরাং যাতে আমার আশাটা 
মেটে এমন একটা কিছু পথ ঠিক করো । 

[বদূষক। ভাই, তার জন্য ভাবনা কি? অহল্যাকে পাবার জন্য 
ইন্দ্র খন পাগল হয়োছলেন, তখন তার সাঁচব হয়েছিল বজ্ত্রঃ$় আর 
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উর্বশীর জন্য পাগল হয়েছ তুম, তোমার সচিব হব আম । কেন না, 
এক্ষেত্রে তোমরা দুজনেই পাগল । 

রাজা । কই, একট; ভাবলে না তুমি ? 

বিদূষক। (চিন্তার ভান করে ) এই বসলাম ভাবতে, তুমি কিন্তু 
প্রলাপ বকে আমার সমাধি ভঙ্গ করো না ভাই। (হঠাৎ সুলক্ষণ পেয়ে 
মনে মনে ) তাই ত আম দেখাঁছ সাত্য সাঁত্যিই একটা মস্ত জ্যোতিষী 
হয়ে উঠোছ। 

রাজা । সেই পৃণচন্দ্রবদনা উর্বশী আত দুর্লভ জেনেছি, তবুও 
আমার উপর কন্দর্পদেবের কি অত্যাচার । অথচ বাসনা পূর্ণ হয় এমন 
সময়ে মনের যে অবস্হা ঘটে, আমার মনও তেমাঁন হঠাৎ মলনসখের 
শাঁন্তসাগরে ড্‌বে যাচ্ছে । কি ব্যাপার 2 ( মদনাতুর অবস্হায় রইলেন ) 

আকাশযানে উর্বশী ও চিন্রলেখার প্রবেশ 

চিন্রলেখা । সখা উর্বশী, বিনা কারণে কোথায় চলাঁল বল ত 2 

উব্শশ। ( মদনাতুরভাবে সলজ্জ হৃদয়ে) হেমক্টাশখরে লতার 
শাখায় যখন আমার হার জাঁড়য়ে গিয়োছল, তখন তোমায় ছাঁড়য়ে দিতে 
বললে, বড় বেশ' জাঁড়য়েছে একে ছাড়ানো যায় না। বলে তুমি ঠাট্টা 
করোছলে । আর এখন জিজ্ঞাসা করছ, কোথায় শুধু শুধু যাঁচ্ছ। 

চনতরলেখা। সেকি, সেই রাজার্ধ পুরুরবার কাছে যাচ্ছিস নাকি 2 

উর্বশী । সখী লজ্জায় জলাঞ্জাল দিয়ে তাঁরই খোঁজে বোরয়োছি। 

চন্রলেখা। তা হলেও একট ভেবে চিন্তে কাজ করা উাচত । আগে 
সেখানে কাউকে পাঠিয়েছিল 2 

উর্বশী । হৃদয়কে । 

1চন্তরলেখা ৷ আচ্ছা তা না হয় হলো। কিন্তু তোকে পাঠাল কে 2 

উর্বশশী। মদন আমাকে পাণাচ্ছেন। 

চিন্রলেখা । এর উপর আর আমার কোন কথা নেই । 

উর্রশী। সখা, এখন সেই পথটা দোঁখয়ে দে, যে পথে গেলে কোন 
বাধাবপাত্ত ঘটবে না। কেউ দেখতে পাবে না। 

চিন্রলেখা । সখী, নিশ্চিন্ত হ। দেবগুরদ বৃহস্পতি আমাদের 
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দুজনকে যে অপরাজিতা বিদ্যা 'শাখয়ে দিয়েছেন, সেই 'বিদ্যাবলে একথার 
শিখা বাধলে পরে কোন দৈত্যদানব আর আমাদের দেখতে পাবে না। 

উর্বশী । কিভাবে সে বিদ্যা প্রয়োগ করতে হয় তা তোমার জানা 
আছে 2 

চন্রলেখা । সখ, সব আমার মনে গাঁথা আছে । € উভয়ের ভ্রমণ ) 

চিন্রলেখা । সখা, দেখ দেখ, গঙ্গামুনার সঙ্গমস্হলে এ প্রাতিষ্ঠান- 
নগর-জগৎপাবন স্বচ্ছ সাললরুপ দর্পণে যেন নিজের প্রাতাবম্ব দর্শন 
করছে। এ তার শিরোভূষণরূপ রাজপ্রাসাদে রাজীর্য ৰাস করেন । এই 
আমরা পেশছলাম বলে। 

উর্শী। (স্পৃহাপূর্ণ নয়নে) এ যে মর্তলোকে আগত স্বর্গ । 
সখা, সেই বিপন্বের রক্ষাকতাঁ মহানুভব রাজা কোথায় 2 

চিন্রলেখা ৷ স্বর্গের নল্দনবনের মত এই প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যে নেমে 
'দেখাছি কোথায় সেই রাজার্ধ । (উভয়ের অবতরণ এবং রাজাকে দেখে 
চন্রলেখা আনান্দত হয়ে ) সখা, দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষের পর নবোঁদত চন্দ্র 
যেমন জ্যোৎস্নার অপেক্ষা করেন, এই রাজাও তেমাঁন তোমাকে পাবার 
জন্য কত আকুল হয়ে রয়েছেন । 

উর্বশী । (রাজাকে দেখে ) সখা, প্রথম যখন রাজাকে দেখেছিলাম, 
তার চেয়ে এখন দেখাছ, মহারাজের চেহারা আরও মধুর হয়েছে, চোখ 
জ্নাঁড়য়ে যাচ্ছে । 

চিন্রলেখা । ঠিক বলেছিস, এখন চল, কাছে যাই। 

উর্বশী । না, হঠাৎ কাছে যাব না। তিরজ্করণী বদ্যাৰলে অন্যের 
অদৃশ্য থেকে আগে তাঁর কাছে গিয়ে শুনি 'নিকউবতাঁ বয়স্যের সঙ্গে 
নিভৃতে তাঁর কি কথাবার্তা হচ্ছে, তারপর দেখা দেন । 

চন্রলেখা । যেমন ইচ্ছা করো । (উভয়ে তাই করল ) 

বদ্‌ষক। সখা, দুর্লভ জনের সঙ্গে মিলনের একটি উপায় এতক্ষণে 
পেয়ে গেছি। (রাজা চুপ করে রইলেন ) 

উর্বশী । এমন কোন ভাগ্যবতশ রমণী আছে যাকে হীন খঃজছেন। 
আত্মীনবেদনের এমন বস্তু কোন নারীর ভাগ্যে ঘটেছে 2 
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িন্রলেখা । একট; ধ্যান করলেই ত জানতে পাঁরস। দেখ না 
চেম্টা করে। 

উর্বশী । সখা, সহসা ধ্যানযোগে রাজার মনের মানুষকে জানতে 
ভরসা হচ্ছে না। 

বিদূষক। সখা, আম বললাম ত দুর্লভ প্রণয়ী জনের সঙ্গে 
মিলনের একটা চমৎকার উপায় বার করোছ। 

রাজা । বল না ভাই। 

বিদূষক । একটু ঘুমুতে চেস্টা করো, তাহলে ঘুমের ঘোরে হয়ত 
গবগ্নে তাকে পেয়ে যাবে। অথবা উবর্শীর একখানা ছবি একে সেই- 
দিকে চেয়ে বসে থাক। হৃদয় জঁড়য়ে বাবে । 

উর্বশী । ছিঃ হৃদয়, তুমি কত ছোট, কত তুচ্ছ যে এমন লোকের 
প্রণয়ে সন্দেহ করাঁছলে ত, এখন আশ্বস্ত হত । 

রাজা । সখা, তোমার এ দুই উপায়ই অসম্ভব । পঞ্চবাণের বাণ- 
গুলির দ্বারা আমার হৃদয় যেন শেলবদ্ধ হয়ে আছে সর্বদা । এমন 
অবস্হায় ঘৃমই বা হবে ককরে আর স্বনই বা দেখব কি উপায়ে ঘুমের 
ঘোরে ১? তারপর ছবি আঁকা? সেও ত অসম্ভব। সেই সবদনা 
উর্বশীকে যাঁদ পটে আঁকতে বাঁস অমাঁন দুই চোখ ভরে কি জল আসবে 
নাঃ নিশ্চয় আসবে । ছবি আর আঁকা হবে না। 

চিন্রলেখা । সখা, শুনাঁল ত রাজার কথা 2 

উর্বশী । শুনেছি, কিন্ত তাতেও বক জুড়োচ্ছে না। 

বিদূষক । এই পর্যন্তই আমার বুদ্ধিতে কুলিয়েছে। 

রাজা । (দীর্ঘানঃ*বাস ছেড়ে ) ভাই আমার মনে যে কি ব্যথা তা 
সে জানল না, অথবা তার প্রতি আমার অনুরাগ কতখানি তাও সে 
বুঝতে পারল না। সেই দূর্লভ আতিদূষ্প্রাপ্য উর্বশীর্পবস্তুতে 
আমাকে বৃথা অনুরন্ত করে পণ্চবাণের কি লাভ হলো? এমন করে 
প্রাপ্তির আশায় আমাকে পাগল করে কন্দর্প যাঁদ সুখা হয় হোক। 

চিন্রলেখা । শনাল ত 2 

উর্বশী। হা ঠিক, ঠিক, আমাকেই উাঁন এমনভাবে ভাবছেন ? 
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সখা, হঠাৎ ও'র সামনে যেতে আমার পা সরছে না। তাই ভাবাঁছ 
দৈবক্ষমতা বলে *একটুকরো ভূর্জপন্র তৈরী করে তাতে একখানা চিঠি 
লিখে গর ও আমাদের মাঝখানে ছহড়ে দিই । দোঁখ 'কি হয় । 

চিন্রলেখা । আমারও তাই মত । (উর্বশশর পন্রলেখন ও ক্ষেপন ) 

বিদূষক। ও বাবা, একি এক? একটা সাপের খোলস আমায় 
খাবার জন্য হঠাৎ এসে পড়ল কোথা থেকে 2 

রাজা । (দেখে ) না না, এ ত সাপের খোলস নয় । এ যে ভূজর্পন্রে 
লেখা কতকগ্যাল অক্ষর । 

বিদূষক। তাই নাক 2 তাহলে তোমার বিলাপ শুনে নিশ্চয় 
অদৃশ্যা উর্বশন একখানা প্রণয়পন্র লিখে তোমার সামনে ফেলে দিয়ে 
থাকবেন । 

রাজা । মানুষের বাসনার ক কোন অগম্যাবষয় আছে 2 হতেও 
পারে, তুমি যা বললে । (চিঠি পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ) ঠিক 
ধরেছ বন্ধু, সত্যই এটা উর্বশীর চিঠি । 

বিদূষক । চিঠিতে যা লেখা আছে, তা শুনতে চাই। 

উর্বশী । বাঃ, বাঃ আর্য । সতাই তুম মনের মানুষ হবার যোগ্য 
বটে। 

রাজা । শোন সখা । চিঠি পড়তে লাগলেন ) হে স্বামীন, হে 
আমার সর্বস্ব, তুমি যেমন ভেবেছ আম তোমার মনের কথা বুঝতে 
পাঁরাঁন, আমিও তেমাঁন ভেবোছি ষে আমার মনের কথা তুমিও বুঝতে 
পারান । তাই এখন পাঁরজাত কুসুমের শয্যা এবং নন্দনকাননের 
সুরাভমেদর বাতাস আমার নিকট জলন্ত আগুনের মত তাপদায়ক 
হয়েছিল । এখন সে সংশয় ঘটেছে । আর সে নন্দনকাননের পারিজাত- 
শধ্যায় তাপ নেই, এখন হতে তাতে প্রাণ জুড়োবে । 

উর্বশী । বাঃ বাঃ, ক্ষুধার সময় আমার পিঠে পাওয়ার মত তুমি 
তোমার মন জুড়োবার জাঁনস পেয়েছ রাজন । এখন এই নিয়েই ঠাণ্ডা 
হয়ে থাক । 

রাজা । দি বলছ সখা, মনাস্হর করার কথা ১ প্রিয়তমার এই 
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চিঠিখানা পেয়ে আমার মনে হচ্ছে মত্ত খঞ্জনাক্ষী উর্বশীর সেই কমল- 
নিন্দী মুখখানির সঙ্গে যেন আমার মুখ মিলিত হলো । কেন না, এ 
চিঠিতে সবই আছে, আমি যেমন তার জন্য, সেও তেমান আমার জন্য 
কাতর । আমার মনে যেমন ভাবের উদয় হয়, তার মনেও ঠিক তেমাঁন 
ভাববাসনার উদয় হয়ে থাকে । সেষে কি অবস্হায় আছে, তা সমস্তই 
সূন্দব করে লিখে দিয়েছে এ চিঠিতে ৷ তাই মনে হচ্ছে এ ত চিঠি নয়, 
এযেন তারই মুখখানি । তৃষিত আম, আমার মুখের সঙ্গে এসে 
মালত হলো । 

উর্বশী । এ বিষয়ে আমার মনের ভাব একই রকম । 

রাজা । সখা, আমার সবঙ্গি ঘামছে । আঙ্গুলের ঘামে হয়ত 
চাঠখানির অক্ষরগ্ীল লিপ্ত হয়ে যেতে পারে । তুমি তোমার নিজের 
হাতে আমাব 'প্রয়ার এই অমূল্য রত্ব গচ্ছিত রাখ । 

বিদূষক। চিঠি হাতে নিয়ে) তাহলে কি উর্বশী তোমার 
'মনোহররূপ তরুতে ফুল দৌখয়ে ফলের বেলায় নিরাশ করবে 2 চিঠি 
দিয়েই সারবে, ধরা দেবে না 2 

উর্বশী । ও চন্রলেখা, প্রাণাধিকের কাছে যাবার জন্য প্রাণ উতলা, 
অথচ হঠাৎ যেয়ে উঠতে পারছি না। প্রাণটা কেমন যেন হয়ে উঠছে । 
দেহ মনে কিছুতেই বল পাচ্ছ না। পা জাঁড়য়ে আসছে । আমার এই 
অবস্হাটা একট; সামলে নিই । তুই ততক্ষণে তাঁর সামনে যা ও যা বললে 
শোভা পায় তাই বলগে। 

চিন্রলেখা। বেশ। (রাজার সামনে স্বাভাবকভাবে গিয়ে ) 
মহারাজের জয় হোক । 

রাজা । (সম্দ্রমে ও সমাদরে ) এস লক্ষী । ( আশেপাশে তাকিয়ে 
উর্বশকে দেখতে না পেয়ে) দেখ সুমুখা, ভ্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গার সঙ্গে 
মিলিত যমূনাকে যে একবার আগে দেখেছে, সে যাঁদ পরে সেই গঙ্গা- 
বিরাহত ষমুনাকে দেখে, তবে তখন তার যেমন আগের মত আনন্দ থাকে 
'না, তেমাঁন আজ সখী উর্বশীকে ছেড়ে একাঁকনী তোমাকে উপাস্হিত 
দেখে আমার আর তেমন আগের মত আনন্দ হচ্ছে না। 


বিক্মোরশশ ৩৬৫ 


চিত্রলেখা। কিন্তু রাজন, প্রথমে জলদমালাকেই দেখা যায়, বিদ্যুৎ 
ত তারপর ঝলকায় ৷ 

বিদূষক। (অন্যের অগোচরে ) তাই ত, এ উর্বশী নয়, ভার 
সহচরা । 

রাজা। এই যেআসন। একটু উপবেশন করো । 

চন্রলেখা । উর্বশী আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে দুই একটি কথা 
জানয়েছে 

রাজা । 1ক আজ্ঞা করেছেন তানি ? 

চিন্রলেখা । সে বলেছে, কেশীদানবজানিত বিপদের সময়ে মহারাজই 
আমার একমান্র আশ্রয় হয়োছিলেন। সেই সময় আপনাকে দেখার পর 
থেকে দুরন্ত দানবরুপন মদন আমাকে বড়ই পণীড়ত করছে । সুতরাং 
আগের বারের মত এবারেও মহারাজের দয়া ভিক্ষা চাই। 

রাজা । সখা চিন্রলেখা, তুমি শুধু সেই উর্বশীকেই মদনকাতরা 
মনে করছ, ?কন্তু তার জন্য এই অভাগা পুরুরবার যে কম্ট, কত ব্যথা তা 
একবারও দেখছ না। আমাদের এ প্রণয় ত দুজনারই সমান । আম 
তার জন্য পাগল, সে আমার জন্য পাগল । সুতরাং আর দেরী করো না, 
যত সত্বর সম্ভব, চন্দ্রের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনের মত আমার সঙ্গে আমার 
জীবনের জ্যোৎস্নারাপণী উর্বশীর মিলন কারয়ে দাও । কৌমুদীকে 
ছেড়ে চন্দ্র কি ক্ষণকালও থাকতে পারে ? 

চিন্তরলেখা । (উর্বশীর কাছে গিয়ে ) ও সখী, শীগাগর আয় । তোর 
প্রয়তমের অবস্হা শোচনীয় । মদনের প্রচণ্ড তাড়না দেখে তাঁরই দূতী 
হয়ে এলাম তোর কাছে। শাগাগর চল । 

উর্বশী । (অপরের দৃশ্য অবস্হায় ) তুই বড় চগ্ল, এরই মধ্যে 
আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গোল ? 

চন্রলেখা। (হেসে) এখনি জানা যাবে, কে কাকে ছেড়ে দুরে 
ঘায়। যা হোক, এখন রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন কর। 

উর্ধশী। (সঞ্জকোচের সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে সলজ্জভাবে ), 


মহারাজের জর হোক । 


৩৬৬ কালিদাস রচনাসম* 


রাজা । ( পরম আনন্দের সঙ্গে একমুখ হেসে ) সংল্দরী, তোমার 
মুখ দিয়ে যখন আমার জয় হোক কথাটা বেরিয়েছে তখন আমার জয় 
শতবার লক্ষবার । পরিয়ে, আজই বোধহয় তোমার মুখে ইন্দ্র ছাড়া অপর 
পুরুষের জয়শব্দ উচ্চারিত হলো । এঁক আমার কম সৌভাগ্যের কথা 2 
€ হাতে ধরে উবশিীকে বসালেন ) 

বিদূষক। (উর্বশীকে ) বাল, তোমাদের রাজ্যের নিয়মকানুন ত 
মন্দ নয়? আম হলাম রাজার প্রয়বয়সা, তাতে আবার ব্রাহ্মণ, আমাকে 
কি একটা নমস্কার করতেও নেই 2 

( উর্বশী হাসতে হাসতে প্রণাম করল ) 

বিদূষক। মঙ্গল হোক তোমার লক্ষী । 

দেবদূত । চন্রলেখা, উর্বশীকে সত্বর হতে বল । কেন না, ভরতমূনি 
আটাঁট রসে ভরপুর কবে যে নাটক রচনা করেছেন, আজ দেবরাজ ইন্দু 
লোকপালগণের সঙ্গে একত্র হয়ে সেই নাটক দর্শন করবেন। (সকলে 
শুনতে লাগল কথাটা, উর্বশী বিষন্ন হলো) 

চিন্রলেখা । উর্বশী, শুনাঁল ত দেবদূতেরর কথা 2 এখন মহারাজের 
অন্দমতি 'নয়ে চল । 

উবশী। € দীর্ঘনিঃ*বাস ছেড়ে) আমি আর কি বলব? কথা 
সরছে না মুখে । 

চিন্রলেখা । মহারাজ, উর্বশী রলছে, আমার নিজের কোন স্বাধীনতা 
নেই । মহারাজের অনুমাতি নিয়ে আমি দেবরাজের সকাশে নিজেকে 
নিরপরাধ করতে চাই। তানা হলে তান আমায় ঘোর অপরাধিনগ 
করবেন। 

রাজা। (কোনমতে আত্মসংবরণ করে) আমি তোমাদের প্রভুর 
আদেশে বাধা দিতে চাই না। কিন্তু এই .হতভাগ্যকে মনে রেখো । 

(উর্বশী বিরহদু্খে অবসন্ন হয়ে রাজাকে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে 
দেখতে সখণ চিন্রলেখার সঙ্গে চলে গেলেন ) 

রাজা । (দীর্ঘানঃ*বাসে ) দেখার জীনস অন্তার্হত হলো। এখন 
'চোখ থাকা না থাকা সমান । 


শবরমোবশশ ৩৬৭ 


বিদূষক । (উর্বশীর পত্রখানা রাজাকে দেখাতে গিয়ে ) চক্ষু বিফল 
হবে কেন, এই যে তার ভুর্জ (অর্ধেক বলেই ) কি সর্বনাশ ! উর্বশীকে 
দেখে এমন 'বাঁস্মত হয়োছলাম সে হাত থেকে কখন ভূর্জপন্রখানা খসে 
পড়ল তার বিন্দাবিসর্গও জানতে পারলাম না। 

রাজা । সখা, কি যেন বলতে বাচ্ছিলে 2 

বদূষক। ( কথাটা ঘুঁরয়ে ) সখা, বলতে যাঁচ্ছলাম যে তুমি এমন 
করে দেহটা মাটি করো না। উর্বশী গভনরভাবে অন:রস্তা হয়েছে তোমার 
প্রাতি। সে যেখানেই যাক বা যেখানেই থাক, এখানকার এই ব্যাপার, 
তোমার কথা কখনোই ভুলতে পারবে না। 

রাজা । আমারও তাই মনে হচ্ছে। কেননা, তার যাবার বেলায় 
দেখলাম, তার দেহের উপর ইন্দ্রের কর্তৃত্ব, তাই দেহটা ইন্দ্রের সভায় গেল, 
কিন্ত তার হৃদয়ের প্রভু সে নিজেই বলেসে হৃদয় গাচ্ছত রেখে গেল 
আমার কাছে । কারণ সে যখন দণর্ঘানঃ*বাস ছাড়ছিল তখন তার 
হৃদয়ের উপারাস্হত পীনস্তন মূহম্্হহ কাঁপাছল। যেন হৃদরখাঁন 
তার বুকের ভিতর থেকে বোরয়ে আসছিল । 

বিদষক। (মনে মনে ) বুকটা আমার কাঁপছে । কখন যেন রাজা 
সেই ভুর্জপন্রের চিঠিখানা চেয়ে বসেন। 

রাজা । বয়স্য, কি দিয়ে এখন এই আঁস্হর আত্মাকে শান্ত কাঁর 
বলত (মনে করে ) আচ্ছা ভাই, সেই ভুজ্পত্রের চিঠিখানা দাও ত, 
তাই বসে বসে দোৌখ। 

বিদূষক। (চারাদকে বোকার মত চেয়ে বিষগ্ন হৃদয়ে) এক 2 
কোথার গেল সে চিঠি2 নিশ্চয় তা উর্শীর সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে 
থাকবে । 

রাজা । (€বিরান্তর সঙ্গে) সব কাজেই দেখাছি এই আহাম্মকটার 
গুণের শেষ নেই । একটা না একটা কিছু করে বসবেই। 

শবদূষক। খোঁজ না। আমিও খঃজছি। (খঃজতে লাগল ) কৈ, 
এখানে ত নেই । 
পাঁরচারকা ও অল্তঃপুরের দাসীদের সঙ্গে পাটরাণী ওশীনরার প্রবেশ 


৩৬৮ কালদাস রচনাসমগ্র 


পাটরাণী। ও নিপুনিকে, সাঁত্যই কি আর্ধাবদূষকের সঙ্গে 
মহারাজকে তুই এই লতাকুঞ্জে প্রবেশ করতে দেখোছিস ? 

চেটী। কোনাদন আম ি কোন মিথ্যাকথা আপনাকে বলোছ 2 

দেবী । তাহলে চল, আমরা এ লতার আড়ালে 'িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি, 
গোপনে কি কথাবাতা চলছে, আর তুই ঘা বলোছল তা সাত্য কিনা । 

চেটী। আপনার যেমন ইচ্ছা । 

দেবী । (একটু এঁগয়ে সামনের দিকে চেয়ে) নিপ্নকা, নূতন 
চীবরের মত (গাছের ছালের মত ) একখানা পন্র দাক্ষণ বাতাসে উড়ে 
আসছে । এটা কি! 

চেটী। (দেখে ) রাণীমা, বেশ দেখা যাচ্ছে ভূর্জপন্রের উপর 'কি 
লেখা । উড়তে উড়তে এসে আপনারই নৃপরের ডগায় পড়ল । পড়েই 
দেখা যাক। 

দেবী । তুই আগে পড়ে দেখ, যাঁদ আমার শোনবার মত হয় তাহলে 
শুনব । 

চেটী। ( পড়ে ) দেবা, চারাঁদকে যে কানাঘূষা শোনা যাচ্ছে, সেই 
গুপ্তকথাই ব্যন্ত হয়েছে এই 'চাঠতে। আমার মনে হচ্ছে মহারাজের 
উদ্দেশ্যে উর্বশীর প্রণয়পন্ন । বিদূষক মহাশয়ের অসতর্কতায় আমাদের 
হাতে এসে পড়েছে। 

দেবী । ভাল করে মানেটা মনে মনে গেথে রাখ । (চেটী আবার 
পড়তে লাগল ) 

দেবী। রাজার কাছে যেতে হলে রাজার উপয্যস্ত উপচার আবশ্যক । 
আজ এই চিঠিখানা দিয়েই সেই স্বর্গবেশ্যার প্রণয়ীর পূজা করব। চল 
দেখি, কোথায় তিনি । 

চেটী। দেবীর যেমন আজ্ঞা । (উভয়ের সভাগৃহের 'দিকে গমন ) 

বিদূষক। সখা, প্রমোদবনের নিকটবতা ক্লীড়াপর্বতের মূলে ওটা 
কি দেখা যাচ্ছে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে । 

রাজা । হে বসন্তসমণীরণ, যাঁদ তোমার নেহাৎ সৌরভের দরকার 
হয়ে থাকে তাহলে লতাবলীর সুগন্ধী কুসমরেণ্‌ হরণ করো না কেন 2 


বিক্রমোবশী ৩৬৯ 


আমার প্রিয়তমা উর্বশনীর স্নেহমাখা হস্তের তুল্য তার 'চাঠিখানা হরণ করে 
[ক লাভ 2 তুমি ত ভালভাবেই জান, কামী ব্যান্তরা এইভাবে তাদের 
প্রয়াবচ্ছেদবেদনা কতকটা নবারণ করে। িল্তু পুনঃপ্রাপ্তর আশায় 
যারা জীবনধারণ করে আছে তার্দের এভাবে কম্ট দেওয়া উাঁচত নয়। 
তুমি যে জগতের প্রাণ । 

নিপুণিকা (চেটশ )। দেবী, এখন এই চিঠিখানারই খোঁজ হচ্ছে । 

দেবী । দেখছি । 

বিদূষক । সখা, ম্লান কেশরের মত ময়ূরের পালক দ্বারা আম 
প্রতাঁরত হয়োছ । ওটা পত্র নয়। 

রাজা । আর কিছ: না, এবার আমার দফা রফা হলো। হা আমার 
পোড়াকপাল । 

দেবী । (কাছে গিয়ে) আর্ধপাত্র, অত ব্যস্ত হয়ো না। এই সেই 
ভুজপন্র। 

রাজা । হঠাৎ বেকুব হয়ে মনে মনে) কি সর্বনাশ! এষে 
পাটরাণী । (প্রকাশ্যে ) এস, এস রাণী । 

দেবী । শুভাগমন নয়, আমার এখন এখানে আসাটা নিতান্ত 
অশুভাগ্ধমন বলতে হবে । 

রাজা । (অন্যের অগোচরে ) সখা, এখন কত্য ক 2 

[বদুষক। (অন্যের অগোচরে ) বামাল বা অপহৃত দ্রব্য ধরা পড়লে 
চোরের আর িই বা বলার থাকতে পারে 2 

রাজা । ( অন্যের অগোচরে ) মূঢ়ত় এই কিঠাট্রা বিদ্রুপের সময় 2 
(প্রকাশ্যে ) রাণী, এখন এই চিঠিখানা খঃজাছ না, রাজকার্ষের একখানা 
চিঠির খোঁজেই এত কাণ্ড । 

দেবী । হণ্যাঃ নিজের সৌভাগ্য এইভাবেই ঢাকতে হয় । 

বিদূষক। রাণী, এখন তাড়াতাঁড় মহারাজের খাওয়ার ব্যবস্হা 
করুন ত। পুত্ুটা ঠাণ্ডা হলেই স_স্হ হবেন উানি। 
পাটি ম্প্শকা, বিদূষক কত সুন্দরভাবে না রাজাকে আশ্বাস 
দান করছে। 

কাঁলদাস--২৪ 


৩৭০ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


শাদূষক। আপাঁনই দেখুন না দেবী, ভাল খাদ্যের কথায় সখা 
আমার কেমন আম্বাসিত হচ্ছেন । 

রাজা । মূর্খ, তাঁম যে দেখাছ, জোর করে আমাকেই অপরাধী 
বানাচ্ছ॥ 

দেবী । আপনার কি অপরাধ মহারাজ, এক্ষেত্রে আমিই ঘোর 
অপরাধিনী। কেন না, এখন আপনার চোখের বালির মত আপনার শত্রু 
হয়েও আপনার সাননে দাঁড়য়ে আছি । আর না, চললাম । ( বলেই 
সরোষে প্রস্হান ) 

রাজা । আঁয় সুন্দরী, তাঁম কেন, আমিই ত অপরাধী, প্রসন্ন হও। 
ক্কোধ পাঁরত্যাগ করো। প্রভূ রুষ্ট হলেন, অথচ ভৃত্য হয়ে আম 
নিরপরাধ--এটা ক সম্ভব 2 ! রাণীর পায়ের উপর পড়ল) 


দেবী । (মনে মনে) হৃদয়ের দুর্বলতাবশতঃ এ'র অন্নয়াবনয়ে 
গললে চলবে না। কঠিন হব। কিন্তু ভয় হচ্ছে, পরে বিবম অনূতাপে 
না ভূগতে হয়। 


শবদূষক। তাই ত, বধাঁর নদীর মত দেবী অগপ্রসন্ন হয়েই চলে 
গেলেন। পড়ে থেকে আর লাভ কি 2 উঠে পড় রাজা বাহাদুর । 

রাজা । (উঠে) রাণীর এই রাগ করে চলে যাওয়াটা মোটেই অন্যায় 
হয়ান। কারণ সত্য সত্য যাঁদ প্রাণের টান না থাকে তবে প্রিয়তমরা 
যতই অনুনয়-বিনয় করুক না কেন, তাতে নারীদের হৃদয় গলে না। 
একটা বাজে পাথরে রং ফাঁলিয়ে মহামূল্য মাঁণর মত সাজয়ে তুললেও 
যারা জহ:রী, তাদের মন ভেজে না। দেখামাব্রই ধরে ফেলে এটা নকল 
মাঁণ। 

বিদূষক | রাণীর এই সরে পড়াটা তোমার অনুকূলই হলো । 
যাদের চোখের অসুখ তাদের সামনে কি দীপের শিখা সহ্য হয় ? 

রাজা । একথা বলো না। আম উর্বশীর প্রাতি যতই আসন্ত হই না 
কেন, দেবীর উপর আমার অনুরাগ সেই আগের মতই রয়ে গেছে । 
তেমনই সম্মানের চোখে দেখি তাকে । কিন্তু ভাই, আজ অত করে পায়ে 
পড়লাম, তব থামল না। এইটাতেই আজ প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে । 


বঙ্কমোর্বশী ৩৭১ 
ঠিক আছে, আঁমও কিছুদিন উদাসীন থাকাঁছ, দেবীর কোন কথাতেই 


থাকব না। 

বিদ্‌বক । রেখে দাও তোমার ওসব কথা । যখন উদাসীন থাকতে 
হয় থেকো । এখন আমার ক্ষুধান জবালায় প্রাণ ওজ্ঠাগত 1 স্নান- 
আহারের বেলা বরে যাচ্ছে 

বাজা। (উপরের দিকে চেয়ে ) এক, দিনের অর্ধেক প্রায় অতনত 
হয়েছে । এইজন/ই দেখাছ, নিদাঘতাপে ময়ূর বৃক্ষের জলাসন্ত শীতল 
আলবালে অথাৎ মূলদেশের জলপূর্ণ মাটির বেড়ের মধ্যে গিয়ে শুয়ে 
পড়েছে । কলিক।ফুলের কঠাড়গীল ফ:টয়ে নিয়ে ভ্রমরেরা তার উপর 
শয়ে আছে । জলচর হাঁসগীল ত্রস্ত জল ছেড়ে তরের কমলদলের 
ছাথায় দাঁড়য়ে আছে। প্রমোদকক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ শৃকপাঁখ 'পপাসার্ত 
হয়ে জল জল' বলে কুজন করছে । (উভয়ের প্রস্হান ) 


তৃতীয় অগ্ক 
দ.জন ভরত তাঁশষ্যের প্রবেশ 


প্রথম শিষ্য । সখা পেলব, অশ্নগৃহ হতে গুরুদেব যখন দেবরাজের 
মীন্দরে গমন করেন, তখন তিনি তোমাকে আসনে বাঁসয়ে রাখলেন আর 
আন আ্নরক্ষার জনা সেই হোমগৃহেই রইলাম । তাই জিজ্ঞাসা করাছ, 
গুরুদেবের প্রদার্শতি অভিনয়ে দেবসভার খুব আনন্দ হয়োছল ত 2 
সকলেই সুখী হয়োছলেন ত 2 

দ্বিতীয় । গালব, জানি না, কি করে সুখী হবেন 2 লক্ষত্নীস্বয়ংবর 
নামক একখানি উপাদেয় নাটক সরস্বতা দেবী রচনা করেছিলেন । তার 
আঁভনয়ের সময় যেখানে যেখানে প্রণয়ব্যাপারের উচ্ছ্বাস আছে, সেখানে 
সেখানে আঁভনয় করতে গিয়ে উর্বশী একেবারে পাগল হয়ে উঠোছল । 

প্রথম । তাতে অনেক দোষ প্রকাশ পেয়েছে এই ত 2 

দ্বিতীয় । ঠক ধরেছ। উর্বশী অন্যমনস্কা হয়ে অনেক মারাত্মক 
ভুল করে বসেছে। 

প্রথম। কি রকম ? 


৩৭২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


দ্বিতীয় । উর্বশী লক্ষমনী সেজোছল আর মেনকা সেজেছিল বারুণী। 
বারণ লক্ষ্ীকে জিজ্ঞাসা করল, স্বয়ং কেশব এবং ব্রিলোকের অন্যান্য 
লোকপালগণ সবাই সভাস্হলে উপাস্হত। এদের মধ্যে কার উপর 
তোমার হৃদয়ের টান, খুলে বল ত লক্ষমী ৷ 

প্রথম । তারপর 2 

দ্বতীয়। তখন প্পুরুষোত্তমের উপর” বলতে গিয়ে উর্বশী বলে 
ফেলল, পুরুরবার উপর । 

প্রথম । যা ঘটবে, বুদ্ধি এবং ইীন্দ্রিয়নচয় তার অনুকৃলভাবেই কাজ 
করে। তাতে উর্বশীর উপর মুনি খুব রেগে গেলেন । 

'দ্বতীয়। এরকম ভুল হওয়ায় উপাধ্যায় আভশাপ 'দিয়োছিলেন, 


পরে মহেন্দ্র অন:গ্রহ করলেন । 
প্রথম । কেমন 2 


দ্বিতীয় । 1তাঁন শাপ দিলেন, যেহেতু তুমি আমার উপদেশ বিস্মৃত 
হয়েছ তুমি আর স্বর্গে থাকতে পারবে না। উর্বশী মাথা নিচু করে 
দাঁড়য়ে রইল । তখন দেবরাজ বললেন, তুমি যাঁর উপর অনুরন্ত হয়েছ 
সেই রাজীর্য পুরুরবা আমার সকল যুদ্ধেই প্রধান সহায় । তাই তাঁর 
গপ্রয় কার্য করা আমার কর্তব্য । অতএব তুম যেভাবে ইচ্ছা করো 
পুরুরবাকে গিয়ে সেবা করো । কিন্তু তান যখন তোমার গভস্হ 
সন্তানের মুখ দেখবেন তখন তোমাকে ফিরে আসতে হবে । 

প্রথম । মহেন্দ্র ত লোকের মনের কথা বোঝেন । সুতরাং তাঁর পক্ষে 
এটা উচিত কাজই হয়েছে। 

দ্বিতীয়া । (সূর্যের দিকে চেয়ে ) কথায় কথায় গদরুদেবের স্নানের 
সময় প্রায় অতীত হলো। অতএব চল, গুরুদেবের কাছে যাই। 
( উভয়ের প্রস্হান ) 

কণ্চকার প্রবেশ 

কণ্চকী। যাদের দশজন আত্মীয় পোষ্য আছে, তারা সবাই সামর্থ; 
থাকতে থাকতে অথোঁপাজনের চেম্টা করে। পরে শেষ বয়সে পূত্রাদর 
উপর সংসারভার ন্যস্ত করে বিশ্রামসুখ উপভোগ করে থাকে । কিন্তু 
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চাকরি কারাবাসে পাঁরণত হয়। পার-না পার শরীরপাত করে সেবা 
করে যেতেই হবে। কিছুতেই রেহাই নেই । নারীদের মধ্যে থেকে 
চাকার করা কি কম্টের কাজ ! কি বিড়ম্বনা । (একটু এগিয়ে গিয়ে ) 
নিয়মানম্ঠাবতন অথাৎ ব্রতাবলাম্বিনী কাশীরাজকন্যা দেবী ওশনীনরী 
আমাকে আদেশ করেছেন। রত সমাপনের জন্য আভমান পাঁরত্যাগগ 
করে তান নিপ্ণকার দ্বারা মহারাজকে পূবেহি যে প্রার্থনা জানয়েছেন 
সেই প্রার্থনার কথাটা মহারাজকে মনে কাঁরয়ে দিতে হবে । যাই এতক্ষণে 
হয়ত মহারাজের সায়ংকৃত্য সম্পন্ন হয়ে থাকবে । (একটু এগিয়ে দেখে ) 
আচ্ছা, রাজবাড়িতে সন্ধ্যাকালে কি সুন্দর শোভা হয়। দাঁড়ের উপর 
ময়'রগুলি রাত্রির নিদ্রায় অলস হয়ে এমন নিশ্চলভাবে আছে যে মনে হয় 
বুঝি বাকেউ এ বাসযাষ্ঠর মাথায় তাদের ক্ষোদত করে রেখেছে। 
প্রীতাঁট কক্ষে ধূপ ধুনো জরালানো হচ্ছে এবং জানালা দিয়ে ধূম বার 
হয়ে কার্নিশে গিয়ে জমছে। মনে হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে কপোত এসে 
কানিশগ্ল ছেয়ে ফেলেছে । শুদ্ধাচারসম্পন্ন ও সংযত অন্তঃ- 
পুরবাসনী বৃদ্ধারা নানা কুসুম ও পূজার বস্তুতে পাঁরশোভিত 
স্হানসমূহে অথাৎ চতুভ্পথাঁদিতে উজ্জল শিখাসমান্বিত সায়ংকালীন 
মঙ্গলপ্রদীপ কেমন ভাণে ভাগে সাঁজয়ে রাখছেন (সাজঘরের ?দকে চেয়ে ) 
তাই ত, রাজা যে এই 'দিকেই আসছেন । চারাঁদকে পাঁরজনরা প্রদীপ 
ধরে বেষ্টন করে ধারে ধারে অগ্রসর হচ্ছে আর দীপখানার সাম্মলিত 
শিখায় রাজদেহ কি চমৎকার আলোকিত হয়ে শোভা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে 
পক্ষচ্ছেদের পূৃববতাঁ সময়ের কোন পর্বত মন্হরভাবে অগ্রসর হচ্ছে 
আর তার তটদেশ স্বর্ণ বর্ণ কার্ণকার কুসুমের তরু ফুলভারে হাসছে । 
পাঁরজনবর্গ ও বিদূষকের সঙ্গে রাজার প্রবেশ 

রাজা । নানাকার্ধে আনমনা থাক বলে দিনের বেলাটা একরকম 
কেটে যায়। কিন্তু রান্রকালে চিওাঁবনোদনের কিছুই নেই । এক একটা 
বছরের মত দীঘ বলে মনে হয়। ক করে কাটাব ? 

কণ্কী। (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক, দেব। দেবা 
বলেছেন, মাঁণহর্ময প্রাসাদ হতে চন্দ্রকে স্মন্দরভাবে দেখা যায় । আপাঁনি 
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সেখানে বতক্ষণ রোহণীর সঙ্গে চন্দ্রের যোগ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একটু 
অপেক্ষা করবেন । 

রাজা । দেবীকে বল গিয়ে তাঁর যেমন ইচ্ছা আম তাই করব । 

কণ্চকী। যে আজ্ঞা মহারাজ । (প্রস্হান ) 

রাজা । বয়স্য, সাত্যিা ক কোন বরতের জন্য আজ দেবীর এই 
আয়োজন 2 

বদূষক । না মহারাজ, আমার মনে হয় সোঁদন আপাঁন অত সাধ্য- 
সাধনা ও পায়ে পড়া সত্ত্বেও সবাক উপেক্ষা করে তান চলে 
গিয়োছলেন । তাই হয়ত হহঃস হয়েছে । তাই আজ হয়ত ব্রতের ছলে 
তোমার কাছে নিজের ব্রুঁটি স্বীকার করতে উদ্যোগী হয়েছে । সোঁদন- 
কার দোষক্ষালনের জন্যই এই প্রয়াস । 

রাজা । সখা, তুমি ঠিকই বলেছ। হৃদয়বতী রমণীরা প্রথমতঃ 
প্রয়তমের প্রণিপাত উপেক্ষা করে পরে মনের আগুনে পুড়তে থাকে । 
তখন নিজ্নে যতই 'প্রয়কৃত পূবাঁমনাতর কথা স্মরণ করে ততই 
যন্ত্রণায় আস্হির হয়ে পড়ে । এমন কি গোপনে প্রিয়সামধানে শতবার 
আত্মসমর্পণ করতেও কীশ্ঠত হয় না। অতএব মাঁণহম তলের পথটা 
দেখাও ত, সেইখানেই যাই । 

বদূষক। এইদকে এস সখা । গঙ্গাতরঙ্গ্পর্শে সশীতল এ 
স্ফটিকশিলাগ্রাথত সোপান বেয়ে চিরসংন্দর মাণিহর্মাতলে আরোহণ 
করো। (সকলের আরোহণ ) 

বিদূষক । (দেখে ) চন্দ্রোদয়ের আর দেরী নেই । কেন না, পূব 
দিক ক্রমেই তিমিরশন্য এবং রন্তাভ হয়ে উঠছে । 

রাজা । ঠিক ধরেছ ভাই । কারণ উদয়ের পূর্কক্ষণে চন্দ্র সম্যক 
প্রকাশিত হয়ান বটে, কিন্তু তাঁর কিরণমালার অন্ধকার এ স্হান হতে 
দুরে সরে গেছে এবং পূুবাঁদকরূপ বধূর মুখ হেসে উঠেছে । মনে 
হচ্ছে মূখের উপর পতিত কেশভার সারয়ে রাখার একখানা চাঁদের মত 
মুখ ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে । 

বিদ্‌ষক । বাও বাঞ& খণ্ডগুড়ের মোয়ার মত এই যে ওষধিপাত চন্দ্র 
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উদত হলেন । 

রাজা । ! সহাস্যে) পেটকদের সব জায়গাতেই কেবল ভোজনের 
আলোচনা । ( অঞ্জালবদ্ধ করে প্রণাম) হে তারানাথ, সাধদের 
দর্শপৌর্ণমাস ও িশ্ডাঁপিতৃষজ্ঞাঁদ 'ক্লিয়ার জন্য তুমি রাবর সঙ্গে মীলিত 
হয়ে কৃষ্ণপক্ষের সৃজন করো এবং প্রাত তাঁথতে অমৃতের দ্বারা পিতৃগণ 
এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর । ক্রমে ক্ষীণ হয়ে অমাবস্যায় লীন হয়ে 
যাও। আবার নশাকালের প্রগাঢ় অন্ধকাররাশির বিনাশ করো । চন্দ্রু- 
শেখরের চুড়ায় তোমার স্হান--এমনই মহান তুম । তোমাকে নমস্কার । 

বদূষক ৷ দেখ রাজন, আম 1দ্বজ, তোমার পিতামহ চন্দ্র হলেন 
'দ্বিজকূলের আঁধনায়ক । সুতরাং আমার সঙ্গে তোমার ঠাকুরদাদার একটা 
সম্পর্ক আছে । আমার মুখ দিয়ে তোমার পিতামহ তোমাকে বসতে 
অন্মতি দিচ্ছেন । অথাৎ আমি বলাছ তুমি বস, তাহলে আনও একট, 
ভালভাবে বসতে পারব । 

রাজা । (বিদুষকের কথায় বসে পাঁরজনদের দকে চেয়ে) এমন 
ভুবনমোহনী জ্যোৎস্না থাকতে আর প্রদীপের প্রয়োজন ক১ তোমরা 
বিশ্রাম করগে । (পাঁরজনদের প্রস্হান ) 

রাজা । সখা, আর মূহূতমধ্যে দেবী হয়ত এসে পড়বেন । সৃতরাং 
এই সময় তোমাকে আমার মনের অবস্হাটা জানাই । 

বদূষক। দেবীকে এখনো দেখা যাচ্ছে না। আম বাঁল, উর্বশীর 
তেমন অনুরাগ কখনে। বৃথা যাবে না। সে আসবেই আসবে । সুতরাং 
এখন ?কছুকাল তার আশাতেই প্রাথটা বাঁচরে রাখ । 

রাজা । তা ঠিকই বঢে। তবে আমার মনের জবালা এখন খুবই 
বেড়ে উঠেছে । নদীর স্রোত যেমন 1শলাখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেক 
বেশী বেগবান হয়, তেমান প্রয়ার সঙ্গে আনার মলন যতই বাধাপ্রাপ্ত 
হচ্ছে ততই প্রচণ্ড হয়ে উঠছে মন্মথ | 

বিদূষক । 'দন দন ভেবে ভেবে যেমন তালপাতার সেপাই হয়ে 
উঠছ, তাতে মনে হয় যার জন্য শ.িকয়ে যাচ্ছ সেই অপ্সরারা এল বলে 
অথাৎ আত সত্বরই এসে পড়বে। 
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রাজা । ( হঠাৎ দাক্ষণবাহ্‌ কেপে উঠল ) সখা, তুমি যেমন এইসব 
আশার কথা বলে আমার অন্তরের ব্যথা কতকটা লঘু করলে, ঠিক তেমাঁন 
এই দক্ষিণবাহ্‌ কেপে উঠে আমার ব্যথিত হৃদয়কে অনেকটা আশ্বাস 
দচ্ছে। 

[বদূষক। কি বলছ, রাহ্মণের কথা কখনো মিথ্যা হয় 2 

আভিসারিকার বেশে আকাশপথে িন্রলেখা ও উবশীর প্রবেশ 

উর্বশী । (নিজের সুসজ্জিত দেহের দিকে চেয়ে) সখী, এই 
মূক্তালগকারে ভূষিত ও নীলবসনে সজ্জিত অভিসারকার বেশ পরেছি । 
দেখ দেখি, এটা তোর মনের মত হয়েছে কিনা 2 

চিত্রলেখা। তোর আজকের বেশভূষার প্রশংসা আর মুখে কত 
করব ১ তোর এই সাজগোজ দেখে আমার শুধু মনে হচ্ছে আম যাঁদ 
পূরুরবা হতাম । 

উর্বশী । সখী, আমি আর দেরী করতে পারছি না। হয় তুই 
সত্বর সেই রাজাকে আমার কাছে নিয়ে আয় না হয়ত আমাকে তাঁর কাছে 
নিয়ে চল। 

চন্রলেখা । সখা, চান্দ্রকাবধোৌত যমূনার কূলে প্রাতীবাম্বিতকান্তি 
তুষধারধবল কৈলাসাগাঁরর মত নয়নতপ্পণ এ তোর প্রয়তমের ভবন। 
এই আমরা এসে পেশছলাম বলে । 

উরব্র্শী। তাহলে ধ্যানযোগে জান ত দৌখ, আমার সেই হদয়চোর 
এখন কোথায় এবং ক করছে। 

চিন্রলেখা । সখা, জানলাম তোব সেই মনোচোর একটা সূন্দর 
উপভোগক্ষমস্হানে তার হদয়ের ধনকে আশার সাজে সাজিয়ে তার মিলন- 
সুখে মেতে আছেন । 

উর্বশী । শ্বাস হয় না। চিন্রলেখা, মনে তুই নিশ্চয় একটা 
মতলব এঁটে একথা বলছিস । সে যে সমাগমের আগেই আমার মন হরণ 
করেছে। 

চিত্রলেখা। এই যে বয়স্যের সঙ্গে মহারাজ মাঁণহর্ম্য প্রাসাদে 
উপপস্হিত আছেন । তবে চল, দুজনে যাই সেখানে । (আকাশযান হতে 
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জনের অবতরণ ) 

রাজা। সখা, বান্র যতই বাড়ছে, আমার বিরহাশিনও ততই দাউ 
দাউ করে জবলছে। 

উর্বশী। কার বিরহ 2 কথাটা ঠিক স্পষ্ট নয় বলে বুকটা আমার 
কেপে কেপে উঠছে । এখন একট: গা ঢাকা দিয়ে ওদের কথাবাতাঁ শুনে 
দেখি সংশয় ঘোচে কিনা । 

চিন্রলেখা। তোর যেমন আভরুচি । 

বিদ'ষক । এমন স্যন্দর অমৃতবার্ধণী জ্যোৎস্না! একটা উপভোগ 
করো না ভাই। 

রাজা । সখা, এইসব জনিসের দ্বারা আমার মনের এ জবালা কমছে 
না। ভেবে দেখ, টাটকা ফুলের বিছানা, বিমল জ্যোৎস্না, সদ্য মলয়জ 
চন্দনদ্বারা অঙ্গ বিলেপন, আর মিমূক্তার হার-_এ সমস্তই আমার মনের 
জবালা বাড়ায় ছাড়া কমায় না। শুধ্‌ সেই অনুপম ললনা বা তার বিষয়ে 
আলাপ আমার এ যাতনা কতকটা কমাতে পারে । অন্য উপায় নেই । 

উর্বশী । হায় রে, হদর, আমাকে ছেড়ে যেমন এই রাজার প্রাত 
আকৃষ্ট হয়েছ, এখন তাব ফল ভোগ করো । 

বিদূষক। ঠিক বলেছ। আমিও যখন এলাচলবঙ্গকপ:রাঁদি- 
সরভিত, শর্করামীশ্রত ঘন আবর্তিত দগ্ধাবানর্মিত দাঁধ ও দুৃএকটি 
আম না পাই তখন তাব চিন্তা করেও কত সুখ পাই। তা তোমার যে 
এমন হনে তাতে আর আশ্চর্যের কি 2 

রাজা। তোমাব এখনই সুখাদ্য জ:টল বলে। 

বিদূষক। তুমিও তোমার সেই হদয়েশ্বরীকে অচিরেই লাভ করবে। 

বাজা। সখা, আমারও তাই মনে হয়। 

চিন্রলেখা । শোন সখী শোন, তোর ত কিছুতেই তীপ্ত হয় না। 

বিদূষক। কিকরে? 

রাজা। দানবভয়ে অচৈতন৷ অবস্হায় প্রথম যখন তাকে রথে তুলে 
আন, তখন রথের ঝাঁকুনিতে এক একবার সে আমার গায়ের উপর এসে 
পড়ছিল । স্ত্য কথা বলতে কি, তার সেই অঙ্গস্পর্শে আমার সেই সেই 


৩০৮ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


অংশ সার্থক হয়েছে । বাকি অঙ্গগুলো অথাৎ যাতে যাতে তার অঙ্গের 
নাবড় স্পর্শ হয়নি সে অঙ্গগূলো বৃথা । 

উর্বশী । এত শুনেও কি আর দেখা না দিয়ে থাকা যায়? (সহসা 
রাজার সামনে গিয়ে ) একি সই, সামনে এসে দাঁড়ালাম, অথচ রাজা 
আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। 

চিন্রলেখা। ( সহাস্যে ) তুই বে তাড়াতাঁড়তে 'তিরস্কারণী অর্থাৎ 
অন্যের অদশাতাবদা সরাতে ভুলে গিয়োছস। 

(নেপথ্যে) এইদিকে এইীদকে মহারাণন । 

(উব্শী ও চিন্রলেখা মহারাণশর নামে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল ) 

বিদবক। ও মশাই, এ যে পাটরাণ এসে হাঁজর । একেবারে চুপ 
করে যাও, তা না হলে আর রক্ষা নেই । 

রাজা । তুমিও আকার হীরঙ্গত সামলে চলো । যেন কিছুই হয়াঁন। 
না হলে ধরা পড়ব। 

উরবর্শী। সখা, এখন ক করা যায় বল দোঁখ। 

চিন্রলেখা। বস্ত হোস না। তুই ত িরস্করিণী 'দিয়ে ঢাকা 
আছিস। সূতরাং ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই । আর মহারাণীও দেখাঁছ 
ব্রতনিয়মের বেশে এসেছেন । সূতরাং বেশশক্ষণ থাকবেন বলে মনে 
হয় না। 

দেবী ও ব্রতের দুব্যহাতে পাঁবজনদের প্রবেশ 

দেবী। (চন্দ্রের দিকে চেয়ে) আহা, রোহণসর সঙ্গে মীলত 
হওয়।য় আজ চন্দ্রের কি শোভাই না হয়েছে । 

নিপাঁণকা। আজ আপনার সঙ্গে মহারাজের মিলনেও এমনই শোভা 
হবে। (বলতে বলতে সকলে অগ্রসর হলো ) 

বিদূষক । সখা, আমার ধারণা, দেবী স্বাঁসতবচনের উপকরণরূপে 
কিছ: খাবার জীনিসও দেবেন। না হলে তোমারই জন্য আজ চন্দ্রব্রতের 
ছলে দেবী তাঁর সব মান আভমান ক্রোধ ছেড়ে এসেছেন কেন 2 আর 
আমার চোখেই বা দেবীকে এত সংন্দর দেখাচ্ছে কেন ? 

রাজা। (সহাস্যে) দুটোই হতে পারে। তা হলেও তুমি শেষে 
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যা বললে অথাৎ “স্যন্দর দেখাচ্ছে' কথাটা আমার বর্ণে বর্ণে সত্য মনে 
হচ্ছে । কেন না, শ্বেতবসন, দু একটা মঙ্গল-উপচার, যেমন কপালে 
সদর, মাথায় দু একটা ফলগোঁজা, নামমান্র ভূষণ, কপালের উপর 
চুলের মধ্যে পাঁবন্র দুবদিল-_এইসবে দেবীর সৌন্দর্য শতগুণে বেড়েছে । 
আমার মনে হচ্ছে বরতের নাম করে দেবী মনের সমস্ত গর্ব, সমস্ত মান, 
রোষ প্রভাতি পাঁরত্যাগ করেছেন, এতাঁদনে আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন । 
শক বল 

দেবী। (কাছে 'গয়ে ) মহারাজের জয় হোক । 

পাঁরজনগণ ॥। মহারাজের জয় হোক । 

বদূষক | দেবীর মঙ্গল হোক, আসতে আজ্ঞা হয় । 

রাজা । এস, এস দেবী । (হাত ধরে বসালেন ) 

উবর্শী। দেবী বলে সম্বোধন করার মতই বটে ত, আকাতির 
গান্তীযে এবং অনুভবে মনে হয়, শচটর চেয়ে ইনি কোন অংশেই 
কম নন। 

চিন্ত্রলেখা। আর কোন মুখে না বলাঁব, বলবার ক মুখ আছে ? 

দেবী । আর্ধপুন্রকে সামনে রেখে একাঁট বশেষ ব্রত আমায় করতে, 
হবে। অতএব িকছ-ক্ষণের জন্য এক. সময় দিতে হবে। এই 
অনুরোধ । 

রাজা । বলছ ক দেবী 2 অনুরোধ নয়, অনগ্রহ | 

বিদুষক। ভাল ভাল স্বাস্তবাচাঁনক খাদ্যাদ 1দষে এই অনুরোধ 
তুম রাণঈ জন্ম জন্ম ধরে করো- এ আশীবদি কাঁর। 

রাজা । দেবীর এ ব্রতের নামক 2 

(দেবী নিপুীণকার দকে চাইতে লাগলেন ) 

নপৃণিকা। রাজন, এই রতের নাম প্ররপ্রসাদন অথাং ?প্রয়ব্যান্তর 
প্রীতিসাধন ৷ 

রাজা । (দেবীর মুখপানে চেয়ে ) তাই যাদ হয়, কেন তবে তোমার 
মণালের মত সহকোমল দেহলাতিকাকে ব্রতানয়মের কঠোরতার দ্বারা 
দিনরাত বৃথা কষ্ট দিচ্ছ 2 যেব্যান্ত দনরাত তোমার কৃপালাভের জন্য 
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সতত উৎসূক, সেই ভূত্যাধমকে তুমি কি দিয়ে প্রসন্ন করবে 2 সেত 
আপাঁনই তোমার শ্রীচরণের গোলাম হবার জন্য পাগল । 

উর্বশশ। ( একট. সলজ্জভাবে ও সাঁস্মতমূখে ) এই রাণীর সঙ্গে 
রাজার যথেষ্ট খাতিব দেখাঁছ। 

শচন্রলেখা । ওলো উর্বশী, যে সকল নায়ক অন্য নায়িকার প্রাত 
অনুরন্ত তারা নিজের স্তীর বেলায় ভালবাসার একটু বাড়াবাডি দেখিয়ে 
থাকে । 

দেবী। এই ব্রতের মাহাত্ম্য এই যে, শুরুতেই আর্ধপূত্র একটা 
সদয়ভাব দেখাচ্ছেন । 

বিদূষক | কথা কয়ো না মহারাজ । দেবীর প্রাণের কথাগ্দাল 
(তোমার উড়িয়ে দেওয়া চলবে না । 

দেবী। মেয়েরা, পূজার উপকরণগ্ীল এইঁদকে 'নয়ে এস। 
মাণিহর্মেঃর মধ্যবতর চন্দ্রুকিরণের সবাগ্রে অর্চনা কার । 

পাঁরজন ৷ দেবীর যেমন আজ্ঞা । এই যে উপকরণ মহারাণী। 

দেবী। নিয়ে এস। € কুস্‌মাঁদর দ্বারা চন্দ্রুকিরণের অর্চনা করে ) 
দাসী, এই নৈবেদের মোদক বা মোয়াগুলি দিয়ে বিদ্‌বকের ও কণ্গ-কীর 
অর্চনা করে এস। 

পারজন। দেবীর যেমন অনূমাতি। আর্য মানবক, আপনার 
অর্চনার জন্য দেবী এই মোদক পাঠিয়েছেন । 

বিদূষক। ( শরাভরা মোয়া নিয়ে) দেবী, তোমার মঙ্গল হোক। 
এই ব্রতের ফল আঠারো আনা হোক। 

নিপুণিকা । আর্য কণ্চুকী, এই আপনার ভাগ । 

কণ্চচকী। (গ্রহণ করে ) দেবীর মঙ্গল হোক । 

দেবী । আর্ধপূত্র, এইাঁদকে একবার । 

রাজা। এইযে আম। 

দেবী। (রাজাকে পূজা করার পর য্বস্তকরে প্রণাম ) এ আকাশ- 
শিবহারিণী রোহিণী এবং রোহণীপাঁত শশ্াঙ্ক--এই দেবদম্পাঁতিকে 
সাক্ষী রেখে আম আর্পত্রের প্রসন্নতাবধানের উদ্দেশ্যে শপথ করছি, 


বিক্মোর্শী ৩৮১, 


আজ হতে আমার পাঁত যে রমণনীকেই কামনা করুন এবং যান আর্- 
পুন্রের সমাগম প্রার্থনা করুন, তাঁর সঙ্গে 'নার্বরোধে ও 'নষ্প্রীতবন্ধে 
কালযাপন করব । 

উব্শী। জানি না, রাণী কাকে লক্ষ্য করে একথা বলছেন । তবু 
আমার সংশয়ের মেঘ কেটে গেল । হৃদয় সংশয়হশীন হলো । 

চন্রলেখা । সখী, মহানভবা ও পাঁতবরতা রাণী তোর বাঞ্চত- 
সমাগমের সকল অন্তরায় বদীরত করলেন। এবার নিশ্চিন্ত হালি। 

[বদূষক। (গোপনে) খুব ব্রত বটে। রাজা এখন অনুমাত 
দিচ্ছেন । এ যেন হাত থেকে চোর ছুটে পালালে বলা হচ্ছে যা বেটা, 
আমার ধর্ম হবে । (প্রকাশ্যে ) রাণী, তোমার এতবভ কথাতেও মহারাজ 
নীরব । কেমন যেন উদাসীন রইলেন । 

দেবী । মূর্খ নিজের সুখে চিরদিনের জন্য জলাঞ্জাঁল 'দয়ে আর্ষ- 
পত্রের প্রাঁতিসাধনে আভলাষিণী হলাম । এতেই ভেবে দেখ না, ইনি 
আমার 'প্রয় নন কি না। , 

রাজা। আঁয় অসাঁহফণ, ইচ্ছা হয় তোমার এই অধীনকে কাউকে 
বিলিয়ে দিতে পার, না হয় তোমার দাসানুদাস করে রাখতে পার। সব 
কিছুতেই তোমার প্রভুত্ব আছে । তোমার কোন আশাই অমান্য করব না 
আঁম। কিন্তু একটা কথা, তুমি তোমার সম্বন্ধে আমাকে বেমন মনে 
করছ, কিন্তু তোমাব পা ছঃয়ে দাঁব্য করতে পার তেমন নই আম । 

দেবী । তাহোক, নাহোক, আমার দেখার দরকার নেই। প্রিয় 
প্রসাদনব্রত যেভাবে করার দরকার তা করোছি। পাঁরজনবর্গ, আর বিলম্ব 
কেন? চল। 

রাজা । প্রেয়সী, যাঁদ এখন আমাকে ফেলে চলে যাও তাহলে জেন্ে 
আম তোমার ব্রতে প্রসন্ন হহান। 

দেবী । আর্ধপূত্র, আপাঁন ত জানেন, অনেকাঁদন এ ব্রতের জন্য 
সংযম পালন করে আসাঁছ । কোনাঁদন কি কোন নিয়ম লঙ্ঘন করতে 
দেখেছেন 2 মাপ করুন। (সকলের সঙ্গে প্রস্হান ) 

উর্শী। সখী, রাণীর উপর রাজার খুব টান আর রাণনও তেমনি 
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তর্রতা। ি করব এখন? অনেকদূর এগিয়েছি, এখন ত আর 
ফেরার সময় নেই । আমার হৃদয়কে ফেরাতে পারব না আঁম। 

চন্রলেখা। রাজার আশা আর এখন রাণীতে নেই, তোরই উপর 
নবদ্ধ দৃঢ়ভাবে । রাণীর সাধ্য কি রাজাকে ফেরায় । 

রাজা । ('বিদূষকের আসনের কাছে ঘেষে বসে) বয়স্য, রাণী 
বোধহয় এখনো বেশীদূর বাননি। 

বদূষক। বশবস্ত হৃদয়ে বলে বাও যা বলতে প্রাণ চায়। বৈদ্য 
যেমন এ রোগ অসাধ্য বলে রোগণীকে ছেড়ে দেয়, দেবীও তেমনি তোমাকে 
ছেড়ে দিয়ে গেলেন । আর ভয় কার 2 

রাজা । এখন যাঁদ উর্শী একবার--। 

উবশী। (মনে মনে ) কৃতার্থ হও, যা ভাবছ তা যাঁদ সত্য হয়। 

রাজা । তবে গাঁড় গুড় করে ধীরে ধীরে যদি আসার সময় পায়ের 
মধুর নৃপুরের ধ্বনি আমার কানে আসে, অথবা পিছন থেকে এসে তার 
করকমলের দ্বারা আমার নয়ন চেপে ধরে অথবা এই মন্দিরের মধ্যে জোর 
করে তার কোন সখন তাকে ধরে নিয়ে আসে তাহলে বড় ভাল হয় । 

চনরলেখা । ও উর্বশী, তোর প্রয়তমার এই মনোবাসনাটা পূরণ 
কর না। 

উব্শী। (একটু সঙ্কোচ করে) দাঁড়া, একটু মজা কাঁর। 
€ পিছন দক থেকে এসে রাজার চোখ চেপে ধরল ) 

( চিন্রলেখা ইশারায় ?বদূষককে প্রকাশ করতে ?নষেধ করল ) 

রাজা । (স্পর্শসখ অনুভব করে ) সখা; সেই নারায়ণের উরুসম্ভবা 
সুন্দরী না 2 

[বদৃূষক | ক করে বুঝলে 2 

রাজা । এ আর বোঝার ক আছে ? যাঁদসে না হবে তবে স্পর্শ- 
মান্রই আমার সারা দেহে এমন রোমাণ্ঠ হবে কেন 2 কুমুদ চন্দ্রকরণেই 
শিউরে ওঠে, সূর্যকরণে ওঠে না। 

উবর্শী। ও বাবা! হাত যে তুলতে পারাছ না, যেন বস্ত্রের প্রলেপ 
দিয়ে কে জূড়ে দিয়েছে । এখন উপায়? (আত কন্টে রাজার চোখ 
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থেকে হাত সাঁরয়ে উর্বশী আডস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর রাজাও দু হাত 
দিয়ে তাকে জাঁড়য়ে ধরে জোর করে নিজের দিকে ফেরালেন ) 

উর্বশী । (সলজ্জভাবে কাছে ঘেষে ) মহারাজের জয় হোক । 

চন্রলেখা । ভাই, ভাল ত 2 

রাজা । হ্যা, এখন ত ভাল হবারই কথা । 

উর্শী। মহারাজকে ত দেবী আমায় 'দয়ে দিয়েছেন। অতএব 
এখন আম ওর প্রণাঁয়ণীর মত এর দেহের মধ্যে মিশে যাই, আর আলাদা 
থাঁক কেন; তাই বলে তুই যেন আমায় বেহায়া মনে করিসনি কিল্তু। 

বিদুষক । তোমাদের দ্‌জনের দেখছি দপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে 
এল 2 

রাজা । (উর্বশীকে দেখে ) দেবী দান করেছেন বলেই যাঁদ আমার 
দেহে আধিপত্য কবতে চাও, তাহলে বল দোঁখ স্ন্দরী, প্রথমে কার 
অনূুমাতিতে আমার হৃদয়ের উপর আঁধপত্য করেছিলে, মনটা আমার হরণ 
করোছলে 2 

চিন্রলেখা । বন্ধ, এ কথার ত জবাব নেই, তাই সখ আমার চুপ 
করে আছে। এখন আমার একটা কথা বলার আছে । 

রাজা । শুনছি বল। 

চিন্্রলেখা । এই বসন্তের পর গ্রীম্মকালে সূর্যদেবকে আমার সেবা 
করার পালা । যাতে আমার হৃদয় 'প্রয়সখস উর্বশীর কথা ভেবে 
উৎকাণ্ঠিত না হয় সোৌঁদকে একট; নজর দিও ভাই । 

বদূষক। দেখ ঠাকরুণ, তোমাদের স্বর্গে ভাববার মত 'কিই বা 
আছে 2? না আছে খাবার, না আছে পান করবার । 'দিনরান্র কেবল 
মাছের মত পলকহণীন চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কি আছে ? 

রাজা । সখা, স্বর্গের সুখের কি সীমা আছে 2 নাতা বলে শেষ 
করা,যায় 2 উর্বশীর মনে অপূর্ব স্বর্গের যে স্মৃতি আছে তা কি করে 
রোধ করব 2 তবে একটা কথা জোর করে বলতে পার, অপর কোন নারী 
“যাকে ধ্যানেও পায় না, সেই পুরুরবা চিরাঁদন এর দাস হয়ে থাকবে। 
উর্বশী । (€ আলিঙ্গন করে কাতরস্বরে ) সখা, আমায় ভুিস না। 
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চিন্রলেখা । সখী, মহারাজের সঙ্গে মিশলে পরে তুইই আমাকে 
ভূলে যাব। তখন আমিই বলব, উর্বশী, তুই আমাকে ভূলে গোল ১ 
( রাজাকে প্রণাম করে প্রস্হান ) 

বিদূষক। কি আনন্দ! সখা, যা চাইছিলে তা পেয়েছ, আশা 
পূর্ণ হয়েছে । এখন তোমার জয়জয়কার । 

রাজা । কি বলছ বয়স্যঃ আমার মনোরথ যে কতখাঁন পণ 
হলো তা কে বুঝতে পেরেছে 2 শোন, সামন্ত ও নৃপতিগণ ষখন 
আমার পাদপশঠে এসে প্রণত হন, তখন তাঁদের মাথার মুকুটের মাঁণর 
আভায় সেই পাদপাঁঠ কত বঙে রাঞ্জত হয়__জগতে এতবড় একচ্ছত্র 
আঁধপত্য আমার । তাতেও কন্ত আমি আমার জীবনকে এত সার্থক 
বলে মনে কারি না, আজ এই উবর্শীর পদসেবা করবার আধকার পেয়ে 
জশবনকে যতটা ধন্য বলে মনে করছি । আজ এতাঁদনে আমার জীবন 
সত্যসত্যই সার্থক ও কৃতার্থ হলো । 

উর্বশী । একথার পর আর আম কি বলব2 এত অনগ্রহের 
প্রত্যুত্তবের শান্ত আমার নেই'। 

রাজা । (উর্বশীর হাত ধরে ) আহা, আমার এতাঁদনের আশার ধন 
পেয়োছ, আজ যেভাবে যত রকমে আদর কার না কেন তা বেমানান হবে 
না। কেন না, সেই চন্দ্রকরণ এর বিরহকালে যা আমার গায়ে আগুন 
বৃষ্টি করত, সেই কৌমুদী আজ শরীরটাকে যেন জ্যাড়য়ে দিচ্ছে। 
মদনের সেই বরহকালের দুঃসহ' বাণ আজ সত্যই ফুলের আঘাতের মত 
মনোরম মনে হচ্ছে । সুন্দরী, ষে জিনিসগ্লি আগে কত প্রাতকূল 
ছল, আজ তোমাকে পেয়ে সে সমস্তই আমার পক্ষে অনুকূল বলে 
মনে হচ্ছে। 

উর্শী। এতাদন দেখা না 'দয়ে, আসতে না পেয়ে মহারাজের 
কাছে বড়ই অপরাধিনন হয়োছি। 

রাজা । সন্দরী, না না, ওকথা বলো না। তোমার অদর্শনে যে 
মহাদঃখ ছিল, আজ তা পরম সখের কারণ হয়েছে, তখনকার সেই 
নীরস জগৎ আজ রসে ভরপুর বলে মনে হচ্ছে। গ্রীম্মকালে যারা তপ্ত 
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তাদের পক্ষেই তরুর শঈতল ছায়া আঁধকতর তৃপ্তির কারণ হয় । 

বিদূষক। ওগো ঠাকরুণ, সায়ংকালের রমণীয় চন্দ্রুকরণ ত অনেক 
ভোগ করলে, এখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে হত না ? 

রাজা । ঠিক বলেছ ভাই। তোমার সখীকে ঘরে ঢোকবার পথটা 
দেখিয়ে দাও । 

বিদূষক । এইদিকে, এইাদকে সখী । (সকলের ঘরের মধ্যে প্রবেশ ) 

রাজা । স্:ন্দরী, এখন আমার এই একটি প্রার্থনা । 

উর্শী। ক অভিলাষ 'প্রয়তম 2 

রাজা । শোন 'প্রয়ে, যখন তোমাকে না পেয়ে সাধ মেটাতে পারিনি, 
তখন 'তিনাঁট প্রহর নিয়ে ষে রান, তা তিনশত প্রহরের রাত্র বলে মনে 
হত। সেই বিশহের রাঁত্র কছ;তেই পোহাতে চাইত না। আজ তোমাকে 
পেয়োছ, আজ এই মিলনের রাঁন্রটা যাঁদ তাড়াতাঁড় প্রভাত না হয়ে 
সেই িরহকালের রাঁন্রর মত দীর্ঘতম হয় তাহলে কিন্ছু আম কৃত- 


কৃতার্থ হই। 
চতুর্থ অঙ্ক 


(সহকন্যা ও িন্রলেখার প্রবেশসূচিকা আঁক্ষপ্টিনামকা গীত 
নেপথ্যে ধ্রানিত হচ্ছে । উব্শীর বিরহে ব্যথতহদয়া সহকন্যা 
চন্রলেখাকে 'নয়ে স্বর্গের এক সরোবরতারে উপাস্হত হয়ে বিলাপ 
করছে । সেই সরোবরে সৌরকরস্পর্শে শতসহম্ত্র কমল বিকশিত, আর 
তারই স্ম্মখভাগে বিষাদগ্রস্তা চিন্রলেখা উপাস্হিত। আলো অন্ধকারের 
মিশ্রণ ) 

চিন্্রলেখা ও সহকন্যার প্রবেশ 

শচনরলেখা । দ্বিপাঁদকা নামক তাললয়যুক্ত গানাবশেষ গাইতে 
গাইতে সরোবরবক্ষে হংসীষুগলের 'ি দুঃখের অবস্হা । সহচরীর দুঃখে 
ভেঙ্গে পড়েছে তাদের বুক । নয়নে অশ্রুধারা। দুই হংসাীর মধ্যে 
অচ্ছেদ্য প্রণয় আজ দ:ঃখভারে ক্িম্ট। 

সহকন্যা। (খেদের সঙ্গে ) সখী চিন্রলেখা, মলিন পদ্মজলের মত 


কাঁলদাস--২৫ 


৩৮৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 


তোর মুখখানায় কেছ্কেন কালি ঢেলে 'দয়েছে। হৃদয়ের দুঃখ ফেটে 
বার হচ্ছে। তোর ঈ:ঃখের কথাটা খুলে বল ত, যাঁদ তার একট অংশ 
নতে পারি। 

চিন্রলেখা । সখা জান ত, অগ্সরাদের পালাহ্কমে সর্যদেবের সেবা 
করতে হয়, তাই নিয়েই ব্যস্ত থাঁক। তবে উর্বশীর কোন সংবাদ না 
পেয়ে বড়ই ডীদ্ধগন আছি। 

সহকন্যা। জানি সখী জাঁন- তোমাদের হৃদয়ের গাঢুতা কতখানি । 
তারপর 2 

চিন্্রলেখা। তারপর ভাবলাম, এতাঁদনে আবার নতুন কিছ ঘটল 
নাক? তাই বসে ধ্যানযোগে যা বুঝলাম, তাতে আত্মা উড়ে যায়। 
ঘোর বিপদ ঘটেছে । 

সহকন্যা। ব্যাপার কি, খুলেই বল না। 

চিন্রলেখা। (আত কাতরভাবে ) উর্বশী রাজাকে 'দিয়ে মন্দের 
হাতে রাজ্যভার দেওয়ানোর পর রাজাকে নিয়ে কৈলাসপর্বতের গন্ধমাদন- 
বনে বিহার করতে গিয়োছল। 

সহকন্যা। সখী, সেবনের তুলনা নেই। সম্ভোগ যদি বল, সব 
আছে সেইখানে । বিহারের যোগ্য অমন উদ্যান আর হয় না। তারপর ?ঃ 

চিন্রলেখা। সেখানে মন্দাকিনীর তারে বালি দিয়ে পাহাড় তৈরী 
করে উদয়বতট নামে এক 'বদ্যাধর কন্যা খেলা করছিল । রাজা পূর্যরবা 
তার দিকে একদাৃষ্টিতে তাঁকয়ে ছিলেন । তা দেখে দারুণ রেগে যায় 
উর্বশী । 

সহকন্যা। উর্বশী বড়ই অসহিষ্ণু, আবার রাজার উপর তার টানও 
অপাঁরসীম। সবই ভাগ্য। তারপর ? 

চিন্রলেখা। তারপর রাজা কত হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় 
করলেন। কিন্তু কিছুই না মেনে সে কুমারবনে ঢুকল । সুসম্পর্ক 
বর্জনকারী কুমার কার্তিকেয়ের বনে যে ঢুকতে নেই তা উর্বশীও জানত । 
কিন্তু গুরুদেব ভরতম্ীনর আভশাপে ত তার দেবত্ব ছিল না, একেবারে 
মর্তযমানবীর মত হয়ে শিয়োছিল। তাই এই সর্বনাশ ঘটল । বনে 


বিষ্মোর্ব শা ৩৮৭ 


ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে একাট সামান্য বনলতায় পাঁরণত হয়ে সেখানেই 
রয়ে গেল । কোথায় গেল তার অত রূপ । 

সহকন্যা। বিধির বিধান কে এড়াতে পারে 2 তানা হলে এরূপ 
প্রণয়ের কিনা এই পাঁরণাম হয় 2 তারপর ঃ 

চিন্রলেখা । তারপর সেই রাজাও “কোথায় 'প্রয়া, কোথায় 'প্রয়া' বলে 
উবশীকে এখানে সেখানে খঞ্জতে খ*জতে একেবারে পাগল হয়ে 
গেলেন। দিনরাত সেই জনহীন বনে কে"দে কেদে বেড়াচ্ছেন। তার 
উপর আবার নবমেঘ দেখা 'দিল। এসময় হৃদয়ে যার কোন অভাব 
নেই, সেও যেন কেমন হয়ে ওঠে আর যার হৃদয় বিরহানলে পুড়ছে তার 
যে কি ভীষণ অবস্হা ঘটবে তা ভাবতেও প্রাণ কাঁপে । অথচ প্রাতকারের 
কোন পথই দেখাঁছ না। 

(জম্ভাঁলকা গান) 

প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হংসীষূগল আজ সাঙ্গনীর দুঃখে কাতরা হয়ে 
সরোবরে আবরাম অশ্রুবিসর্জন করছে । তাদের দুঃখে কোন সান্ত্বনা 
নেই। 

সহকন্যা । সখা, মিলনের কি কোন উপায় নেই 2 

চিন্ত্রলেখা । গৌরীদেবীর চরণরঞ্জনকালে সঙ্গমমাঁণ নামে একটা মাঁণ 
চরণগঁলিত অলন্তাবম্ব হতে উৎপন্ন হয়েছিল । সেই মাঁণ ছাড়া মিলনের 
আর কোন উপায় নেই । 

সহকন্যা। তেমন অপাপস্ন্দর যাঁদের আকৃতি, তারা বেশশীদন 
কম্টভোগ করেন না। সুতরাং 'িশ্য়ই বিধাতার অননগ্রহে সমাগমের 
একটা উপায় হবেই হবে। চল, উদয়াচলগাঁত সূর্যদেবের পারচযা 
করিগে। 

(খণ্ডধারা গান ) 

সতত "চিন্তায় ব্যাকুলা হংসী সহচরীর দর্শনলাভের আশায় উৎসুক 

হয়ে প্রস্ফুটিত কমলশোভিত সরোবরে ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। 


(প্রস্হান ) 
(নেপথ্য হতে পর্রবার প্রবেশসৃচিকা আক্ষপ্তিকাগীতি ) 


৩৮৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


আজ ঘৃথপাতি মাতঙ্গরাজ 'প্রয়াবিরহে উন্মত্ত হয়ে বনমধ্যে প্রবেশ 
করছেন। তরদলতার ফুল ও পল্লবে দেহ আচ্ছাঁদত করে মাথায় এক- 
রাশি লতা, ফুল, পল্পব নিয়ে এঁ তান আসছেন। 

আকাশের 'দকে উদাসভাবে চাইতে চাইতে উন্মত্ত রাজার প্রবেশ 

রাজা । ( ক্লোধভরে ) অরে পাঁপিষ্ঠ রাক্ষস, দাঁড়া দাঁড়া, কোথায় 
যাব আমার প্রেয়সীকে নিয়ে ঃ (দেখে ) পর্বতশীর্ষ হতে আকাশে 
উঠে আমাকে বাণাঘাত করা হচ্ছে? (ঁটল নিয়ে মারতে ছ্‌টলেন। 
পরে আবার 'দ্বিপাঁদকা গানের সঙ্গে দশাঁদক দেখতে লাগলেন ) 

রাজা । (প্রিয়ার দুঃখে কাতর হয়ে ব্যাধের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে 
দেখতে দেখতে হতভাগ্য হংস যূবা রাজা স্বয়ং সরোবরে ডানা নাড়ছে। 
( একটু বুঝতে পেরে কাতরভাবে ) ছঃ ক পাগল আঁম-_-এই যে নবীন 
মেঘ সাজগোজ করে আকাশে দেখা দিয়েছে, এ ত গাঁবত রাক্ষস নয়। 
আর এই যে ধনু তাও ত রাক্ষসদের শরাসন বা বাণ নয়, তা ইন্দ্রধনু। 
যাকে ব্যাধ ভেবোছিলাম, সে ত ব্যাধ নয়, নবজলধারাপাত। আর এঁষে 
চণ্চলরূপ আমার 'প্রয়া উর্বশী বলে যা ভেবৌছলাম সে ত বিদ্যুৎ, 
আমারা প্রিয়া নয় । (মচ্ছা ও পতন । পুনরায় দ্বিপাঁদকা গান ধরে 
উঠলেন ও দীর্ঘানঃঞবাস ছাড়লেন) আম ভেবোছিলাম, আমার 
মৃগাক্ষীকে কোন দৈত্য বুঝ হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে । এখন দেখাছ তা 
নয়, নবীন বদযতে শোভত হয়ে শ্যাম জলধর ধারা বর্ষণ করছে । 

(একটু কাতরভাবে চিন্তা করে ) কোথায় গেল আমার প্রাণপ্রাতিমা 2 
সে কি ফ্োধভরে দৈবশীন্তকে আত্মগোপন করে এখানেই কোথাও লুকিয়ে 
আছে 2 না, সে বেশীক্ষণ রাগ করে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। 
তবে ক স্বর্গে ফিরে গেল 2 না, সেত সম্ভব নয়। তার হদয়খান 
আমাকেই সপে দিয়েছে । সে যে আমাকে বড় ভালবাসে । তুচ্ছ, আতিতুচ্ছ 
দেবশন্রু দানবরা আমার সামনে থেকে তাকে হরণ করা ত দূরের কথা, 
হরণের চিন্তাও করতে পারে না। হায়, আমার 'প্রয়তমা কোথায় গেল ? 
চোখের আড়ালে এমনভাবে লীকয়েছে যে তার ছায়াও দেখতে পাচ্ছি 
না। কিব্যাপার! € আবার গান এবং চারাঁদকে চেয়ে সজলনরনে 


বক্মোবরশগ ৩৮৯১ 


হায়, কপাল যাদের মন্দ, তাদের একটা দুঃখ যায় আর দশটা দুঃখকে 
তারা টেনে আনে । আজ একসময়ে দুটো দুঃখের উদয় হলো-প্রয়তমা 
উর্বশীর বিরহ যা সহ্য করার মত শান্ত আমার নেই, আবার এই নব 
জলধরের আঁবভবি যার ফলে 'দনের অসহ্য তাপ দূর হয়েছে । 'দবস- 
ভাগ পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । অথচ তা আতশয় অসহ্য হয়ে 
উঠেছে আমার কাছে । 

(পরে গুর্জরীসংজ্ঞক গান ও নৃত্যের সঙ্গে) নিরন্তর জলধারা- 
বর্ষণকালে দশাঁদক যেন রসোজ্জবল হয়ে উঠেছে এবং সেই রসে 
তোমারও মনোহারিতা যেন শতগুণ বাদ্ধ পেয়েছে । আমি আজ্ঞা 
করছি, কেন এত বাড়াবাঁড় ১ রাগ যাঁদ করেই থাক তবে ফ্লোধ সংবরণ 
কবো। আম পাঁথবা ভ্রমণ করেও যাঁদ আমার 'প্রয়াকে পাই তাহলে 
তখন যা চাও করো । এখন িছাদনের জন্য থাম । ( একটু হেসে ) 
আমার মনের যাতনা বৃদ্ধির কারণ এই জলধরকে আম বৃথাই উপেক্ষা 
করছি। কারণ মুনিরা বলেন, রাজার কালের কারণ নেই । তা যাঁদ হয় 
তবে কেন এই বষকালকে অন্য কালে পাঁরণত করব না 2 (চর্চরীগান ও 
নৃত্য ) বাঃ বাঃ কজ্পতরু কি স্ন্দর নৃত্যই না করছে। কুসুমগন্ধে 
উন্মত্ত হয়ে ভ্রমরপঙ্াক্ত গান ধরেছে । কোিলরা যেন তৌধান্রক বাসনে 
নিযুক্ত হয়েছে । পল্লবগীল বষাঁর অগ্রসরবায়ূভরে নৃত্য করছে । মনে 
হচ্ছে কজ্পতরু কত রঙ্গেই নর্তনমন্ত হয়ে উঠেছে । তবে আমও একটু 
নাঁচি। (নৃত্য) বাঃ এমন সমন্দর বষাকালকে তাড়ানো যাবে না। 
কারণ আমি হলাম রাজা আর এই বষকালের বস্তুগ্ীলই হলো আমার 
রাজোচিত আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ও আভরণ । 

কিকরে2 তবে শোন । (হেসে আবার গান ) বিদযতের রাশমরূপ 
কনকসত্রের দ্বারা গ্রাথথত মেঘের চন্দ্রাতপ আমার মাথার উপর শোভা 
পাচ্ছে । আর বষগিমে বেতসলতার মঞ্জরীগ্ীল চামরের কাজ করছে । 
'নিদাঘের অবসানে ময়ূরগণ স্তুতিপাঠকের মত আমার বন্দনাগান গাইছে । 
আর এ নবজলধরমণ্ডলণ অজন্রধারাপাতরুপ দ্বব্য সম্তারের আমদানী করে 
ণিকের কাজ করছে । ( আবার চর্চরীগান ও নৃত্য) 


৩৯০ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


অবস্হা যাই হোক না, এই বৃথা রাজপাঁরচ্ছদের গর্বে লাভ কি3 
এখন বনমধ্যে প্রয়তমাকে খোঁজা ধাক ৷ (মুখে মুখে বাজনা বাজাতে 
বাজাতে “ভন্নক' রাগে আলাপ করতে লাগলেন ) 

(দায়তার বিরহে আতিশয় দুঃখিত, 'বিষগ্রাচত্ত ও অত্যন্ত মল্হরগাঁতি 
গজমৃথপাঁত আজ কুসূমশোভিত পর্বতবনমধ্যে চলাফেরা করতে পারছেন 
না। ( পরে দ্বিপাঁদকা নৃত্যের সঙ্গে ও গ্রানের সঙ্গে একট এগিয়ে 
আনন্দের সঙ্গে ) বাঃ বাঃ, আজ যেমন খঃ*জতে আরম্ভ করলাম, অমাঁনই 
সমস্ত কিছু আমার উৎসাহবৃদ্ধির হেতু হয়ে দাঁড়াল। কারণ এইযে 
বার নবধারিপাতে ভূগভ“ হতে রন্তবর্ণ নবকন্দল কুসুম উদ্‌গত হয়েছে 
আর তার মধ্যে জলাবন্দু শোভা পাচ্ছে তা দেখে আমার প্রিয়ার সেই 
ক্রোধারন্ত সজলনয়নের ছাঁব মনে পড়ছে । 

এই 'দকে 'ক প্রিয়া গেছে 2? কি করেই বা ঠিক কার 2 সেই শোভ- 
নাঙ্গী উবশীর পাদস্পর্শ যাঁদ বসূমতী লাভ করত তাহলে নিশ্চয় 
বনস্হলনর এ বালকারাশির উপর তার পায়ের চিহ অবশ্যই পড়ত। 
কারণ একে নববারিসম্পাতে এ বালুকারাশি সন্ত, তাতে আবার আমার 
প্রয়া গুরু নিতম্ববতী। তাই মনে হয়, তার পদচিহ্ন নিশ্চয় দেখা 
যেত। (দ্বপাদকার গান করতে দেখে আনন্দের সঙ্গে) এইবার 
ধরেছি, ক্রোধে অন্ধ হয়ে পালাবার পথ এতক্ষণে পেয়েছি । রাগে থর থর 
করে কাঁপতে কাঁপতে প্রিয়া খন চলে গিয়েছিল তখন নিশ্চয় তার 
স্তনের এই কাণ্ঠীদাম বা কাঁচুলি খসে পড়ে থাকবে । কারণ সেই 
নতনাভ সন্দরীর অশ্রাবন্দু অধরে পড়ায় অধরের রাগে তাও নীল 
হয়ে গিয়োছল আর সেইজন্যই এই স্তনাংশকে নীল লাল বন্দু বিন্দু 
চিহ্ন এবং শহকপাঁখর উদর রোমাবলীর মত সুকোমল । এ নিশ্চয় 
তার স্তনাবরণবস্ত্র । আচ্ছা এইটাই গ্রহণ কার ( একট; এগিয়ে দেখে 
সজল নয়নে ) দূর ছাই, ভাবলাম এক আর হলো আর এক। এযে 
ইন্দুতৃণের সঙ্গে অচিরোদগত দৃবরাজি । তবে উপায় 2 কি করে এই 
গহনবনে প্রিয়ার সন্ধান পাই ১ ( দেখে ) এ যে নবজলসম্পাতে মাঁজতি 
ও স্নাত পর্বততটে আরোহণ করে নণীলকণ্ঠ ময়ূর জলধরের 'দিকে 


বিক্মোবশী ৩৯১ 


তাকিয়ে আছে আর প্রবল প্রাতক.ল বাতাসে তার িখন্ড কেমন নাচছে । 
(কাছে গয়ে ) আচ্ছা একে জিজ্ঞাসা করা যাকৃ। ( পরে খন্ডক নামক 
নৃত্যের সঙ্গে গান) 

হায়, প্রিয়তমার দর্শনলালসায় আঁতিকাতর মাতঙ্গরাজ বিষাদাখন্ন ও 
বাস্মত হৃদয়ে উপাস্হত হয়েছে । (আবার খণ্ডক ও চর্চরী) হে 
ময়ররাজ, সাদরে ও সসম্মানে আঁভবাদন করে জিজ্ঞাসা করাঁছ, বল, 
এই বনে ভ্রমণ করার সময় আমার সেই হৃদয়হাঁরণীকে ক দেখেছ 2? সে 
দেখতে কেমন তা শোন । রাজহংসের মত তার গমন, চাঁদের মত তার 
মূখ--এই দেখলেই বুঝবে যে সে-ই আমার প্রিয়তমা । ( চর্চারকা- 
সহযোগে উপবেশন ও অঞ্জলিবদ্ধ হাতে ) হে নীলকন্ঠ, হে শক্লাপাঙ্গ, 
আমার হৃদয়ের উৎকণ্ঠারুপিণী সেই উর্বশী তোমারই মত দীর্ঘ অপাঙ্গ- 
যুক্তা। একবার সে রূপ দেখলে আর ?কছ দেখতে সাধ যায় না। 
তাকে তুমি দেখেছ ভাই ১ (দেখে) ক 2 আমার কথার জবাব না 
দিয়েই নাচতে শর করল 2 এতে এত আনন্দের কারণ কি? ( একট; 
চিন্তা করে ) ও, বুঝেছি, আমার প্রিয়তমার ঘনচার কেশপাশ যখন 
মৃদু বাতাসে এঁদকে ওঁদক পড়ত তখন কি শোভাই না হত। আজ 
সেই চাঁচর িকুর নেই, তাই এ ময়ূর চিরাদনের মত তার প্রাতদ্বন্দ্বী 
শত্রুকে হাঁরয়েছে বলেই তার এত আনন্দ । আমার প্রিয়তমা যখন 
রাঁতক্লান্ত হয়ে পড়ত আর তার শিথিল কবরীর কুসূমমাণ্ডিত কেশপাশ 
চারাদকে এীলয়ে পড়ত, তখন তার সেই কেশকলাপের 'ভ্রসীমানাতেও 
কি এই হতভাগ্য ময়ূর আসতে পারত 2 কখনই পারত না। 

যাক পরের দুঃখে যে সুখ পায় তেমন পাষশ্ডকে আর কিছুই 
জিজ্ঞাসা করব না। (দ্বিপাঁদকাযোগে দেখে) আতপতাপে মত্ততা 
অত্যন্ত বাদ্ধ পাওয়ায় কোৌকলবধ্‌ জামগাছের ডালে বসে আছে। 
পাঁখদের মধ্যে এই কোফকিলজাতি বড়ই নাকি পাণ্ডত। আচ্ছা একেই 
জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক । (খুরক নৃত্য ও গান ) 

গজরাজ আকাশচুম্বী কলেবরে বিদ্যাধরগণের বনের মধ্যে ঘরে 
বেড়াচ্ছে । হৃদয়ানীহত দুঃখে তার নয়নদ্বয় বা্পবাঁরতে পাঁরপূর্ণ এবং 


৩৯১২ কালিদাস রচনাসমন্ত 


তার হৃদয়ের আনন্দ আজ কোথায় অন্তার্হত। 

হে পরভৃতে, মধুরভাষণী, ও আমার হৃদয়হাঁরণণ, নন্দনবনে 
ভ্রমণরতা আমার "প্রিয়তমা উব্শকে যাঁদ দেখে থাক তবে বল। আম 
আর তার বিরহ সহ্য করতে পারছি না। 

(নেচে নেচে বলন্তিযোগে একটা এগয়ে দুই জানতে ভর করে) 
ওগো কোকলবধূ, কামীরা তোমাকে মদনের দূত বলে থাকেন। 
অভিমানভঙ্গে তোমার মত অব্যর্থ অস্ত আর নেই । তাই আমার নিবেদন, 
আমার সেই অভিমানিনন প্রিয়াকে আমার কাছে নিয়ে এস, না হয়, হে 
মঞ্জভাষিণী, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। (বাঁদক শুন্যে একট, 
ঝঃকে ) ওগো, কি বলছ 2 যাঁদ আম এত অনরন্ত তাহলে সে আমাকে 
ফেলে চলে গেল কেন 2 তাহলে শোন। সে অনেক রাগ রঙ্গ করত, 
কিন্তু জীবনে আম তার উপর রাগ করোছ বলে মনে পড়ে না। 
দায়তদের উপর দয়িতাদের এতই অপাঁরসীম প্রভৃত্ব যে এক আধটু 
বুটিবিদ্যাতও সহ্য করে না তারা । তখনই সব প্রেম খসে পড়ে তাদের 
হৃদয় হতে। 

(সম্দ্রমের সঙ্গে উপবেশন করে দুই জানুতে ভর দিয়ে চারাদকে 
চেয়ে ) আমার কথাটা শেষ হবার আগেই কোঁকলা নিজের কাজে লেগে 
গেল! হায়রে, পরের তাপ যত বেশীই হোক না, অন্যের কাছে তা 
শশিতল-_ও কথাটা খাঁটি সত্য। আম ঘোর বিপন্ন, কত ভাল করে 
তোষামোদ করলাম । কিন্তু সে কিছুই শুনল না । তাতে কোন গর্ব 
না'দয়ে এই কোঁকলা 'প্রয়তমের অধরের মত অচিরপন্ক জম্বূফল খেতে 
শুরু করল । তা করুক, আমার 'প্রয়তমা উর্বশীর মতই ও মধুর- 
ভাঁষণী, তাই ওর শত অপরাধেও রাগ করবনা ওর উপর । ও সুখে 
থাক, আম নিজের কাজে যাই ('দ্বপাঁদকাসহযোগে এাগয়ে গিয়ে উীস্ত ) 
বনের দাঁক্ষণ দকে প্রিয়ার চরণক্ষেপসূচক নূপুরের ধ্বাঁন হচ্ছে না 
এ দিকেই যাওয়া যাক। 

প্রয়তমার বিরহে ম্লানমুখ, অশ্রুস্লুতনয়ন, দুগ্সহ দু$খভারে 


ধীরগাঁতসম্পন্ন, বিরহের প্রবলতাপে জ্জারতকলেবর গজরাজ আজ 


বক্ষমোর্ধশী ৩১৯১৩ 


একাকী অত্যন্ত ব্যাথত হদয়ে গিরিকন্দরের কাননমধ্যে ঘুরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। 

( একট; এগয়ে গিয়ে দ্বিপাঁদকাসহযোগে চারদিকে চেয়ে) আজ 
করিরাজ তার প্রিয়তমা কারণে হারিয়ে দুঃসহ শোকানলে দগ্ধ হচ্ছে। 
নয়ন তার সতত জলপূর্ণ। মন তার ব্যথায় ক্লান্ত, হতভাগ্য আজ 
ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে । ( আতদুধখে ) হায় রে কষ্ট ! দিকমন্ডল মেঘমেদুর 
দেখে রাজহংসগ্লি মানসসরোবর গমনে উৎসুক হয়ে কজন করছে। 
তা ত প্রিয়ার নৃপুরশিঞ্জা নয় । 

(উঠে) তা হোক। যতক্ষণ এ রাজহংসকুল সরোবরে যাবার জন্য 
সরসীবক্ষ হতে উদ্ডীন না হচ্ছে, ততক্ষণ "প্রয়ার সংবাদ ওদের কাছ থেকে 
জেনে নিই। ( বলন্তিকানামক নৃত্যসহযোগে নিকটে গিয়ে) হে 
জলপক্ষণীদের সম্রাট, একট: পরেই না হয় মানসসরোবরে গমন করো এবং 
মুখের এ মৃণালপাথেয় তুলে নিও। এখন ক্ষণকালের জন্য পাঁরত্যাগ 
করো। আমাকে রক্ষা করো । আমার দাঁয়তার সংবাদ দানে অপার 
শোকসাগর হতে উদ্ধার করো আমাকে । জান ত ানজের কাজের চেয়ে 
সঙ্জনবৃন্দের বন্ধূবান্ধবদের কাজ গুরুতর | 

(মাথা উচু করে চেয়ে) ও! যখন উচু দিকে তাকাচ্ছে, তখন 
বুঝোঁছ মানসে যাবার জন্য বড়ই ব্যস্ত, তাই লক্ষ্য কারান, ও এই বলছে । 

(বসে বসে নৃত্য ও গান ) ওরে হাঁস, গোপন কারস কেন 2 (নাচতে 
নাচতে উঠে ) ওহে হংসরাজ, চালাকির জায়গা নয়, আমার সেই নতত্রু 
প্রষতমা যাঁদ এই সরোবরে তোমার চোখে না পড়ে থাকবে তবে সেই 
মন্হরগমনার গাঁতভা্গ তুই পোল িকরে 2 গাঁত দেখেই আমি ধরে 
ফেলোছি। (চর্চরীগশীতসহযোগে নিকটে গিয়ে হাতজোড় করে ) ভাই 
হংস, আমার 'প্রয়াকে আর গোপন রাখ কেন১ 'ফাঁরয়ে দাও। তার 
গীতভাঁঙ্গ যখন চুর করেছ তখন আইন অনুসারে "প্রয়াকে 'ফারয়ে দিতেই 
হবে। হে গাতিলালস হংস, সেই জঘনভারে মন্হরগমনা 'প্রয়াকে তোমার 
দেখবার একটা লক্ষণ এই যে--তুমি এই গমনভাঙ্গ কোথায় শিখলে 2 
তাই বাল তাকে 'ফারয়ে দাও। ( দ্বিপাঁদ্কাগ্ীতসহযোগে দেখে হেসে ) 
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চোরের শাস্তিদাতা রাজা এই ভেবেই উড়ে পালাল। যাক, অন্য একটা 
উপায় দেখা যাক। ( একট; এগিয়ে দেখে ) বা প্রিয়ার সঙ্গে চফ্কবাক 
দাঁড়য়ে আছে। একেই জিজ্ঞাসা করা যাক। ( কুঁটিলিকা নত্যগ্গীত ) 

মর্মর শব্দে অণ.রাঁণত, মনোহর, কুসমমাণ্ডত তরুরাঁজির পল্লপবে 
শোভিত, বনমধ্যে প্রিয়া বিরহে উন্মত্ত গজরাজ ভ্রমণ করছে। 

হে গোরোচনাসদশ পিঙ্গলবর্ণ চঙ্কবাক, বসন্তবাসরে "প্রিয়তমা আমার 
খেলা করাছল। সেই নারীকুলধন্যা 1প্রয়তমাকে কি দেখাঁব 2 (চর্চারকা- 
যোগে এগয়ে দূই জানূতে ভর 'দয়ে দাঁড়িয়ে ) হে চক্তবাক, রথচগক্কতুল্য 
বর্তুলাঁনতম্বা উর্বশী আমায় ছেড়ে গেছে । শত সহস্র আশা আকাঙ্খায় 
উদ্বোলত হয়ে আমি তোমাকে তার সন্ধান জিজ্ঞাসা করছি । আম 
রথী। আমাকে আবার কে? “কে' বলে জিজ্ঞাসা করছে ১ আমাকে 
চেনে নাকে এমন আছে 2 তবে শোন, সূর্য এবং চন্দ্র যথাক্কমে যার 
মাতামহ ও পিতামহ, উর্বশী এবং পাঁথবী যাকে স্বেচ্ছায় পাতিত্বে বরণ 
করেছে, আম সেই পূরুরবা। এখন যে আর কথা নেই । চুপ একেবারে 
(জানতে ভর দিয়ে) নিজের মত সকলকেই ভাবা উচিত। কেন 
না, হে চক্কবাক, খন সরোবরে পদ্মপন্রে তোমার প্রিয়া পা ঢাকা দেয় তখন 
কোথায় গেল ভেবে কি কাম্নাই কেদে থাক । গ্রেমবশতঃ প্রয়ার সঙ্গে 
তিলার্ধকালও পৃথক থাকতে চাও না কিন্তু আমার এই শোচনীয় দশায় 
তোমার কি এমন নির্দয়তা শোভা পায় 2 

(বসে ) এ সমস্তই দেখাছি আমার দূরদম্টের ফল। ("দ্বপাঁদকার 
সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে ) আহা, এ পদ্মের মধ্যে একটা ভ্রমর আটকা পড়ে 
গুঞ্জন করছে । শুনতে কি মধুর যখন আম তার অধ্রসুধা পান 
করতাম তখন তার মুখের মধ্যেও এমান শীৎকারধবাঁন উীঁখত হয়ে 
আকুল করত আমাকে । এই কমলসেবাপরায়ণ ভ্রমরের সঙ্গে একটু ভাব 
করে দেখা বাক। তাতে হয়ত পরে অনুতাপ করতে নাও হতে পারে! 
( এর পর অর্ধ চতুরশ্রক গান ) 

একক্মে যার প্রেমরস কেবল বেড়েই গেছে, এখন প্রিয়ার বিরহে 
অধীর হরে কামাতুর সেই হংসফ্যবা সরোবরে ফ্লীড়া করছে | 
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( গান শেষে বসে য্যন্ত করে) হে মধুকর ! সেই মত্ত খঞ্জনয়নার 
কোন খবর রাখ কি 2 সেই বরাঙ্গী উর্শীকে কি দেখলে 2 যাঁদ তার 
মুখের সৌরভের একাঁটি ভগনাংশও তুমি ভোগ করতে পেতে তাহলে কি 
এই পদ্মের গন্ধে মন বসত 2 কখনই নয়৷ 

( এগিয়ে গিয়ে দেখে ) এ যে নাগাধিরাজ প্রিয়তমা করিণীকে 1নয়ে 
কদম্বতরর স্কন্ধে মাথা ঠৌকয়ে সুখে বিমোচ্ছেন। একেই জিজ্ঞাসা 
করা যাক। (কুটিলিকা গান) 'প্রয়া হাস্তিনীর িবরহে সন্তপ্ত করী 
মদগন্ধে মধ.করকুলকে উন্মত্ত করে কাননে কাননে বিচরণ করছে । 

( দেখে ) না, এটা ঠিক দেখা করার সময় নয়। কারণ তার 'প্রয়তমা 
শুশ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে একাট শল্লহতরূর পল্লবধুস্ত শাখা ভেঙ্গে তার 
মুখের কাছে তুলে ধরেছে । কি স্মন্দর মদ্যগন্ধ বার হচ্ছে । তা একটু 
লেহন করুক, পরে কাছে যাব । ( দেখে) এই আহার হয়ে গেছে । তবে 
কাছে গিয়ে এইবার জিজ্ঞাসা করি । (চর্চরী গান) হে গজরাজ, তুমি 
লালত প্রহারে তরুবরকে ধ্বংস করেছ । এখন জিজ্ঞাসা কাঁর, 'যাঁন 
নিজকান্তিতে চন্দ্রকেও মালন করেছেন, সেই আমার মোহনা "প্রয়তমার 
সন্ধান জান কি 2 পা দুখান সামনে বাঁড়য়ে দিয়ে ) হে গজদলপাতি, 
মদমত্ত যুবতীদের মধ্যে যানি পূণচন্দ্রসদ্‌শ, যথকাকুসূমদামে যাঁর 
কেশকলাপ শোভিত, সেই 1স্হরযৌবনশালনী, প্রয়দার্শনী' আমার 
প্রয়তমাকে দেখেছ কি 2 

( সানন্দে শ্রবণ করে ) বাঃ আমার প্রিয়ার সংবাদ এই গজরাজ জানেন, 
তাই জলদগম্ভীর কণ্ঠগর্জনের দ্বারা আমাকে আশ্বাঁসত করছেন । হে 
গজরাজ, তুম ও আম উভয়ের অবস্হা একই রকম, তাই তোমার উপর 
আমার এত তালবাসা। কারণ সৰাই আমাকে রাজকুলের রাজা বলে, 
আর তুমিও নাগকুলের আধরাজ । তোমার দানবাঁর সতত অব্যাহত- 
ভাবে ক্ষারত হয় আর আমারও দানধ্যান সতত অব্যাহত । নারাঁকুলের 
রত্ররাজর মধ্যে আমার 'প্রয়তমা শ্রেণ্ঠা আর এই দলের মধ্যে শীর্ষ 
স্হানীয়া করিণী তোমার প্রিয়তমা । হে মাতঙ্গরাজ, তোমার সমস্তই 
অমর মত 'ীকচ্তু ভাই, জামার মত "শ্রয়াীবরহবেদনাম্স তোমাকে যেন 
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কখনো ভূগতে না হয়। তোমরা সুখে থাক। 

(দ্বিপাদিকাযোগে এগিয়ে দেখে ) আহা, এই সেই পর্বত যার গদ্হা- 
গুল সতত সৌরভপূর্ণ বলে তার নাম সুরাভকন্দর । এই পর্বত 
অপ্সরাদের বড়ই পপ্রিয়। এই পর্বতের উপত্যকায় কি তাকে পাব? 
€ একটু এগিয়ে ) ওঃ, কি ভীষণ অন্ধকার । 'বদ্যৎ ঝলসালে দেখে 
নেব এখন। কিল্তু কি অদৃস্ট। আমার কপালদোষে আজ মেঘেও 
বিদ্যুৎ নেই । তা হোক, তব এই পর্বতকে জিজ্ঞাসা না করে কিছুতেই 
আমি ফিরে যাব না। 

নাঁবড় বনমধ্যে বরাহরাজ ( পুরূরবা ) তীক্ষ। ক্ষুরদ্ধারা ভূমি বিদীর্ণ 
করে আঁবচালিতভাবে উৎসাহপ.র্ণ হৃদয়ে উদ্যত হয়ে বিচরণ করছে। 

হে বিপুলানতম্বশালনী পর্বত, সেই পীনস্তনী, সন্বতাক্ষ, নব- 
যৌবনশালনী ও নতম্বিনী উর্বশী ক তোমার কোন বনে আশ্রয় 
নিয়েছেন 2 কিচুপকরে রইলে কেন? বোধহয় দূর থেকে শুনতে 
পায়ান। বেশ কাছে ?গয়েই জিজ্ঞাসা করা যাক। 

( চর্চরীসহযোগে ) হে স্ফটিকশিলাতলনির্মলানির্ঝরশালী, কুসমা- 
লঙ্কৃতশীর্ষ, ?কল্নরসঙ্গগত মনোহর মহীধর, আমার প্রয়তমাকে দেখাও । 
(কাছে গিয়ে যুস্ত করে )হে সর্বপর্বতকূলনাথ, তুমি কি এই রমণীয় 
বনমধ্যে আমার দ্বারা বিরাঁহতা সেই সবঙ্গিসূন্দরীকে দেখেছ 2 (নিজের 
কথার প্রাতধবাঁন শুনে সানন্দে ) ঠিক আমারই উীন্তর অনুরূপ 'দেখোঁছ' 
বলল। ভাল, একবার দেখাই যাক না। (চারদিকে দেখে দুঃখের 
সঙ্গে ) এ যে দেখাছি আমারই স্বর গিঁরগৃহায় প্রাতধবনিত। (বলেই 
মুছিতি হয়ে পড়লেন। পরে উঠে 'িষগ্ন হয়ে) আর ত পার না। 
শরীর বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে । যাই, এ 'গারানঝশীরণধর তরে গিয়ে 
একট তরঙ্গশীতল বায়ু সেবন কাঁর। 

(এগিয়ে ও দেখে ) অহো, আজ এই নবজলকলুষা সতরোতা্বনীকে 
'দেখে আমার কতা ক ভাবের উদয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে, বাঁঝ আমার 
প্রিয়তমা রোষবশে এই নদীর রুপ ধরে বয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষ কষ 
তরঙ্গগণাল তার ভ্রুকম্পনতুল্য, আর নদীবক্ষের এ চণ্চল 'বহগপ্রেণণ যে 


বি্লমোরশী ৩৯৭ 
মধযর শব্দ করছে তা যেন প্রিয়ার রুন্যঝুনু িশঞ্জাশাঁলনী মেখলা । 
আর এ যে ফেণপুঞ্জ এঁদক ওঁদক সরে সরে যাচ্ছে, তা যেন তার 
শ্বেতবন্ত্র যা তার ফ্লোধকম্পিত অঙ্গ থেকে স্খাঁলিত হচ্ছে আর সে টেনে 
টেনে ধরছে । উপলখণ্ডে প্রাতিহত হতে হতে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, মনে হয় 
আমার সেই প্রয়াই যেন রাগে যেতে যেতে পায়ে ঠন্কর খাচ্ছে। নিশ্চয় 
সেই অসাহঙ্ক; উর্বশী আজ এই নদীর্পে পাঁরণত হয়েছে । 

হে ক্ষুত্ধকরুণকঁজত বিহঙ্গমে, সরসারংতশরসমূৎসক হরিণণ, 
সুরনদীরীপণণ 1প্রয়তমে ৪ আঁভমান ত্যাগ করো । (কুটিলিকার 
পর চর্চরগান ) 

জলানাধনাথ বরণ € পুরুরবা ) পূর্বাদক হতে প্রবাঁহত পবনাঘাতে 
উদ্গত তরঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করে ললিতভাবে মেঘরূপে নত্য 
করছেন। হংস, চক্তবাক, শঙ্খ, কুস্‌ম প্রভৃতি আভরণে শোভিত 
জলানাধনাথ হস্তাঁ মকর প্রভাতি দ্বারা ব্যাপ্ত কৃষ্ণকমলরূপ উত্তরীয় নিয়ে 
নবীন মেঘমালা করে যেন দশাঁদক আচ্ছন্ন করে গগনতটে ডাঁদত হয়েছেন । 
বেলাভীমতে জলরাশর আঘাতশব্দে মনে হয় যেন করতাল দচ্ছেন। 

( চ্চরগান শেষে ) ভাল, একট যোগাযোগ করে দেখি। (কাছে 
গিয়ে নতজানু হয়ে বসে ) আঁয় মাঁলনী, আমি তত তোমা ছাড়া জান 
না। কোনাঁদন স্বপ্নেও তোমার প্রণয় প্রত্যাখ্যান কারান, তবে আর 
কোন অপরাধে তুমি তোমার এই দাসান:দাসকে ত্যাগ করে ছুটে চলেছ। 

কি, চুপ করে রইলে কেন 2 নাভুূল হয়েছে, সত্যই এ একটা নদী, 
আমার উর্বশশ নয়। তানাহলে পুরুরবাকে উপেক্ষা করে সমুদ্রের 
নকট আভিসারণন হবে কেন 2 বিনা লাঞ্নায়, শতসহম্ত্র যন্ত্রণা ছাড়া 
কে কোথায় আওপ্রেত মঙ্গল লাভ করতে পারে 2 আচ্ছা, যেখানেই যাই 
সেখানে প্রেয়নী আমার চোখের আড়াল হয়ে লুকিয়েছে। € এগিয়ে 
গিয়ে ) আচ্ছা, এ যে হাঁরণটা শুয়ে আছে, ওকেই প্রয়তমার খবরটা 
জিজ্ঞাসা করি । 

আজ নন্দ.।খনের পাঁরজাত কেমন নবপ্রস্ফাটত কুসুমস্তবক ধারণ 
করেছে, তার ৩লদেশ মদমত্ত কোকিলের কুহুরব ও মধুকরের গুনে 


৩৯৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


মুখাঁরত। সেখানে এরাবত গজপাঁত ( পুরুরবা ) নিজাপ্রয়া করিণীর 
শবরহানলে সন্তপ্ত হয়ে বিষগ্নমনে বিচরণ করছে। 

( লালতনামক আঁভনয় শেষে নতজান. হয়ে বসে ) বাঃ, এই যে নয়ন- 
রাঁ্জনী কৃষ্ণসারের ছাঁব। তা দেখে মনে হচ্ছে, কাননের অধিষ্ঠান্নী 
শোভাদেবী, নবীন ঘাসসমূহের স্নগ্ধমৃর্তিদর্শনের জন্য যেন কটাক্ষপাত 
করছেন। 

(দেখে ) এই হাঁরিণ নিজ প্রিয়া হরিণীর দিকে একদৃম্টিতে চেয়ে 
আছে, দেখছে ষে এখন আর মলনের আশা নেই । হরিণী তার দিকে 
আসাছল, কিন্তু শাবককে স্তন্যদান করতে গিয়ে আটকে পড়েছে। 

( চর্চরীগান শেষে ) ভাই মুগ, একবার আমার দিকে তাকাও, তুমি 
1ক আমার 'প্রয়াকে দেখেছ ? যাঁদ দেখে থাক তাহলে তার সংবাদ দান 
করে আমাকে অগাধ বরহসমদদ্র হতে উদ্ধার করো । তাকে তুমি অবশ্যই 
এটনতে পারবে, কারণ সে সাধারণ রমণীর মত নয়। সেস্বগ্গের অপ্সরা, 
জঘনভারে মন্হরগমনা, পীনোন্নত পয়োধরা। এখনো তার যৌবন চলে 
যায়ান, শরীর ক্ষীণ, হংসের মত অলসগাঁত, তোমার 'প্রয়ার মতই তার 
চোখ, এই গগনশ্যামল কাননভূঁমিতে বিচরণ করছিল । হঠাৎ আর দেখতে 
পেলাম না। 

(কাছে গ্িয়ে করযোড়ে ) হে হারণীবল্পভ, তুমি কি আমার 
প্রয়তমাকে এই বনের মধ্যে কোথাও দেখেছ? শোন তার লক্ষণ, 
(তোমার এ হাঁরণীর নয়ন যেমন আকর্ণাবস্তৃত, আমার সেই স্দন্দরীর 
নয়নও ঠিক তেমাঁন কর্ণান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কি, আমার কথায় কান 
না 'দয়ে তার প্রিয়ার দিকে মূখ 'ফাঁরয়ে বসল! বিধাতা নির্দয় হলে 
সকলেই ঘৃণা করে- কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য । যাক, অন্যত্র যাই। 

(ঘুরে ঘুরে ) হায়রে, এতক্ষণে হয়ত "প্রয়তমার অন্তর্ধানের পথের 
গহন মিলল । এই সেই লোহিত কদম্বতরু প্রিয়া আমার নিদাঘশেষে 
যার অগ্রস্ফটিতকেশর কদমফুল মাথায় অলঙ্কার হসাবে পরত । 

( ঘুরে ফিরে দেখে ) ওকি ১ পাথরের ফাটলের মধ্যে ঘোর লাল- 
রঙের কি জিনিস ওটা? ওটা কিসিংহদ্বারা 'বিতাঁড়ত কারকুন্ত ঝ৷ 


শবকামোবশন ৩৯৯ 


হাঁতর পেট হতে পতিত কোন মাংসখণ্ড 2 না, তা তনয়, তাহলে অত 
আভা বার হবে কেন? তবে কি এ এক আঁগ্নাঁপন্ড যা কিছুপরেই পাঁরণত 
হবে দাবানলে 2 তাইবাকি করে সন্ভব2 এ অরণ্য ত বৃষ্টর জলে 
বসন্ত । বুঝোছি, এ হচ্ছে রন্তবর্ণ অশোকের কুসমগুচ্ছের মত রাগরাঁঞ্জত 
একটা মাঁণ যা হতে এ অপূর্ব প্রভাজাল 'বিকীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে 
বাঁঝ সূর্যদেব এ মাঁণাঁটকে ধরার জন্য তাঁর িরণরূপ হস্ত বাঁড়য়েছেন। 
আচ্ছা তাই নেওয়া যাক । (গ্রহণ করলেন ) 

প্রণায়ণীলাভের আশায় আশান্বিত হয়ে বাম্পাকূলনয়ন, ক্লান্তপ্রাণ 
গীজপাঁত কাননে কাননে আত দ:গঁখতভাবে ভ্রমণ করছেন । 

('দ্বপাঁদকাযোগে নিকটে শিয়ে মাঁণ নিয়ে আপন মনে) হায় রে, 
আমার ষে 'প্রয়তমাব মন্দারকূসমদ্বারা সুরাঞ্জত 'সশথতে এ মাঁণ পরাতে 
পারলে আম সখী হতাম, সে আজ কোথায় 2 আর ত তাকে পাব না। 
তবে শুধু শুধু একে আর কলাঁঙ্কত কার কেন 2 ( বলেই ফেলে 'দিতে 
উদ্যত হতেই নেপথ্যে এক বাণী শোনা গেল) বংস্য, গ্রহণ করো 
মা্ণাটকে, ফেলো না। গিাররাজনান্দিনীর চরণে যখন অলন্ত বা আলতা 
পরানো হত তখন সেই আলতা হতে এই মাঁণর উৎপান্ত হয়। এর নাম 
সঙ্গমনীয় মাঁণ। এই মাঁণ যান ধারণ করেন তাঁর আতদুলভ প্রিয়জনের 
সঙ্গে আচরে 'মলন ঘটে থাকে । 

রাজা । ( উধের্ব চেয়ে ) কে আমাকে উপদেশ দান করছে 2 (দেখে) 
ভগবান চন্দ্রদেব স্বয়ং আদেশ করছেন। ভগবান, আপনার উপদেশে 
বড়ই অনুগৃহশিত হলাম। (মাঁণাটকে নিয়ে) হে সঙ্গমমণি, সেই 
ক্ষীণকট প্রয়তমা আমাকে ছেড়ে গেছে । তুম যাঁদ তাকে আমার সঙ্গে 
মাঁলয়ে দিতে পার, তাহলে চন্দ্রশেখর যেমন বালচন্দ্রমাকে মাথায় 
রেখেছেন, আমও তেমাঁন তোমাকে আমার মস্তকে ভূষণ করে রাখব। 

( এগয়ে দেখে ) এক ১ এই লতাটকে দেখে আমার মনে সেই 
শুঙ্ক প্রেমরসের উদ্রেক হচ্ছে কেন; এতে ত একটিও ফুল নেই যে মন 
গলবে। তবে কেন এমন হচ্ছে ১ নবমেঘের জলসম্পাতে এই ক্ষঈণাঙ্গণ 
লতা যেন কেদে কেদে নয়নজলে অধরপল্লবাটকে বিধৌত করছে । এখন 


৪8০০ কালদাস রচনাসমগ্র" 


অসময় বলে ফল ফোটে না। মনে হচ্ছে যেন সমস্ত আভরণ খুলে 
ফেলেছে । ফুল নেই বলে ভ্রমরের গুঞ্জনও নেই, তাই মনে হয় 
চিন্তাবশে চুপ করে আছে। মনে হচ্ছে যেন আমার সেই ক্লোধরস্তবর্ণ». 
সততকোঁপিনী প্রেয়সী পাদপাঁতিত আঘাতে উপেক্ষা করেছে বলে এখন 
অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে 

আচ্ছা, আমার প্রিয়ার অনুরুপণী এই লতাকে কিছুক্ষণ আলিঙ্গন 
করে থাকি । হে লাতিকা, যাঁদ তাকে দৈবযোগে পাই, তাহলে আম সুস্হ 
হই, আর আমায় তাহলে অরণ্যে খঃজে বেড়াতে হবে না। এবার তাকে 
পেলে অরণ্যে আর কখনো আসব না। 

€ চর্চরীগানযোগে ) নিকটে গিয়ে লতাকে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে 
লতার সেই আ'ঁলাঙ্গত অংশ হতে উর্বশীর আঁবভাব। ( প্রিয়াস্পর্শ 
অন.ভব করে ম্ীদ্রুত নয়নে ) আহা, উর্বশীর গান্রস্পর্শে আগের মত বুক 
আমার জ্বাড়য়ে যাচ্ছে । কিন্তু বিশবাস নেই । কারণ এর আগে যখন 
যখন যাকে যাকে 'প্রয়া বলে ভেবোছি তখানি তা ক্ষণকাল পরেই অন্যরূপ 
হয়ে গেছে। সুতরাং এবার আর চোখ মেলাছি না। চোখ বন্ধ করে 
প্রয়ার স্পর্শসুখ অনুভব করি । (চোখ মেলে ) এক, সত্যই যে আমার 
উবর্শী। (মূচ্ছা ও পতন ) 

উর্বশী । মহারাজ, আশ্বস্ত হোন। 

রাজা । রয়ে, সত্যই আজ নবজাবন লাভ করলাম । কারণ তোমার 
বিরহরূপ গাঢ় অন্ধকারে এতাঁদন মগ্ন ছিলাম। কি আনন্দ! আজ 
মৃত ব্যান্তর চেতনা প্রাঁপ্তর মত তোমাকে পেলাম । 

উর্বশী । আমার অপরাধ ক্ষমা করো মহারাজ । ক্লোধের বশীভূত 
হয়ে তোমাকে আম কি দুঃখজনক অবস্হাতেই না ফেলোছলাম । 

রাজা । প্রয়ে, তোমাকে আমায় প্রসন্ন করতে হবে না । তোমার শ:ও- 
দর্শনলাভে আমার অন্তর-বার সমস্তই আনন্দপূর্ণ হয়েছে । এখন একটি 
কথা খুলে বল ত, আমায় ছেড়ে এতাঁদন ?ক করে ছিলে পাষাণী 2 আম 
[কিন্তু তোমার জন্য সারা অরণ্যমধ্যে মূ, কোকিল, হংস, চহ্কবাক, হস্তী, 
পর্বত, নদী-_কার না হাতেপায়ে ধরোছ। তবু তুম সাড়া দাওান ! 
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উর্বশী । মহারাজ, আম আপনার সমস্ত কষ্টই অন্তঃকরণে প্রতাক্ষ 
করোছ। 

রাজা । ীপ্রয়ে, বুঝতে পারলাম না। ছুমি অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষ 
করেছ, অথচ দেখা দিতে পারান । এ কথার মানে কি 2 

উর্বশশ। তবে শোন মহারাজ, পূর্বে ভগবান কার্তিকেয় চিরকৌম।র- 
ব্রত গ্রহণ করে গন্ধমাদন পর্বতের এই জলশীতল অংশে বাস করোছিলেন 
এবং এই 'নয়ম করে দিয়েছিলেন । 

রাজা । ক নিয়ম 2 

উর্বশী । এই বনেষে কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করলেই লতা হয়ে 
বাবে । গোৌরীস্রণরাগোদ্ভব মাণ ছাড়া তাব মুক্তি হবে না। গুরুদেব 
ভরতমুনিব আভিশাপে আম িমূঢহদয়া । তাই দেবতার শান্ত আমার 
লোপ পেয়োছল, তাই সমস্ত ভুলে এই কুমারবনে প্রবেশ করোছিলাম 
আমি। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এ বনের প্রান্তবর্তিনী এক 
লতা রূপে পাঁরণত হয়োছিলাম। আমার যত কিছ রূপ সব লতা 
হয়ে যায় । 

রাজা । প্রয়ে, এতক্ষণে সব বুঝতে পারলাম। তানা হলেষে 
তুমি আম রাঁতশ্রান্ত হয়ে শব্যার উপর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লে 
আমাকে দূর দূরান্তের প্রবাসী বলে মনে করতে, সেই তুমি আমাকে 
এখানে এই শোচনীয় অবস্হায় চিরাবরহশর দুঃখে নিমগ্ন দেখে কেমন 
করে সহ্য করতে 2 এবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম । এই সেই 
সঙ্গমমাঁণ । (মাণ দর্শন) 

উর্শী। এই সেই সঙ্গমনীয় মাঁণ?2 তাই বল। তুমি যেমন 
লতাকে স্পর্শ করলে অমাঁন আমি নিজের রূপ ফিরে পেলাম । 

রাজা । (উর্বশীর 'সশথতে মাঁণাট পাঁরয়ে দিয়ে ) 'প্রয়ে, তোমার 
ললাটমধ্যে এই মাঁণাঁট পাঁরয়ে দেওয়ায় এর আভায় এ স্ন্দর মুখখানি 
আরো কত বেশন সান্দর হয়েছে । যেন প্রভাতসূর্যের কিরণমালায় 'লাল 
হয়ে উঠেছে কমল। 

উর্বশী । "প্রয়ংবদ, অনেকাঁদন আমরা রাজধানন প্রাতিজ্ঠাননগরণ 

কালিদাস--২৬ 


৪০২ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


হতে বেরিয়েছি। প্রজাপুঞ্জ আমাদের উপর না জানি কত বিরন্তই হবে। 
অতএব চল সখা, রাজধানীতে ফেরা যাক ৷ (উর্বশী উঠে পড়লেন ) 

রাজা । যেমন তোমার আঁভপ্রায় । 

উর্বশী । মহারাজ কিভাবে রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার আঁভলাষ 
করেন ? 

রাজা । তুমি কত বিদ্যা জান, কতরকমে চলাফেরার অভ্যাস তোমার 
আছে। যাঁদ দয়াই করলে তবে মেঘের একখানি আকাশযান তৈরী করো । 
তাতে চিরচণ্চল সৌদামনীর পতাকা শোভা পাবে। নানা বর্ণসৃচিত 
ইন্দ্রধনূতে শোভিত হবে বিমানের চারাদক । সেই নবজলধরের ব্যোমষানে 
চড়ে আকাশপথে চল আমরা নগরে ফিরে যাই। 

এইবার হংসযুবা ( পুরুরবা ) প্রণয়িণীর সঙ্গলাভ করেছেন । আনন্দে 
তাঁর সর্বাঙ্গ পুলাঁকিত। তান এখন ইচ্ছামত 'বমানযানে আরোহণ 
করে নিজনগরে প্রস্হান করছেন। (তৎক্ষণাৎ 'নীর্মত মেঘের 'বিমান- 
যোগে উভয়ের প্রস্হান ) 


পণ্চম অড্ক 
হরাষত বিদৃষকের প্রবেশ 

বদৃূষক | কি মজা ! রাজামশাই দীর্ঘকাল উর্বশনকে নিয়ে নন্দনবন 
প্রভীততে চূড়ান্ত আমোদ প্রমোদ করে বাঁড় ফিরেছেন। রাজকাে 
মনোযোগ দিয়েছেন। ছেলেপুলে নেই- এই যা দুঃখ । তানা হলে 
আর কোন দুঃখ নেই । আজ বড় একটা পর্ব ছিল, তাই দেবীর সঙ্গে 
গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্হলে পটমশ্ডপে অবস্হান করছেন। এখন 'তিনি 
সাজগোজ করছেন। এই সময় রাজভ্রাতার মত কাছে গিয়ে অঙ্গবাস ও 

মালাচন্দনাদতে ভাগ বসাই । 
(নেপথ্য হতে ধ্বান ) সর্বনাশ, ি সর্বনাশ ! রাজার মাথায় রত্ররূপে 
ব্যবহৃত রন্তবর্ণ তালপাতায় ঢাকা উজ্জবল মাঁণটি মাংসন্্রমে একটা শকুন 


ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। 
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বদূষক । কি সর্বনাশ! সখা আমার এ মাঁণাটকে কত আদরে 
মাথার চূড়ায় পরে থাকেন। তাহলে আজকের মত সাজগোজের সব 
শৈষ। সখা আসন ছেডে বোরয়েছেন। কাছে যাই। (প্রস্হান) 

রাজা, সারাঁথ, কণ্ট-কণী, রেচক ও পাঁরজনবর্গের প্রবেশ 

রাজা । রেচক, রেচক, আম রক্ষক, সেই আমারই ঘরে যে পাঁপম্ঠ 
আজ প্রথম চুরি করল নিজের মৃত্যুকে সে ডেকে আনছে, চোরের সর্দার 
সেই পাঁখটা কোথায় 2 

কিরাত। মাঁণতে গাঁথা সোনার সত্রদ্ধারা আকাশকে রাঁঞ্জত করতে 
করতে এ ষে পাঁখটা ঘুরে বেড়াচ্ছে । 

রাজা । দেখতে পাচ্ছ, এ যে পাখিটা মণির স্বর্ণসূত্রাট ঠোঁট দিয়ে 
ধরে কেমন মণ্ডলাকারে ঘুরছে । মনে হচ্ছে যেন এ সুতোর প্রভায় 
একট বৃহৎ বলয় তৈরী করে আকাশকে উপহার 'দচ্ছে। "ঠক যেন 
আ্নর়েখার একটি চক্ত । বল ত এখন আমার কর্তব্য কি 2 

বিদ্ষক। (কাছে এাঁগয়ে ) পাঁখ বলে হুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়। 
অপবাধীর শাসন হওয়া দরকার । 

রাজা । ঠিক বলেছ ভাই। ধনুককৈ 2 

পাঁরজন । যে আজ্তে মহারাজ । (প্রস্হান ) 

রাজা । পাঁখটাকে দেখা যাচ্ছে না ত £ 

বদ্ষক। পাপিন্ঠ পাঁখটা এহাঁদক 'দয়ে দক্ষিণভাগে উড়ে গেল। 

রাজা । (দেখে) তাই ত। এ যে মাঁণর প্রভায় এ দিকটা কেমন 
উজ্জ্বল করে তুলেছে । যেন অশোককুসমমের স্তবকে দিকবধূর মুখ 
উজ্জল করছে । 

যবনী। (ধনুক নিয়ে প্রবেশ করে ) প্রভূ, এই যে ধনূক এবং বাণ। 

রাজা । আর ধনুক 'ীনয়ে ক করব 2 পচামাংসখোর পাখিটা বাণের 
পথ ছাঁড়য়ে চলে গেছে । এযে পাখটার দ্বারা অনেক উধের্ব নীত 
অনূল্য মাঁণাট রান্নকালে প্রগাঢ় মেঘখণ্ডে সংযুস্ত লো হতবর্ণ মঙ্গলগ্রহের 
মত দীপ্ত পাচ্ছে । আর্য ক%:কী! 

কণ্কী। বলুন মহারাজ । 
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রাজা । আমার আদেশ জানয়ে নগরবাসীদের বলুন, সায়ংকালে 
যে সব গাছে পাঁখির বাসা আছে, সেখানে যেন এ পাথটার সবাই খোঁজ 
করে। 

কণ্চকী। যে আজ্ঞে মহারাজ । 

বদূষক। একটু শীবশ্রাম করো ভাই । সেই রত্র অপহরণকারী 
তোমার শাসন হতে কোথায় গিয়ে 'নস্তার পাবে 2 &উভয়ের উপবেশন ) 

রাজা। বয়স্য, পাঁখ যে মাটিকে য়ে গেল, মাঁণ হিসাবে তার 
উপর আমার কোন আগ্রহ নেই । তবে এ সঙ্গমনীয় মাঁণই 'প্রয়তমার 
সঙ্গে আমার মলন ঘাঁটয়োছিল, তাই এত টান। 

বাণ ও মাঁণ নিয়ে কণ্চ:কীর প্রবেশ 

কণ্কী। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, আপনার ক্কোধই বাণ- 
রূপে পরিণত হয়ে পাঁখাঁটকে ছন্নাভন্ন করে 'দয়েছে । এই দেখুন সেই 
মাঁণ। পাঁখ তার উপযদস্ত শাঁস্ত পেয়ে এই মাঁণ আর বাণসহ ভূতলে 
পাঁতিত হয়েছে । (সকলে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগল ) 

কণ্চকী। মাটিকে ধুয়ে মেজে পাঁরহ্কার করা হয়েছে । কাকে 
দিতে হবে 2 

রাজা । রেচক, যাও । একটি ভাল ঝৌটোয় মাঁণাঁটকে ভরে ভাণ্ডারে 
জমা করে দাও । 

কিরাত। যেমন প্রভুর আদেশ । (মণি নিয়ে প্রস্হান ) 

রাজা । ( কণ্চকীকে ) আর্য কণ্চুকী, আপাঁন জানেন এ বাণ কার 2 

কণ্চকীঁ। নাম খোদাই করা আছে। তবে আমার দৃষ্টিতে তা 
পড়া সম্ভব নয় । 

বিদূষক | সখা, তুমি ক দেখছ বলত। 

রাজা । কালক্ষেপণকারীর নামের অক্ষরগঁল শোন তবে। 

বিদূষক। বল, শুনছি । 

রাজা । ( পড়তে লাগলেন ) শন্রুকুলের আয়ুঃক্ষয়কারী এই বাণ 
উর্বশীর গভ“জাত ধনূর্ধর বীর কুমার আয়ূর বলে জানবে। 

বদূষক। বাঃ, মহারাজের সন্তান হওয়ায় চরম শ্ীবৃদ্ধি হলো! 
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রাজা । কি করে এ সম্ভব 2 এক নিমেষের জন্যও উর্বশীকে ছেড়ে 
আম থাকিন। কখনো ত তাকে গর্ভলক্ষণসমান্বিতা বলে বুঝতে 
পারনি! প্রসূতি ত পরের কথা । তবে কয়েকদিনের জন্য তার শরীরের 
একট ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলাম । তার স্তনযুগলের অগ্রভাগ কেমন 
ষেন অঙ্পনীল বলে মনে হচ্ছিল। তার মুখের কান্তিও লবনী ফলের 
মত পাশ্ড্বর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং হাতের বালা একটু টিলে হয়ে 
গিয়েছিল । 

াবদূষক । এই যথেষ্ট। তুমি ক তাকে মানবীদের মত পুরোপযার 
গর্ভলক্ষণ দেখতে চাও নাকি 2 তাদের সবটাই যে লুকোচারর ব্যাপার । 
এটা ভূলে যাও কেন 2 

রাজা । বেশ, তোমার কথাই মানলাম । কন্তু সন্তান গোপন করার 
কি কারণ তার 2 

বিদূষক । সোজা কথাটা বুঝতে এত দেরী 2 সন্তান হলে বাঁড় 
বলে রাজা ত্যাগ না করেন এইজন্যই গোপনতা । 

রাজা । ঠাট্রা রাখ । ভাব, ব্যাপারটা গুরুতর । 

বদূষক। দেবতাদের গুঢ় উদ্দেশ্য কে বুঝবে বল। 

কণ্ঠটটকী। (প্রবেশ করে ) মহারাজের জয় হোক । দেব, চ্যবনখাঁষর 
আশ্রম হতে একট কুমারকে নিয়ে এক তাপসী আপনার দর্শনের জন্য 
এসেছেল। 

রাজা । উভয়কেই সত্তর নিকটে নিয়ে আসুন । 

কণ্চচকী। যেমন আদেশ (প্রস্হান ও তাপসার সঙ্গে কুমারকে নিয়ে 
পদ্ছনরায় প্রবেশ ) 

বিদূষক । এই বাণে যে কুমারের নাম আঁঙ্কত আছে, শকুনঘাতক 
নিক্ষেপকর্তণ ক্ষত্রিয়কুমার নিশ্চয় মহারাজের আকুতির অনেকটা অনুরূপ । 

রাজা । "ঠক বলেছ ভাই। এই কুমারের দিকে চাইলেই নয়ন অশ্রু- 
ভারাঙ্কান্ত হয়ে আসছে । হৃদয় বাংসল্যরসে পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠছে । মনে 
জাগছে অপূর্ব আনন্দ । সখা, এর দর্শনে দেহ কম্পিত হচ্ছে। ধৈ্ষের 
বন্ধন ছিন্ন করে একে গাঢ়ভাবে বুকে জাঁড়য়ে ধরতে ইচ্ছা করছে । 
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কণ্টটকী। ভগবত, এইখানে আপনারা অবস্হান করুন | ( তাপসাঁ 
ও কুমারের অবস্হান ) 

রাজা । ভগবত, প্রণাম কার। 

তাপসী । মহারাজ, চন্দ্রবংশের অবতংসরূপে চিরকাল বিরাজ 
করুন! (মনে মনে) কি আশ্রর্য! কেউ বলে না দিলেও এই রাজার্ষ 
ও কুমারের মধ্যে পিতাপাত্র সম্বন্ধ কেমন যেন আপনিই বোঝা যাচ্ছে। 
প্রকাশ্যে । যাচ্ছ, গুরুকে প্রণাম করো । (কুমারের সজল নয়নে ও 
যুক্ত করে) 

রাজা । বৎস, দীর্ঘজীবী হও । 

কুমার ৷ (রাজার স্পশনিুভব করে মনে মনে) ইনি আমার পিতা, আর 
আম এর পাত্র এইটুকু শুনে আমার যাঁদ এতটা আনন্দ" জন্মে, তবে 
যারা পিতার কোলে সংবার্ধত না'জাঁন গুরূজনদের উপর তাদের কতই 
স্নেহ জন্মে থাকে । 

রাজা । ভগবতা, আগমনের প্রয়োজন কি 2 

তাপসী । তবে শুনুন মহারাজ । এই দীর্ঘজীবী যেমন ভূমিষ্ঠ 
হলো, অমাঁন কেন জানি না, উর্শশ আমার কাছে একে গাচ্ছিত 
রেখোছল। উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়কুমারের যে সকল জাতকর্ম প্রভাতি 
শুভকার্য তা সমস্তই ভগবান চ্যবন কর্তৃক অন্াষ্ঠত হয়েছে । কুমার 
সর্বাবদ্যায় পারদশর্শ ও ধনূর্বেদেও বিশেষ 'শাক্ষত হয়েছে । 

রাজা। এর আর কথা কি? সবেত্তিম আঁভভাবকের সংসর্গে 
কৃতার্থ । 

তাপসী । আজ ফুল, ফল, সমিধ এবং কুশাদ আহরণের জন্য 
খাঁষকূমারদের সঙ্গে গিয়ে এই কুমার এক আশ্রমবিরুদ্ধ কার্ষের অনুষ্ঠান 
করে বসেছে। 

বদূষক । কেমন 2 

তাপসী। একথণ্ড মাংসানয়ে এক শকুন আশ্রমের একটা গাছের 
মাথায় লকিয়োছল, কুমার তাকে বাণাঘাতে সংহার করেছে। 

রাজা। তারপর 2 
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তাপসাঁ। সেই কথা শুনে ভগবান চ্যবন আমাকে আদেশ করলেন, 
['উর্বশশর হাতে তার গচ্ছত বস্তু একে দিয়ে এস । তাই আম উর্বশীকে 

দেখতে চাই । 

রাজা । আসন পাঁরগ্রহ করুন। (আসনে উপবেশন ) তালব্য, 
উর্বশনীকে ডাকুন। 

কণ্টটকী। যেআত্া। (প্রস্হান ) 

রাজা । এস বাবা, পুত্রের স্পর্শ সমস্ত দেহব্যাপী হওয়াই 
বাঞ্চনীয় । সুতরাং চন্দ্রকান্তমাঁণকে চন্দ্ুকরের মত তুমি সেই অঙ্গ- 
স্পর্শের দ্বারা আমাকে পাঁরতৃতপ্ত করো । 

তাপসী । যাদু, পিতাকে তৃপ্ত করো । (কুমার রাজার কাছে গেল ) 

রাজা | (আলিঙ্গন ) বস, পরম বন্ধ; এই ব্রাহ্মণকে বন্দনা করো। 
ভয় পেও না। 

বিদূষক। ভয় পাবার কি আছে? আশ্রমবাসী শাখামৃগ, বানর, 
হনুমান প্রভাতি এদের অনেক দেখেছে । 

কুমার । (সহাস্যে ) তাত, বন্দনা কাঁর। 

বদষক । তোমার মঙ্গল হোক । জয়যুন্ত হও । 

উর্বশী ও কণ্চ:কার প্রবেশ 

কণ্চুকী। এই 'দকে দেবী । 

উর্শশ। (দেখে) ও কে 2 স্বণাসনে উপবেশন করে কে ওখানে 2 
কে এ বালক ১ সখারাজ ছিজ হস্তে চূড়া সাঁজয়ে দচ্ছেন! কেমন 
ঠাপ্ডা হয়ে সে আছে । ও বুঝেছি, সত্যবতাঁর সঙ্গে আমার প্র আয়, 
এসেছে! আহা এত বড় হয়েছে 2 

রাজা । (দেখে) বাবা, এই তোমার গভ'ধাঁরণী উপাস্হিত। এ দেখ, 
তোমার দর্শনে ওর হৃদয়ানীহত স্নেহসমুদ্র উলে ওঠায় স্তনাবরণ 
ভিজে গেছে । 

তাপসী । যাদু এস, মার ধন মার কাছে ফিরে যাও। (কুমারের 
সঙ্গে উর্বশনীর নিকটে গমন ) 

উর্বশী । আর্ষে, চরণ বন্দনা কাঁরি। 
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তাপসী । বাছা, পাঁতর আদাঁরণী হও । 

কুমার । মাঃ অভিবাদন করি । 

উর্বশী । বাছা, বাপের বুক জুড়িয়ে বে'চে থাক। (রাজার দিকে ) 
মহারাজের জয় হোক । 

রাজা । এস, এস পূন্রবতীী, এইখানে বস। 

উর্বশী । পূজনীয়ব্ন্দ,। আগে আপনারা উপবেশন কর্ন। 
(সকলের উপবেশন ) 

তাপসী । বাছা উর্বশী, আয়ু কৃতাবদ্য হয়েছে । এখন য্‌ম্ধাঁদর 
জন্য কবচ পাঁরধানের কাল । অথাৎ যৌবন উপাঁস্হত, তাই আজ স্বামীর 
সমক্ষে সখার স্বহস্তকৃত গাচ্ছত বস্তু প্রত্যর্পণ করাছ। এখন তোমরা 
বিদায় দাও। আমার আশ্রমধর্মের বাধা ঘটছে । ৃ্‌ 

উর্বশী । আর্ষে, যাঁদও বহদিনের পর দেখা পেয়ে ছাড়তে মন চায় 
না, তবদ ধর্মে বাধা দিতে চাই না, আজ যান, আবার যেন দেখা পাই। 

রাজা । আর্ষে, প্‌জনীয় চ্যবনমুনকে আমার প্রণাম জানাবেন । 

তাপসী । আচ্ছা । 

কুমার । আরে, সাঁত্যই যাবেন ঃ আমাকে এখানে রেখে ষাবেন 
না, সঙ্গে নিয়ে চলুন । 

রাজা। আর্ধপত্র, ব্রহ্মচযশ্রিমে ত পূর্বেই বাস করার সময় । 

তাপসী । যাদ., পিতার আদেশ পালন করো । 

কমার । তাই যাঁদ করতে হয়, তবে যে ময়্‌রাঁশশুর অচিরোদগভ 
[শখণ্ডাটকে একট একট. করে চুলকিয়ে দিতাম বলে সে আমার কোলে 
ঘাময়ে পড়ত তার যখন নতুন প্চ্ছ উঠবে তখন তাকে আমার নিকট 
পাঁঠয়ে দেবেন। 

তাপসী । তাই দেব । 

উর্ধশী। ভগবত", চরণ বন্দনা কার । 

রাজা । ভগবত", প্রণাম কার । 

তাপসাঁ। তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হোক | (প্রস্হান ) 

রাজা । স্মন্দরী, আজ আমার তুল্য ভাগ্যবান কে আছে? ইন্ডু 
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যেমন ইন্দ্রাণীর গভ'জাত সন্তান জয়ন্তকে নিয়ে ধন্য, আমও তেমান 
তোমার এই সপ্নের পিতা হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করাছি। (ক যেন 
স্ননে পড়ায় উর্বশী কাঁদতে লাগলেন ) 

বিদূষক। এক? হঠাৎ ইনি আবার কাঁদছেন কেন 2 

রাজা । ( আবৰেগপূর্ণ কণ্ঠে ) সুন্দরী, বংশরক্ষার কারণ উপাঁস্হত 
হওয়ায় আজ আমার আনন্দ শতগুণ বার্ধত হয়েছে । এমন সুখের সময়ে 
তুম অমন করে কাঁদছ কেন2 তোমার কণ্ঠে একছড়া মুক্তোর মালা 
শোভা পাচ্ছে, তবে আবার পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের উপর 'িনরল্তর অশ্রু 
[বন্দুপাত করে আর একছডা মালা গাঁথছ কেন 2 

উর্বশী । তবে শুনুন মহারাজ। পূত্রদর্শনজানত সুখের 
আতিশষ্যে প্রথম আম ভুলে গিয়োছিলাম । এখন মহেন্দ্রের নামোচ্চারণে 
আমার পূর্কৃত প্রাতজ্ঞা মনে পড়েছে। 

রাজা । কিসে প্রাতিজ্ঞা 2 

উর্শী। পূর্বে আপনার রূপে পাগল হয়ে আম গুরুদেব ভরতের 
নিকট ঘোর অপরাধী হয়ে অভিশপ্ত হয়োছিলাম । পরে দেক্ধাজ সেই 
আঁভশাপ মোচনের একটা সীমা নির্দেশ করে দেন । 

রাজা । কেমন করে 2 

উব্শী। দেবরাজ বলেন, আমার 'প্রয়বন্ধু রাজার্ধ পুরুরবা যখন 
তোমার গভে“ উৎপন্ন তাঁর ওরসজাত পুত্রের মুখদর্শন করবেন তখন 
তুমি আমার নিকট চলে আসবে । সেইজন্যই আপনার বরহ এবং প্রিয়- 
'বিচ্ছেদভয়ে এই পনুন্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশক্ষার অজুহাতে 
ভগবান চ্যবনের আশ্রমে তাপসী সত্যবতীর হাতে আম তাকে গাচ্ছত 
রেখোঁছলাম। এখন পত্র আমার বড় হয়েছে এবং পিতার পাঁরচর্ষার 
যোগ্যতা লাভ করেছে । এইজন্যই সত্যবতী এই দীর্ঘজীবী আয়ুকে 
প্রত্যর্পণ করলেন। এই পযন্তই আমার আপনার সঙ্গে এক বাস। 
মহারাজ, আজ বিদায় দিন । (সকলেই 'বিষপ্ন হলেন এবং রাজা মূচ্ছিতি 
হয়ে পড়লেন ) 

সকলে । মহারাজ, আশ্বস্ত হোন । 
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কণ্ঠুকী। মহারাজ, ধৈর্য ধরুন । 

বিদূষক। সর্বনাশ হলো । 

রাজা । (জ্ঞান ফিরে পেয়ে )হায়, সুখের পথে কাঁটা দেওয়াই কি 
বধাতার কাজ 2 'প্রয়তমে, আমি নিঃসন্তান, সন্তানলাভে যেমন কৃতার্থ 
হয়েছি, অমনি তোমার সঙ্গে চিরাবচ্ছেদ হলো । নিদাঘশেষে মেঘবারি- 
সম্পাতে বৃক্ষের আতপতাপজনিত পাঁড়ার যেমন উপশম হলো, অমাঁন 
তাব মাথায় বজ্রপাত ঘটল। 

বদূষক । দেখ সখা, অর্থ বা কোনরকম লাভই হলো যত অনর্থের 
মূল। অতএব এক কাজ করো, দেবরাজের শরণাগত হও । তাঁর 
অনুগ্রহে সবাঁদক রক্ষা হতে পারে । 

উর্বশী । হায়, কি পোড়া কপাল আমার! সমান্তীবদ্য পাত্রের 
প্রাপ্তর পর এখানকার সব কাজ ফারয়ে গেল আমার । মহারাজ হয়ত 
ভাববেন, উর্বশী নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে অর্থাৎ ছেলেকে রাজ- 
সিংহাসনে বসাবার ব্যবদ্হা করেই আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছে । 

রাজা । সুন্দরী, তা মনে করব কেন? কারণ আঁম জানি, 
পরাধীনতা আতি বিষম বস্তু, তা সহজেই বিচ্ছেদ ঘটায় । পরাধীন 
ব্যন্তি স্বেচামত কাজ করতে পারে না। তুমি দেবরাজের পরাধীনা । 
সুতরাং তাঁর আদেশ তোমার প্রাতিপালনীয় । তুমি দেবরাজসভায় যাও। 
আমিও আজই তোমার পত্র আয়ুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে বন্যমৃগ- 
সমাকুল অরণ্যে গমন করব । রাজ-এ*বর্ষে আমার আর দরকার নেই । 

কুমার । মহাবৃ্ষভের ভার তরুণ বংসের উপর অর্পণ করা আপনার 
মত সবিবেচকের উচিত নয় । 

রাজা । একথা বলো না বাবা। গন্ধপ্রধান মাতঙ্গরাজপুন্ন ষত 
1শশুই হোক সে কিন্তু অন্যান্য কারকুলকে শাসন করে পাঁরচালিত করে । 
সর্পশিশদ বত ক্ষদদ্র হয়, তার বিষ ততই উগ্র হয়। তুমি যতই বালক 
হও না কেন, পৃথিবী শাসনে ও রাজ্য পাঁররক্ষণে তুমি পর্যাপ্ত । মানুষ 
বয়সের দ্বারা আর কতটুকু সামর্থ্য প্রকাশ করতে পারে ১ জাতির 
মাহাজ্মোেই তার সকল কাজে পারদর্শিতা জন্মে । কণ্ট্‌ুকী 2 
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কণ্টক। কি আদেশ মহারাজ 2 

রাজা । আপনি আমার আদেশ জানিয়ে অমাত্য পর্বতকে বলুন ষে,. 
এখনই কুমার আয়ুর রাজ্যাভিষেক হবে । (কণ্ঠুকীর প্রস্হান। সহসা 
সকলের চোখ ঝলসে গেল ) 

রাজা । ( আকাশের 'দকে চেয়ে ) এক, সহসা অসময়ে “বদযুৎ দেখা 
দচ্ছে কেন? (ভাল করে দেখে) ও, ভগবান নারদ আসছেন। 
গোরোচনাচূর্ণের মত পিঙ্গল জটাজটশোভিত, চন্দ্রকলার মত অমলধবল 
যজ্ঞোপবীতসমন্বিত, মযক্কাহারধারণে বার্ধতকান্তি ও স্বর্ণ পল্পবমাশ্ডিত 
গাঁতশল কঙ্পতরু যেন আকাশ হতে অবতরণ করছেন। ওরে, অর্থ 
নিয়ে আয়। আতি সত্ব অর) নিয়ে আয় । 

উর্বশী । এই ভগবানের অর্থ।। 

নারদের প্রবেশ 

নারদ । মধ্যমলোকের আধপাতির জয় হোক । 

রাজা । ভগবন, আভবাদন কারি । 

উরব্শী। ভগবন, প্রণাম করি । 

নারদ । তোমরা পাতিপত্রী আবিচ্ছেদে কালাতপাত করো । 

রাজা । (মনে মনে) তেমন দিন কি হবেঃ আমরা আবচ্ছেদে 
থাকতে পাব 2 ভগবন, উর্বশীর পুত্র আয়ুর প্রণাম গ্রহণ করুন । 

নারদ । দীর্ঘজীবী হোক । 

রাজা । এই আসন, অন:গ্রহ করে উপবেশন করুন । 

(নারদের উপবেশন ও পরে সকলের উপবেশন ) 

রাজা । ভগবন, আগমনের কারণাঁট জানতে পার কি 2 

নারদ । রাজন, দেবরাজ মহেন্দ্রের প্রেরিত সংবাদ শ্রবণ করো । এখন 
1তাঁন তোমাকে বনগমনোদ্যত দেখে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন । নিজ 
প্রভাবে তান সবই অবগত হয়েছেন। 

রাজা । বলুন, শুনা । কি আদেশ তাঁর ? 

নারদ । 'ন্রকালদর্শ'ঁ মহাপুরূষগণ বলেছেন, দেবাসুরের একটা 
ভয়ঙ্কর দ্ধ অবশ্যস্ভাবী। সেই সব যুদ্ধে আপনিই প্রধান সহাক্স এবং 
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সকলের অগ্রগামী হয়ে থাকেন । অতএব এখন আপনার অস্দ্রত্যাগ করে 
বনগমন কর্তব্য নয়। যাতে আপনাকে বনগমন করতে না হয় তার ব্যবস্হা 
করা হয়েছে । এই উবর্শী যাবজ্জীবন আপনার সহধর্মচারিণীরূপে 
এখানেই থাকবে । 

উর্বশী । (স্বগরতঃ ) উঃ, বকের ভেতর থেকে যেন একটা শেল 
উঠে গেল । 

রাজা । পরমে*বর দেবরাজের দ্বারা আতিশয় অনুগৃহীত হলাম । 

নারদ । এইরকম হওয়াই বাঞ্চনীয় । আপনার 'হিতকর কার্ধ বাসব 
করবেন, আপানিও বাসবের হিতানূজ্ঠানে রত থাকবেন। সূর্য নিশাকালে 
আঁগনকে তৈজদস্ব করেন, আবার 'দবাভাগে অগ্নিও নিজের তেজের দ্বারা 
সূর্যকে আঁধকতর তেজস্বী করে থাকেন। ( আকাশের দকে চেয়ে ) 
রন্তা, কুমারের জন্য মন্ত্রপূঘঃ আভষেকবাঁর 'নয়ে এস। 

রন্তার প্রবেশ 

রন্তা। এই যে আভষেকের দ্বুব্যাদ । 

নারদ। কুমারকে ভদ্রুপীঠে অর্থাৎ ?সংহাসনে বসাও। (রন্তা 
কুমারকে বসালেন ) 

নারদ । ( কুমারের মাথায় মঙ্গলকলসের জল ঢেলে দলেম ) রন্তা, 
কাজগ্ল তুমিই করো । 

রন্তা। ( আভষেক সম্পূর্ণ করে ) বৎস, ভগবান নারদকে ও মাতা- 
পিতাকে প্রণাম করো । ( কুমার সকলকে প্রণাম করলেন ) 

নারদ । মঙ্গল হোক। 

রাজা । বংশ উজ্জ্বল করো । 

উর্বশী । তোমার পিতার বাক্য সত্য হোক। 

(নেপথ্যে দুজন বৈতালিকের গান ) 

প্রথম । যুবরাজ জয়যুন্ত হোন। স্‌ন্টিকর্তা হতে উৎপন্ন সুরমুন 
আন্রর মত আর আন্র হতে উৎপন্ন চন্দ্রের মত, চন্দ্র হতে উৎপন্ন বুধের 
মত এবং বুধ হতে উৎপন্ন তোমার তার মত এবং তোমার পিতা 
পুরুরবা হতে উৎপন্ন সীম যুবরাজ । সর্বলোকরঞ্জন গুণাবলীতে পিতার 
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সর্বাংশে অনুরূপ হয়েছ । তোমার মহান কুলে সবরকমের আশীর্বাদ 
ষ্‌ন্ত হোক। 

দ্বিতয়। জগতে যারা উন্নত, তাঁদের সকলের শীষস্হানীয়, স্হির 
মষাদাসম্পন্ন, ধীরতা ও দ্‌ঢ়তায় আঁবচাঁলত, তোমার 'পতৃদেব ও তোমার 
মধ্যে রাজলক্ষর 'দ্বিধাবিভন্ত হয়ে হিমালয়ে ও সাগরে বিভন্তসালিলা গঙ্গার 
মত আধকতর শোভা পাচ্ছেন । 

রন্তা। ক আনন্দ, প্রিয়সখী উর্বশী আজ পাত্রকে ষুবরাজরূপে 
দেখে এবং পাঁতর সঙ্গে বিচ্ছেদে থাকতে পেয়ে কতবড় অভ্যুদয়ের 
ভাগনী হলো 2 

উর্বশী । সখী, এই অভ্যুদয় ত আমার একার নয় । তুমিও ত এর 
অংশীদার । ( কুমারের হাত ধরে ) বাছা, তোমার জ্যাঠাইমাকে প্রণাম 
করো । 

রাজা । একট: থাম প্রয়ে, সবাই মিংল ওর কাছে যাই চল। 

নারদ ৷ মহারাজ, আজ তোমার পত্র কুমার আয়ুর যৌবরাজ্যাভিষেকে 
আমার মনে পড়ছে সেই 'দনের কথা যোঁদন দেবরাজ ইন্দ্র কুমার 
কার্তিকেয়কে দেবসেনাপাঁতর পদে আঁভাঁষন্ত করোছিলেন। 

রাজা । দেবরাজ আমায় যথেম্ট অনঃগ্রহ করেছেন । 

নারদ। বল রাজন, ইন্দ্র তোমার আর ক প্রিয় কার্ষের অনুষ্ঠান 
করবেন 2 

রাজা । এর পরও 'কি আমার প্রিয় থাকতে পারে ১ তবে যাঁদ সত্যই 
তাঁন দয়া করেন তবে সঙ্জনদের সর্বাবধ অভ্যুদয়ের জন্য লক্ষন্নী এবং 
সরস্বতশর বিরোধ মিটে যাক । একজনের উপর উভয়ের কৃপা বড় একটা 
দেখা যায় না। এখন হতে সেটা হোক । হায় মা ভারতী, যে তোর যত 
চরণসেবা করবে সে তত দাঁরদ্রু হবে”__এই বলে যেন আর কোন বাণনর 
সেবককে কাঁদতে হয় না। সকলের সকল বিপদ্দ কেটে যাক। সকলের 
নয়নেই মঙ্গলের মধুর মূর্তি প্রতিভাঁসত হোক । সকলের সব বাসনা 
পূর্ণতা লাভ করুক এবং সকলেই সর্বন্র সদানন্দে কালযাপন করুক । 

( সকলের প্রস্হান ) 


বাত্রিংশ পুত্তলিকা 


চতুমখের মুখরুপ কমলবনাবহারণী হংসী সর্বাঙ্গশদ্রা দেবা 
সরস্বতী আমার মানসসরোবরে নিয়তই বরাজ করতে থাকুন । 

আম আঁদপরুষ বাসুদেব, চিরন্তনপ্রূষ মহাদেব, কমলজাত 
ন্ধা, উমাপূত্র গণেশ ও শুভদায়িনী সরস্বতীকে প্রণাম করে মহারাজ 
বক্মাঁদত্যের চারন্র বর্ণনা করছি । 

একাঁদন দেবী জগদাম্বকা পরমশোভাসম্পন্ন কৈলাস পর্বতের শিখর 
দেশে সমাসীন পরমেশ্বর দেবাঁদিদেব মহাদেবকে বললেন, দেব, বৃদ্ধিমান 
ব্যান্তগণ বেদশাস্ন আলোচনার বিবাদ নিয়ে কালযাপন করে থাকেন এবং 
মূর্খগণ নিদ্রা ও কলহদ্বারাই কালক্ষেপণ করে থাকে । অতএব সম্ভাবে 
কালযাপনের জন্য সকল লোকের িত্তচমংকারজনক কোন আখ্যায়কা 
বলাই কর্তব্য 

তখন মহাদেব পার্বতীকে বললেন, হে প্রাণেশ্বরী, তবে শ্রবণ করো, 
আম সকল লোকের হদয়হারণন কথা বলাছি। 

ভূমশ্ডলে উজ্জীয়নী নামে এক নগরী আছে যার এ*বর্ষে দেবগণও 
ধবাস্মত হয়োছলেন, ধার সৌন্দর্যে পূরন্দরপুরী অমরাবতাও পরাভূত 
হয়েছিল। সেখানে ভর্তৃহার নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁর পাদপদ্মদ্বয় 
সততই সামন্তরাজপত্রীদের মস্তকস্হিত 1সদুরদ্ধারা অরুণবর্ণ ধারণ 
করত। তান সকল শাস্রেই সানপুণ ছিলেন। বিষ্কমাদত্য নামে 
তাঁর এক অনুজ ভ্রাতা ছিলেন । তান নিজ বিক্লমে শন্লুগণের পরাক্রম 
বধবস্ত করোছিলেন। 

ভর্তৃহারর অনঙ্গসেনা নামে এক বাঁণতা ছিলেন। তাঁর রূপলাবণ্যের 
গুণে সূরাঙ্গনাগণ লাঁজ্জত হত। সেই নগরে সকল কলাশাস্তে নিপুণ, 
মন্দাবশারদ কোন দাঁরদ্রু ব্রাহ্মণ মন্ুসাধনাদ্বারা ভগবতাঁ ভুবনেশবরীকে 


দ্বাত্রিংশ পৃত্তালকা ৪১৫ 


সন্তোষিত করেন । দেবা পাঁরতুণ্ট হয়ে ব্লাহ্মণকে বললেন, হে 'প্রয়বর, 
তোমার মন্ত্রসাধনায় ও ভান্ততে আম প্রসন্ন হয়োছ, বর প্রার্থনা করে। 

ব্রাহ্মণ বললেন, ষাঁদ আপাননি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আমাকে জরা- 
বহাীন ও অমর করুন । তখন দেবা তাঁকে একটি দিব্য ফল দান করে 
বললেন, পনত্র, তুমি এই ফল ভক্ষণ করো, তাহলেই জরামৃত্যুবাঁজত 
হবে। 

তখন সেই ব্রাক্দণ সেই ফল গ্রহণ করে নিজভবনে এসে দেবার্চনাদ 
করে যেমন ফল ভক্ষণ করতে উদ্যত হলেন, অমানি তাঁর মনের মধ্যে এই 
বুদ্ধির উদয় হলো যে, আমি ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অমর হয়ে কারই বা 
উপকার করব ১ আবার বহুকাল জর্দীবত থাকলেও ভিক্ষা করে জণাঁবকা 
নির্ধহ করতে হবে। অতএব পরোপকারী কোন পুরুষ এই ফল ভক্ষণ 
করলেই তাতে মঙ্গল লাভ হতে পারে। যে ব্যান্তী বজ্ঞ ও এশ্বর্ষ গুণযুস্ত 
সে বাদ ক্ষণকালও জীবিত থাকে, তার জীবনই সফল হয়। 

শাস্তে বলে, যে বিজ্ঞান, শোর্য ও এ*ব্যগুণান্বিত বিখ্যাত মানব সে 
যাঁদ ক্ষণকালও জীবিত থাকে তবে তাই তার জীবনের ফল। সাধূগণও 
একথা বলে থাকেন। কাক পূজাদর দ্রব্য ভক্ষণ করে বহকাল বে“চে 
থাকে বটে, কিন্তু তার জীবনের সার্থকতা কি? আর যশ গুণ ও ধর্মের 
সঙ্গে যে জীবন তাকেই যথার্থ জীবন বলা বায় না। যেব্যন্তি বেচে 
থাকলে বহুলোক বেচে থাকে সেই ব্যান্তর জীবন সার্থক । দেখ, পাঁখরাও 
চণ্চদ্বারা নজ উদর পুরণ করে থাকে। তবে মানুষের কেবল নিজ 
উদরপৃরণে লাভ কি 2 যারা আপন ভরণপোষণ ব্যাপারে ব্যাপৃত থেকে 
কেবল নিজের উদরমান্র পুরণ করে তারা ক্ষুদ্র ও নীচাশয়। এমন 
হাজার হাজার ব্যান্ত বিদ্যমান আছে । আর যার পরার্থই স্বার্থ এমন 
সঙ্জনশ্রেন্ঠ পুরুষ আঁতি বরল। দেখ, দাবানল আপন দুস্পূরণীয় 
উদর পূরণের জন্য সমূদ্রপান করেও তৃপ্ত হয় না। আবার মেঘ নিদাঘ- 
তাপে 'িনষ্টপ্রায় জগতের তাপশান্তির নিমিত্ত সমূদ্বারি পান করে 
থাকে। 

ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরপ বিচার করে ভাবলেন, যাঁদ এই ফল রাজাকে 


৪১৬ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


দান করা হয় তাহলে রাজা জরামরণবাঁজতি হয়ে সকলেরই উপকার সাধন 
করতে পারেন। এই কথা চিন্তা করে সেই ফল য়ে রাজার কাছে এসে 
আশণর্বাদ করে বললেন, হে রাজন, ভূজঙ্গমালাধারী 'ন্রলোচন ও 
পীতাম্বরধারী নারায়ণ আপনার মঙ্গলাবধান করুন । 

এই আশীর্বাদ করে রাজার হাতে ফল দান করে বললেন, রাজন, এই 
অপূর্ব ফল আম দেবতার বরপ্রসাদে লাভ করোছ। আপাঁন এট ভক্ষণ 
করুন, তাহলে জরামরণবাঁজত হবেন। 

রাজা সেই ফল গ্রহণ করে ব্রার্মণকে বহঢতর পনরস্কার প্রদান করে 
বিদায় 'দয়ে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন, এই ফল ভক্ষণ করলে আম 
অমরত্ব লাভ করব । অনঙ্গসেনা আমার আতিশয় প্রিয়পান্রী। আম 
বেচে থাকতে সে মরে গেলে আমি তার বিয়োগবাথা সহ্য করতে গা'রব 
না। অতএব এই ফল আম অনঙ্গসেনাকে দান করব । 

এই ভেবে রাজা অনঙ্গসেনাকে সেই ফল দান করলেন । মথ্‌্রাদেশের 
এক দাস অনঙ্গসেনার 'প্রয়পান্র ছিল । অনঙ্গসেনা সেই দাসকে ফলাঁট 
দান করল। সে নিজে ভক্ষণ করল না। তাতে যে সে ফলের সাথ কতা 
বোধ করল । 

সেই দাসাঁট আবার এক দাসনীকে ভালবাসত। সে তাই ফলাট নিজে 
না খেয়ে সেই দাসীকে তা দিল। সেই দাসী আবার তার প্রণয়পান্ন কোন 
এক গোপালককে দল । সেই গোপালকের আবার কোন এক গোময়- 
ধাঁরণণর সঙ্গে প্রণয় ছিল। সে তাই সেই গোময়ধারিণনকে ফলাঁট দান 
করল। 

এইভাবে রাজা হতে ক্কমে গোময়ধারণীর হাতে সেই ফল এসে 
পড়ল। একাঁদন সেই গোময়ধাঁরণী গ্রামের বাইরে গোময়পান্ন মাথায় 
1নয়ে ফলটি সেই পান্রের উপর রেখে রাজপথে আসাঁছল । তখন রাজা 
ভর্তৃহরি রাজকুমারদের সঙ্গে বিহার করতে বেরিয়েছিলেন। রাজা সেই 
গোময়পান্রের উপর ফলাঁটকে দেখে তা নিয়ে রাজবাঁড়তে ফিরে এলেন । 

এরপর রাজা ব্রাহ্ণকে ডেকে বললেন, হে দ্বিজবর, আপাঁন যে ফল 
আমাকে দান করেছিলেন সেইরকম ফল আর আছে কি 2 


দ্বান্নিংশ পত্তুলিকা ৪১৭ 


ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন, সেই ফল 'দিব্য ও দেবপ্রসাদলব্ধ। তেমন 
তেমন ফল ত আর নেই৷ রাজা সাক্ষাৎ ঈম্বর, তাঁর সামনে মিথ্যা কথা 
বলা উচিত নয় । সুতরাং রাজাকে দেবতার মত জ্ঞান করে সুধন ব্যান্তরা 
তাঁর কাছে কখনই মিথ্যা কথা বলবেন না । 

রাজা তখন বললেন, কোন স্ত্রলোকের কাছে সেই ফল কি করে দেখা 
গেল 2 কি করে এটা সন্ভব 2 

রান্মণ বললেন, আপাঁন সেই ফল ভক্ষণ করেছিলেন কি 2 

রাজা বললেন, আম ভক্ষণ কাঁরাঁন, আমার প্রাণবল্লভা অনঙ্গসেনাকে 
তা দিয়েছি। 

ব্রাহ্মণ বললেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, সে ফল নিয়ে তান কি 
করেছেন ? 

তারপর রাজা অনঙ্গসেনাকে ডেকে শপথ কাঁরয়ে জিন্তাসা করলেন, সে 
ফল নিয়ে তুম কি করেছ 2 

অনঙ্গসেনা বলল, আম সে ফল মাথুরিক নামে এক দাসকে দিয়েছি: 

মাথরিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, সে এক দাসীকে.তা 
দিয়েছে । দাসী বলল, সে ফল সে এক গোপালককে 'দয়েছে । গোপালক 
আবার বলল, সে তা এক গোময়ধাঁরণীকে দিয়েছে । 

এই সব কথা শুনে রাজা বহুবিলাপ করে বিষম বিষাদে মগ্ন হয়ে 
উঠলেন। পরে এই শ্লোক পাঠ করলেন। মনোহর রূপ ও যৌবনের 
জন্য পুরুষদের অহঙ্কার করা বৃথা । যেহেতু রমণণীগণের মনে মদন 
প্রভু সকল প্রকার দুজ্কর্ম সংঘটিত করে থাকে । 

কি আশ্চর্য ! স্ত্রীগণের মনোহরণ করতে কারো সামর্থ্য নেই। শাস্ত্ে 
আছে, অশ্বগণের প্লৃতগাঁতি, বৈশাখমাসের মেঘগরন, স্বীগণের চরিত্র, 
প্রুষদের ভাগ্য, অনাবৃষ্টি ও আতবাঁম্টর সন্ধান দেবতারাও জানেন না, 
মানুষেরা কি করে জানতে পারবে 2 

ব্যাধগণ বনমধ্যে চপল বিহঙ্গদেরও ধরতে পারে, শ্রোতস্বতী নদমধ্যে 
নৌকা ধারণ করতেও পারা যায়, কিন্তু নারীগণের চণ্চলমানসের গাঁতি- 


প্রকাতি স্হির করতে কেউ পারে না। 
কালদাস--২৭ 


৪১৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


বন্ধ্যাপ্ব্ের রাজলক্ষমণ এবং আকাশের পুজ্পশোভা কখনো দৈবাং 
হলেও হতে পারে, কিন্তু নারীদের অজ্পমান্র মনঃশাদ্ধিও কিছুতেই 
সাধিত হয় না। 

যে যোগীগণ সতত জীবনের সখদুঃখ জয় করে জীবনধারণ করেন, 
তাঁরাও মোঁহত হয়ে স্ব্রীগণের দূরভিসন্ধি বুঝতে পারেন না। 

নর্মলাশয় সাধূগণ বলে থাকেন, নারীগণ কামকেলি সম্পাদন করার 
পর তৎক্ষণাৎ আবার পরুষান্তর আকাঙক্ষা করে থাকে। এটা সমস্ত 
নারগণেরই স্বভাব । 

আর রমণীগণ অজ্ঞান। মন্দ, তন্ন ও 1বনয় ছাড়াই জ্ঞানবান 
পাঁণডতদের ক্ষণকালমধ্যেই বণনা করে থাকে । 

আর তাদের ভালমন্দের বিচার নেই। কুল ও জাতিহীন, নিকৃষ্ট, 
দূচ্কর্মপরায়ণ, অস্পৃশ্য ও মরণাপন্ন ব্যন্তিকেও তারা প্রয়তম বলে 
বিবেচনা করে থাকে । 

নারীগণকে গোঁরবান্বিত ও সম্মানত করে রাখলেও এবং বহুলোকের 
তত্ত্বাবধানে ?কংবা সঙ্জনদের সংসর্গে রেখে দিয়ে কোলে ধারণ করলেও 
গুণবতী রমণনও নিজ স্বভাববশে দিত কার্য করে থাকে । 

নারীদের অর্থলোভ অত্যন্ত বেশী । তারা ধনলোভে কখনো হাসে, 
কখনো কাঁদে এবং পুরুষের বিশ্বাস উৎপাদন করে, কিন্তু নিজেরা তাদের 
বিশ্বাস করে না। এইজন্য সদ্বংশজাত ও সংস্বভাবসম্পন্ন ব্যান্তরা 
সর্বদাই নারীগণকে *মশানপ:ষ্পের মত বর্জন করেন। 

বুঝলাম বৈরাগ্যের 'ুল্য ভাগ্য নেই, বোধের তুল্য বন্ধু নেই, হরির 
তুল্য পারন্রাতা নেই এবং সংসাবের মত রপু নেই । 

এই কথা বলে ভর্তৃহিরি পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হলেন এবং তংক্ষণাং 
বঙ্কমাদত্যকে রাজ্যে আঁভীষন্ত করে নিজে বাণপ্রস্হ অবলম্বন করে 
বনগমন করলেন । 





্বানংশ পুস্তালকা ৪১৯ 


বিক্রমাদ্িত্যের সিংহাসন প্রাপ্তির কথা 


তারপর রাজা 'বিক্লমাদিত্য দেবতা, ব্রাহ্মণ, অনাথ, দীন, আর্ত, কুব্জ 
প্রভৃতি জনগণের মনস্তুষ্টি করে সম্যকর.পে প্রজাপালন করতে লাগলেন । 
সেই সঙ্গে পারচারক প্রভাতি ভূত্যবর্গের সন্তোষ সাধন করে এবং মন্ত্রী 
ও সামন্তদের মন্ত্রণামত কার্য করে সকলের প্রশীতিপান্র হলেন । এইভাবে 
সকলের মনোরপ্রন করে তাঁর রাজ্যকাল আতবাহত হতে থাকল । 

তারপর একদিন এক দগম্বর সন্ব্যাসী রাজার নিকট এসে বললেন, 
মহারাজ, যান অবলনলায় ভূজঙ্গনাগকে মালার আকারে ধারণ করেন সেই 
ভগবান হব এবং বরাহরুপণ হার আপনাকে আঁধকতর এ*বষ প্রদান 
কবুন। 

এই আশশবাদের পর রাজার হাতে একটি ফল 'দয়ে সন্ন্যাসী বললেন, 
হে রাজন, আম কৃষ্ণা চতুদ্শীীতে মহাশ্মশানে অঘোরমন্ত দ্বারা হোম 
করব, সেখানে আপান উত্তরসাধক হয়ে থাকবেন । 

রাজাও অঙ্গীকার করলেন । বিক্লমাদত্যের সেই প্রসঙ্গে বেতাল 
প্রসন্ন হয়োছল । তখন ভূমিতলে বক্লমাদত্যের মত কেউই রাজা ?ছলেন 
না। তাঁর কণীর্ত 'ত্রভুবনমধ্যে গঙ্গার মত অনর্গলভাবে প্রবাহিত হতে 
লাগল। 

এই সময় স্বগ লোকে দেবরাজ ইন্দ্র 1বশ্বামন্রের তপস্যাভঙ্গের জন্য 
নন্তা ও উর্বশীকে আহ্বান করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে নৃত্য ও 
সঙ্গীত 'বষয়ে আঁধকতর প্রবীণা, বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে গমন 
করো। যে বিশ্বামত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে পারবে আম তাকে পুরস্কার 
দাণ করব। 

তা শুনে রন্তা বলল, আম নৃত্যে আতশয় ?নপুণা । 

উব্শী বলল, দেব, আম শাস্ব্রোন্ত মতে নৃত্য করতে জান । 

এইভাবে উভয়ের বিবাদ উপাস্হিত হলে নৃত্যে তাদের পারদার্শতা 
নর্ণয়ের জন্য দেবরাজ দেবতাদের এক সভা আহ্বান করলেন । প্রথমে 
বস্তার নৃত্য আরভ্ভ হলো । দ্বিতীয় দিনে উর্বশীর নৃত্য হলো । 


৪২০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


তারপর দেবতারা উভয়ের নৃত্য দেখে প্রীত হলেন, কিন্তু কে নৃত্যে 
বেশী নিপুণা তা নির্ণয় করতে পারলেন না তাঁরা । 

তখন নারদ বললেন, ভূমণ্ডলে বিষমাদত্য নামে এক রাজা আছেন। 
[তান সমস্ত কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ নৃত্যশাস্ত্ে নিপুণ । তাঁনই 
এদের বিবাদ ভঞ্জন করতে পারবেন । 

এরপর দেবরাজ 'বিক্রমাঁদত্যকে আহ্বান করার জন্য রথসহ মাতাঁলকে 
পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন । রাজা বিক্বমাঁদত্য ইন্দ্রের দ্বারা আহৃত হয়ে 
তাঁকে নমস্কার করলে দেবরাজ তাঁকে সম্মান করে উত্তম আসনে বসালেন । 
পরে আবার নৃত্যের সভা অনুষ্ঠিত হলো । 

প্রথমে রন্ভা রঙ্গমণ্চে উপাঁস্হত হয়ে নৃত্য করল। দ্বিতীয় দিন 
রঙ্গমণ্চে উর্বশী শাস্ত্ানূসারে নৃত্য প্রদর্শন করল। বিরমাদিত্য 
উর্বশীকেই প্রশংসা করলেন এবং তার জয়কঈর্তন করলেন । 

ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, উর্বশীর জয় হলো কেন 2 

বক্কমাদিত্য বললেন, নতত্যকার্ষে অঙ্গ সৌম্ঠবই প্রধান, তা নৃত্যশাচ্ত্ে 
উত্ত হয়েছে । অনুচ্চ ও নচভাবে অঙ্গসকলের সঞ্চালনা ও পদচালনা 
এবং কাঁট, মস্তক, চক্ষু ও কর্ণের সমানরূপ অবাঁস্হতি, যে যে স্হাহন 
বিশ্রাম চিত্তাকর্ষক সেই সেই স্হানে বিশ্রাম, বক্ষস্হলের উন্নয়ন, বৈশেষ- 
রূপে অভ্যাস, অস্থলন অথাৎ কোন ভুল না হওয়া এবং পাদসৌচম্ঠব-_ 
এই সবই নত্যকুশলণ ব্যান্তদের প্রধান লক্ষ্য 'বষয় । 

আর নর্তকীর রঙ্গযোগ্যরুপ অবস্হান একটি দেখাবার 'জানিস। 
সে অবস্হানের কথা নৃত্যশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে । যেমন চতুচ্কোণভাবে 
সমান পাদক্ষেপ এবং লতার আকারে হস্ত সণ্টালন সকলরকম নৃত্যের 
প্রারস্তে সাধারণ কর্তব্য বলে গণ্য করা হয়। আর দেহ যাতে অন্যের 
দ্বারা দৃষ্ট না হয় সেইরূপ দেহ হওয়া উচিত। 

মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের মত কাঁন্তাঁবাঁশস্ট, বাহদ্ধয় লতার মত 
আন্দোলিত, স্কন্ধদ্বয় সধাক্ষপ্ত, বক্ষস্হলে স্তনদ্বয় নিবিড় ও উন্নত, বাহু 
দ্বয় যেন প্রবিষ্ট, মধ্যস্হল হস্তপারামিত, নিতম্ব ও জঘনের স্হান 
আদ্দোলিত, অঙ্গীল সুগঠিত এবং নৃত্যকালে নর্তকীর মনের আঁভিপ্রায় 


দ্বািংশ পুত্ালিকা ৪২১ 


যাতে অঙ্গভঙ্গে প্রকাশ পায়, এমনভাবে দেহ ব্যবহৃত হবে । 

সমস্ত নর্তকীর এইর্‌প হওয়া আবশ্যক । এই সব বিশেষ বিশেষ 
নৃত্যাবস্হান নর্তকীকে সর্বদাই স্মরণ করতে হবে। এছাড়া তাকে এও 
স্মরণ রাখতে হবে যে তার সন্ধিস্হলে বাম হস্ত নিতম্বের উপর বিন্যস্ত 
থাকবে । শ্যামাশাখার মত দ্বিতীয় হস্ত ভ্রস্ত রাখবে এবং কুসুম- 
শোভিত কৃট্রিমের উপর দৃম্টি রেখে নৃত্য করবে । কিন্তু কাঁন্তাবাশিষ্ট 
পা দুটি একেবারেই স্হির রাখতে হবে যাতে স্খলন না ঘটে । 

আর বেশী বলার প্রয়োজন কি? অঙ্গসমূহের মধ্যেই যেন সমস্ত 
কথা নিহিত আছে, এমনভাবে অঙ্গসণ্টালন করে সমস্ত অর্থ প্রকাশ 
করবে। পাদদ্বয় লয়ের অনুগত হবে । রসসমূহে তন্ময়তাভাব প্রকাশ 
আবশ্যক । হস্তদ্বয়ের এমন মৃদুভাবে আভিনয় করতে হবে যে সুক্ষ 
সক্ষম অংশগ্দাল প্রকাশ করতে যে ভাব ব্যস্ত হবে তা যেন বিষয়ান্তরের 
আকর্ষণ করে। এটাই হলো প্রকৃত রাগাভিনয়। 

এইভাবে নত্যশাস্ত্রোন্ত নিয়মে উর্বশী নৃত্য করায় আম তাকে 
প্রশংসা করোছি। তখন মহেন্দ্র আতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে বি্লমাদত্যকে 
সম্মানিত করে উৎকৃষ্ট রত্রখচিত মহামূল্য এক সিংহাসন দান করলেন। 

সেই সিংহাসনে দ্বান্রংশ পুত্তটলকা খচিত ছিল । এ পদস্তুলিকা- 
গীলর মস্তকে পা দিয়ে সেই ?ীসংহাসনে আরোহণ করতে হয়। রাজা 
বিশ্রমাদত্য সেই আত মনোহর সিংহাসন 'নিয়ে ইন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ 
করে নিজ পুরীতে আগমন করলেন । তারপর শুভমূহূর্তে ও শুভ- 
লগ্নে সেই সংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন । 

এইভাবে বহু বৎসর বিগত হলে প্রাতিষ্ঠাননগরে আড়াই বছর বয়স্কা 
কন্যার গর্ভে শেষনাগের ওরসে শালবাহন উৎপন্ন হলো। তখন 
উজ্জায়নীতে ভূমিকম্প, দিকদাহ, ধূমকেতু প্রভৃতি উৎপাতসকল রাজা ও 
প্রজাগণ দর্শন করতে লাগল । 

'বিশ্রমাদত্য তখন বিচলিত হয়ে দৈবজ্ঞদের আহ্বান করে বললেন, 
হে দৈবজ্ঞগণ, রাজা ও প্রজারা কি কারণে এই উৎপাতসকল দেখতে 
পাচ্ছে? এই সবের ফল কি? এতে কার অনিষ্ট হবে 2 


৪২২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


দৈবজ্ঞরা বললেন, দেব, এই ভূমিকম্প সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, 
সৃতরাং তা রাজার আনিষ্টসূচনা করছে । নারদীয় পুরাণে উত্ত আছে, 
সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প রাজার আঁনষ্টগ্রদ এবং ধূমকেতু রাজার 'বনাশ- 
সূচক। দিপ্দাহ পীতবর্ণ হলে 'ক্ষাতপাতিদের ভয়প্রদ হয়ে থাকে। 

দৈবঙ্ঞদের এই কথা শুনে রাজা আবার বললেন, হে দৈবজ্ঞ, আম 
কোন এক সময় তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করেছিলাম । তান সন্তরষ্ট 
হয়ে বললেন, হে রাজন, আঁম প্রসন্ন হয়োছ, তুমি -পষয়িক্মে অমনত্ব 
যাচঞা করো । 

এতে আম বললাম, হে প্রভূ, আড়াই বছরের কন্যার গভে যে পু 
জন্মাবে তা হতেই আমার মৃত্য হবে, অন্যের দ্বারা হবে না । ঈম্নর 
তথাস্তু বলে সেই বর দিলেন। এখন আপনারা বলন, তেমন ব্যাড 
কিভাবে জন্মাবে 2 

দৈবজ্ঞগণ বললেন, মহারাজ, দৈবসণষ্ট আঁচন্ত্যনীয়, সেইরূপ ব্যাক 
যে কোন দেশে জন্মাতে পারে এবং তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 

তারপর রাজা বেতালকে আহ্বান করে এই সব বৃত্তান্ত বলে পরে 
বললেন, হে যক্ষ, তুমি পাঁথবাঁ মধ্যে সকল স্হানে পারভ্রমণ করে থাক, 
এইরূপ সন্তান কোথায় কোন নগরে জন্মেছে তা দ্হর জেনে শীঘ্র ফিরে 
এস। 

তারপর বেতাল 'মহাপ্রসাদ' এই বলে পানের বাঁটকা নিয়ে বৌরয়ে 
পড়ল ৷ সে কুশদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপ পারভ্রমণ করে শেষে প্রীতিষ্ঠাননগরে 
এসে উপস্হিত হলো। সেই নগরে এক কুন্তকারের বাড়তে একা 
বালক ও একটি বালিকাকে খেলা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের 
পরস্পর সম্বন্ধ ক 2 

কন্যাট তখন বলল, এট আমার পনন্র। 

বেতাল জত্ঞাসা করল, তোমার পিতা কে ? 

তখন কন্যাটি এক ব্রাহ্মণকে দৌখয়ে দল । বেতাল ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা 
করল, এই কন্যাটি কে ? 

ব্রাহ্মণ বলল, এইটি আমার কন্যা এবং এই পযন্রটি আমার গরভজাত ! 


দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা ৪২৩ 


তা শুনে বেতাল বিস্মিত হয়ে ব্রা্ণকে আবার বলল, হে 'দ্বজবর, 
এ 'কিকরে সম্ভব 2 

ব্রাহ্মণ বললেন, দেবতাদের কার্য মনূষ্যবদ্ধির অগোচর । শেষ 
নাগরাজ এর সঙ্গে সঙ্গম করেছিলেন, সেই হেতু এর গভেএই প্র 
উৎপন্ন হয়েছে । এর নাম শালবাহন । 

তা শুনে বেতাল সত্বর উজ্জীয়নীতে এসে রাজা বিক্রমাঁদত্যকে সব 
কথা জানাল । 

রাজা তাকে পাঁরতোধষক 'দিয়ে নিজে খড়া নিয়ে প্রাতিষ্ঠাননগরে 
গমন করলেন। তারপর 1তাঁন খড়া দ্বারা শাঁলবাহনকে হত্যা করতে 
উদ্যত হলে শালবাহ্‌ন দণ্ড দ্বারা তাঁকে আঘাত করল। সেই আঘাতে 
বিক্কমাদিত্য প্রতিষ্ঠাননগর হতে উজ্জায়নীতে পাঁতিত হলেন এবং বেদনা 
সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করলেন । 

রাজার মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীগণ জবলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে প্রাণ 
বসজন দিতে উদ্যত হলেন । মন্ত্রীবর্গ তখন বিচার করে দেখলেন 
রাজা অপত্রক । এখন কর্তব্য কি 2 

সভাপাঁণ্ডত বললেন, রাজার স্ত্রীদের মধ্যে যাঁদ কেউ গভ বিতাঁ থাকেন 
তাহলে তা বিচার করে দেখুন । 

এবপর [বিচার কবে দেখা গেল, তাঁদের মধ্যে একজন স্ত্রী সপ্তমাস 
গভবতণ আছেন । তখন অমাত্যগণ সমবেত হয়ে সেই গর্ভ আভিষেক 
করে তাঁরাই রাজ্যপালন করতে লাগলেন । 

সেই ইন্দ্রদত্ত সিংহাসন সেইরুপ শূন্যই রইল । একাঁদন সভামধ্যে 
আকাশবাণী হলো, যে মন্ত্রীগণ, স্বয়ং রাজ্যপালন করতে এবং 
সংহাসনে উপবেশন করতে উপযুস্ত এমন রাজা নেই। অতএব এই 
[সংহাসন কোন পবিন্র স্হানে নিক্ষেপ করো । 

তা শুনে সমস্ত মন্ত্রীবর্গ আত পাঁবন্র ক্ষেত্রে সেই সিংহাসন নিক্ষেপ 
করলেন। তারপর বহুকাল অতাঁত হলে ভোজরাজ রাজ্যপ্রাপ্ত হয়ে 
রাজত্ব করতে লাগলেন । 

একাঁদন কোন এক ব্রাহ্মণ যেখানে 'িংহাসনাঁটি নিক্ষিপ্ত হয়ৌছল 


৪২৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


সেইখানে শস্যক্ষেত্র করে প্রচুর শস্যের বীজ বপন করলেন । তাতে ফসলও 
প্রচুর হলো। যেখানে সিংহাসনাঁট 'ছিল তার উপর এক মাটির টিবি 
গড়ে ওঠে । পাখারা মাঠের ফসল যাতে নম্ট করতে না পারে তার জন্য 
সেই মাটির ঢিবির উপর একট মণ্চ নিমাণ করে তার উপর বসে পাখী 
তাড়াতেন। 

একদিন ভোজরাজ বিহার করার জন্য সমস্ত রাজকুমারদের সঙ্গে সেই 
মাঠে গিয়ে উপস্হিত হলে মণ্টের উপর থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন, 
এই মাঠে ভালই ফসল ফলেছে। আপাঁন সৈন্যগণসহ এসে ইচ্ছামত 
উপভোগ করুন এবং অ*বগণকে চনক খেতে দিন। আজ আমার জন্ম 
সফল হলো, যেহেতু আপাঁন আমার আঁতাঁথ হলেন। এমন ঘটনা কি 
সৌভাগ্য ছাড়া ঘটতে পারে 2 

তা শুনে সসৈন্যে মাঠে প্রবেশ করলেন ভোজরাজ ৷ ব্রাহ্মণ তখন 
'মণ্ট থেকে নেমে এসে রাজাকে বললেন, হে রাজন, আপনিন কেন এমন 
অকর্ম করছেন 2 এট ব্রাহ্মণের ক্ষেত্র, কেন তা বিনষ্ট করছেন 2 যাঁদ 
অন্য কেউ অন্যায় করে আপনাকেই তা নিবেদন করে, অথচ আপানই স্বয়ং 
অন্যায়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এখন কে আপনাকে নিবেদন করবে 2 শাস্তে 
বলে, কণ্ডুপাঁড়ায় গজ, প্রজাব্যভিচারট রাজা, পাপকারী বিদ্বান--এদেরকে 
কে নিবারণ করতে পারে 2 

আপনি ধর্মশাস্ত জানেন, ব্রাহ্মণের দ্ুব্য কেন বিনষ্ট করছেন 2 এই 
ব্রাহ্মণের সম্পদ বড় বিষয়বস্তু । শাদ্তে বলে সাধারণ বিষ 'বিষই নয়, 
ব্রন্মস্বই বিষপদবাচ্য । কেন না, বিষ পানকারীকেই বিনাশ করে, কিল্তু 
রহ্মস্বরূপ বিষ পত্র পৌন্রকেও বিনাশ করে থাকে । 

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রাজা স্বপাঁরজন ক্ষেত্র হতে বাইরে চলে 
গেলেন। রান্মণ তখন আবার পাখা তাড়ানোর জন্য মণ্টের উপর 
আরোহণ করে বললেন, হে রাজন, আপনি চলে যাচ্ছেন কেন 2 এই 
ক্ষেত্রে উত্তম ফসল ফলেছে। আপনার অশ্বগণ যাবনাল দণ্ডসমূহ 
ভক্ষণ করূুক। আর আপাঁনও ককাণটকা ফলসমূহ ভক্ষণ করুন। 

এই কথা শুনে রাজা সসৈন্যে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করতেই পাখা 


প্বাত্রংশ পুত্তলিকা ৪২৫ 


ওড়াবার জন্য ব্রাহ্মণ আবার মণ্ট থেকে নেমে এসে সেইরকম তিরস্কার 
করতে লাগলেন । 

রাজা তখন মনে মনে বিচার করলেন, কি আশ্চর্য! যখন এই 
ব্রাহ্মণ মণ্চের উপর আরোহণ করেন তখন তাঁর মনের মধ্যে উদার ও 
দাতব্য ভাব জাগে, কিন্তু তান আবার যখন মণ্ঠ থেকে নেমে আসেন 
তখন বিপরীত ভাব মনে জাগে তাঁর। এর কারণ কি? ভাল; আম 
একবার মণ্চে আরোহণ করে দোখ। 

এই ভেবে মঞ্চের উপর আরোহণ করলেন ভোজরাজ । তখন তাঁর 
মনে এইরকম ভাব জাগল যে 'বিশ্বরন্মান্ডের দুঃখ দূর করা তাঁর কর্তব্য । 
সমস্ত লোকের দারিদ্র্য নিবারণ করা উাঁচত। এমন কি তখন কেউ যাঁদ 
তাঁর দেহি প্রার্থনা করত তাহলে তাও তিনি দান করতে পারতেন । 

এই ভেবে রাজা আনন্দে পাঁরপূর্ণ হয়ে বাবচার করলেন, এই ক্ষেত্রই 
এইরকম ভাব বা বাদ্ধির উদ্রেক করছে। শাস্ত্রে নীহিত আছে, জলে 
তৈল, খলে গহ্যবিষয়, সংপান্রে অন্নদান, প্রাজ্ঞে শাস্ত্ব_এই সকল বিষয় 
বস্তুশান্তপ্রভাবে আপনা আপাঁনই 'বিদ্তারলাভ করে থাকে । 

রাজা তখন ভাবলেন, কিভাবে এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায় 2 
এই ভেবে 'তীন ব্লাহ্মণকে ডেকে বললেন, হে 'ছ্বিজবর, আপনার এই ক্ষেন্র 
হতে ক পাঁরমাণ উপাঁজণত হয় 2 

ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন, আপনার আঁবাঁদত কিছুই নেই । ফা 
উপয্যন্ত হয় তাই করুন। রাজা সাক্ষাৎ 'বষ্ুর অবতারস্বরৃ্প । যার 
উপর তাঁর দৃষ্টি পাঁতত হয় তারই দৈন্য দীভক্ষাদ দূর হয়। রাজা 
সাক্ষাৎ কজ্পবৃক্ষস্বর.প। সেই রাজা আপাঁন যখন আমার দৃম্টিগোচর 
হয়েছেন, তখন আমার সকল দৈনাদারদ্যের অবসান হবে। ক্ষেত্র আর 
কত মূল্যবান হবে 2 

এরপর রাজা ব্রাহ্মণকে বহু ধনধান্য দান করে পাঁরিতুষ্ট করে সেই 
ক্ষেত্র খনন করাতে লাগলেন । সেখানে প্দরুষপ্রমাণ গর্ত হলে তার 
মধ্যে এক মনোহর শিলা দেখা গেল। সেই শিলার নীচের 'দিকে চন্দ্র 
কান্ত শিলানার্মত ও নানা রতরখচিত দ্বান্িংশপত্তালকাষুন্ত এক 
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[সংহাসন দেখা গেল । 

সেই 'সংহাসন দেখে আনন্দে পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠল ভোজরাজের 
হদয়। "তান িংহাসনাঁটকে উঠিয়ে তাঁর রাজধানীতে 'নয়ে যেতে 
চাইলেন । কিন্তু সংহাসনাঁট তুলতে গিয়ে দেখা গেল সৌট এত ভারী 
যে তা কছ্‌তেই উঠল না। 

রাজা তখন তাঁর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে এ সিংহাসন 
উঠছে না 2 

মন্তী' বললেন, এই 1সংহাসন দিব্য ও অপূর্ব । বাঁল, হোম ও 
পৃজাঁদর অনুষ্ঠান না করলে এ সিংহাসন নড়বে না এবং আপাঁন 
তুলতেও পারবেন না। 

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে তাঁদের 
দ্বারা সমস্ত বিধান সম্পন্ন করালেন। তখন সেই সিংহাসন আপনা 
থেকেই লঘু হয়ে উঠে পড়ল । 

রাজা তা দেখে মন্ত্রীকে বললেন, হে অমাত্যপ্রবর, প্রথমে এ সিংহাসন 
তুলতে পাঁরান, কিন্তু এখন আপনারই বুদ্ধিপ্রভাবে এট আমার 
হস্তগত হলো । বুদ্ধিমানদের সংসর্গলাভ সর্বদা সুখের কারণ হয়ে 
থাকে । 

মন্ত্রী বললেন, রাজন, যে নিজে বুদ্ধিমান নয় এবং পরের ব্াদ্ধও 
গ্রহণ করে না সে সর্বপ্রকারে বিনাশ পায়। কিন্ত আপাঁন নিজে 
বাঁদ্ধমান হয়েও িব*বস্তজনের বাঁদ্ধ গ্রহণ করেন এবং তাদের বাক্য শ্রবণ 
করেন, এইজন্য আপনার কোন কার্যে ই ব্যাঘাত ঘটে না। 

রাজা বললেন, যান অনর্থকার্য নবারণ করেন এবং আগামী বিষয় 
সাধন করেন তাঁনই ত যথার্থ মন্ত্রী । শাস্ছে উত্ত আছে, উপাঁস্হত 
কার্ষের পাঁরচালনার জন্য, ভাঁবধ্যৎকার্যকে সম্ভব করে তোলার জন্য ও 
অনর্থ কার্যকে প্রাতহত করার যে ব্যন্তি মনন বা চিন্তা করে উপায় স্হির 
করতে পারেন সেই ব্যান্তই উত্তম মন্ত্রী বলে কাঁথিত হয় । 

মন্ত্রী বললেন, প্রভুর হিতকার্য সাধন করা মন্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। 
যাঁদের মন্দ্রণা কার্ষের অন্শালিনী হয় এবং কার্য প্রসুর হিতান[ষায়ী হয় 
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তাঁরাই রাজমন্্রী হবার যোগ্য । অন্য মন্বীগণ কপোলদেশজাত মাংসের 
মত রেশদীয়ক । তারা রাজমন্্ীর যোগ্য নয় । 

শাস্ত্রে আরও উত্ত আছে, মন্ত্রী বিনা রাজ;, ধন বনা গৃহ, যৌবন 
বিনা সৌভাগ্য এবং জ্ঞান বলা বৈরাগ্য বৃথা হয়। দুজনদের শান্ত, 
পাষণ্ডদের বুদ্ধি, বেশ্যাদের প্রনীতি, খলদের 'মন্রতা, পরাধীনের অবস্হান, 
নিধনের রোষ, সেবকের কোপ, স্বামীর স্নেহ, কৃপণের গৃহ, ব্যাভচারিণনী 
স্তীদের পাঁতিভন্তি, চোরদের যাীক্ত, মূর্খদের মতামত এই সমস্তই 
নিষ্ফল জানবে । 

মহৎ ব্যান্তর সেবা, 1ব*বস্ত বান্তদের বাক্য শ্রবণ, দেব ও ব্রাহ্মণগণের 
পালন এবং ন্যায়পথে চলা রাজাদের কর্তব্য । হে রাজন, রাজলক্ষণের 
উপযুত্ত গুণ 'বদ্যমান আছে আপনার মধ্যে । সমস্ত রাজগণের মধ্যে 
আপাঁন উত্তম । মন্বীরও এই সব গুণ থাকা উচিত। "যান কুল- 
'ক্রিয়ানূসারে কামন্দক ও চাণক্য এবং পণ্ঠতন্ত্রাদ সকল শাস্ত্কলায় 
আঁভজ্ঞ [তানই মন্ত্রী । রাজার কার্ষে উদ্যম, পাপ হতে ভয়, প্রজাদের 
মধ্যে মন্রগোপন, পাঁরচারকদের কার্ে 'নয়োগ, রাজার চিত্তবাত্তর 
অনুসরণ, সময়োচিত পাঁরজ্ঞান, আঁনম্টকর কার্য হতে রাজাকে নিবারণ 
করা- এই সমস্ত গুণ থাকলে মন্নীপদবাচ্য হয় । যেমন বহশাস্তরজ্ঞান- 
সম্পন্ন নন্দরাজমন্ত্রী বহশ্রুত বন্মহত্যা নিবারণ করোছিলেন। 

ভোজরাজ বললেন, তাক রকম ? 

মন্ত্র বললেন, হে রাজন, বলাঁছ শুনুন । বিশালা নগরীতে নল্দ 
নামে মহা শৌষবীর্য সমন্বিত এক রাজা ছিলেন। 'তাঁন আপন বাহুবলে 
সমস্ত শন্ুুরাজাদের নিজের পাদপদ্মের অধীন করে একচ্ছত্র রাজত্বের 
আঁধকারী হয়োছলেন। সেই রাজার জয়পাল নামে এক প:এর, যজ্ঞাবধ 
দণ্ডনীতি, শাম্ত্রীবদ্যায় আভত্, বহাাবদ্যাব্যাদ্ধসম্পন্ন বহতশ্রত নামে 
এক মন্ত্র এবং ভানুমতা নামে এক ভার্ধা ছিল৷ সেই ভানুমত রাজার 
খুবই প্রিয়পান্রী ছিলেন । রাজা সব্রদা স্ত্রীর প্রাতি আসন্ত হয়ে সুরত, 
সুখ উপভোগ করতেন। এমন ক যখন সিংহাসনে বসতেন, তখনও 
ভানুমতণকে তাঁর অধাঙ্গে বসাতেন। ক্ষণকালও তাঁর বিরহ সহ্য করতে, 
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পারতেন না। 

একাঁদন মন্ত্র মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এই' রাজা নিরলজ্জভাবে 
সভার মাঝে স্ত্রকে অর্ধাসনে বাঁসয়ে থাকেন, সমস্ত লোক রাণনীকে দেখে 
থাকে । এ কার্য খুবই অনুচিত । অথচ রাজার সে জ্ঞান নেই । কারণ 
কামন ব্যান্তর উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকে না। 

উত্ত আছে, ন্রিদশাধিপাঁত ইন্দ্রের বহু পদ্মলোচনা অপ্সরা থাকলেও 
তিনি তপাস্বিনী অহল্যাতে উপগত হয়োছিলেন। যখন হদয়রূপ তৃণ- 
কুটির মদনানলে দগ্ধ হতে থাকে, তখন পাঁণ্ডত হয়েও কোন ব্যান্ত উচিত 
অনীচত বিবেচনা করতে পারে না। 

মানুষ যতক্ষণ রমণীদের কটাক্ষবাণে ভিন্রহদয় না হয় ততক্ষণই ধৈর্য 
ও মর্ধাদদা বহন করতে পারে । যতক্ষণ মাঁনিনী রমণীদের ক্ষীরসমূদ্র- 
পারের বেলামণ্ডলের মত বিলাসাঁবাশিস্ট লীলায়ত আয়ত লোচনের 
কটাক্ষদ্বারা হৃদয় বদ্ধ না হয় ততক্ষণই পুরুষদের প্রাতষ্ঠা, মনশ্চাণ্চল্যের 
দমন ততক্ষণই, তত্বৃজ্ঞানের প্রকাশক শাস্ত্ীসদ্ধান্তের সূত্র ততক্ষণই 
স্ফুরিত হতে থাকে তাদের হদয়ে। কি আশ্চর্য! মদনের মাহাত্ম্য 
কালজ্ঞ ব্যান্তকেও বিকল করে তোলে । 

উন্ত আছে, দেব মকরকেতন কলাবিদ ব্যান্তকে ক্ষণমান্রেই বিকল 
করেন। শুঁচ ব্যান্তকে লোকের উপহাসাস্পদ করেন, পাঁশ্ডত্যের লাঞ্থুনা 
করেন, বীরপুরূষকে উন্মত্ত করে থাকেন। 

আরও উত্ত আছে, মদনমূঢ ব্যান্ত বাণিতানলে প্রবেশ করে বেদাভ্যাস, 
সত্য, তপস্যা, সচ্চারন্র, নিচ্কাম, পরম তত্ব-_এই সমস্তই এ অনলের 
ইন্ধন যৃগিয়ে থাকে । 

যে কামুক,সে পূর্বাপর বৃত্তান্ত, বলক্ষয়, নিজ্জ বংশের কলঙ্ক এবং 
শনকটমৃত্যু-_-এই' সমস্ত কিছুই দেখতে পায় না। 

এই চিন্তা করে একাঁদন মল্তী অবসরমত রাজাকে বললেন, মহারাজ, 
আমার কিছ নিবেদন আছে । 

রাজা বললেন, কি তা বল। 

মন্ত্রী বললেন, রাণী ভানুমতাী যে সভামধ্যে বসে থাকেন--এটা 


দ্বাত্রংশ পুত্রলিকা ৪২৯ 


আঁতশয় অনুচিত বিষয় । রাজমাহষী অসূর্যম্পশ্যা, এটা শাস্নকারদের 
বাক্য। এখানে 'বাঁবধ চাঁরন্রের লোক এসে তাঁকে দেখে । এটা কখনই 
ভাল দেখায় না। 

রাজা বললেন, সকলই জানি, কিন্তু কি কার, ভানুমতীর প্রাত 
আমার অসাম প্রীত, তাকে পাঁরত্যাগ করে ক্ষণমান্ও অবস্হান করতে 
পার না। 

মল্নী বললেন, তবে এইরূপ করুন । 

রাজা বললেন, কি তা নির্পণ করুন । 

মন্ত্রী বললেন, কোন ন্রকর দ্বারা পটের উপর ভানুমতঈর রূপ 
চান্রত কাঁরয়ে সামনে 'ভীত্ততে তা আটকে রেখে তাঁর রূপ দর্শন করবেন। 

মন্লীর কথা রাজার মনে লাগল । 'তাঁন তখন চিন্রকরকে ডেকে 
বললেন, হে চিত্রকর, তুমি ভানুমতটীর রূপ চিত্রে আঁঙ্কত করো । 

চিত্রকর বলল, দেব, আম প্রথমে তাকে প্রত্যক্ষভাবে 'নরীক্ষণ কারি, 
পরে যেখানে যেমন অবয়ব আছে, সেইভাবেই আঁজ্কত করব । 

তা শুনে রাজা ভানুমতীকে আহ্বান করে চিন্রকরকে দেখালেন । 
চিত্রকর ভানূমতীকে দেখে তিনি পাঁদমনন স্ত্রী ভেবে পাঁদ্মননলক্ষণযুক্ত 
একটি প্রাতমূর্ত আঁঙ্কত করতে লাগলেন । 

শাস্ত্রে পাদমনীর লক্ষণ উত্ত আছে--যে রমণনর দেহ কমলকোরকের 
মত মৃদু, যার গান্রগন্ধ প্রফুল্ল কমলতুল্য, যার প্রাত অঙ্গে 'দিব্য সৌরভ 
এবং সুরসরসে সুগন্ধ, যার নেত্রহুগল চাকিতহারণসদশ সর্বদা চণ্চল 
এবং প্রান্তদেশ কৃষ্ণবর্ণ, স্তনযুূগল বিবফলতুল্য শোভাময় এবং অনুপম । 

যার নাঁসকা তিনপৃষ্পের মত, সেই নারীই পাঁদমনন নামে খ্যাত। 
ষে নারী সর্বদাই শ্রদ্ধার সঙ্গে দ্বিজ, দেবতা ও গুরুপৃজা করে থাকে, 
ষে নারী চম্পকের মত গৌঁরবর্ণা, কুবলয়দলের মত লাবণ্যময়ী, মনোহর 
পত্রীবাঁশস্ট প্রফ-ল্লকমলের মত যার অঙ্গাবশেষ সেই নারীই পাঁদ্মনী । 

ষে নারী ক্ষীণাঙ্গী, রাজহংসীর মত লাীলাবলাসময়ী ও মৃদুমন্দ- 
গমনা, হংসের মত অস্ফুটভাঁষণন, যার মধ্যদেশে মনোহর ব্রিবলা, 
এইরূপ বেশভূষাসাঁজ্জতা, মৃদ লঘদশুচি আহারাপ্রয়া, ধবলকুস-মতুল্য 


৪8৩০ কালদাস রচনাপমণ্র 


কোমল বসনাপ্রয়া সেই নারীকেই পাঁদ্মনী বলে। 

এইভাবে চিত্রকর পাঁদ্মনীলক্ষণযুক্ত ভানমতীর রুপ চান্রত করে 
রাজার হাতে অর্পণ করল । রাজাও চিন্রার্কত ভানূমতীঁকে দেখে 
আঁতশয় সন্তুষ্ট হলেন এবং চিত্রকরকে উপযাস্ত পুরস্কার দান করলেন । 

এরপর রাজপ;রোহত শারদানন্দ চিন্র আঁঙ্কত ভানমত কে দেখে 
চিন্রকরকে বললেন, হে চন্রকর, ভানুমতণর সমস্ত লক্ষণই "চিত্রে আঁগকত 
হয়েছে । কিন্হু তুমি একট জানিস আঁকতে ভূল করেছ। 

চিত্রকর বলল, কি ভুলোছ প্রভূ ? 

শারদানন্দ বললেন, রাণীর বামজঘনস্হলে তিলকের মত এক মৎসাঁচহ 
আছে । তা তুমি আঁকান। 

রাজাও শাবদানন্দের কথা শুনে সে কথার সতাতা যাচাই করার জন্য 
সুরতকার্থের সময় যখন ভানূমতনর বামজঘন দেখলেন তখন [তিলকসদ্‌শ 
মসচিহ দেখতে গেলেন । তা দেখে রাজা মনে মনে চিন্তা কবলেন, 
শারদানন্দ রাণীর গপ্তস্হানস্হিত মৎসাঁচহন ?ি করে দেখতে পেলেন 2 
তাতে বোধহয়, রাণীর সঙ্গে তাঁর নিশ্চয় দেহসংসর্গ ঘটেছে । তানা হলে 
রূপে তা জানতে পারলেন 2 স্ত্রীদের চারন্্র বিষয়ে পাপসন্দেহ কৰা 
কর্তব্য । 

শাস্ত্রে বলে, নারীরা একজনের সঙ্গে কথা বলে আর িলাসসহকারে 
অন্য ব্যান্তকে নরীক্ষণ করে, আবার হৃদয়ে অন্য ব্যান্তকে চিন্তা কবে। 
অতএব স্ত্রীদের একজনের উপর অনুরাগ 'স্হির থাকে না। 

আঁণ্ন যেমন কাচ্ঠরাশদ্বারা, সমুদ্র যেমন নদীসমূহদ্বারা এবং অন্ত 
বা ষম যেমন সমস্ত জীবদ্বারা তি।প্তলাভ করতে পারে না তেমাঁন কাঁমন৭- 
গণও পুরুষদ্বারা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না। 

শাস্তে নারদকে লক্ষ্য করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, হে নারদ, 
উপযুত্ত সময়, নন স্হান ও প্রার্থনাকারী পুরুষের অভাবেই নারখদেন 
পাঁতিব্রত্যধর্ম রাঁক্ষিত হতে পারে। 

যে মটু ব্যাস্ত মোহবশে মনে করে এই নারী আগার প্রাত অন:রক্ত 
আছে, সেই ব্যান্ত নৃতক্ীড়ায় ময়ূরের মত তার বশীভূত হয়ে পড়ে । 


দ্বান্িংশ পুত্তীলিকা ৪৩১ 


আসলে নারীজাত কারো 1স্হরানুরাগণী হবার নয় । 

যে কৃতী ব্যন্তি নারীদের কথা অনুসারে কার্য করে সে লোকসমাজে 
লঘুতা প্রাপ্ত হয়। নারীগণ রন্তবর্ণ অলন্তকের মত অনুরত্ত পূরুষদের 
হৃতসর্বস্ব করে পাদমূলে নিবৌদত করে থাকে । 

রাজা এইসব কথা 'জজ্ঞাসা করে মন্তীকে ডেকে পূর্ববৃত্তান্ত সব 
বললেন । মন্ত্রও রাজার চিত্তের অনুকূলভাবে বললেন, কার মনে কি 
আছে কে জানে 2 এই বৃত্তান্ত সত্যও হতে পারে । 

রাজা বললেন, মন্ত্রীবর, যাঁদ তুমি আমার বাধ্য হও তাহলে শারদা- 
নন্দের প্রাণ বিনাশ করো । 

মন্ত্রী তখন তথাস্তু বা তাই হোক বলে শারদানন্দকে সকলের সামনে 
গ্লেপ্তার করে আটক করে রাখলেন । শারদানন্দ তখন বলতে লাগলেন, 
হায়, রাজা যে কারও 'প্রয় নয় এই লোকোন্ত সর্বদাই সত্য। 

কোন ব্যান্ত অর্থ পেয়ে গার্বত না হয় 2 কোন বিয়া ব্যান্তু আপদে 
পাঁতত না হয়? পাঁথবীতে ম্ত্রীজাতিদ্বারা কার মন খাঁণ্ডত না হয় 
কোন ব্যান্ত রাজার চিরাপ্রয় হয়ঃ কালের গোচরীভূত হয়ান এমন কে 
আছে ঃ কোন যাচঞাকারীর মর্যাদা রাক্ষিত হর 2 কোন ব্যান্ত দুজন 
ব্যান্তর কূুটজালে নিপতিত হয়ে মঙ্গলসহকারে উদ্ধার পেতে পারে 2 

কাকের পবিব্রতা, দ্যুতকারের সত্যবাঁদিতা, ক্লীবের বীরত্ব, মদ্যপায়;র 
তত্তজ্ঞান, সর্পের ক্ষমা, স্ত্রীলোকের কামানর্বাণ এবং রাজার 'ন্তরতা কে 
কবে দেখেছে বা শুনেছে 2 

বাজা যার প্রাতি কৃ'পত হন সেনম্পাপ হলেও পাপী। রাজার 
ক্লোধহেতু মানুষগণ শুচি হলেও অশানঁচি, পট হলেও অপট;, বীর হলেও 
ভীরু, দীর্ঘায়ু হলেও স্মপায়ূ এবং কুলীন হলেও কুলহনন হয় । 

এরপর মন্ত্র শারদানন্দকে বধ্যস্হানের ঈদকে 'নয়ে যেতে আত্ম 
করলে শারদানন্দ এই শ্লোকটি পাঠ করতে লাগলেন । মানুবের প্রকৃত 
পৃণ্যসমূহ বন ও রণমধ্যে, জল ও আগ্নমধ্যে, মহাসমদত্রে অথবা পর্তি- 
মস্তকেও মানুষকে রক্ষা করে। সম্প্ত, প্রমত্ত বা বিষম দশায় পড়লেও 
উদ্ধার করে। 


৪৩২ কালপদাস রচনাসমগ্র 


একথা শুনে মন্ত্রী মনে মনে চার করলেন, এই বিষয় সত্যই হোক 
বা মিথ্যাই হোক, ব্রাহ্মণ বধ করা একান্তই অবিধেয়, এটা অত্যন্ত গার্হত 
কাজ। এই ভেবে তিনি শারদানন্দকে অন্যের অজ্ঞ্রাতসারে গ-প্তভবনমধ্যে 
লুকিয়ে রেখে রাজাকে গিয়ে সংবাদ দিলেন, আপনার আদেশ প্রতিপালন 
করলাম। 

রাজা বললেন, উত্তম । ৃ 

এরপর একাঁদন রাজকুমার মৃগয়া করার জন্য বনমধ্যে গমন করলেন। 
যান্রাকালে নানা কুলক্ষণ দেখা যেতে লাগল । যেমন অকালবৃণ্টি, 
ম.তাশোচ, বজ্জ্রপাত, উ্কাপতন, পশ্চাৎ সূহদের নিষেধবাক্য-_এই' সব 
অমঙ্গলসূচক আনন্ট দর্শন হতে লাগল। 

এমন সময় মল্ত্রীপ্ত্র বৃদ্ধিসাগর রাজকুমারকে বললেন, কুমার 
জয়পাল, আজ মূগয়ায় বাবেন না, নানা কুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে । 

জয়পাল বললেন, আম কুলক্ষণ 'বি*বাস কার না। 

বুদ্ধসাগর বললেন, কুমার, আনিষ্টকর দুরলক্ষণ বিশ্বাস করা 
বাঁদ্ধমানদের একান্ত কর্তব্য । শাদ্দে আছে, ব্াদ্ধমান ব্যান্ত বিষ ভক্ষণ 
করবেন না, বিষধরের সঙ্গে খেলা করবেন না, যোগীদের 'নন্দা করবেন না 
এবং ব্রক্মদ্বেষ করবেন না। 

এইভাবে মন্ত্রীপাত্র নিষেধ করলেও কুমার তাঁর কথায় অনাদর প্রদর্শন 
করে মূগয়ায় গমন করলেন । যান্লাকালে মন্ত্রীপত্ন আবার বললেন, হে 
জয়পাল, আপনার বনাশকাল উপাঁস্হত, তা না হলে এমন বাদ্ধির উদয় 
হত না। 

আসলে কুমার জয়পালের একটি কাণ্চনমৃগ ধরার বাসনা হয়োছল। 
কারণ এই কাণ্চনমূগ আগে কেউ ধরেনি, দেখোন বা তার কথা 
শোনেওন। বিনাশকালে এই বিপরীত বৃদ্ধি জেগেছিল তাঁর মধ্যে। 

উপার্জত কৃতকর্মসমূহের ভোগ ছাড়া বিনাশ সম্ভব নয়। বেশ্যাদের 
ভদ্রুতা নেই, সম্পদের স্হায়িত্ব নেই, মূর্খদের বিবেচনাশান্ত নেই । তেমান 
কৃতকর্মের ভোগ ব্যতীত বিনাশ নেই। 

বনে গিয়ে রাজকুমার জয়পাল অনেক জন্তু বধ করার প্র একটি 
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কৃষ্ণসার মৃগ দেখতে পেলেন । সেই মৃগকে বধ করার জন্য তান গভীর 
বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন । পরে দেখলেন তিনি একা, সব সৈন্য নগরে 
ফিরে গেছে । এাঁদকে কৃষ্ণসার মৃগাঁটিও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, তাকে 
আর দেখতে পেলেন না । 

তখন তানি ঘোড়ায় চড়ে একা ফিরতে ফিরতে পথে একাঁট সরোবরের 
ধারে একটি বন দেখতে পেলেন। সেখানে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে 
ঘোড়াঁটিকে একটি গাছের শাখায় বেধে সরোবরে জলপান করতে 
গেলেন । জলপান করে ফিবে এসে গাছের তলায় বসতেই এক ভয়ঙ্কর 
বাঘ এসে উপাঁস্হত হলো সেখানে । বাঘ দেখে ঘোড়াঁট দাঁড়ির বাঁধন 
ছি"ড়ে নগরে পালিয়ে গেল। রাজকুমার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাছের 
উপর উঠে পড়লেন । 

সেই গাছে তার আগেই একটি ভালুক উঠেছিল । ভাল.ক দেখে 
রাজকুমার আরও বেশী ভয় পেয়ে গেলেন । 

তখন ভাল্‌ক বলতে লাগল, হে রাজকুমার, আম তোমার কোন 
আঁনষ্ট করব না, আমায় বিশ্বাস করো । বাঘ হতেও তোমার কোন 
ভয় নেই। 

রাজকুমার বললেন, খক্ষরাজ, আজ আমি তোমার শরণাগত, বিশেষত 
ভয়ে ভীত। অতএব শরণাগতকে রক্ষা করার জন্য তোমার মহৎ পণ্য 
হবে। শাস্তে উত্ত আছে, একাঁদকে উত্তম সহম্ত্র দাঁক্ষণাবশিম্ট সর্বাবধ 
যজ্ঞ এবং অন্যাদকে ভয়ভীত প্রাণীদের প্রাণরক্ষা--এই উভয়ের ফলই 
সমান । 

তখন ভালুক রাজপূত্রকে আ*বাস দান করল । সেই বাঘাঁটও গাছের 
তলায় বসে রইল । ক্রমে সূর্দেব অস্তাচলে গমন করলেন । রাঁন্র গভীর 
হলে রাজকুমার যখন নিদ্রা যেতে আরন্ত করলেন তখন ভালুক বলল, 
ঘূমের ঘোরে গাছের তলায় পড়ে যাবে, এস, আমার কোলে ঘমোও । 

এরপর রাজকুমার ভালুকের কোলে ঘীময়ে পড়লেন। তখন বাঘ 
নচে থেকে ভালুককে বলল, ওহে ভালুক, এই রাজপান্্ নগরবাসী, এ 
আবার মৃগয়া করতে এসে আমাদের বিনাশ করবে । এব্যন্তি আমাদের 

কাঁলদাস--২৮ 
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শত্রু । কেন তবে একে কোলে নিয়েছ 2 যেহেতু এ ব্যান্ত মানুষ, একে 
বি*বাস করা উঁচত নয় । পশ.পক্ষীদের মধ্যে ষে সত্য আছে মানুষদের 
মধ্যে সে সত্য নেই । আবার বাঘ, বানর ও সর্পদের কথাও সত্য হয় না। 

তুমি এর উপকার করলে এ ব্যান্ত তোমার অপকার করবে । অতএব 
একে নিচেতে ফেলে দাও । আমি একে ভক্ষণ করে সুখে বনে চলে যাই। 
তুমিও নিজের বাসায় চলে যাও । 

ভালুক বলল, এ ব্যান্ত যেমনই হোক, আমার শরণাগত । আমি একে 
ফেলে দেব না। শরণাগত ব্যান্তকে বধ করলে মহৎ পাপ হয়। কথিত 
আছে, বিশবাসঘাতক ও শরণাগত ঘাতক উভয়েই প্রলয়কাল পরন্ত নরকে 
বাস করে থাকে । 

তারপর রাজকুমার জেগে উঠলে ভালুক বলল, রাজকুমার, আঁম এবার 
কিছুকাল ঘুমোব । তুমি সাবধানে থাকবে । 

রাজপুত্র বলল, আম তাই করব । 

এরপর ভালুক রাজকুমারের কাছে ঘুমিয়ে পড়ল । তখন বাঘ বলল, 
হে রাজকুমার, তুমি ওকে ি*বাস করো না, কারণ ভালুক নখায়ুধ অর্থাৎ 
নখরুপ অস্ত্র আছে তার। শাস্ত্রে বলে, নদী, নখা, শৃঙ্গধারী, শস্বপাণ 
অর্থাৎ হাতে যার অস্ত্র আছে, নারী ও রাজকুল- এই সকলের প্রাত 
বি*বাস করা উচিত নয় । 

এই ভাল.কের চত্তও চণ্চল দেখা যাচ্ছে । তার অভয়দানও ভয়ঙ্কর 
জনবে। কাঁথত আছে, যারা ক্ষণে তুষ্ট এমন অব্যবাস্হতচত্ত ব্যাক্তিদের 
প্রসম্নতাও ভয়ঙ্কর । ভালুক আমার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করে 
[নাজে ভক্ষণ করতে চায়। অতএব তুম একে ফেলে দাও, আম একে 
ভক্ষণ করে চলে যাই। 

রাজকুমার বাঘের কথায় ব*বাস করে যেমন" ভাল.ককে গাছ থেকে 
ফেলে দিল, অমনি সে পড়ে যাবার আগে একটি শাখা ধরে ফেলল । তা 
দেখে ভয় পেয়ে গেল রাজকুমার । 

ভালদক কুমারকে বলল, রে পাঁপিষ্ঠ, ভয় করছিস কেন 2 পূর্ব 
জন্মাজত কর্মফল তোকে ভোগ করতেই হবে। অতএব তুই 'সসোমিরা” 
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এই কথাটি বলতে থাক আর তুই পিশাচ হয়ে যা। 

তখন রাত্র প্রভাত হলো। আভশাপ 'দিরে ভালুক চলে গেল। বাঘও 
সেখান থেকে চলে গেল। 

এরপর রাজকুমার পিশাচ হয়ে “সসোমিরা* কথাটি বলতে বলতে বনে 
বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । 

এদিকে রাজপুত্রের ঘোড়াটি শৃন্যপঠে নগরে ফিরে গেলে নগর- 
বাসীরা রাজপাত্রীবহশীন ঘোড়াঁটর ফিরে আসার কথা রাজাকে 'নবেদন 
করল । 

তখন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, মন্ত্রীবর, রাজকুমার যখন মৃগয়ার 
জন্য বনগমন করে তখন নানা কুলক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সেসব অশ্রাহ্য 
করে সে গেছে । এখন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে ৷ দেখ, তার বাহন অশ্ব 
শুন্য অবস্হায় বন হতে ফিরে এসেছে । তার অমঙ্গল ঘটেছে । অতএব 
চল, আমরা তার অন্বেষণের জন্য বনে গমন কার। 

মন্ত্রী বললেন, দেব, তা করা একান্ত কর্তব্য । 

রাজা তখন মন্ত্রী ও পাঁরজনবর্গকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমার যে পথ 
দয়ে বনগমন করোছিলেন, সেই পথ 'দিয়ে বনে গিয়ে উপস্হিত হলেন । 
সেখানে গিয়ে দেখলেন, রাজপুত্র পিশাচ হয়ে 'সসোমরা” কথাটি বলতে 
বলতে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে । রাজা কুমারকে সেই অবস্হায় দেখে শোক- 
সাগরে নিমগ্ন হলেন এবং তাঁকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। তারপর 
রাজা মাঁণ, মন্ত্র ও ওষধাঁদাবজ্ঞ ব্যান্তদের ডেকে রাজপূত্রের অনেক 
চাঁকৎসা করালেন । তব রাজপাুন্ত্ সুস্হ হলেন না। 

তখন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, যাঁদ এই সময় শারদানন্দ 
থাকতেন তাহলে ক্ষণকালের মধ্যেই একে আরোগ্য করতে পারতেন। 
িল্ত আঁম তাঁকে বনাশ করোছ । এখন মনে হচ্ছে, পুরুষ যে কার্ধ 
করে তা বিচার করে করাই কর্তব্য । তানা হলে পরে বিপদ এসে 
উপাঁস্হত হয় । 

উন্ত আছে, বশেষ বিবেচনা না করে কোন কর্ম করবে না, কারণ 
আঁববেচক ব্যান্ত পরম আপদের আকরস্বরূপ। বযেব্যন্তি বিবেচনা করে 
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কার্য করে, গুণপক্ষপাঁতনী সম্পদ স্বয়ং এসে তাকে বরণ করে । পরাঁক্ষা 
না করে কর্ম করা উঁচত নয়, পরাঁক্ষা করেই কার্য করা উচিত । পরীক্ষা 
না করে কার্য করলে ব্রাক্মণী ও লগুড়ের মত অনৃতাপ করতে হয়। 
শারদানন্দকে দণ্ডদানের সময় কেউ আমাকে নিবৃত্ত করোঁন । 

মন্ত্রী বললেন, সেই সময় যা হয়োছল তাতে এমন ঘটনা ঘটবারই 
কথা । ভাঁবতব্যতা যেমন হয় বুদ্ধিও তেমাঁন উৎপন্ন হয়ে থাকে। উন্ত 
আছে, ভবিতব্যতা যেমন হয়, সেই সময়, আশা, বাদ্ধি, চিন্তা এবং 
সহায়ও তেমাঁন হয়ে থাকে । আর ভাঁবতব্যতা যাঁদ না থাকে তবে তা 
যত্ন না করলেও সংঘাঁটত হয় না। কিন্তু যত্র না করলেও যা ভাঁবিতব্য 
তা আপ্পান ঘটে থাকে । ঘা হবার নয় তা করতলগত হলেও বিনষ্ট হয়। 

রাজা বললেন, আমার কর্মানূসারেই তা ঘটেছে । সে যা হোক, এখন 
কুমারের বিষয়ে যত্ন করা কর্তব্য । 

মন্ত্র বললেন, উপায় কি করা হবে বলুন । 

রাজা বললেন, যে কোন ব্যান্ত রাজপাত্রকে চিকিৎসা করে সুস্হ করবে 
তাকে অর্ধেক রাজ্য দান করব-- রাজ্যমধ্যে এইভাবে ঘোষণা করা হোক । 

মন্নীও এই ঘোষণার ব্যবস্হায় নিজের বাঁড়তে ফিরে গেলেন। 
তারপর শারদানন্দকে সব কথা বললেন। সেই সব শুনে শারদানন্দ 
বললেন, আপনি রাজার সামনে গিয়ে প্রস্তাব করুন, আমার এক কন্যা 
আছে, তার সঙ্গে রাজকুমারের সাক্ষাৎ করাতে হবে । সেকোন উপায় 
বধান করতে পারে । 

মন্ত্রী রাজাকে ?গয়ে একথা জানালেন। 

রাজা তা শুনে সভাসদদের সঙ্গে মন্ত্রীভবনে এসে উপস্হিত হলেন। 
তারপর রাজকুমারকে সেখানে আনা হলো । রাজকুমার “সসোমিরা” বলতে 
বলতে সেখানে এসে বসলেন। তখন পাশের একটি ঘরে পর্দার আড়াল 
থেকে শারদানন্দ এই সকল শ্লোক বলতে লাগলেন । 

যারা সভ্যতা অবলম্বন করে বি*বস্তভাবে থাকে,তাদের বণ্টনা করাতে 
ি কৃতিত্ব আছে ? যে কোলে উঠে ঘ্বাময়ে আছে তাকে বধ করায় 
পুরুষকার ?ক ? 


দ্বান্ংশ পুত্তলকা ৪৩৭ 


এই শ্লোক শুনে রাজপুত্র সসোমিরা- এই চার অক্ষরের মধ্যে প্রথম 
অক্ষর ছেড়ে “সৌমরা” অক্ষর িনাঁট বারবার বলে যেতে লাগলেন । 
শারদানন্দ তখন "দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করলেন । 

সমুদ্রসেতু অর্থাৎ সেতুবন্ধরামে*বর ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করলে 
্রহ্মহত্যা পাপ দূরীভূত হয়। কিন্তু মিন্রহত্যাকারণ ব্যান্ত কোথাও 
মুক্তলাভ করতে পারে না। 

এই শ্লোক শংনে রাজকুমার “সসে' এই অক্ষরাট ছেড়ে শুধু শীমরা, 
এই অক্ষরদ:ট বারবার বলতে লাগলেন । শারদানন্দ তখন তৃতীয় শ্লোক 
পা করলেন । 

মন্রদ্রোহী, কৃতঘ[ আর 1ব*বাসঘাতক এই তিন ব্যাক্তি প্রলয়কাল 
পর্যন্ত নরকে বাস করে থাকে । 

এই শ্লোক শুনে রাজপূনত্র 'সসোম” এই তিন অক্ষর বর্জন করে শুধু 
“রা” এই একটি অক্ষর বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। এরপর 
শারদানন্দ চতুর্থ শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন । 

রাজন, আপাঁন যাঁদ নিজপুত্রের কল্যাণ কামনা করেন তাহলে 'দ্বিজ- 
গণকে দান ও দেবতাদের আরাধনা করন । 

শারদানন্দ এই চতুর্থ শ্লোক পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্হ ও 
সচেতন হয়ে উঠলেন রাজপ্যত্র। তখন তিনি পিতার কাছে নিজেই 
ভাল.কের সব বৃত্তান্ত বর্ণনা কবলেন। 

তা শুনে রাজা পর্দার আড়ালে 'স্হত শারদানন্দকে তাঁর কন্যা মনে 
করে বললেন, হে কুমার, গ্রামে বাস করো, কখনো বনে গমন করান, তুমি 
1ক করে ভাল.ক ও বাঘেব ভাখা জানতে পারলে ? 

তখন পর্দার আড়াল থেকে শারদানন্দ বললেন, দেবতা ও 'দ্বিজগণের 
প্রসাদে আমার 'জন্থবাগ্রে সরস্বতী বাস করেন । হে বাজন, সেই প্রভাবেই 
আম ভান:মতার তিলকের বিষধর জানতে পেরোছলাম । 

তা শুনে রাজা আশ্চর্যান্বত হয়ে পর্দাটা সাঁরয়ে দিতেই শারদা- 
নন্দকে দেখতে পেলেন । তখন রাজা ও সকলে প্রণাম করলেন শারদা- 
নন্দকে ৷ মন্ত্রী এবার পর্ববৃত্তান্ত সব বর্ণন৷ করলেন। 


৪৩৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


রাজা তখন বহাবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রীকে বললেন, হে মন্ত্রীবর, 
তোমার সংসর্গে আমার কীর্তিলাভ ও দুগাঁতাবনাশ হলো । সুতরাং 
সংসঙ্গ করা মানুষের একান্ত কতবব্য, তাতে উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়ে 
থাকে। 

সজ্জনসঙ্গ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই উভয়প্রকার বিপদ নিবারণ করে । 
যেমন গঙ্গাজল পান করলে তৃষ্ণানাশ ও দর্গাতনাশ এই উভয় কার্যই 
সিদ্ধ হয়। আমার পাত্র তোমার বাদ্ধকৌশলে মহৎ বিপদজাল হতে 
মুন্ত হয়েছে। এখন মহাবংশোদ্ভব সংব্যান্তদের সংগ্রহ করা রাজার 
একান্ত কব্য। 

উত্ত আছে, গ্রার্ড়ক অর্থাৎ সর্পাবদ্যাবশারদ ব্যান্তরা যেমন সর্প 
সংগ্রহ করে, তেমাঁন রাজাও কুলীন মন্ত্রীদের সংগ্রহ করবেন। তাতে 
তিনি প্রশংসার পান্রই হন। 

এইভাবে নানা প্রশংসাবাক্যের দ্বারা রাজা মন্ত্রীকে প্রীত ও বদ্বাঁদ- 
দ্বারা সম্মানত করে পরম সুখে রাজ্য পাঁরচালনা করতে লাগলেন । 

মন্ত্রী ভোজরাজকে এই আখ্যান বর্ণনা করার পর আবার বললেন, যে 
রাজা মন্ত্রীবাক্য শ্রবণ করেন তান দীর্ঘায়ু ও সুখী হন। 


প্রথম উপাখ্যান 


তারপর ভোজরাজ 'িজমন্ত্রীর প্রশংসা ও সম্মান করে সেই 
সংহাসনটিকে রাজপুরাীর মধ্যে নিয়ে গেলেন । সেখানে সহঙ্রস্তস্তাবাঁশিষ্ট 
এক মণ্ডপ নির্মাণ করে শুভক্ষণে সেই মণ্ডপমধ্যে মন্বীগণ পারবেম্টিত 
হয়ে বরাজ করতে লাগলেন । 

এরপর ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে ও বন্দীগণের স্তবে আঁভনান্দত হয়ে 
রাজা চতুব্ণ প্রজাদের দান ও মান দ্বারা সম্মানিত করলেন । দীন, দরিদ্র, 
পঙ্গ;, মক, বাঁধর প্রভাতি ব্যক্তিদের দান দ্বারা তৃপ্ত করলেন। তারপর ছনত্র- 
চামরাঁদদ্বারা সুশোভিত হয়ে রাজা যেমন সিংহাসনে বসার জন্য 
পুত্তীলকার মাথায় পা রাখতে যাবেন অমান প্যন্তুলিকা মানৃষের মত 
কণ্ঠে বলল, হে রাজন, যাঁদ আপনার বিক্লমাদত্যের মত শোর্য, ওদার্য ও 


দ্বান্রংশ পূত্তীলকা ৪৩৯ 


ধৈর্যগুণ থাকে তাহলে এই সংহাসনে উপবেশন করুন । 

রাজা বললেন, হে পত্তাঁলকা, তুম যে সব গুণের কথা বললে 
আমারও এ সমস্ত গণ আছে । তুম কি মনে করো এ সমস্ত গুণের 
অভাব আছে আমার 2 আমিও যাচঞাকারীদের কালোচিত দান করোছ। 

পদুত্তলিকা বলল, আপাঁন যে নিজমূখে আপনার গুণকীর্তন করছেন 
এটাই আপনার গণের অভাব । যে আত্মগুণকীর্তন করে সে দন । 
সজ্জন ব্যান্তরা এমন কথা বলেন না। শাস্ত্রে বলে, এই সংসারে দুজন 
ব্যন্তরাই আপন গুণ ও পরের দোষের কথা বলতে পারে, 'কল্তু সঙ্জনরা 
নিজের গণ ও পরের দোষ বলতে সমর্থ হন না। শাস্তে আরও বলে, 
আয়ু, ধন, গৃহ ছিদ্র, মন্ত্র, ওষধ, সঙ্গম, দান, মান ও অপমান-_ এই নয়া 
বিষয় সযত্নে গোপন করা কর্তব্য। অতএব আপনার গুণ আপাঁনই 
কীর্তন করা উীচত নয়৷ 

পুত্তলিকার এই কথা শুনে ভোজরাজ সাঁবস্ময়ে বললেন, পূুত্তলিকা। 
তুম সত্যই বলেছ, যে নজগুণ কীর্তন করে সে মূর্খ । আমি যে আপন 
গুণ কীর্তন করোছি তা খুবই অন্চিত। যাঁর এই সিংহাসন তাঁর 
ওদার্য কীর্তন করো । 

পদুত্তলিকা বলল, হে রাজন, এই সিংহাসন মহারাজ 'বিধ্কমাদত্যের । 
তান যাঁদ সন্তুষ্ট হতেন তা হলে যাচকদের কোট স্বর্ণমদ্রা দান 
করতেন। ঘযাঁদ আপনার তেমন দানশান্ত ও মহত্ব থাকে তবে এই 
[সংহাসনে উপবেশন করুন । 

রাজা মৌন হয়ে রইলেন । 


দ্বিতীয় উপাখ্যান 


এরপর ভোজরাজ যেমন আবার পূত্তলিকার মাথায় পা 'দয়ে 
সিংহাসনে উঠতে গেলেন অমান দ্বিতীয় পুত্তীলকা মানুষের মত কণ্ঠে 
বলতে লাগল, রাজন, যাঁদ বশ্রমাঁদত্যের মত আপনার শৌর্ধ, ওদার্য ও 
ধৈর্যগৃণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করন । 


৪8৪০ কাঁলদাস রচনাসম 


ভোজরাজ বললেন, হে প্যত্তীলকা, তুমি 'বিশ্রমাঁদত্যের ওদার্যবৃত্তান্ত 
বর্ণনা করো । 

প.ত্তালকা বলল, রাজা 'বিক্রমাঁদত্য রাজ্যপালনকালে একদিন দূত- 
গণকে ডেকে বললেন, দূতগণ, তোমরা পাঁথবী পারভ্রমণকালে যেখানে 
কৌতুক বা তীর্থাবশেষ দেখতে পাবে, তা এসে আমার কাছে নবেদন 
করবে । আম সেখানে যাব । 

কিছ.কাল গত হলে একাঁদন কোন এক দূত দেশ-দেশান্তর পাঁরভ্রমণ 
করে এসে রাজাকে বলল, রাজন, চিন্নক্‌ট পর্বতের সান্নিকটে তপোবন মধ্যে 
আত মনোহর একাঁট দেবালয় আছে । সেখানে পর্বতের উচ্চস্হান হতে 
নির্মল জলধারা পাঁতিত হয়। সেই জলে স্নান করলে মহাপাপ বিনাশ 
পায়। যে মহাপাপ করে তার অঙ্গ হতে আতিশয় কালো জল বার হয়। 
যে সেই জলধারায় স্নান করে সে পূণ্যবান পুরুষ । 

সেখানে এক ব্রাহ্মণ একাঁট বড় কুশ্ডে হোম করছেন। তান যে 
কতকাল হোম করছেন তা কেউ জানে না। কুণ্ডের বাইরে স্হাশিত 
ভস্মরাশি পর্বতাকার হয়ে উঠেছে । সেই ব্রাক্গণ কারও সঙ্গে কথা 
বলেন না। আম এমন বাচন্র একটি স্হান দেখোছি । 

তা শুনে রাজা বিক্রমাঁদত্য একদিন সেই দূতের সঙ্গে চিন্রক্‌ট 
পবতের কাছে সেই স্হানে গিয়ে আঁতিশয় আনান্দিত হলেন। তান 
বললেন, আহা, এই স্হান আতি পবিত্র । এখানে সাক্ষাৎ জগদম্বা বাস 
করেন। এই স্হানে বাস করে আমার মন নির্মল হলো । 

এই বলে রাজা সেই জলধারায় স্নান করে ও দেবীকে প্রণাম করে 
ব্লান্ষণের হোমের স্হানে গেলেন। রব্রাহ্মণকে বললেন, হে বিপ্রবর, আপাঁন 
কতাঁদন থেকে হোম করছেন 2 

ব্রাহ্মণ বললেন, সপ্তার্যমশ্ডল যখন রেবতী নক্ষত্রের প্রথম চরণে 
অবস্হান করছিল, তখন আম এই হোম আরন্ত কার। সপ্তার্যমণ্ডল 
এখন অশ্বিনী নক্ষপ্নে অবস্হিত আছে । সতরাং হোমের একশত বছর 
অতাঁত হয়েছে। তথাপি দেবন প্রসন্ন হলেন না। 

তা শুনে রাজা স্বয়ং দেবীর স্তব করে হোমে আহ্যীত দিলেন । তবু 


দ্বান্রংশ পুত্তলিকা ৪৪১ 


দেবী প্রসম্না হলেন না। তখন রাজা নিজের মাথা আহাীত হিসাবে দান 
করব এই সংকঙ্প করে যেমন গলায় খড়া 'দয়ে আঘাত করতে উদ্যত 
হলেন, অমাঁন দেবী তা ধারণ করে বললেন, রাজন, আম প্রসন্ন হয়োছ, 
বর প্রার্থনা করো । 

রাজা বললেন, হে দেবী, এই ব্রাহ্মণ বহুকাল ধরে হবন করছেন, 
তথাপি এর উপর প্রসন্ন হচ্ছেন না কেন এবং আমার প্রাতই বা প্রসন্ন 
হলেন কেন 2 

দেবী বললেন, রাজন, এই ব্রাহ্মণ হোম করছেন বটে, কিন্তু এর চিন্তে 
একাগ্রতা নেই । এইজন্যই প্রসন্ন হইনি । 

উত্ত আছে, অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে জপ, মেরুলঙ্ঘনে যে জপ আর 
ব্গ্ন চিত্তে যে জপ- এই তিনরকম জপ নষ্ফল হয়। আর মন্ত্র, তীর্থ, 
'দ্বজ, দেবতা, দৈবজ্ঞ, ওষধ, গ:র:__এইসবের প্রাতি ধার যেমন ভাবনা তার 
সেইরূপ সিদ্ধি ঘটে থাকে । 

দেখ কাচ্ঠে, পাষাণে বা মাঁত্তকাতেই দেবতার অধিচ্ঠান হয় না, দেবতা 
থাকেন ভাবে । অতএব ভাবই 'সাঁদ্ধর কারণ জানবে । 

রাজা বললেন, যাঁদ আমার প্রাঁত প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই ব্রাহ্মণের 
মনোরথ পূণ করুন । 

দেবী বললেন, হে রাঁজন, তুমি পরোপকারণ মহাদ্রুমের মত নিজ দেহে 
কম্ট সহ্য করে পরের শ্রম বিনাশ করছ । মহাদ্রুমসকল নিজেরা তাপ 
সহ্য করে অপরকে ছায়া দান করে এবং সত্যসত্যই পরের জন্য 
ফলবান হয় । 

পরোপকারের জন্য নদীসকল বয়ে থাকে, পরোপকারের জন্য গাভন- 
সকল দুগ্ধ দান করে, পরোপকারের জন্যই সাধূগণের এই দেহ জানবে । 

এইভাবে রাজার প্রশংসা করে দেবী ব্রাহ্মণের মনোরথ পূর্ণ করলেন । 
রাজাও নিজ নগরে ফিরে গেলেন । 

পুত্তলিকা বলল, রাজন, যাঁদ আপনার এমন ধৈর্য থাকে তবে এই 
সিংহাসনে উপবেশন করুন। 

রাজা মৌন হয়ে রইলেন । 
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তৃতীয় উপাখ্যান 

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে উপবেশনের জন্য উদ্যত হলে তৃতনয় 
পূত্তীলকা বলতে লাগল, হে রাজন, যাঁর বিধ্মাঁদত্যৈর মত ওঁদার্য গুণ 
থাকে সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসার উপয্ক্ত । 

ভোজরাজ বললেন, হে প:ত্তুলিকা, তুমি তাঁর ওদার্যগুণ বর্ণনা করো । 

পুত্তলিকা বলল, বিক্কমাদতোর মত রাজা ভূমণ্ডলে আর নেই, তারি 
মনে এই ব্যক্তি পর, এই ব্যান্ত আপন--এই বিকল্প ভেদবোধ ছিল না। 
তিনি আঁখল 'বিশবই আপনার মত দেখতেন । 

উত্ত আছে, এই বাক্ক আত্মীয়, এই ব্যক্ত পর এই সব 'বিকল্পজ্ঞান 
বা ভেদজ্ঞান ক্ষুদ্রচেতাদেরই হয়ে থাকে, কিন্ত যাঁরা উদারাচত্ত, আঁখল 
ব*বকেই তাঁরা আত্মীয় বলে মনে করে থাকেন । 

সাহস, উদ্যম ও ধৈর্যে তার ল্য ব্ান্ত ছিল না। এইজন্যই ইন্দ্রাদ 
দেবগণ তাঁর সাহাষ্য গ্রহণ করতেন । কারণ যাঁর উদ্যম, সাহস, ধৈর্য, 
শান্তি, বুদ্ধি ও পবাক্কম এই ছয়াঁট গুণ 'বদ্যমান আছে, দেবগণও তাঁকে 
ভয় করে থাকে । 

রাজন, যে ব্যান্ত যাচকের মনোরথ পূর্ণ করে থাকেন, তাঁর আভলাষত 
কার্য দেবতারা সম্পাদন করে থাকেন । 

সংকল্পের দ্‌ঢ়তা থাকলে বিষ্ণু সতাসত্যই তার আভিলাষ পূরণ 
কবেন। বার কার্ষের দৃঢ়তা গুণ আছে, সেই প্রকৃত মানুষ । 

যে ব্যান্ত উৎসাহসম্পন্ন, অদীর্ঘসূত্রী, কার্যের বধানক অথবা ব্যসনে 
অনাসন্ক, কৃতী ও দঢ়ীনশ্চয়সম্পন্ন, লক্ষট্রী স্বয়ং তার নিকট বাস করবার 
বাসনা করে থাকেন। 

এইসব গুণের আকর, সর্বসম্পত্তিতে পাঁরপূর্ণ রাজা বিষ্মাঁদত্য 
একদিন মনে মনে চিন্তা করলেন, হায়, এই সংসার অসার, কখন কার কি 
হবে জানা যায় না। যখন উপাঁজত ধন দান ভোগ ব্যতীত সফল হয় 
না, তখন সৎপাত্রে দানই ধনের একমান্র সন্ধ্যবহার । তা না হলে সেই অর্থ 
ব্যর্থ হয়। . 
উত্ত আছে যে, দান, ভোগ ও নাশ-অর্থের এই [তিনরকমঞ্জাত 
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আছে। যেব্যন্তি দান বা ভোগ করে না, এশবর্য থাকলেও সে এম্বর্য 
তার হয় না। 

লক্ষী আত বেগশালশী পবনকাম্পত দীপাঁশখার মত চণ্ঠলা। 
পূজ্করিণীর অভ্যন্তরস্হিত জলরাশর জলনির্গমই যেমন জলরক্ষার 
একমান্র উপায় তেমাঁন উপার্জত অর্থের দানের দ্বারাই সে অর্থ রক্ষা 
হতে পারে। 

রাজা এই সব বিচার করে এক সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ আরন্ত করলেন । 
তারপর শিল্পীদের দ্বারা এক মনোরম মণ্ডপ নির্মাণ করালেন । 

তখন সমস্ত বজ্জসামগ্রী যোগাড় করা 'হলো। দেব, মুনি, গন্ধর্ব, 
যক্ষ ও সিদ্ধ প্রভৃতি সকলকে 'নমল্লণ করলেন। 

সেই সময় সমুদ্রকে আহ্বান করার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে সমূদ্রতীরে 
পাঠানো হলো । সেই ব্রাহ্মণ সমুদ্রতীরে গিয়ে গন্ধপৃজ্পাঁদ যোড়শো- 
পচারে সমদ্রের পূজা করে বললেন, হে সম্বদ্র, রাজা বিক্লমাদত্য যজ্ঞ 
করছেন। তানি আমাকে আপনার আহ্বানের জন্য পাঠিয়েছেন। 

এই বলে জলমধ্যে পুম্পাঞ্জাল প্রদান করে ক্ষণকাল অবস্হান করলেন 
সেখানে । কিল্তু কেউ তাঁর কথার উত্তর দিল না। অবশেষে রাহ্গণ 
যখন উজ্জায়নীতে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছলেন তখন সমর 
ব্রা্মণরুপ ধারণ করে দেদীপ্যমান শরীরে তাঁর কাছে এসে বলতে 
লাগলেন, হে বিপ্রবর, রাজা বিক্মাঁদত্য আমাকে আহ্বান করার জন্য 
তোমাকে পাঠিয়েছেন । তিনি যে সম্বর্ধনা করেছেন তা আমার লাভ 
করাই হয়েছে । যথাসময়ে দানধ্যানাঁদ করাই সূহৃদের লক্ষণ । উত্ত আছে, 
দান কর, প্রাতগ্রহ করা, গ:প্তকথা বলা, কৃশল জিজ্ঞাসা করা, ভোজন করা 
এবং ভোজন করানো-_এই ছয়টিই প্রীতির লক্ষণ । 

বন্ধু দূরে থাকলে তার সঙ্গে মিন্রতা নম্ট হবে এবং সমীপস্হিত হলে 
বা কাছে থাকলে প্রণীত বার্ধত হবে, এমন নয় । এ বিষয়ে স্নেহপ্রণীতই 
প্রমাণ । যে ব্যান্ত কারো মানসে বিদ্যমান থাকে সে দূরে থেকেও নিকটস্হ 
আর যে ব্যাস্ত .কারো মনের দূরস্হিত সে কাছে থেকেও দুরে অবাস্হিত 
থাকে। পৃথিবীর জলাশয় থেকে চন্দ্র ছ'লক্ষ যোজন দূরে অবাস্হত, 
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তব জলমধ্যে চন্দ্রের জ্যোৎস্না অবস্হান করে । সূর্য পর্বত হতে লক্ষ- 
যোজন দূরে থাকলেও সূর্যাকরণ আগে পর্বতের উপরেই পড়ে । তাদের 
আতশয় প্রীত প্রকাশ পায়। সতরাং যেযার মিত্র সে দূরে থাকলেও 
প্রীতির হানি হয় না। 

অতএব বাজার আহ্বানে তাঁর কাছে যাওয়া আমার কর্তব্য । কিন্তু 
আমার এখানে প্রয়োজন আছে বলে যেতে পারাছ না আম । তবে 
সংকার্য করার জন্য আম চারটি বর দান করব রাজাকে ৷ প্রথম ববের 
বস্তুটি এই যে, তাব দ্বারা যখন যে বস্তু স্মরণ করা যায় তাই লাভ কনা 
যায়। দ্বিতীয় বস্তুদ্বারা অমৃততুল্য খাদ্য উৎপাদন করা যায়। তৃতায় 
বস্তুদ্ধারা অশ্ব রথ ও পদাতিকযূুক্ত চতুরঙ্গসেনা উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থাটর 
দ্বারা দিব্য মহামূল্যবান অলগকারাদ উৎপন্ন হয় । 

ব্রাহ্মণ এই রত্র গ্রহণ করে উজ্জীয়নীতে ফিরে গিয়ে দেখলেন রাজার 
ষজ্ঞকার্য সমাপ্ত হয়েছে । রাজা অবভৃমন্হান্‌ করে প্রার্থীগণের সব 
মনোরথ পূরণ করেছেন । র্রান্মণ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চারটি বত 
রাজার হাতে অর্পণ করে তাদের গুণ বর্ণনা করলেন। 

তখন রাজা বললেন, হে বিপ্রবর, আপাঁন যজ্ঞদাক্ষিণাব কাল আতব্লম 
করে এসেছেন । আম ব্রাহ্মণদেব দাঁক্ষিণাদ্বারা সন্তুষ্ট করেছি । আপাঁন 
এই চারাট রত্বের মধ্যে আপনার আঁভপ্রায়মত একটি রত্র গ্রহণ করূন। 

ব্রাঙ্গণ বললেন, আম আগে বাঁড়তে গিয়ে গাঁহণণ, পাত্র, পাত্রবধূ 
এদের জিজ্ঞাসা করে ঘা তাদেব সকলের আঁভিমত হবে আঁম তাই গ্রহণ 
করব । 

রাজা বললেন, আপাঁন তাই করুন । 

ব্রাহ্মণ তাঁর বাঁড় গিয়ে আত্মীয়দের কাছে সমস্ত ব্ত্তান্ত বর্ণনা 
করলেন । তা শুনে তার পুত্র বলল, যে রত্ন চত্রঙ্গসেনা উৎপন্ন করে 
তাই গ্রহণ করব । কারণ তা দিয়ে সুখে রাজত্ব করতে পারা যাবে । 

ব্রাহ্মণ তখন বললেন, বাদ্ধমান ব্যক্কি কখনো রাজ্য প্রার্থনা করে না। 
কারণ রামের বনগমন, বলির পাতালবাস, পাশ্ডুপত্রদের বনবাস, যদ:- 
বংশীয়দের নিধন, নলরাজার রাজ্যন্রংশ, কার্তবীর্যাজনের বধ এবং 
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লঙ্কেশ্বর রাবণের রাজ্যের জন্য 1বড়ম্বনা ও বধ--এইসব বিবেচনা করে 
রাজ্যকামনা করবে না। 

ব্রাহ্ণণ আবার বললেন, যা হতে ধনলাভ হয় সেই রত্বাঁটই গ্রহণ করো । 
কারণ ধন দ্বারা সমস্তই লাভ হয়। জগতে এমন কোন বস্তু নেই যা 
ধনদ্বারা লাভ করতে পারা যায় না। এই কারণে বাঁদ্ধমান ব্যান্ত অর্থ 
উপানের চেষ্টা করে থাকেন । 

রাহ্ণপত্রী বলল, যে রত্রদ্ধারা ষড়াবধ রসযযুন্ত খাদ্য উৎপাদন করা 
যায়, তাই গ্রহণ করো । কারণ অন্নদ্ধারাই প্রাণীগণ প্রাণধারণ করে থাকে । 

উন্ত আছে, 1বধাতা অন্নকে মানবগণের প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ 
সৃষ্টি করেছেন। সেইজন্য অন্ন ছাড়া আর ছুই প্রার্থনা করা 
উঁচত নয় । 

এরপর পূত্রবধ্‌ বলল, যে রত্র মহামূল্য আভরণাদি উৎপাদন করে 
সেই রত্রই গ্রহণ করা উচিত । কারণ মনোহর ভূষণই মানুষকে বিভাষিত 
করে থাকে। শুদ্ধ পাঁরচ্কৃত বস্তও একরকম ভূষণ যার দ্বারা সৌভাগ্য, 
আয়ু ও লক্ষন্ীবৃদ্ধি হয়। রত্র ও ভূষণ ধারণে দেবগণও সন্তুষ্ট হন। 

এইভাবে চারজন চারাঁট রত্বের গ্ণাগ্ণ [নয়ে বিবাদবিতকে প্রবৃত্ত 
হলো। ব্রাহ্মণ তখন রাজার কাছে গিয়ে সব বিবৃত করলেন । তা শুনে 
রাজা চারাঁট রত্বই দান করলেন ব্রাক্মণকে । 

এই কথা বলে পত্তালকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, ওদার্য 
মানুষের স্বাভাবিক গুণ, তা কৃন্িম শোভা নয়। উদার সাজলেই উদার 
হওয়া যায় না। যেমন চম্পকপষ্পে গন্ধ, ম্ন্তাফলে কান্তি, ইক্ষুদণ্ডে 
মাধূর্ব তেমান ওদার্যগুণ স্বাভাঁবকভাবেই হয়ে থাকে । যাঁদ আপনার 
মধ্যে এমন ওদার্গুণ থাকে তাহলে 1সংহাসনে উপবেশন করুন। 

একথা শুনে মৌন অবলম্বন করে রইলেন ভোজরাজ । 


চতুর্থ উপাখ্যান 


এরপর ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উপবেশন করতে গেলে চতুর্থ 
প্ত্তীলকা বলল, রাজন শুনুন, বিক্কমাঁদত্যের রাজত্বকালে একাঁদন এক 
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ব্রাহ্ষণ সকল বিদ্যায় পারদশর্ঁ ও সমস্ত গুণে ভূষিত হয়েও অপুন্রক 
ছিলেন। একাঁদন তাঁর স্ত্রী বলল, হে প্রাণেম্বর, পুত্র ব্যতীত গৃহস্হের 
গতি নেই। সমস্ত স্মতিতত্রজ্ঞ ব্যান্তগণ বলে থাকেন, অপ্যন্রকের গাতি 
নেই, তার স্বর্গলাভ হয় না। অতএব প্রমুখ দর্শন করার পর তাপস 
হবে। যেমন তমাস্বিনন রান্রর আলো চন্দ্র, প্রভাতকালের আলো সূর্য, 
ন্রলোকের আলো ধর্ম, তেমাঁন কুলের আলো হচ্ছে সংপাত্তর। মাতঙ্গ 
মদ দ্বারা, জল পদ্মদ্বারা, মান্দর নিত্যোৎসব দ্বারা, বাণী ব্যাকরণ সংস্কার 
দ্বারা, নদীসকল হংসামথুন দ্বারা, সভাস্হল পাঁণডতসমূহের দ্বারা, কুল 
ও পৃাথবী সংপত্রদ্ধারা এবং লোকন্রয় সূর্যদ্বারা শোভা পেয়ে থাকে। 
ব্রাহ্মণ বললেন, প্রয়ে, তম সত্য বলেছ, পরম অধ্যবসার দ্বারা দুূলভ 
বস্তুও লাভ করতে পারা যায়, গুর:সেবা দ্বারা বিদ্যালাভ হয়, কিন্তু যশ 
ও সন্তানলাভ পরমে*বরের আরাধনা ব্যতীত লাভ করতে পারা যায় না। 
উত্ত আছে, যাঁদ নর্তর সঃখলাভের বাসনা থাকে হৃদয়ে তাহলে 
ভান্তুভাবে একাগ্রাচত্ডে ভবানীবল্পভকে ভজনা করবে। 
স্ত্রী বলল, আপাঁন সর্বজ্ঞ, সুতরাং পরমেশ্বরের প্রসন্নতার জন্য কোন 
বতের অনচ্চান করুন । 
ব্রাহ্মণ বললেন, আম তোমার কথা মেনে নিলাম । কারণ বিদ্বান 
| জ্ঞান ব্যান্তরও যান্তযুক্ত কথা বালকের নিকট হতেও গ্রহণ করা উচিত 
*আর যুক্তিহীন আনম্টকর কথা বৃদ্ধের নিকট হতেও গ্রহণ করা উচিত 
নয় । 
এই বলে রান্ষণ পরমেশ্বরের প্রীতি ও প্রসন্নতালাভের জন্য রদ্রুযজ্জের 
[ অনুজ্ঞান করলেন। তারপর একাঁদন রান্রকালে ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখলেন, 
জটাজঃটধারী বৃষবাহন পরমে*বর প্রত্যক্ষ হয়ে বলছেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি] 
প্রদোষব্রতের অনূজ্ঠান করো, সেই ব্রতাচরণ দ্বারা তোমার পাত্রলাভ হবে। 
তখন ব্রাহ্মণ পরাঁদন প্রভাতকালে বৃদ্ধদের কাছে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত 
বণনা করলেন । 
বৃদ্ধগণ বললেন, হে 'দ্বিজবর, এই স্বগ্নবৃত্তান্ত যথার্থ । স্বস্নাধ্যায়ে 
উত্ত আছে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, গো, পিতৃগণ, সন্ন্যাসী ও রাজা স্বখ্নে 
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যা বলেন সত্য। অতএব এই ব্লতের অন্ম্ঠান করলে তোমার পূত্রলাভ 
হবে। 

তাঁদের কথা শনে ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণ মাসের শুরুপক্ষের ্য়োদশ 
তিথিতে শাঁনবারে কল্সপোন্তাবধানে প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান করলেন । 
তাতে দেবাঁদদেব পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পূত্রবর দান করলেন । 

ব্রাহ্গণ পুত্রের জাতকর্মাঁদ সম্পন্ন করে দ্বাদশাঁদনে তার “দেবদত্ত” এই 
নামকরণ করলেন । তারপর ক্লমে অন্নপ্রাশন ও উপনয়নাদি সংস্কারকার্ 
সম্পাদন করলেন । 

যথাকালে পত্র শাস্ত্াদি শিক্ষা করে যোড়শবর্ষে পদার্পণ করল । 
তখন তার গো-ফ্রিয়া সম্পন্ন করে তার বিবাহ 'দয়ে ব্রাহ্মণ তাঁর্থযান্রার 
অভিলাষ করে পুত্রকে এইমত উপদেশ 'দিলেন । 

হে পুন, তুমি আতিশয় কষ্টকর অবস্হায় পড়লেও স্বধর্ম পাঁরত্যাগ 
করবে না। অন্যের সঙ্গে বিবাদ করবে না। সকল জাবের প্রাত দয়া 
করবে, পরমেশ্বরের প্রাত সর্বদাই ভান্তবান হবে, পরস্ত্রী অবলোকন 
করবে না, প্রবলের সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হবে না, ধর্মজ্ঞ লোকের অন্বৃত্তি 
করবে, প্রস্তাব অনুসারে কথা বলবে, আয় বুঝে ব্যয় করবে, সাধু 
সজ্জনদের সেবা করবে, দূরজনের সঙ্গে মিশবে না, স্ত্রীদের কাছে গ্হ্য 
কথা বলবে না। 

ব্রাহ্মণ পুত্রকে এই ধরনের অনেক উপদেশ দান করে নিজে বারাণসী 
চলে গেলেন । দেবদত্তও পিতার উপদেশ পালন করে দিনযাপন করতে 
লাগল । 

একাঁদন দেবদত্ত হোমের কাম্ঠ সংগ্রহের জন্য বনে গিয়ে কাঠ কাটীছল, 
এমন সময় রাজা বিধ্মাঁদত্য মৃগয়ার জন্য সেই বনে আসেন । তান 
সেই সময় একি শূকরের অনুসরণ করতে করতে গভীর বনে প্রবেশ 
করে পথ হারিয়ে ফেলেন । এমন সময় দেবদত্তকে সেখানে দেখতে পেয়ে 
তাকে নগরের পথ জিজ্ঞাসা করেন। দেবদত্ত তখন নিজে আগে আগে 
গয়ে রাজাকে পথ দোখয়ে নগরে 'নয়ে যান। রাজা তখন দেবদত্তকে 


নানা সম্মান দান করে একটি বিশেষ কার্ষে নষ্দন্ত করেন। এইভাবে 
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অনেক কাল কেটে যায়। 

একাঁদন রাজা বললেন, আম কিভাবে দেবদত্তের নিকট কৃতজ্ঞতা হতে 
মুক্ত হব? এই সময়ে কোন ব্যান্ত রাজাকে লক্ষ্য করে বললেন, রাজা ক 
'মহানুভব, ইনি কৃত উপকার কখনো বিস্মৃত হন না। উত্ত আছে, 
নারকেলবৃক্ষ শৈশব অবস্হায় যে অজ্পপারমাণ জল দান করেছে তা স্মরণ 
করেই মাথায় বহু ফলের ভার বহন করে অমৃতকজ্প গচ্ছপারমাণ জল 
আজীবন দান করে যায়। তাই দেখা যায়, সাধু ব্যান্তগণ কৃত উপকার 
কখনই 1বস্মৃত হন না। 

দেবদশ্ড রাজার এই কথা মনে মনে বিচার করে ভাবলেন, রাজার এই 
কথা সত্য কি মিথ্যা তা পরাঁক্ষা করে দেখতে হবে। এই বলে কেউ 
জানতে না পারে এমনভাবে রাজার প্ত্রকে বাঁড়তে এনে গোপনে রেখে 
তার অলঙ্কারগ্ীল খুলে নিয়ে সেগুলির মধ্যে একাট 'বাঞ্ক করার জন, 
নগরে কোন ভূৃত্যকে পাঠিয়ে দিল । 

তখন 'রাজকুমারকে চোরে হত্যা করেছে ভেবে” রাজভবনে সকলেই 
বলাবাল করতে লাগল । রাজা তখন প:র্রের সন্ধানে চারাদকে রাজ- 
কর্মচাঁরদের পাঠালেন । নগরমধ্যে রাজকুমারের খোঁজ করতে করতে 
নগরমধ্যে একাঁট দোকানে রাজকুমারের কিছ অলঙ্কার দেখতে পেল । 
তারা তা দেখে যে ভূত্যাট দোকানে অলঙ্কার 'বাক্ক করাছল তাকে ধরে 
নিয়ে এল রাজার কাছে । 

রাজার সামনে রাজকর্মচারগণ ভূত্যকে জিজ্ঞাসা করল, রে পাঁপচ্ঠ, 
এই অলগকার তুই কোথায় পোল ? 

ভূত্যাট বলল, আম দেবদত্তের ভৃত্য । তান বলে দিয়েছেন এই 
অলঙ্কার বাজারে 'বাক্ক করে টাকা নয়ে এস । 

এরপর রাজা দেবদত্তকে ডাঁকয়ে আঁনয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
দেবদত্ত, এইসব অলঙ্কার তোমার হাতে কে দিয়েছে 2 

দেবদত্ত বলল, কেউ দেয়নি, আমই ধনলোভে আপনার পুত্রকে হনন 
করে.তার অলঙ্কারগ্ীল নিয়ে তার মধ্যে একাঁট 'বাক্ত করার জন্য এই 
ভৃত্যকে বাজারে পাঠিয়েছিলাম, এখন আপনার যা আঁভরুচি হয় তা 
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করুন। কর্মবশে আমার এই বৃদ্ধি ঘটেছে । 

এই বলে দেবদত্ত অধোমুখ হয়ে দাঁড়য়ে রইল । 

দেবদত্তের একথা শুনে রাজা মৌন হয়ে রইলেন। তখন কোন কোন 
সভাসদ দেবদত্ত সম্বন্ধে বলতে লাগলেন, কি আশ্চর্য, লোকটা সমস্ত 
ধর্মশাস্ত পাঠ করেও এমন পাপকর্মে প্রবৃত্ত হলো 2 

কেউ বলল, আপন কর্মফলের জন্যই এমন দ:ুবধাদ্ধ হয়েছে । শাদ্দে 
আছে, প্রাজ্ঞ ব্যান্তরাও প্রান্তন কর্মদ্বারা প্রেরিত হয়ে কুৎীসত কর্ম করে 
থাকে । মানুষদের বদ্ধ প্রায়ই নিজ নিজ কৃতকর্মের অনুসারণশ 
হয়ে থাকে । 

সভাসদরা এবার বলল, রাজন, এই দেবদন্ত কুমারঘাত ও স্বর্ণচোর । 
অতএব খাঁদরকাম্ঠানামত শুলেতে চড়িয়ে একে বধ করা উীঁচত। 

এরপর মন্ত্রীগণ বলল, এর দেহটাকে শতখণ্ড করে তার মাংস 
শকুনিদের উপহার দেওয়া উাঁচত। 

সকলের সব কথা শুনে রাজা বললেন, হে সভ্যগণ, এই ব্রাহ্মণ আমার 
আশ্রত এবং অতাঁতে একসময় আমাকে নগরের পথ দোখয়ে অত্যন্ত 
উপকার করেছে । আঁশ্রত ব্যান্তদের দোষগ্ণ বিচার করা কর্তব্য নয় । 

উত্ত আছে, চন্দ ক্ষয়শশীল, স্বভাবতঃ বঞ্কদেহ ও জড়াত্মা অর্থাং জলময় 
শরীর এবং মন্ত্র সূর্যের বিপদকালে বা অস্তগমনকালে সূর্যের শত্রু 
রানর্কে আলো দান করে, তথাপি পরমে*বর মহাদেব সেই চন্দ্রুকেই 
মদ্তকে ধারণ করে থাকেন, মহৎ ব্যান্তগণ আশ্রতদের গুণদোষ বিচার 
করেন না। তাছাড়া যে ব্যাস্ত উপকারার প্রাতি সদ্যবহার করে তার 
সাধূতায় আর মাহাত্ব্য কি আছে? 'কল্তু যেব্যন্ত অপকারার প্রাত 
সদ্ধবহার করে, সে ব্যান্তই যথার্থ সাধু । 

এই বলে রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, হে দেবদত্ত, আপানি মনের মধ্যে 
কিছুমান ভয় করবেন না। আমার পূত্র পূর্ককৃত কর্মবশতঃ অকালে 
মরেছে, আপাঁন কি করবেন 2 পূবকৃত কর্মের ফল লঙ্ঘন করতে কেউ 
পারে না। দেখুন, যার মাতা লক্ষমী এবং পিতা বিফ;, যান স্বয়ং 
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1বষমায়ূধ, সেই মদনও হরকোপানলে দণ্ধ হলেন । 

রাজা আরও বললেন, আম শ্বখন মহারণ্যে পথ হারিয়ে ফেলোছিলাম 
আপানি তখন আমাকে পথ দেখিয়ে নগরে এনে আমার অশেষ উপকাব 
সাধন করোছলেন। আম সহস্র প্রত্যুপকার করেও আপনার উপকারের 
খণ পারশোধ করতে পারব না। 

রাজা এইভাবে আশ্বাস দান করে দেবদত্তকে বদ্ ও অলঙ্কার দান 
করে সসম্মানে বিদায় দিলেন । 

তখন দেবদত্ত বাঁড় থেকে রাজকুমারকে এনে রাজার হাতে তুলে 
দলেন। তাতে রাজা 'বাঁস্মত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এক 2 

দেবদত্ত বললেন, আপনি আগে বলোছলেন, দেবদত্তকৃত উপকার হতে 
আম কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে পারব না। এ বিষয়ে আপনার স্বভাব 
পরাক্ষার জন্য এই কাজ করোছ। এখন আপনার কথায় 'বশ্বাস 
জন্মেছে । 

রাজা বললেনঃ যে কৃত উপকার 'বস্মৃত হয় সে 'নশ্চয় পুর:ষাধম। 

দেবদত্ত বললেন, হে রাজন, আপাঁন 'বনা কারণেই আঁখল জগতের 
উপকারসাধন করে থাকেন । অতএব আপাঁনা ন্রলোকমধ্যে একমান্র সুজন ! 

উত্ত আছে যাঁরা সুজন এবং পরের 'হতকামনায় জীবন ধারণ করেন 
তাঁরাই প্রকৃত ধনী এবং প্রকৃত সুখী । 

এই বলে পূত্তালকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, যাঁদ আপনাতে 
এইরূপ পরোপকার করার প্রবৃত্ত ও শান্ত, ধৈর্য ও ওদারগ্‌ণ থাকে 
তাহলে এই সংহাসনে উপবেশন করুন । 

ভোজরাজ মৌনন হয়ে রইলেন। 


পঞ্চম উপাখ্যান 


এরপর ভোজরাজ আবার সংহাসনে বসতে গেলে অপর প্.্তীলকা 
বলল, হে রাজন, শুনুন, বিকমাদত্যের রাজত্বকালে একাঁদন কোন রত্ব- 
শবঞ্কেতা বাঁণক এসে একটি অমূল্য রত্র রাজার হাতে অর্পণ করল। 
রাজা তখন সেই উজ্জল রত্রাট নিরীক্ষণ করে পরাঁক্ষকর্দের ডাকিয়ে 
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বললেন, তোমরা এই রত কেমন, উত্তম না অধম, এর মূল্যই বা কত তা 
যাচাই করে বল। 

তারা রত্ন পরাঁক্ষা করে বলল, মহারাজ, এই রত্র অমূল্য । বাঁদ 
আমরা এর মূল্য না জেনে মূল্য নিধরিণ কার, তবে অত্যন্ত অপরাধী 
হব। 

তাদের কথা শুনে রাজা বাঁণককে সেই রত্রের দাম অনুসারে অনেক 
দ্রব্য দান করে বললেন, বাঁণকবর, এরূপ রত্ব তোমার আর আছে কি 3 

বণিক বলল, দেব, এর তুল্য রত্র আমার আরও আছে, কিন্তু সঙ্গে 
আঁনান। যাঁদ প্রয়োজন হয় তবে মূল্য নধরিণ করে সেই সমস্ত রত্ব 
গ্রহণ করুন। 

এর পর পরণক্ষকেরা সেই এক একটি রতনের মূল্য ছয় কোট করে 
নধাঁরত করে দিল। রাজা সেই নিধারত মূল্য বাঁণককে দিয়ে তার 
বাঁড় থেকে সেই রত্রগুলি আনার জন্য এক বিশ্বাসী মাঁণকারকে পাঠিয়ে 
দলেন তার সঙ্গে । মাঁণকারকে বললেন, দেখ মাঁণকার, যাঁদ তুমি আট 
দনের মধ্যে র্রগীল নিয়ে ফিরে আসতে পার তাহলে তোমাকে সমুচিত 
পুরস্কার দেব । 

মাঁণকার বলল, এই আট দিনের মধ্যে আঁম আপনার চরণ দর্শন 
করব। তানা হলে আম দণ্ডনীয় হব। 

এই বলে মাঁণকার সেই বাঁণকের সঙ্গে তার নগরে গমন করল । তার" 
বাঁড় গিয়ে বাঁণক দশাঁট রত্ন মাঁণকারকে দিল । 

সেই সকল রত্ন নিয়ে মাঁণকার যখন আসছিল তখন পথে প্রবল বৃদ্টি 
শুরদ হলো। পথে এক নদ ছিল ৷ সেই বৃষ্টিতে নদীর দুই তাঁর 
প্লাবিত হলো এবং নদী বেগে প্রবাহত হতে লাগল । তখন সে নদী 
পার হতে না পেরে নাবিককে ডেকে বলল, ওহে কর্ণধার, আমাকে নদাঁ 
পার করে দাও । 

নাবক বলল, নদীর জল দই তর আঁতঙ্কম করেছে, কি করে পার 
করব? প্রবল নদী উত্তীর্ণ হওয়া ব্রাদ্ধমান ব্যান্তদের কতব্য নয়। 
উত্ত আছে, মহানদণ উত্তরণ, মহাপুরষদের মতি” ও মহাজনদের সঙ্গে 
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বিরোধ--এই সকল দূর হতে বজর্ন করবে । আর নারীদের চাঁরন্রে, 
পূর্ণ নদীর জলে, রাজার আদরে, বাঁণকের স্নেহে কোন ক্ষেত্রেই বিশ্বাস 
করা উচত নয়৷ 

মার্কার বলল, হে কর্ণধার, তুমি যা বললে, তা সত্য বটে, তবু 
আমার মহৎ কাজ আছে । সামান্য কাজ হতে বিশেষ বা মহৎ কাজ বেশী 
যত্রের বষয়। উক্ত আছে, প্রায়ই দেখা যায় লোক বিশেষ কার্ষের তাগিদে 
সামান্য কার্য উপেক্ষা করে। নদী পার হওয়ার নিষেধ সামান্য কার্য 
এবং রাজকার্য বিশেষ বা মহৎ কার্য। এই মহৎকার্ই বলবান হবে। 

কর্ণধার বলল, কি এমন মহৎ রাজকার্য বলুন । 

মাঁণকার বলল, আজ যাঁদ দশাঁট রত্র নিয়ে রাজার নিকট উপাস্হিত 
না হই, তাহলে আজ্ঞাভঙ্গহেতু শাস্তি পেতে হবে । 

নাবক বলল, সেই দশাঁট রত্রের মধ্যে যাঁদ আমাকে পাঁচাট দিতে 
পারেন তাহলে আম আপনাকে নদী পার করে দেব । 

মাঁণকার তখন বাধ্য হয়ে পাঁচিটি রত্র নাঁবককে 'দিল। নাঁবক তখন 
মাঁণকারকে নদীপার করে দিলে সে রাজবাঁড়তে ?ফরে এসে পাঁচাট রত্র 
রাজার হাতে দিল। 

রাজা বললেন, মণিকার পাঁচটি রত্র কেন2 বাঁক পাঁচাট কোথায় 
গেল 2 

মনিকার বলল, আমার নিবেদন শুনুন মহারাজ ॥ বাঁণকের বাঁড় 
গেলে বাঁণক আমাকে দশাঁট রত্রই দেয় । কিন্তু সেথায় পথে প্রবল বৃষ্ট 
হওয়ায় নদ পারাপার বন্ধ হয়ে যায় । তখন নাবক পাঁচাট রত্ব নিয়ে 
আমাকে নদ পার করে দেয়। আট দিনের মধ্যে যাঁদ ফিরে আসতে না 
পারতাম তাহলে প্রভুর মনে দুঃখ হত । এইজন্/ই বাধ্য হয়ে পাঁচটি রত 
দিয়োহ নাবককে। কথিত আছে, রাজাদের আদেশ লঙ্ঘন, ব্রাহ্মণদের 
মানথণ্ডন, নারীদের পৃথক শধ্যা-__এই সকল বিনা শাস্ত্র বধেরই সমতুল। 
এই বিচার করেই রত্ন পাঁচটি দিয়েছি তাকে । 

রাজা এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বাঁক পাঁচ রত্তও মাঁণকারকে 
দান করলেন । 


দ্বািংশ প্ৃত্তলিকা ৪৫৩ 


এই কথা বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন,যাঁদ আপনার 
মধ্যে বিক্লমাদিত্যের মত এই ওদার্ধগুণ থাকে তবে আপাঁন এই সিংহাসনে 
উপবেশন করতে পারেন । 


ষষ্ট উপাখ্যান 


ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য একাঁট প.ত্তুলিকা 
বলল, শুনুন রাজন, রাজা বিক্লমাদত্যের রাজত্বকালে একবার চৈত্রমাসে 
বসন্তোৎসব হয় । এই সময় রাজা অন্তঃপুরষবতাঁদের সঙ্গে বিহার 
করার জন্য ফ্লীডাকাননে যান । নানারকমের তরুশোভিত সেই বিহার- 
কানন ইন্দ্রনীলমিখাঁচত 'ভীত্ত দ্বারা রমণীয়। চন্দ্রকান্তাঁশলা নির্মিত 
তার প্রাঙ্গণ । নানাবিধ ধূপবাসিত সেই অঙ্গনমধ্যে বিহারের জন্য আনা 
চন্দ্রালগুকারে সজ্জত পাঁদ্মনন, 'িন্রানন, শাঁঙ্খননী ও হাঁস্তনী-_ এই চার 
শ্রেণীর রমণীর সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন রাজা । সেই 'বহারকাননের 
সাশ্নকটে এক চাঁণ্ডকার মান্দর ছিল । সে মাঁন্দরে একজন ব্রন্মচারী বাস 
করতেন। 

সেই ব্রহ্মচারী রাজাকে বনের মধ্যে বিহার করতে দেখে আপন মনে 
চিন্তা করতে লাগলেন, আম এতাঁদন ধরে তপস্যা করে বৃথা জীবনটাকে 
আতবাহিত করেছি । বিষয়সুখ স্বখ্নেও অনুভব করিনি । 

কথিত আছে, বৈষায়িক সুখমান্রহ শুধু দুঃখদানের জন্য বিধাতার 
দ্বারা সৃম্ট, এ ধারণা মূথ্ের। তন্ডুল বা আতপচালপ্রাথী কোন মানুষ 
শ.ন্র ত্ডুল ছেড়ে তষাঁমা শ্রিত তণ্ডুল গ্রহণ করে থাকে ক্লেশের ভয়ে 2 
অতএব মহৎ কম্ট করেও সংসারে স্ত্রীসঙ্গসূখ উপভোগ করা কর্তব্য। 

এই অসার আঁনত্য সংসারমধ্যে লোললোচনা রমণীরাই সারবস্তু। 
তাদের জন্যই ধন উপাজজন। তাদের পাঁরত্যাগগ করলে ধন নিয়ে আর 
ক হবে? এই কথা ভেবেই স্বয়ং শঙ্কর পার্বতীকে নিজের অধাঙ্গনী- 
রূপে গ্রহণ করেছেন । রাজা বিক্লমাঁদত্য ঘটনাক্রমে এই স্হানে এসেছেন । 
তাঁর কাছে এক দণ্ড বরহ্া্র ভূমি প্রার্থনা করে একাঁট রমণীকে ববাহ করে 
সংসারসখ উপভোগ করব । 


৪8৫8৪ কালদাপ রচনাসমগ্র 


ব্রহ্মচারী এই কথা ভেবে রাজার কাছে গিয়ে নগেন্দ্রনান্দনীর রাঁতর 
উৎসবস্বর্প পণ্ঠাননের পণ্টবাণ তাঁর আদ্যরস পানের বাসনা করলে 
পাঁরাহত সুশোভন কর্ণভূষণের গন্ধ লোকে ভ্রমণশীল ভ্রমরের মত 
শোভাধারী পার্বতীর কটাক্ষ আপনাকে রক্ষা করুন-এই আশীবদ 
রাজাকে করলেন। 

তারপর রাজা তাঁকে সাদরে বাঁসয়ে বললেন, হে বিপ্রবর, আপাঁন 
কোথা হতে এসেছেন ? 

ব্রাহ্ষণ বললেন, আমি এইখানেই জগদাঁম্বকার সেবা করে থাঁক। 
আম এ+র সেবায় পণ্টাশ বছর আঁতবাঁহত করেছি । আম এতাদন 
ব্রহ্মচারী হয়ে আছি, বিবাহ কারান । আজ রান্রশেষে দেবী জগদম্বা 
প্রতাক্ষ হয়ে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, তুম এতদিন আমার সেবায় পাঁরশ্রান্ত 
হয়েছ, আমি তোমার সেবায় প্রসন্ন হয়েছি। অতএব তুমি এখন 
গৃহস্হাশ্রমে প্রবেশ করে পাত্র উৎপাদন করো । পরে মোক্ষসাধনায় মনো- 
নিবেশ করবে । তা না হলে তোমার গাঁত নেই । 

শাস্বে উত্ত আছে, যে ব্যাস্ত পূর্ববরত গাহ্স্হ আশ্রম পারত্যাগ করে 
আন্তম মোক্ষমার্গে মনোনিবেশ করে তার মোক্ষলাভ ত হয়ই না, বরং সে 
আরও অধঃপাতিত হয়। 

প্রথমে ব্রহ্মচারী থাকার পর গৃহস্হ হলে; পরে বাণপ্রস্হ অবলম্বন 
করবে । এখন রাজা বিক্লমাঁদত্যের নিকট যাঁদ এ বিষয় নিবেদন করো 
তাহলে তান তোমার মনোবাসনা পূরণ করবেন । 

দেবী আমাকে স্বপ্নে এই কথা বলেছেন, তাই আম আপনার 
সান্নধানে এসোছ। 

ব্রাহ্মণ কপট বাক্যে একথা রাজাকে জানালে রাজা মনে মনে চিন্তা 
করলেন, এই ব্যন্তি মিথ্যা বলছে । সে যাই হোক, তথাঁপ সে যাচক হয়ে 
আমার কাছে এসেছে তখন তার মনোরথ পূরণ করা আমার কর্তব্য । 

উত্ত আছে, রাজা দীন ব্যন্তিকে দান করলে, শ্ন্যলিঙ্গের-পৃজার 
ব্যবস্হা করলে এবং নিরত আশ্রতদের প্রতিপালন করলে তিনি অ*বমেধ 
যজ্জের ফললাভ করে থাকেন । 


দ্বাত্রিংশ পত্াঁলকা 8৫৫ 


রাজা এই কথা ?বচার করে সেইখানেই একাঁট নগর নির্মাণ করালেন। 
তারপর সেই ব্রন্মচারী ব্লাহ্মণকে সেই রাজ্যে আভাঁষস্ত করে একশত 
বিলাসিনী সুন্দরী রমণী, পাঁচশত চতুরঙ্গসেনা, চার হাজার যোদ্ধা তাঁকে 
দান করলেন । সেই নগরের নামকরণ হলো চন্ডিকাপুর। 

এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ পূর্ণকাম হয়ে রাজাকে ভূয়সী আশীর্বাদ করলে 
রাজা নিজ নগরে ফিরে গেলেন। 

এই কাঁহনী শেষ করে পূত্তালকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, 
আপনার মধ্যে যাঁদ এই ধরনের ওদাষগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে 
উপবেশন করুন । 


সগুম উপাখ্যান 


ভোজরাজ পুনরায় সংহাসনে আরোহণ করতে গেলে অন্য এক 
পূত্তীলকা তাঁকে রাজা 'বক্লমাদত্যের গ্ণকথা বলতে লাগল । সে বলল, 
মহারাজ, 'বিক্লমাদত্যের রাজত্বকালে সব লোকই সুখে বাস করত। 
সংসারে দুর্জনরৃ্প কোন কণ্টক ছিল না । সকল লোকই ছিল সদাচারী । 
রান্মণগণ বেদশাসত্র চচা, স্বধমচিরণ ও যজনযাজন প্রভাতি ষটকমাদিতে 
নয়ত বিরত থাকতেন। সকল বর্ণে লোকেরাই কার্যাসাঁদ্ধতে ও 
যশে আভরুচি, পরোপকারে প্রবৃত্ত, অসত্যে বিদ্বেষ, লোভে দ্বেষ, পর- 
নন্দায় অনাদর, জীবের উপর দয়া ও অনুরাগ, পরমেশ্বরে ভীন্ত, দেহের 
প্রীত নির্মমতা, নিত্য ও আিত্য বস্তুর বিচার, পারলৌকিক বিষয়ে মন, 
বাকোর সত্যতা, দন উীন্ত বা কথার প্রাতপালনে দ্‌ঢ়তা, হৃদয়ে ওদার্য_ 
এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান ছিল । এইভাবে সমস্ত লোক সততার সঙ্গে 
পাত্র অন্তঃকরণে রাজার প্রসাদে সুখে অবস্হান করাছল। কারো কোন 
বিষয়ে কোন অভাব ছিল না। 

সেই নগরে ধনদ নামে এক বাঁণক বাস করত। তার ধনসম্পান্তর 
কোন সীমা ছিল না। তার ঘরে সব বস্তুই পাওয়া যেত। এই বিপুল 
ধনসম্পাত্তর আধকারণ হয়ে তার সকল বস্তুতেই আঁনত্য বুদ্ধির উদয় 
হলো। সে ভাবল, এই সংসার এবং যাবতীয় ভোগ্যবস্তুসমূহও, 


৪৫৬ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


আনত্য। প্রণয়িণদের সংস্পর্শ মেঘানার্মত নগরের মতই অলক, ধন 
ও যৌবন মেঘমালার মতই ক্ষণস্হায়, স্বজন পত্র ও শরীরাঁদ বদদ্যতের 
মত চণ্টল, সংসারের সব কাজই ক্ষণক | সহায় বা অসহায় যাই হোক, 
আত্মীয়পরিজনগণ সংসারবন্ধনের মূল । পূতর ও শত্রুর ভেদজ্ঞান বিকল- 
মাতর বিকৃতব্দ্ধির ধারণামান্র। সুতরাং সংসারীগণের পক্ষে ধর্মই 
পরম আশ্রয় । তাই সকল কর্ম পাঁরতাগ করে নির্মল ধর্মের ভজনা 
করতে হবে। 

উক্ত আছে, ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্ম সেই প্রাণীকে বক্ষা করে৷ ধর্মকে 
নাশ করলে ধর্মও তাকে নাশ করে। যোগীগণ যা ধ্যান করেন, ধর্ম 
মানুষকে সেই সম্পদ দান করে । সুতরাং ধর্মের মত সূহদ্দ কেউ নেই, 
ধাঁর্মক অপেক্ষা সুখী কেউ নেই, ধাঁর্মকের অপেক্ষা পণ্ডিত কেউ নেই। 

আরও উন্ক আছে, ধর্ম স্বর্গপুবীর সারসূখদানে সমর্থ, ধর্ম 
মান্বকে আবনশ্বর প্রীতিদানের উপযোগী, ধর্ম নিরন্তর দ্বর্গ সুখ- 
স্বাদের মূল | ধর্ম মান্করুপিণী কামিনীর সম্ভোগযোগ্য তনু সম্পাদন 
কনতেও সমর্থ । 

অতএব ধর্মসংগ্রহের জন্য উপাঁজতি ধন সংপাত্রে দান করা 
বৃদ্ধিমানদের একান্ত কর্তব্য । সংপান্রে দান করলে ধন বহঃগুণ বাদ্ধ 
পায়। কথিত আছে, পান্রবিশেষে দান কবলে সেই ধন দাতার গ্ণান্তর 
সাঁন্ট করে অথাঁৎ দাতার গুণকে অনেকাংশে বাঁড়য়ে দেয় । মেঘের জল 
সমুদ্রের শাল্তুতে পড়লে তা মবস্তায় পাঁরণত হয়। বটবৃক্ষের ক্ষাদ্র বাজ 
ভাল ক্ষেত্রে পাতিত হলে তা বহু বিস্তার প্রাপ্ত হয় । 

এই সব বিচার করে সেই বাঁণক বেদজ্ছ ব্রাহ্গণদের আঁনয়ে তাদের 
কাছ থেকে হেমাঁদ্র নামক স্মাতিশাস্ত্রোন্ত দানখশ্ডের গোদান, কন্যাদান, 
ভূমিদান ও জলদানাদির বাধ ও মাহাত্ম্য শুনে সেই সব দান সৎপাত্রে 
করতে লাগল । এইভাবে পাবিন্লচিন্ত হয়ে আবার বিচার করল, আম 
যেসব দানব্রতাঁদর অনুষ্ঠান করলাম, তা তখনই সফল হবে যখন আমি 
দ্বারকাধামে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করব। 

এই ভেবে দ্বারকার অভিমুখে সে যাত্রা করল । 


দ্বান্রংশ পদত্াঁলকা ৪৫৭ 


সমুদ্রতীরে গিয়ে বণিক নাঁবককে ডেকে তাকে অনেক 'জানস 'দয়ে 
সন্হুন্ট করে তার জাহাজে ভিক্ষুক, যোগী, অনাথ ও দীনদাঁরদ্রকে 
চাঁপয়ে তাদের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতে করতে যেতে লাগল । সেই 
সময সহসা সম্যদ্রমধ্যে একটি ছোট পাহাড় দেখতে পেল । সেই পাহাড়ে 
একট দেবরমান্দর ছিল । 

সেখানে জাহাজ থেকে নেমে সেই মান্দরে গিয়ে বাঁণক দেবী 
ভুবনেশবরকে ষোড়শোপচারে পূজা দান করল । সহসা মান্দরের বাঁ 
দিকে চোখ পন্দতেই অদ্ভূত এক দশা দেখল বণিক । দেখল [ছন্নমস্তক 
এক স্ত্রী ও এক পুরুষ পড়ে আছে আর তাদের সামনে ভিন্তিভাগে 
লেখা আছে, কোন মহাধৈর্যবান ও পরোনপকারণ ব্যান্ত ষখন তাব গলার 
রক্ত দয়ে দেবী ভূবনেশ্বরীর অর্চনা করবে তখন এই স্ত্রীপুরুষ দুটি 
জীবনলাভ করবে । 

এই দৃশা দেখে ও লেখা পাঠ করে ধনদ বাঁণক আবার জলযানে চড়ে 
দ্বাবকা নগবাতে ?গয়ে শ্রীকষণকে দর্শন ও প্রণাম করে তাঁর স্তব করতে 
লাগল । 

একবার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করলে দশাঁটি অশবমেধ যজ্ঞের দুল; ফললাভ 
হয়। 1কল্তু অশবমেধকারীকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, অথচ 
্রীকৃষ্ণদর্শনকারীকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। 

এইভাবে স্তব করে ষোড়শোপচারে পূজা দয়ে নিজ নগরে ফিরে 
এল ধনদ বাঁণক। তারপর বন্ধুবর্গকে প্রসাদ দান করার পর মূল্যবান 
একটি বস্তু নিয়ে সে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল । কারণ রিক্তহাতে 
রাজা ও গুরুদর্শন করতে নেই । ফলদানের দ্বারাই ফল পাওয়া যায়। 

কাঁথত আছে, প্রিয়তমা ভাষা, মিত্র ও [শিশুকে রিস্ত হাতে দর্শন 
করবে না। 

বণিক তাই কৃষ্ণের প্রসাদ আর সেই মূল্যবান বস্তুটি উপঢোঁকন দিয়ে 
বসে রইল। তখন রাজা তাকে দ্বারকাযান্রার কুশল প্রশ্ন জজ্ঞাসা 
করলেন। তারপর বাঁণককে রাজা বললেন, অপূর্ব কোন দূশ্য যদ পথে 
কোথাও দেখে থাক তা বর্ণনা করো । 


৪6৮ কালদাস রচনাসমগ্র 


বাঁণকও সমদ্মধ্যস্হিত এক পর্বতে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের সেই 
অদ্ভূত দৃশ্দর কথা বর্ণনা করল ' 

রাজা এ কথায় দারুণ বিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ ধনদ বাঁণকের সঙ্গে দ্বারকার 
'নিকটবতাঁ সেই পার্বত্য মান্দরে চলে গেলেন । সেখানে গিয়ে দেব- 
'বিগ্রহের বাঁ পাশে সেই দুটি কবন্ধ অথাৎ গলাকাটা দুটি মৃতদেহ দেখতে 
পেলেন । 

রাজা তখন মনে মনে দেবীকে স্মরণ ও সংকল্প করে কণ্ঠদেশে 
খড়াঘাত করতে উদ্যত হতেই কবন্ধ দাটর মাথা জোড়া লেগে গেল এবং 
তারা জীবন্ত হয়ে উঠল । দেবীও তখন রাজার হাত থেকে খড়াঁট নিয়ে 
বললেন, হে রাজন, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর । বর গ্রহণ করো । 

রাজা বললেন, দেবী, যাঁদ প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে এই স্ত্রী 
পুরুষকে রাজ্যদান করুন। তখন দেবী তাদের রাজ্যদান করলেন । 
রাজা ধনদ বাঁণকের সঙ্গে নজ রাজধানীতে ফিরে এলেন। 

এই বলে পূত্তীলকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, যাঁদ আপনার 
মধ্যে এইরকম পরোপকার করার শীন্ত থাকে তবে এই [সংহাসনে উপবেশন 
করুন । 


অষ্টম উপাখ্যান 


ভোজরাজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলে আর একটি 
প্দ্তীলকা বলল, রাজা বিক্লমাদিত্য ভূমণ্ডলে প্রাসদ্ধ ও নানারকম চিনত্ত- 
বিনোদনকারী আশ্চর্য রসে পাঁরপূর্ণ ছিলেন। [তানি নানা কোঁতুকজনক 
বিষয় বাভন্ন লোকমূখে অবগত হতেন । 

কাঁথত আছে, পশুগণ গন্ধদ্বারা, ব্রাহ্মণগণ শাস্তদ্বারা, রাজাগণ লোক- 
মুখদ্বারা এবং অপরাপর বাক্তরা চক্ষুব দ্বারা দর্শন করে থাকে । ধান 
রাজা, সকল লোকের অবাঁস্হাত স্ঞান, সকলের 'বিস্ত অবগ্গাত করা, 
প্রজাদের সম্যক পালন করা, দুস্টদের দণ্ডবিধান করা, ন্যায়মতে ধনো- 
পাজন করা ও যাচকদের প্রাত মমতা প্রদর্শন-_এইগ্যাল তাঁর কর্তব্য 
এবং এইগ্ালই পণ্ঠ মহাযজ্ঞের সমতুল।. দুষ্টের দণ্ড, সৃজনের পূজা, 


দ্বাত্রিংশ পত্তালিকা ৪৫৯) 


ন্যায় অনুসারে রাজকোব বৃদ্ধি, প্রারথীদের প্রাত অপক্ষপাত ও রাজ্যরক্ষা 
রাজাদের এই পণ্ঠ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করা কর্তব্য। এই কাজগ্ীলই 
হলো রাজাদের দৈবকার্য ও জপ, তপ, হোম, যজ্ঞ ইত্যাঁদ । রাজার রাজ্যে 
যেন কোনমতে অশ্রুপাত না হয়। 

এই সব নিয়ম অনুসারে রাজা বিষ্কমাঁদত্য রাজ্য শাসন করাছলেন, 
এমন সময় একাঁদন চরগণ পৃথিবী পাঁরক্লমা করে আসার পর রাজার 
কাছে তারা উপাঁস্হত হলে রাজা তাদের দেখা দর্শনীয় বস্তুর কথা 
জিত্ত্রাসা করলেন। 

তারা তখন বলল, হে দেব, কাশ্মীরদেশে মহাধনাঢ্য এক বাঁণক 
আছে। সেই বাঁণক পণ্ঠক্লোশব্যাপী এক দণর্ঘ পূজ্কারণী খনন করে 
তার মধ্যে জলশায়ী লক্ষন্নীনারায়ণের শয়নস্হান নিমাণ কাঁরয়েছে, 'িল্তু 
সেই পূচ্কাঁরণীতে জল ওঠোন। তখন সেই বণিক জল ওঠার জন্য 
নাবায়ণের উদ্দেশ্যে পূজা ও যাগযজ্ৰ করান। কিন্তু তবুও জল উঠল 
না। তখন সেই বাঁণক খ.বই দু£খত হয়ে প্রাতাঁদন সেই পুচ্কারণর 
পাড়ে এসে দীর্ঘানঃ*বাস ফেলে বলতে লাগল, হায়, কোন উপায়েই জল 
উঠল না। সমস্ত পরিশ্রমই আমার বৃথা হলো । 

একাঁদন বাঁণক যখন এইভাবে বসেছিল পূুকুরধারে তখন এক 
আকাশবাণনী হলো সহসা, হে বাঁণকপূন্র, তুমি ি জন্য নিঃমবাস ফেলছ 2 
্বীন্রংশ বা বন্িশটি লক্ষণয্যন্ত কোন পুরুষের কণ্ঠশোণিতদ্বারা যখন 
এই তড়াগ বা পুজ্করিণী আঁভীঘস্ত হবে তখন এতে জল উঠবে । তানা 
হলে ?কছনতেই জল উঠবে না। 

তা শুনে বাঁণক সেই তড়া্জে এক মহৎ অন্নসন্র করল । সেই অন্নসন্রে 
বাভন্ন দেশের লোকেরা আসতে লাগল । তখন অন্নসন্রের উদ্োস্তারা 
সমাগত লোকদের সামনে ঘোষণা করতে লাগল, যে ব্যান্ত আপন কণ্ঠ- 
শোণিতদ্বারা এই তড়াগ আঁভাষস্ত করতে পারবে তাকে শত ভার স্বর্ণ দান 
করা হবে। 

কিন্তু কোন ব্যান্ত সে কাজ করার জন্য এগিয়ে এল না। এই ববাঁচত্র 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করোছ আমরা । 


৪৬০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


তাদের কথা শুনে রাজা বিষ্লমাঁদিত্য কা*্মীরের অন্তর্গত সেই 
তড়াগে চলে গেলেন। সেখানে জলাশয়স্হিত 'বিষ্কর অতি মনোহর 
শয়নমন্দির ও জল।শয়ের 1বশালতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন । তারপর 
তিনি আপন মনে চিন্তা করলেন, যাঁদ আমি আপন কণ্ঠশোণিতে 
আঁভষিস্ত কার এই তড়াগ তাহলে জলপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাতে 
সকল লোকের উপকার হবে। মমতা করা মহাপুরুষের কর্তব্য নয়, 
পবোপকারের জন্য শরীর দান করা কর্তব্য। উত্ত আছে, কেউ একশত 
বছর জীবন ধাবণ কর্‌ক বা শয্যায় শয়ন করে থাকুক শরীর অবশ্যই 
বিনাশপ্রাপ্ত হবেই । শরীরের বিপদ সর্বদাই সলভ | সুতরাং শরীরের 
উপর যে মমতা সকল লোকের নিন্দনীয়, সে মমতা লোকাতীত প্‌রুষগণ 
পাঁরত্যমাগ করেন। দেহগণের দেহাপিঞ্জর সর্বদাই রোগে আক্লান্ত, 
শোকের গৃহ, সর্বদাই পতনোন্মাখ । এই দেহের সামর্থ সেই পণণ্যাত্বা 
ব্যান্তগণই অজ্ন করেছেন, যাঁরা নিজস্বার্ে বিমুখ হয়ে পরেব জন, 
শররপাত করেছেন । 

এইরূপ বিচার করে রাজা বিকমাঁদত্য জলশায়ী নারায়ণের পূজা ও 
তাঁকে প্রণাম কবে বললেন, হে জলদেবতা, আপনি দ্বান্রংশ লক্ষণযুক্ত 
পুরুষের কণ্ঠরাধব কামনা করেছেন, তবে আমার কণ্ঠরক্বদ্বারা পাঁরত্ুপ্ত 
হয়ে জলপূর্ণ করুন এই তড়াগ । 

এই বলে রাজা যেমন কণ্ঠে খজাঘাত করবেন অমাঁন সেই দেবী তাঁর 
খড়া ধরে বললেন, হে বীর, আম তোমার প্রাতি প্রসম্ন হয়োছ, বর গ্রহণ 
করো । 

রাজা বললেন, ষাঁদ আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই তড়াগ 
জলপূর্ণ করুন । 

দেবী আবার বললেন, হে রাজন, তাঁম এই স্হান হতে যখন সত্বর 
নর্গত হয়ে পিছন 'ফরে তাঁকয়ে দেখবে তখন এই তড়াগ জলপূর্ণ 
দেখবে । 

তাশুনে রাজা সঙ্গে সঙ্গে যেমন তড়াগের পাড়ে উঠলেন, অমাঁন 
জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সমগ্র তড়াগ ৷ রাজা বিশ্লমাদত্যও নিজ নগরে 


দ্বান্িংশ প্যত্তলিকা টি 


প্রত্যাবর্তন করলেন । 

এই বলে প-ত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, যাঁদ আপনার মধ্যে 
এইরূপ পরোপকারপ্রবৃত্তি ও সত্তবৰসারাঁদ গুণসমূহ বিদ্যমান থাকে তবে 
এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 

ভোজরাজ মৌন অবলম্বন করে রইলেন। 


নবম উপাখ্যান 


ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে" অন্য এক পূত্তীলিকা বদল, 
বক্কমাদত্যের রাজত্বকালে ভাট মন্ত্রী, গোঁবন্দ উপমন্ত্রী, চন্দ্রশেখর 
সেনাপাত এবং ত্রিবিক্রম পুরোহিত ছিলেন। পুরোহত ব্রাবক্কমের 
কমলাকর নামে এক পত্র ছিল। 

কমলাকর প্রচুর পৈতৃক সম্পাত্ত পেয়ে ঘৃতান্ন ভোজন এবং বস্্র, ভূষণ 
ও তাম্বুলাঁদ ভোগ দ্বারা হম্টপুষ্ট দেহে বিষয়সৃখ উপভোগ করতে 
থাকেন। 

একাদন পিতা পত্রকে বললেন, রে পত্র তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করে কেন এমন স্বেচ্ছাচার' হয়ে জীবনযাপন করছ ? 

এই আত্মা শতজন্ম ধরে নানা যোনিপ্রান্ত হয় । ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ 
অনেক পুণ্যের ফলে হয়ে থাকে । সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করেও তুমি 
দুরাচার হয়েছ । সর্বদাই বাইরে থাক, কেবল ভোজনকালেই গৃহে 
আস। সূতরাং তুম বড়ই অনুচিত কার্য করছ। তুমি জান নাষে 
এখন তোমার বিদ্যাভ্যাসের কাল । এখন 'বিদ্যাভ্যাস না করলে ভাবিষ্যতে 
বড়ই কম্ট হবে। 

যে ব্যান্ত বাল্যকালে 'বদ্যাভ্যাস করে না এবং যৌবনকালে কামাতুর 
হয়ে নষ্টচাঁরন্র হয় তারা শীতকালে বন্ত্রহীনের মত বৃদ্ধকালে অত্যন্ত 
কম্ট পায়। যাদের 'বদ্যা নেই, তপস্যা নেই, দান নেই, সুশীতলতা 
নেই, গুণ নেই, ধর্ম নেই তারা পাঁথবীর ভারস্বরূপ মানদষরূপা 
পশ. হয়ে গিচরণ করে থাকে । এই সংসারে পদরষদের বিদ্যার সমান 
ভূষণ নেই। বিদ্যা নরগণের সম:জ্জবল রূপ ও গবগ্তধন, |বদ্যা বশক্করা 


৪৬২ কালদাস রচনাসমগ্র 


ও সুখকরা, বিদ্যা গুরুগণের গুরু, বিদেশের বন্ধ, বিদ্যা পরম দেবতা, 
বিদ্যা রাজাদের পৃজনীয়। বিদ্যার তুল্য ধন নেই, বিদ্যাহীন ব্যান্ত 
পশুর সমান। বিদ্যাহীন ব্যান্তর উচ্চকুলে জন্মলাভ করে কি ফল? 
1বদ্বান ব্যান্ত অকুলীন অথাৎ নীচু কুলে জন্মগহণ করলেও দেবতারা 
'সম্মান করে থাকেন তাঁকে । 
অতএব হে প্নত্র« আম যতাঁদন বেচে থাকব, ততাঁদন তোমাকে 
বিদ্যাভ্যাস করতেই হবে । বিদ্যা অভ্যাস করলেই সেই বিদ্যা একদিন 
বন্ধুর কাধ করবে। 
উন্ত আছে, বিদ্যা মাতার মত রক্ষা করে, পিতার মত হতকমে 
নিষ্যন্ত করে, ভারি মত দুঃখ দূর করে অনুরঞ্জন করে, দশাঁদিকে কীর্ত 
বিকরণ করে এবং ধনাগম করে । সুতরাং কঙ্পলতার মত বিদ্যা সব 
কার্যই সাধন করে থাকে । 
পিতার এই সব কথা শুনে পাত্র কমলাকর আঁতিশয় অনততপ্ত হয়ে 
€ ভাবল, যাঁদ আম সর্বজ্ঞ হতে পাঁর তবেই এই ীপতার মুখ দর্শন করব 
আবার । নাহলে নয়। 
এই ভেবে সে কাম্মীরদেশে গমন করল । সেখানে চন্দ্রমৌলণ নামক 
এক'ভট্রাচার্যের গৃহে উপাস্হত হয়ে তাঁকে সাম্টাঙ্গ প্রণাম করে বলল, 
হে প্রভু, আম মূর্খ, আপনার নাম শুনে আম 'বিদ্যাভ্যাসের জন্য 
এখানে এসোছি। যাতে আমার এখানে বিদ্যালাভ হয় আপনি তার 
ব্যকহা করুন। 
এই বলে গুরুকে আবার প্রণাম করল কমলাকর। তখন গুরু 
অঙ্গীকার করলে সে দনরাত গুরুর সেবা করে যাতে বিদ্যালাভ হয় তা 
করে যেতে লাগল । 
উত্ত আছে, গুরুর শহশ্রুষা দ্বারা অথবা প্রচুর ধনদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা 
হতে পারে অথবা বিদ্যাদ্বারাও বদ্যালাভ হয়ে থাকে । এ ছাড়া চতুর্থ 
কোন উপায় নেই। এইভাবে গুরুর সেবা করতে করতে অনেককাল 
কেটে গেল কমলাকরের । 
একাঁদন উপাধ্যায় তাঁর প্রাত কৃপা করে িদ্ধসারস্বত মন্ত্রের উপদেশ 


স্বান্নংশ প্ত্তলিকা ৪৬৩ 


'দিলেন। সেই উপদেশ দ্বারা কমলাকর সর্বজ্ঞ হয়ে উপাধ্যায়ের অনুমতি 
নিয়ে নজ নগরে ফিরে এল । 

পথে যেতে যেতে কাণ্ঠীনগরে উপাঁস্হত হলো কমলাকর। সেই 
নগরণীর রাজা নরেন্দ্রসেনের নরমোহনী নামে এক রূপসী রমণী ছল । 
সে ছিল রূপে আদ্বিতীয়া। যে কেউ তাকে দর্শন করলেই সঙ্গে সঙ্গে 
কামজবরে পীড়িত হয় সে এবং তাকে পাবার জন্য উল্মাদণ্হয়ে ওতে । 
যে কেউ তাকে সন্তোগ করার জন্য তার বাঁড়তে গিয়ে রান্রবাস করলেই 
বন্ধ্যাচলবাসণ এক রাক্ষস এসে তার রন্তুপান করত এবং তার মৃত্যু হত। 
কমলাকর এই আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনে তার নগরে ফিরে গেল । 

তাকে ফিরে আসতে দেখে পতামাতার আঁতশয় আনন্দ হলো । 
দ্বিতীয় দিনে পিতার সঙ্গে রাজভবনে গিয়ে রাজাকে আশাবাদ করল 
কমলাকর। রাজা বিক্মাঁদত্য তাকে বস্ত্াদ দ্বারা সম্মাঁনত করে 
ণজজ্ঞাসা করলেন, ওহে কমলাকর, তাঁম যে দেশে গিয়োছলে সে দেশে 
আশ্চর্যজনক ছা দেখেছ ক 2 

কমলাকর বলল, সেদেশে এমন ছু দোৌঁখান। তবে ফেরার পথে 
কাণ্ঠীনগরে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনলাম । সে নগরে নরমোহিনী 
নামে এক পরমাসূন্দরী রমণী আছে। কিন্তু তার রূপে মুগ্ধ হয়ে 
কোন লোক যাঁদ তার ঘরে রাঁন্রবাস করে তাহলে এক রাক্ষস এসে তার 
রন্তপান করে । এইভাবে তার জীবনহানি হয় । 

রাজা তা শুনে বললেন, তাহলে চল, সেখানে যাই । 

এই বলে রাজা তখাঁন কমলাকরের সঙ্গে কাণ্চীনগরে গিয়ে 
নরমোহিনীর রূপে মুস্ধ হয়ে তার সঙ্গে রান্রবাসের জন্য তার ঘরে 
রইলেন। 

নরমোহিনী পাদপ্রক্ষালনের' জন্য জল, তেল, গন্ধদ্রব্য ও প্ষ্পাঁদ 
দ্বারা রাজাকে সম্মানিত করে বলল, হে রাজন, আজ আমি ধন্য হলাম । 
আপনার চরণপদ্মস্পর্শে পাঁবত্র ও গৌরবময় হয়ে উঠল আমার গৃহ । 
আপাঁন আমার গৃহে ভোজন করুন । 

রাজা বললেন, আম এখান ভোজন করে তোমার গৃহে এসোছ। 
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নরমোহিনী তাঁকে তাম্বুল দান করল । এইভাবে রান্র এক প্রহর 
কেটে গেলে নরমোহনী ঘ্যাময়ে পড়ল । রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে রাক্ষস 
এসে উপাঁস্হত হলো। রাজা তার পদশব্দ শুনে নরমোহিনীর পিছনে 
লীকয়ে রইলেন । ফলে রাক্ষস নরমোহনীর ঘরে কোন লোক দেখতে 
পেল না। রাক্ষস যখন ঘর হতে বৌরয়ে চলে যাচ্ছিল রাজা তখন তার 
পিছন থেকে তাকে ধরে বধ করলেন । রাক্ষসের গরজনে ও কোলাহলে 
ঘুম থেকে জেগে উঠল নরমোহিন। সে রাক্ষসকে নিহত দেখে 
আনন্দের সঙ্গে বলল, হে রাজন, আম আপনার প্রসাদে নিভয় ও মুক্ত 
হলাম। আজ এই রাক্ষসের উপদ্রব হতে চিরমন্ত হলাম। আপনার 
কৃত এই উপকার হতে ক করে উত্তীর্ণ হব ঃ অতএব অনূমাত করুন, 
আম আপনার সঙ্গে যাই । আপাঁন ঘা বলবেন আম তাই করব। 

রাজা বললেন, যাঁদ তুম আমার কথা মানতে চাও তাহলে এই 
কমলাকরকে ভজনা করো । 

নরমোঁহনী রাজার কথামত কমলাকরকেই ভজনা করল । বিব্রমা- 
'দিত্যও তাঁর উজ্জায়নী নগরে ফিরে গেলেন । 

এই বলে পুত্তালকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, যাঁদ আপনার 
এমন ধৈর্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 

ভোজরাজ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে রইলেন। 


দশম উপাখ্যান 


ভোজরাক্ত আবার সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলে অন্য পূুত্তীলকা 
বলল, রাজন, আগে শুনুন, বিক্মাদিত্যের রাজত্বকালে কোন এক যোগণ 
উজ্জাঁরনশ নগরে আগমন করেন। তান বেদ, আয়ুবেদ, জ্যোতিষ, 
গাঁণত, সঙ্গীতশাস্তর ও কলাবিদ্যায় বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর তুল্য অন্য 
কেউ ছিল না। 

একাঁদন রাজা 'বিক্লমাঁদত্য তাঁর সৃখ্যাতি শুনে তাঁকে আহ্বান করার 
জন্য পরোহতকে পাঠিয়ে দলেন। প্দরোহত সেই সর্বজ্ঞ যোগীর 
কাছে 'গয়ে প্রণাম করে বললেন, প্রভু, রাজা আপনাকে আহ্বান করছেন, 
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আপাঁন সেখানে গমন করুন । 

যোগীবর সেই রাজপুরোহিতের সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে বললেন, 
রাজন, আপনি ঘাঁদ মন্ত্র সাধন করেন, তবে তার ফলে জরামরণবাঁজতি 
হতে পারবেন । 

রাজা বললেন, বেশ, আপানি সেই মন্ত্রের উপদেশ করুন, আমি সাধন 
করব । 

যোগী রাজাকে মন্ত্র দিয়ে বললেন, এই মন্ৰ ব্রন্মচর্য অবলম্বন করে 
এক বর্ষকাল জপ করতে হয়, পরে দূবঙ্কির দ্বারা অশ্নিতে জপসংখ্যার 
এক দশমাংশ হোম করতে হবে । তারপর পৃণহিনীতদানকালে হোমকুণ্ড 
হতে এক পুরুষ ফল হাতে ডী্খত হয়ে আপনাকে সেই ফল দান 
করবেন। সেই ফল ভক্ষণ করে জরামরণবাঁজ'ত ও বজ্ত্রতুল্য দ্‌ঢ়কায় 
হবেন। 

রাজাকে এইউপদেশ দয়ে যোগীবর স্বস্হানে প্রস্হান করলেন । রাজাও 
নগরের বাইরে গিয়ে এক বছরকাল ব্ন্ষচর্য অবলম্বন করে মন্নজপ ও 
দুব্কুর দিয়ে জপের দশমাংশ হোম করে যখন পৃণহি?িতি দিতে যাবেন 
অমান হোমকুণ্ড হতে কোন পুরুষ 'নর্গত হয়ে রাজার হাতে একটি 
ফল দান করলেন। রাজাও সেই ফল নিয়ে নগর আভমূখে যখন 
আসছিলেন, সেই সময় রাজপথে কুম্ঠব্যাধিগ্রস্ত শীর্ণকায় এক ব্রাহ্মণ 
রাজাকে আশাবদি করে বললেন, হে রাজন, রাজা লোকের মাতা ও 
পিতার ম্ছুল্য। উক্ত আছে, রাজা বন্ধূহীনের বন্ধু, অচক্ষুর চক্ষু, রাজা 
মাতা ও পিতা এবং রাজা সকলের দুঃখ 1নবারণকারী গুরু ॥ যেহেতু 
আপাঁন বিশ্বের দুঃখ দূর করে থাকেন, আপানি আমারও দুঃখ নাশ 
করূন। এই ব্যাঁধ দ্বারা আমার দেহ নাশ হচ্ছে এবং আমার কর্মশাল্ত 
লোপ পেয়েছে । যেহেতু প্রথমে শরাররক্ষা করে পরে ধর্মের অনুষ্ঠান 
করা কর্তব্য, অতএব আমার শরীর যাতে রোগশন্য ও উপভোগযোগ্য 
হয়, আপনি তার উপায় বিধান করুন । 

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রাজা তাঁকে সেই মন্ত্রসাধনায় প্রাপ্ত ফল দান 
করেন। ব্রাহ্মণ পরম সন্তুষ্ট হয়ে নিজস্হানে প্রস্হান করলেন । রাজাও 

কালদাস--৩০ 
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রাজপুরীতে ফিরে গেলেন । 

পদত্তীলকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, যাঁদ এমন ওদা” ধৈর্য ও 
মহত্তৰ আপনার থাকে তবেই এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 

তা শুনে মোন হয়ে রইলেন ভোজরাজ । 


একাদশ উপাখ্যান 


ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসতে গেলে পুত্তীলকা বলল, রাজন, 
শুনুন আগে । বিক্ষমাদত্যের রাজত্বকালে তাঁর রাজ্যে কোন খল, তস্কর 
বা পাপী ব্যান্ত ছিল না। যে রাজার সর্বদাই রাজ্যভারের চিন্তা ও 
বলবান শন্রুবিজয়ের ভাবনা আছে, সে রাজা 'দনে রাতে কখনো নিদ্রা 
যেতে পারে না। উন্ত আছে, যে ব্যান্ত অর্থের জন্য লালায়িত, তার 
1পতাও নেই, বন্ধুও নেই। কামাতুরের ভয়ও নেই, লজ্জাও নেই। 
চন্তাতুরের সুখ ও নিদ্রা নেই, এবং ক্ষুধার্তের বল ও তেজ কিছুই 
থাকে না। 

এই 'বিক্ষমাদত্য তেমন রাজা ছিলেন না। ইনি সমস্ত প্রাতিদ্বন্দী 
রাজাদের নিজ পাদপদ্মে আশ্রত করে তাদের উপর আক্ঞ্ঞা দান করে 
রাজ্যশাসন করতেন । উন্ত আছে রাজ্যের ফল আজ্ঞাপালন, ব্র্গচ্ষের 
ফল তপস্যা, বিদ্যার ফল জ্ঞান এবং ধনের ফল দান ও ভোগ । 

রাজা বিক্লমাঁদত্য কোন সময়ে মল্রগণের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে 
জ্বয়ং যোগী বেশে দেশান্তরে গমন করেন । তান াবদেশে পছন্দমত 
স্হানে কিছীদন করে অবস্হান করতেন, আবার যেখানে আশ্চর্য কিছু 
দর্শন করতেন সেখানেও বকছুকাল কাটাতেন। 

এইভাবে তান যখন দেশভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন তখন একাঁদন চলতে 
চলতে এক গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন । এঁদকে সূর্য অস্ত 
গেছে । সন্ধ্যাকাল আগত । অগত্যা রাজা রান্রযাপনের জন্য এক 
বৃক্ষমূলে আশ্রয় নিলেন। সেই বৃক্ষের উপর চিরঞীবী নামে এক বৃদ্ধ 
পক্ষীরাজ বাস করত । তার পাত্র ও পৌন্রগণ প্রাতাদন দূরদেশে গিয়ে 
নিজ নিজ উদর পূরণ করে সন্ধ্যাবেলায় প্রত্যেকে এক একটি ফল এনে 
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সেই বৃদ্ধ পক্ষীরাজকে দত । মনু বলেছেন, বৃদ্ধ 'শিতামাতা, পাঁতিব্রতা 
ভাষা ও শিশুপ্ত্র-এই সকলকে শত শত নান্দত কার্য করেও প্রাতি- 
পালন করা কতব্য ৷ 

তারপর রান্রকালে পাঁখরা বাসায় শান্তিতে বসলে বৃদ্ধ িরঞ্জীবী 
তাদের সঙ্গে কথাবাতাঁ বলতে লাগল । রাজা গাছের তলায় বসে তাদের 
কথা শুনতে লাগলেন । 

চরগ্রশবী অন্য পাঁখদের বলল, বৎসগণ, তোমরা ত নানাদেশ পর্যটন 
করে থাক, কোথাও কোন আশ্চর্য কিছু দেখেছ কি 2 তাদের মধ্যে একাট 
পাঁখ বলল, আম আশ্চর্য কিছ দৌখাঁন। তবে আজ আমার মনে 
বড় দুঃখ হয়েছে । 

চিরঞ্জীবী বলল, কি সে দুঃখ 2 

পাখিটি বলল, কি হবে সেকথা বলে 2 

বৃদ্ধ বলল, বৎস, ষে দুঃখী সে যাঁদ তার দুঃখের কথা তার সুহৃদদের 
কাছে বলে তাহলে সে দুঃখের লাঘব হয় কিছুটা । 

তখন পাঁখাঁটি তার দুঃখের কারণের কথা বলতে লাগল । উত্তরদেশে 
শৈবালঘোষ পর্বতের কাছে পলাশ নামে একটি নগর আছে। সেই 
পর্বতের উপর এক রাক্ষস থাকত । তার নাম ছিল বকাসূর। সে 
প্রাতাদন নগরে এসে সামনে যাকে পেত তাকেই ধরে ভক্ষণ করত । 
তাতে রোজ অনেক লোক মারা যেত। তখন নগরবাসীরা একাঁদন 
বকাসুরকে বলল, তুম যখন তখন যথেচ্ছভাবে যে কোন মানুষ বধ করে 
খেও না। তোমার ভক্ষণের জন্য আমরা প্রাতা্দন একটি করে মানুষ 
পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে। 

বকাসূর একথা মেনে নিল । এইভাবে বহুকাল গত হলো। আজ 
আমার পূর্বজল্মের মিত্র এক ব্রাহ্মণের পালা ' পড়েছে । তাঁর একাঁটিমান্র 
পন্র। যাঁদ সেই ব্রাহ্মণ তাঁর প্রকে পাঠ্যান তাহলে সন্তানাবচ্ছেদ ও 
বংশনাশ হয়, যাঁদ নিজেকে রাক্ষসকে খাদ্য হিসাবে দান করেন তাহলে 
স্ত্রী বিধবা হয় এবং বৈধব্যষন্্রণা আতি বিষম, আবার যাঁদ স্ত্রীকে দান 
করেন তাহলে গাহ্‌স্হ্য জীবন ভেঙ্গে যায় । .এইজন্য তার দঙ$খে আমি 
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অতিশয় দুঃখিত । 

এই কথা শুনে অন্যান্য পাখিরা বলল, ষে বন্ধুর সুখে সুখী এবং 
বন্ধুর দুঃখে দুঠাঁখত হয়, সেই যথার্থ বন্ধু । দেখ চন্দ্রের উদয়ে সম্য্র- 
বক্ষ স্ফীত হয় আবার চন্দ্র অস্তাঁমত হলে সমুদ্র ক্ষীণ হয়। দুধ 
জলের সঙ্গে মিশে গুণ হারায়, কন্তু আগুনের তাপে জল বিনষ্ট হলে 
দুধ বায়ুর জন্য উথলে উঠে আগুনে পড়তে চায় । আবার তাতে জল 
দিলে উত্তাল দুধ স্হর হয়। এমাঁন তাদের বন্ধৃত্ব। 

পাঁখদের এই সব কথা শুনে রাজা তখাঁন সেই নগরে গমন করলেন। 
সেখানে গিয়ে তিনি ব্রাহ্মণকে অভয় 1দয়ে নিকটবতর্ঁ এক সরোবরে 
নান করে মধ্যাশলার উপর বসে রইলেন। এমন সময় রাক্ষস এসে 
দেখল এক নিভাঁক পুরুষ হাসিমুখে মধ্যাশলার উপর বসে আছে। 
তখন সে বাস্মিত হয়ে বলল, হে মহাসক্তৰ পুরুষ, আপাঁন সকলেরই 
দ.খনাশক গ্রন্দ॥। আপানি বিশ্বেব দুঃখনাশ কবেছেন। যেহেতু শরীর 
সমস্ত ধর্মকর্মের সাধন, এই পাপকর্মে আমার শরীর বিনষ্ট হলে সমস্ত 
কর্মের অনষ্ঠানও বনস্ট হবে । এই শিলাব উপর প্রাতাদন যে ব্যস্ত 
বসে থাকে সে আম আসার আগেই মরে যায়। 1কন্টু আপাঁন মহা- 
ধৈর্যবান ও সহাস্যবদন । যার মরণকাল উপাঁস্হত হয় তার ইন্দ্রিয়সকল 
গ্লানাবাশষ্ট হয়, ?কন্তু আপাঁন আধকতর কান্তিমান হয়ে হাসছেন। 
বলুন, আপাঁন কে? 

রাজা বললেন, সে বিচারে আপনার প্রয়োজন কি 2 আম পরের জন্য 
এই দেহ দান করাছি। তুমি তোমার কার্য করো । 

রাক্ষস মনে মনে ভাবল, এই ব্যন্তি সাধু, ইনি নিজের.সুখভোগের 
হচ্ছা পাঁরত্যাগ করে পরের দুঃখে দুঃখী হয়ে এখানে এসেছেন । কাঁথত 
আছে, সাধৃগণ নিজের সুখ দ:ঃখ জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত সাত্তরক গুণের 
আভলাষাী হন এবং পরদুধখে কাতর হয়ে থাকেন । 

এরপর রাক্ষস রাজাকে বলল, হে মহাপুরুষ, পরের জন্য আপাঁন 
এই শরীর দান করছেন, অতএব আপনার এই শরীর গোঁরবময় । পশ্‌- 
গ৭ও ত নিজেদের উদর পুরণ করে বে'চে থাকে । কিন্তু যিনি পরের 
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জন্য শরীর দান করেন তার শরীরই গোঁরবের বস্তু। আপনার মত 
পরোপকারণ ব্যান্তুর পক্ষে এ এমন বাঁচত্র নয়। কারণ সঙ্জন ব্যান্তগণ 
পরের প্রতি অন্গ্রহ বিতরণে তৎপর হন। চন্দনবৃক্ষদকল নিজের 
দেহের শ'তলতার জন্য জন্মলাভ করে না। হে মহাসত্ত্র পুরুষ, এই 
পরোপকার ব্তে আপাঁন সমস্ত গুণের আঁধিকারাী হয়েছেন । 

উন্ত আছে, 'যাঁন পরের উপকার সাধনের জন) জন্মগ্রহণ করেন, 
তিনি ইহলোকে সর্বপ্রকার সম্পদ ও পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে 
থাকেন। আপনার মত যাঁরা স্বার্থসুখে নিস্পৃহ হয়ে পরোপকারে নিরত 
হন, তাঁরা জগতের হিতের জন্যই জন্মগ্রহণ করেন পাঁথবীতে। 

এই সকল কথা বলার পর রাক্ষস রাজাকে বলল, হে মহাসত্ব, আমি 
আপনার প্রাত সন্তুষ্ট হয়েছি, আপনি অভিলধিত বর গ্রহণ করুন । 

রাজা বলল, হে রাক্ষস, যাঁদ তুমি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক, 
তাহলে আজ হতে মনূষা ভক্ষণ বন্ধ করো। আর আম যে উপদেশ 
দিচ্ছি তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। তোমার নিজের প্রাণ যেমন 
তোমার কাছে 'প্রয় তেমনি প্রাণীদের প্রাণ তাদের কাছে প্রিয় জানবে । 
এইজন। মৃত্যুভয় হতে প্রাণশদের পাঁরন্রাণ করা জ্ঞানীদের কর্তব্য । 
আরও দেখ, এই ঘোর সংসারসাগরে পড়ে মর্তয জীবগণ জন্ম মৃত্যু, জরা 
রেশে বড় কম্ট পায় এবং মুত্যুভয়ে ভীত হয়। 'আঁম মরব' এই 
ভাবনায় মানুষের মনে যে দঃখ হয় তা অনুমান দ্বারা কেউ বলতে পারে 
না। নজের প্রাণের মত পরের প্রাণকে প্রিয় ভেবে তা রক্ষা করবে। 

রাজা উপদেশ দলে রাক্ষস সোঁদন হতে জীবননাশ একেবারে 
পারত্যাগ করল । রাজাও নিজ নগরে গমন করলেন । 

এই বলে পূশ্লকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যাঁদ এই 
পরোপকার প্রবান্ত ও দয়াগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন 
করূন। 

ভোজরাজ মৌনা হয়ে রইলেন । 


৪8৭40 কাঁলদাস রচনাসমঃ 
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ভোজরাজ এরপর আবার সংহাসনে বসতে গেলে আর এক প্ত্তীলিকা 
বলল, রাজন, শুনুন, রাজা বিক্মাঁদত্যের রাজত্বকালে ভদ্রুসেন নামে এক 
বাঁণক ছিল। তার ধনসম্পদের সীমা ছিল না, কিল্তু সে মোটেই ব্যয়- 
শীল ছল না। 

ভদ্রসেনের মৃত্যুর পর তার পূন্ন পুরন্দর পিতার ধনসম্পদ পেয়ে 
সবস্ব দান করতে আরম্ভ করল । তখন ধনদ নামে পুরন্দরের এক 
প্রয় মিত্র বলল, হে পুরন্দর, তুমি বণিকপ:ত্র হয়েও ক্ষত্রিয় কুমারের মত 
ধন ব্যয় করছ । এটা বাঁণককুলজাত ব্যন্তির লক্ষণ নয়। বাঁণকের যে 
কোন উপায়ে ধন সংগ্রহ করা ও সেই ধন ব্যয় না করা উচিত । উপার্জত 
অর্থ একদিন মানুষের কোন না কোন বিপদে বিশেষ কার্যে লাগতে 
পারে। তাই বিপদ আপদের জন্য ধন সংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য। 
উন্ত আছে, আপদের জন্য ধন রক্ষা করবে, ধনদ্বারা দারাগণকে রক্ষা করবে 
এবং দারা ও ধনদ্বারা আত্মাকে সতত রক্ষা করবে । 

এই কথা শুনে পুরন্দর বলল, হে ধনদ, তুঁম ষে বলছ উপাঁজত 
ধন একাঁদন কোন বিপদে বিশেষ কার্ষে লাগতে পারে একথা বিচারশুন্য 
অথাৎ য্ান্তহীন, কারণ আপদকালে ধনও বিনষ্ট হয় । অতএব সংসারে 
গত বিষয়ের জন্য শোক আর ভবিষাৎ অর্থের জন্য চিন্তা করা বাদ্ধিমান 
পুরুষের কর্তব্য নয় । সুতরাং বতমানের চিন্তা করাই কর্তব্য । 

নীতিশাস্দ্রে উন্ত আছে, বাঁদ্ধমানগণ অতাঁত ও ভবিষ্যতের কথা 
না ভেবে কেবল উপাঁস্হত বিষয়ের চিন্তা করে থাকেন। কারণ ভাঁবিতব্য 
ীবনা আয়াসেই সংঘাঁটত হয় এবং যা যাবার তা যাবেই। উত্ত আছে, 
ষা ভাঁবতবা তা নারকেলফলমধ্যাদ্হত জলের মত আপনা হতেই উৎপন্ন 
হয়ে থাকে এবং যা ষাবার তা গজভুস্তকাপথের মত চলে যাবে । জানবে, 
যা ভবিতব্য নয় তা করতলগত হলেও 'বনজ্ট হয়। 

পুরন্দরের এই কথা শুনে ধনদ কোন উত্তর করল না। ক্রমে পুরন্দর 
সমস্ত পিতৃধনই ব্যয় করে ফেলল । এইভাবে পুরন্দর নির্ধন হয়ে 
পড়লে তার বন্ধ; ও মিত্রগণ তার প্রাত আর কোন সম্মান দেখাত না। 
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এননাঁক একসঙ্গে বসত না। তখন পুরন্দর মনে মনে ভাবল, যতাঁদন 
আমার হাতে ধন ছিল ততাঁদন এই মন্রগণ আমার অনুগত ছিল । 
এখন এরা আমার সঙ্গে বাক্যালাপও করে না। একথা খুবই সত্য যে 
যার অর্থ আছে, তারই স্হদ আছে । ধনবান ব্যন্তিরই সূহদ হওয়া 
সম্ভব । অর্থবান ব্যক্তিই এ সংসারে পৃরূষপদবাচ্য, যার অর্থ আছে, সেই 
পাঁণ্ডত। পুরুষ ধনহশীন হলে তার বন্ধূবান্ধবগণ নামমান্র পাঁরজন 
হিসাবে থাকলেও আগের মত তার সঙ্গে ব্যবহার করে না বা তার অন 
বতন করে না। এমনাঁক, নির্ধন পুরুষের তার স্ত্রীর সঙ্গেও কলহ হয়ে 
থাকে। 

যার ধন আছে সেই কুলীন, সেই পশ্ডিত, সেই বেদজ্ঞ, সেই গুণজ্ঞ, 
সেই বস্তা, সেই সুন্দর পুরুষ । সমস্ত গুণই কাণ্ঠটনকে আশ্রয় করে 
থাকে । যেপবন বনদহনকারী বহর সখা হয়, সেই পবনই আবার 
ক্ষীণতেজা প্রদীপকে নিবাপিত করে । ক্ষীণ ব্যান্তকে কেউ গৌরব দান 
করে না। তাই মনে হয়, দারিদ্্যু অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয় । 

কোন এক দরিদ্র ব্যান্ত কোন ধন মূমৃষ+কে লক্ষ্য করে বলছে, সখা, 
গান্রোখান করো । আমার এই দারিদ্রভার ক্ষণমান্র বহন করো, আমি 
চিরকাল একে বহন করে পারশ্রান্ত হয়েছি । এখন তোমার মরণের সখ 
আমাকে ভোগ করতে দাও । 

ধনহণীনের এই কথা শুনে মূমূষ ব্যাক্তি মনে ভাবল, দারিদ্র অপেক্ষা 
মৃত্যুও অনেক ভাল । 

এই ভেবে সে মৌন হয়ে রইল । কোন ব্যান্ত স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করে 
বলেছেন, হে দারপ্রয, তোমাকে নমস্কার, কারণ তোমার প্রসাদে আম 
সিদ্ধপ্দর্ষ হয়েছি । বিশ্বের কোন লোক আমাকে দেখতে পায় না। 

আরও উন্ত আছে, দরিদ্র পুরুষ মৃত, যে স্ত্রী পুরুষের সন্তান 
হয়ান তারা জীবন্মৃত, শাস্ত্রজ্ঞানহীন অপান্রে দান মৃত বা নিম্ফল এবং 
দাক্ষণাহশীন যজ্ঞও অর্থহীন । 

এই সব ভেবে দেশান্তরে গমন করল পুরন্দর । ঘুরতে ঘুরতে 
[হমাচলের নিকট এক নগরে এসে উপস্হিত হলো । সেই নগরের কিছু 
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দূরে এক বেনবন বা বাঁশবন ছিল। গ্রামের মধ্যে গিয়ে রান্রকালে কোন 
গৃহস্হের বাঁড়র পারচ্কার স্হানে শয়ন করল । হ্মে সে দ্দাময়ে পড়ল । 
অর্ধরান্রকালে সেই বেনূবন থেকে এক নারাকণ্ঠের ধ্রন্দনধবনিতে ঘুম 
ভেঙ্গে গেল পুরন্দরের। কে যেন বলছে, হে মহাজনসকল, আমাকে 
বাঁচান, পাঁরন্রাণ করুন, রাক্ষন আমাকে মারছে । 

পরাঁদন সকালে পুরন্দর গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করল, রান্রকালে 
কোন নারীকণ্ঠের ধ্বনি শুনলাম। কেসে? 

গ্রামব।স*রা বলল, প্রাতাঁদনই রান্রিকালে বেনুবনে এ রকম ধ্বনি 
শোনা যায়। কিল্তু ভয়ে কেউ সেখানে যেতে পারে না। 

এরপর পুরন্দর নিজ নগরে ফিরে এসে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। 

রাজা তাকে 'জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দেশান্তবে কোন অপূর্ব বিষয় 
দেখেছ কি ? 

পুরন্দর তখন সেই বেনুবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করল রাজার কাছে। 

রাজা তা শুনে প্রন্দরের সঙ্গে তখাঁন সেই নগরে চলে গেলেন। 
সেখানে গিয়ে রাজা রান্রকালে সেই নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধবাঁন শুনে বনমধে। 
প্রবেশ করলেন । দেখলেন এক রাক্ষস এক স্ত্রীলোককে প্রহার করছে 
আর সেই নারী কাতরকণ্ঠে ফ্লন্দন করছে। 

রাজা তখন রাক্ষসকে বললেন, ওরে পাঁপম্ঠ, কেন তুই অনাথ৷ 
স্ত্রীলোককে প্রহার করাঁছস £ 

রাক্ষদ বলল, (তোমার এ বিষয়ে প্রয়োজন ক ? তুমি যে পথে এসেছ 
সেই পথে চলে যাও। বৃথা আমার হস্তে নিধন হবে কেন 2 

এরপর রাজা ও রাক্ষসের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ত হলো। রাজা রাক্ষসকে 
ধিহত করলেন । তখন সেই নারী রাজার চরণতলে পাঁতত হয়ে বলল, 
হে প্রভু, আপনার প্রসাদে আমার শাপাবসান হলো, আপনি আমাকে 
মহাদুওখসাগর হতে উদ্ধার করলেন । 

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে 2 

রমণী বলল, এই নগরে মহাধনশালী এক ব্রা্ষণ ছিলেন। আঁম 
তাঁর ভার্যা। আম ব্যভিচারিণী হওয়ার জন্য স্বামীর প্রাতি আমার 
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কোন প্রীতি ছিল না। 'কন্তু আমার প্রাত তাঁর আঁতশয় অনুরাগ ছিল। 
রূপগর্বে আম এমনই গার্বতা ছিলাম যে তান আমাকে সন্তোগার্থে 
আহ্বান করলেও তাঁর কাছে যেতাম না আমি । এতে আমার স্বামী 
যাবজ্জীবন কামানলে সন্তপ্ত হয়ে মৃত্যুকালে আমাকে শাপ 'দলেন। 
রে দুঃশীলা, যেমন তুই আমাকে যাবজ্জীবন সন্তাপ দিয়েছিস তেমাঁন 
বেনুবনবাসী কোন রাক্ষস তোর আননিচ্ছাসত্রেও প্রাতাদিন রান্রকালে 
সরতাভিলাষে তোকে প্রহার করবে । 

আমি তখন তাঁর নিকট প্রার্থনা করলাম, নাথ আমাকে শাপমূদ্ত 
করে? দন। তিনি বললেন, যখন পরোপকারী মহাধৈর্যসম্পশ্ল কোন 
পুরুষ এসে সেই রাক্ষসকে বিনাশ করবেন, তখন তুই তাঁর চরণতলে 
পাঁতিত হলে শাপমুস্ত হাঁব। আমার এই ধন তাঁকে 'দস। 

এই বলে তীন প্রাণত্যাগ করলেন । এখন আঁম আপনার শরণাগত 
অধীনা। এই ধনকুন্ত গ্রহণ করুন । 

একথা শুনে রাজা সেই ধনকুন্ত ও সেই রমণীকে পুরন্দরের হাতে 
সমর্পণ করে ?নজে তাদের সঙ্গে উজ্জীয়নশতে ফিরে গেলেন । 

এই বলে পূত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যাঁদ এমন 
ধৈর্য ও ওদার্যগুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 

ভোজরাজ মৌন অবলম্বন করে রইলেন । 
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ভোজরাজ পুনরায় 1সংহাসনে উপবেশন করতে গেলে অন্য এক 
পুত্তলিকা, বলল, রাজন, আগে শ্রবণ করন, একাঁদন রাজা 'বধ্মাঁদত। 
মন্ত্রীবর্গের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে যোগনীবেশে পৃথিবী পর্যটনে 
বোৌরয়ে পড়লেন । গ্রামে একাঁদন এবং নগরে একাঁদন অবস্হান করতে 
লাগলেন । 

এইভাবে পাঁরভ্রমণ করতে করতে একাঁদন কোন এক নগরে উপাঁস্হত 
হলেন। সেই নগরের নিকটবতর্ঁ নদণীতীরে একটি দেবালয় ছিল । 
সেই দেবালয়ে ধার্মক ব্যান্তগণ পুরাণপাঠকের নিকট হতে প্দ্রাণকথা 
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শুনতেন । রাজাও নদীতে স্নান করে দেবতাকে প্রণাম করে ধার্মক 
ব্যান্তদের কাছে বসলেন। সেই সময় পরাণকথক পনরাণপাঠ আরন্ত 
করলেন। তান বলাছলেন, শরীর আঁনত্য, বৈভব বা এম্বর্য চিরস্হায়ী 
নয়, মৃত্যু নিত্যই সাম্নীহত রয়েছে । অতএব ধর্ম সংগ্রহ করা কর্তব্য। 
অসংখ্য গ্রন্ছে উন্ত সেই ধর্মের সার কথা শ্রবণ করুন ৷ পরোপকার পণ্যের 
কারণ এবং পরপশীড়ন পাপের হেতু । যেব্যন্তি দুঃখী লোক দেখলে 
দুঃখী এবং সুখী লোক দেখলে সখা হয় সে ব্যান্ত সনাতন ধর্মের তত্ত 
অবগত হয়েছেন । যে ব্যান্ত ভয়েভনত ব্যান্তদের অভয় দান করেন তার 
সেই ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নেই । একটি ভঈত ব্যান্তকে অভয় 
[দয়ে জশবনদান করলে যে ফল হয়, সহস্র ব্রাহ্ণকে গোদান করলেও সে 
ফললাভ হয় না। যে ব্যান্ত দয়াপরবশ হয়ে সমস্ত ব্যন্তিকে অভয় দান 
করে কল্পান্তকালেও তার পণ্যের ক্ষয় হয়না । সহবর্ণ, ভূমি, ধেনু 
প্রীতির দাতা পৃথিবীতে সুলভ, কিন্তু সকলের প্রাত দয়াবান পূরুষ 
সংসারে দুর্লভ । মহা মহা যজ্ঞের ফল অভয়দানজানিত ফলের কোন 
অংশের এক অংশও হবে না। 

যে ব্যান্ত চতুঃপাশবেন্টিত এই পৃথিবী দান করে তার থেকে অভয়প্রদ 
ব্যান্তর ফল অনেক বেশী । যে মানুষ প্রাতক্ষণে বিনাশশশল এই আঁনত্য 
শরীর দ্বারা শাশ্বত ধর্ম উপার্জন না করে, সেই মূঢ় ব্যা্তর জন্য সাধুগণ 
দুঃখ করে থাকেন৷ যাঁদ প্রাণীগণের হিতে এই দেহ নিয়োজিত করা না 
হয় তাহলে বৃথা নরদেহ ধারণ করে কি উপভোগ করবে 2 

যখন এইভাবে পুরাণকীর্তন হাচ্ছল তখন কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
স্ত্রীর সঙ্গে নৌকাযোগে নদী পার হবার সময় নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় 
ম্লোতে ভেসে যাচ্ছলেন। তখন 'তাঁন কাতর কণ্ঠে ডেকে বলতে 
লাগলেন, হে মহাজনগণ, শীঘ্র আসন, আমি ব্রাহ্মণ, আমার স্ত্রীর সঙ্গে 
স্রোতে ভেসে যাঁচ্ছ। কোন মহাবলবান ধার্মক লোক আমাদের জীবন- 
দান করন । খা 

নদীন্রোতে ভাসমান সেই ব্রাহ্মণের আর্তনাদ শুনেও সেই মহাজনগণ 
কৌতূহলী হয়ে শুধু তা দেখতে লাগলেন, কিন্তু তাঁদের উদ্ধার করবেন 
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বলে কোন অভয় দিলেন না। 

তখন বিক্লমাঁদত্য মাভৈঃ বলে তাঁদের অভয়দান করে নদীর জলে 
ঝাঁপ দিয়ে সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁর পত্রীকে ধরে টেনে তুলে আনলেন নদীর 
তটভীমতে ৷ ব্রাহ্মণ স:স্হ হয়ে রাজাকে বললেন, হে সত্তববান পুরুষ, 
আমার দেহ অতীতে আমার পিতার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু আপনার 
নিকট দ্বিতীয় জন্মলাভ করলাম । অতএব আপন প্রাণদানহেতু আমার 
মহা উপকারী । যাঁদ আমি এই মহা উপকারের কিছ: প্রত্যুপকার না 
কার তবে আমার জীবনই ব্যর্থ । আম গোদাবরী নদীর জলে দ্বাদশ 
বছর মন্ত্র জপ করে যে পূণ্য সণ্টয় করোঁছ তা আপনাকে প্রদান করলাম । 
আর কৃচ্ছ-চান্দ্রায়ণাদি ব্রতদ্বারাও যা ?কছু পুণ্য অর্জন করোছি তা সবও 
আপাঁন গ্রহণ করুন৷ 

এই বলে সেই সমস্ত পুণ্য রাজাকে সমর্পণ করে আশীর্বাদ 'দয়ে 
সেই রান্গণ পত্রীর সঙ্গে স্বস্হানে গমন করলেন । 

ঠিক সেই সময়ে এক আত ভয়ঙ্কর রক্গরাক্ষস রাজার নিকট এসে 
উপাস্হিত হলো । রাজাও তাকে দেখে বললেন, হে মহাসত্ত, তুম কে £ 

বাক্ষস বলল, আঁম এই নগরে এক ব্রাহ্ষণ ছিলাম । নিয়ত নিন্দনীয় 
দান গুহণ ও অযাজ্যযাজন দ্বারা জীবনযান্রা নির্বাহ করতাম । সবর 
গুরু, বৃদ্ধ ও মহৎ ব্যক্তিদের 1নন্দা করাই আমার কাজ ছিল। সেই 
পাপবশে আম এক অশ্ববৃক্ষে ব্রহ্মরাক্ষন হয়ে দশ সহস্র বর আত 
কম্টে অবস্হান করাছ । আজ আপনার প্রসাদে সেই পাপ হতে উদ্ধার- 
লাভ করতে চাই । 

তার এই কথা শুনে রাজা তকে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত সমস্ত পূণ্যই প্রদান 
করলেন । ব্রাহ্ষণ সেই পু্ণ্যদ্বারা স্বকৃত সব পাপ হতে মুক্ত হয়ে রাজার 
স্তুতি করতে করতে স্বঞ্গেগমন করল । রাজাও নিজ নগরে ফিরে গেলেন । 

এই কথা বলে পা.স্তুলিকা ভোজরাজকৈ বলল, রাজন, যাঁদ আপনার 
এমন পরোপকার, ধৈর্য ও ওদার্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন 
করুন। 

রাজা অধোমুখা হয়ে রইলেন । 


৪৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 
চতুর্দশ উপাখ্যান 


এরপর ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার চেস্টা করলে আর এক 
প্যস্তুলিকা বলল, একদিন রাজা বিক্লমাদত্য মনে করলেন, পাঁথবীতে 
যত সব আশ্চর্য বিষয়, সাধুপুরুষ, তঈর্থস্হান ও দেবতা আছে, তা 
দর্শন করবেন । 

এই ভেবে যোগীবেশে পরিভ্রমণ করতে করতে এক নগরে উপাঁস্হত 
হলেন । সেই নগরের নিকট এক তপোবনের মধ্যে জগদাম্বকার এক 
বিশাল মান্দর ছিল এবং তার পাশ দিয়ে একট নদী বয়ে যাচ্ছল। 
রাজা সেই নদীতে স্নান ও দেবতাকে প্রণাম করে সেই মান্দরে বসতে 
গিরে দেখলেন এক অবধূত সন্ন্যাসী সেখানে উপাস্হিত হয়ে রাজাকে 
কুশল প্রশ্ন করলেন । রাজা সুখী বললে সন্ন্যাসী তাঁর পাশে বসলেন । 

সন্ন্যাস বললেন, আপান কোথা হতে এসেছেন 2 

রাজা বললেন, আম পাঁথক, তীর্থযান্রায় বার হয়োছ। 

যোগী বললেন, আপাঁন রাজা বিষ্কমাদত্, একাঁদন আঁম 
উজ্জয়িনতে আপনাকে দেখেছি, এজন্য চিনতে পারলাম । এখন এখানে 
কি জন্য এসেছেন 2 

রাজা বললেন, হে যোগীবর, আমার মনে বাসনা হয়েছে পাঁথবী 
পযটন করে আশ্চর্য বস্তুসকল দর্শন করব, সেই সঙ্গে সাধ্‌সজ্জনদেরও 
দর্শন হবে। 

যোগী বললেন, রাজন, জাপান বিচক্ষণ হয়েও এভাবে রাজ্য ছেড়ে 
স্বাধকারমন্ততার পরিচয় দিয়েছেন । কারণ রাজ্যমধ্যে যাঁদ বিদ্রোহ হয় 
তবে আপাঁন কি করবেন 2 

রাজা বললেন, আমি সমস্ত রাজ্যভার মন্ত্রীহস্তে ন্যস্ত করে এসোছ। 

যোগী বললেন, রাজন, তা হোক, আপাঁন নশীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য 
করেছেন । উত্ত আছে, যাঁরা কর্মচারির উপর রাজ্যভার অপণ করে 
শৈলাবহারে নিরত হন, সেই মুঢব্দীদ্ধ রাজাগণ 'বড়ালদের কাছে 
দুগ্ধকুস্ত রেখে নাদ্রুত থাকেন । রাজ্যের আধকার বংশপরম্পরাগত হলেও 
উপেক্ষা করা উচিত নয়, নতুন করে সুদ্‌ঢ় করা কর্তব্য। কৃঁষিকার্ধ, 
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বিদ্যা, বাঁণক, ভার্ধা, নিজধন ও রাজ্যসম্পদ কৃষ্কসর্পেব মুখের মত 
বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত । 

, তা শুনে রাজা বললেন, আপাঁন যা বললেন, তা সব নিরর্থক, কারণ 
দৈবই সব থেকে প্রবল । রাজ্যরক্ষা করতে যে সব দ্ুবাসামগ্রী দরকার, 
তার দ্বারা সুদঢ়ভাবে রাজ্যরক্ষা করলেও পোঁরুষমশ্ডিত কত রাজা 
প্রাতকূল দৈববশে পরাভব প্রাপ্ত হন। উন্ত আছে, বৃহস্পাঁত যাঁর গুরু, 
বজ যাঁর অস্ত্র, সুরগণ যাঁর সৌনক, স্বর্গভূঁম যাঁর দ্গ, যাঁর উপর হাঁরর 
অনুগ্রহ, এরাবত যাঁর বাহন, এইরূপ অসাধারণ বলসমান্বিত হয়েও 
দেবরাজ ইন্দ্র বলবান শন্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধে কতবার রণে ভঙ্গ দিয়ে 
পালিয়ে যান। অতএব স্পষ্টই প্রতনয়মান হয়, দৈবই জীবের আশ্রয়, 
পুরুষকাবকে ধিক, তা সবই বৃথা হয়ে থাকে । আরও দেখুন, সুন্দর. 
বা সূদ্‌ঢ আক ত, কুলশীল, বদ্যা অথবা যত্রকৃত সেবা বা চেষ্টা ছুই 
সফল হয় না, কেবল প্রূুষের পূর্বকালের তপস্যাসাঁ্চত ভাগ্যই বৃক্ষের 
মত যথাকালে ফলদান করে থাকে ৷ দেখা যায়, যুদ্ধের সময় যে হিরণ্য- 
কাঁশপ্র বক্ষেতে ইন্দ্রহস্তীর দন্তকুমূদ ও পিনাকপানির পরভর আঘাত 
বার্থ ও প্রাতহত হয়ে ফিরে এসেছিল সেই বক্ষস্হল নাঁসংহদেবের 
নখরদ্বারা বিদীর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং দৈব সহায় হলে তৃণখণ্ডও বন্তরতুল। 
হয়ে ওঠে, এট সত্যকথা ৷ যা ভাঁবতব্য তা অবশ্যই হবে । 

বোগণী বললেন, তা কি করে সন্ভব 2 

রাজা বললেন, নদীপর্বতব্ধন নামে এক নগর আছে । সেখানে 
রাজশেখর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন । তিনি দেবাদ্বজে ভান্তুমান ও 
আঁতশয় ধার্মক ছিলেন । একসময় তাঁর জ্ঞাতগণ তাঁর সঙ্গে বিবাদ 
করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নগর হতে বার করে 
[দল । 

তখন সেই রাজা স্ত্রঁপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দেশ দেশান্তর ঘরে অবশেষে 
একাঁট নগরপ্রান্তের এক উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করলেন । সেই সময় সূর্য 
অস্তমিত হওয়ায় রাজা স্ব্রীপত্রের সঙ্গে একটি গাছের তলায় বসলেন। 
সেই গাছের উপর পাঁচাটি পাখি বাস করত। তারা নিজেদের মধ্যে 
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কথাবার্তা বলাছিল। 

প্রথমে একাঁট পাখি বলল, এই রাজ্যে রাজা নেই ৷ যিনি রাজা ছিলেন 
তাঁর মৃত্যু হয়েছে । তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং এখন কে রাজা 
হবে £ 

দ্বিতীয় পাখিটি বলল, এই বৃক্ষমূলে যে রাজা বসে আছেন 'তানই 
রাজা হবেন। 

তৃতীয় পাখিটি বলল, তাই হোক । 

পাখিদের এই সব কথাগুলি বৃক্ষমূলে বসে রাজা সব শুনলেন । 
রাজাও নিত্যকর্ম সম্পন্ন করে সর্ধপ্রণাম করে রাজপথে বার হলেন। 
সেই সময় সেই রাজ্যের রাজা স্হির করার জন্য একাট মাল্যধারিণ? 
হস্তিনী সেই পথ দিয়ে আসাছল । সেই করিণী রাজশেখরকে আসতে 
দেখে তাঁর কণ্ঠদেশে মালা পাঁরয়ে দিল। তারপর তাকে পিঠের উপর 
চাঁড়য়ে রাজভবনে নিয়ে গেল। তখন মন্ত্রীগণ আঁভষেক করে 
রাজশেখরকেই রাজা করলেন । 

এরপর একসময়ে সমস্ত বিপক্ষ রাজাগণ পরস্পর সাঁন্ধ করে 
রাজশেখরকে পরাভূত করার জন্য নগর আক্রমণ করল। সেই সময় 
রাজশেখর তাঁর মাহষার সঙ্গে পাশাখেলায় রত ছিলেন। 

মাহষী বললেন, নাথ, আপনি কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন 2 
িবপক্ষ রাজারা নগর বেষ্টন করেছেন। কাল প্রভাত হলেই তারা নগর 
আঁধকার করে আমাদের ধরবে । 

রাজা বললেন, যত্র ও চেষ্টা করে কি হবেঃ দৈব যখন অন্মক্ল 
হয়, তখন সব কার্য আপাঁনই ঘটে থাকে । দৈব যখন প্রাতকল হয় 
সমস্ত চেম্টাই বিনষ্ট হয়ে যায়। তা কি তুমি প্রত্যক্ষ করনি? দৈবই 
সকল উন্নাত ও অবনাঁতর কারণ । 

দেখ, আমি যখন বক্ষমূলে ছিলাম, তখন 'যাঁন আমাকে রাজা 
করোছলেন, তিনিই আমার বিষয় চিন্তা করেছিলেন । আমার ভাবনা 
তিনিই ভাববেন। 
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রাজা রাজশেখরের এই কথা শুনে 'যাঁন তাকে রাজা করোছলেন সেই 
দেবতা ভাবলেন, আম একে যে রাজ্যভার 'দয়োছ সে রাজ্য ষাঁদ আ'ম 
রক্ষা না করি তাহলে আতিশয় অন্যায় হবে। 

এই বিচার করে সেই দেবতা ভয়গ্কররূপ ধারণ করে শন্রুদের তাড়না 
করতে লাগলেন । তারা সকলেই পরাজত হলো। তখন রাজশেখর 
নার্বঘে। রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন । 

বিষ্কমাঁদত্য এই কথা বললে সেই যোগীরাজ তা শুনে সন্তুষ্ট হলেন 
এবং রাজাকে কামমীরলিঙ্গ নামে একটি 'শিবালঙ্গ দান করলেন। তারপর 
বললেন, এই লিঙ্গ চিন্তামাণর মত । আপাঁন যা চিন্তা করবেন, এ লিঙ্গ 
তাই প্রদান করবে । একে উত্তমরূপে পূজা করবেন। 

রাজাও তথাস্তু বলে যোগীকে প্রণাম করে বোঁরয়ে এলেন সেখান 
থেকে । তান যখন রাজপথ 'দয়ে যাচ্ছিলেন তখন একজন ব্রাহ্মণ এসে 
রাজাকে আশীরাদ করে বললেন, হে রাজন, আম নিয়ামত ?শবালঙ্গ 
পূজা করে জলগ্রহণ করে থাঁক। 'কন্তু পথে লিঙ্গাট হারয়ে গেছে । 
এজন্য আম [তিনাঁদন উপবাস আছ । অতএব আপাঁন এই 'িবালঙ্গাট 
আমাকে প্রদান করুন । 

রাজা তখন সেই ব্রাহ্ষণকে 'িবলিঙ্গাট দান করে নিজ নগরে গমন 
করলেন । 

এই কথা বলে পূত্তালকা ভোজরাজকে বললেন, রাজন, আপনার মধ্যে 
যাঁদ এইরকম ওদার্ধগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 


পঞ্চদশ উপাধ্যান 


ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উঠতে গেলে আর একটি পূুত্তীলিকা 
বলল, রাজন, শুনুন, বিশ্রমাঁদত্যের রাজত্বকালে তাঁর পরোহত বসূমিত্ 
অত্যন্ত রূপবান, সমস্ত কলাবদ্যায় নিপুণ, রাজার অত্যন্ত 'প্রয়, সমস্ত 
লোকের উপকারী ও মহাধনসম্পদশালী ছিলেন৷ 

একাঁদন বসুমিত্র মনে মনে বিচার করে দেখলেন, গঙ্গাস্নান ব্যতত 
সাত পাপসমূহের ক্ষয়ের অন্য কোন উপায় নেই। তীর্থস্হান ছাড়া 


৪৮০ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


পাব্রকর আর কিছুই নেই । জনীবগণ তপস্যা, ব্রন্মচর্, যজ্ঞ বা দানদ্বারা 
যে সদগাঁত প্রাপ্ত না হয় গঙ্গায় স্নান করলে সেই সদগাঁত প্রাপ্ত হয় । 
যেমন ঘোর অন্ধকার বিনাশ করে দিবাকর দীপ্ত পেতে থাকেন তেমাঁন 
জিতৌন্দ্রয় পুরুষ গঙ্গাজলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে পাপসকল বিনাশ করে 
উজ্জবলভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকেন। তুলারাঁশ যেমন আগ্নসংযোগে 
সদ্য ভস্মীভূত হয় তেমান গঙ্গার পবিন্ন প্রবাহে সমস্ত পাপরাঁশি বিনষ্ট 
হয়ে থাকে! 

যে ব্যান্ত সূযীকরণে তপ্ত গঙ্গাজল পান করে, সে যথাঁবাধ গব্যপানের 
ফল পেরে পাপ হতে ম্টীন্তলাভ করে। যেব্যান্ত সহন্ত্র চান্দ্রায়ণদ্বারা 
দেহশোধন করেছে, আর যে কেবল গঙ্গাজল পান করেছে_ এই উভয় 
ব্যক্তিই সমান ফলভোগণী। যারা দুঃখের অনলে দগ্ধ হয়ে প্রতিকারের 
উপায় অনেৰষণ করে থাকে তাদের গঙ্গ তুল্য গাত দোখ না। 

বহদ মহাপাতকগ:স্ত ব্যান্ত নিরুপায় হয়ে দীনচিন্তে নরকগামী হতে 
থাকলে গঙ্জাজল তাদের উদ্ধার করে । যে ব্যান্ত গঙ্গাজলে অবগাহন করে 
সে উধ্বতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে 
পারে। গঙ্গার দর্শন, ধ্যান ও গঙ্গানাম কীতনদ্ারা শত শত সহ্ম্্র সহমত 
পূরুধ উদ্ধার পেয়ে থাকে । শান্ত থাকতে যারা পাতকনাশনন গঙ্গাদর্শন 
না করে তারা জল্মান্ধ, মৃগ ও পশুতুল্য। 

এইরূপ বিচার করে বস্দীমন্তর বারাণসী গমন করে গঙ্গাস্নানের পর 
1বিশ্বে*বর দর্শন করে প্রয়াগে গিয়ে আবার স্নান করল । তারপর নিজ 
নগরে ফিরে গেল। পথে একট নগর দেখতে পেল । 

সে নগরে শাপভ্রষ্টা এক সরবাণিতা রাজত্ব করত । তার স্বামী ছিল 
না। সেখানে লক্ষন্নীনারায়ণের এক বরাট মন্দির ও তার মধ্যে এক 
[ববাহমণ্ডপ 'নার্মত ছিল । 

বসুমিন্ত দেখল সেই মান্দরের দ্বারদেশে একি বড় লৌহপান্রে তেল 
ফ:টছে। সেই মান্দরের রক্ষকগণ 'বাঁভন্ন দেশ হতে আগত তীর্থ যান্লীদের 
বলছে, যাঁদ কোন সত্শালী ব্যন্তি এই তৈলমধ্যে পাঁতিত হতে পারেন, 
তাহলে এই মন্মথসঞ্জীবনী নাম্নী অপ্সরা তার কণ্ঠে মালা দেবে। 


দ্বান্িংশ পুত্ঁলিকা ৪৮১ 


বসৃমিন্র এই কথা শুনে নিজ নগবে ফিরে এল । বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে 
দেখা সাক্ষাৎ করার পর সে পরাঁদন রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল। 
রাজাকে দর্শন করে গঙ্গাজল ও প্রসাদ নয়ে বসল 

তারপর রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, বসুমিত্র, তুমি তীর্থযান্রা করেছ কি ঃ 

বসামন্র বলল, প্রভু, আপনার প্রসাদে তীর্থযাত্রা করে আমি নার্বঘে! 
[ফিরে এসোছি। 

রাজা বললেন, দেশান্তরে গিয়ে কি অপূর্ব জনিস দেখলে £ 

বসন্ত সেই অপ্সরা ও তপ্ত তেলের কথা বলল । 

রাজা তখন বস্হীমন্রের সঙ্গে সেই নগরে গিয়ে লক্ষম্নীনারায়ণকে প্রণাম 
করে সেই [বিরাট লৌহপান্রের মধ্যে তপ্ত তেলের উপর ঝাঁপ দলেন। 

তা দেখে সেখানকার লোকেরা হাহাকার করতে লাগল । তখন রাজার 
শরীর মাংসাঁপশ্ডের আকার ধারণ করল । তা দেখে মন্মথসঞ্জীবনী নামে 
সেই অপ্সরা অমৃত এনে সেই মাংসাঁপণ্ডের উপর ঢেলে ?দয়ে তা 
আভিষেক করল । তার ফলে রাজা 'দিব্দেহধারী এক পুরদষ হয়ে 
উঠলেন। অপ্সরা তখন রাজার গলায় মালা দিতে উদ্যত হলো । 

রাজা বললেন, হে মন্মথসঞ্জীবনণ, যাঁদ তুমি আমার অধানা হও, 
তবে আমার কথা শোন । 

অপ্সরা বলল, প্রভু, আপাঁন যা বলবেন আম তাই করব । 

রাজা বললেন, যাঁদ আমার কথা শোন তবে আমার পুরোহিত 
বস্ীমত্রকে বরণ করো । ৃ 

অপ্সরা তখন রাজপুরোহিত বসুমিত্রের গলায় মালা 'দিয়ে তাকে 
বিবাহ করল । এরপর রাজা নিজ নগরে ফিরে গেলেন। 

এই কথা বলে প.ত্তঁলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যাঁদ, 
এমন ধৈর্য ও ওদার্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 


ষোড়শ উপাখ্যান 


ভোজরাজ আবার সংহাসনে উঠতে গেলে আর এক পুশ্তলিকা বলল, 
রাজন, শুনুন আগে । রাজা বিক্লমাদিত্য একবার 'দিপ্বিজয়ে বাঁহর্গত 
কালিদাস--৩১ 


৪৮২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


হয়ে উত্তর-দাক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম দিকসকল পাঁরভ্রমণ করে বিভিন্ন রাজ্যের 
রাজাদের বশনভূত করলেন। তাঁদের প্রদত্ত বহ; মূল্যবান উপণোকন 
গুহণ করে তাঁদের নিজ 'নজ রাজ্যে আধান্ঠত করে নিজ নগরে ফিরে 
গেলেন! 

তারপর নগরমধ্যে প্রবেশ করার সময় দৈবজ্ঞ বললেন, মহারাজ, 
চারাঁদন নগরে প্রবেশ করার শুভ সময় নেই । 

দৈবজ্জের কথা শুনে রাজা নগরের বাইরে উদ্যানের মধ্যে এক পট- 
মণ্ডপ নির্মাণ করে তাতে চারাঁদন থাকার মত ব্যবস্হা করতে লাগলেন । 
এমন সময় খতুরাজ বসন্ত এসে উপাঁস্হত হলো । 

সুমল্তীনামা নামে রাজার মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বললেন, রাজন, 
ধতুরাজ বসন্ত এসে উপাঁস্হত হয়েছেন। অতএব আজ বসন্তের পূজা 
করা কর্তব্য । তাঁর পূজা করলে সকলেই সন্তুষ্ট হবেন আপনার উপর । 
সমস্ত লোক সুখী হবে এবং সকল অমঙ্গল দূরীভূত হবে। 

মন্ত্রীর কথা অনুমোদন করে রাজা “তাই হোক” বলে বসন্ত পূজার 
আদেশ 'দিলেন। 

মন্ত্রী তখন উদ্যানমধ্যে এক মনোহর সভামণ্ডপ নির্মাণ কারমে 
বেদশাস্ত্রে বিচক্ষণ ব্রান্মণগণ, সঙ্গীত ও বাদ্যশাস্ত্রে আভজ্ঞ গায়কগণ ও 
কলাকুশলী নর্তকীদের আহ্বান করলেন। দীন, দরিদ্র, অন্ধ, পঙ্গ7। 
বাঁধর প্রভাত ব্যান্তরা অনাহ্‌তভাবে উপস্হিত হলো । 

'সেই সভামণ্ডপে নবরত্বখচিত এক সিংহাসন স্হাঁপত হলো। তার 
উপর লক্ষনীনারায়ণের প্রাতমা প্রাতম্ঠিত হলো । পূজার জন্য কুঙ্কুম, 
কপর, কস্তুরিকা, চন্দন, অগুরদ প্রভাতি গন্ধদ্রব্য ও নানারকমের পৃষ্প 
আনা হলো । এইভাবে যথাবিধানে রাজা স্বয়ং লক্ষমশনারায়ণের বিগহ- 
মূর্তির স্নান ও পৃজা করে ব্রাহ্মণ ও কলাকুশলীদের বস্ত্রদান করলেন । 

এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে এক প্রশস্তিবাক্য শোনাল, 
মহাদেবের পাঁণগুহণকালে আম্বকার লাঁজ্জত মুখমণ্ডল আপনার 
কল্যাণদায়ী হোক। 

এই আশীর্বাদ করে ব্রাহ্মণ বললেন, আমি নন্দীবর্ধন নগরের 


দ্বানংশ পর্তলিকা ৪৮৩ 


আঁধবাসী এক ব্রাহ্মণ । আমার অটটি প্যন্ত্র হয়। পরে দেবী আম্বকার 
উপাসনা করে একটি কন্যা জন্মে । তখন আম সস্ত্রীক দেবীর কাছে 
সংকল্প করোছিলাম, হে আঁম্বকে, যদ আমার কন্যা হয় তাহলে আপনার 
নামে নামকরণ করব এবং সেই কন্যাকে বেদজ্ঞ ব্রা্ধণের হাতে সম্প্রদান 
করব। এখন সেই কন্যার বিবাহকাল উপাঁস্হত। আম তখন আরও 
সংকল্প করোছিলাম কন্যার অঙ্গে তার সমপাঁরমাণ সোনা ওজন করে 
দেব। এখন মনস্কামনা পুরণ হয়েছে । আম এখন কন্যাকে আমার 
সংকজ্পমত তার দেহপ্পারামিত স্বর্ণ দান করতে চাই । এই পাঁথবীতে 
বাজা 'বক্লণাদিত্া ছাড়া এমন কোন রাজা নেই যান এই পবিমাণ স্বর্ণ 
দান করতে পারেন। তাই আপনার নিকট এসোছ। 

রাজা বললেন, আপাঁন উত্তম কার্য করেছেন । আপনার প্রয়োজনমত 
স্ব" আপনি গ্রহণ করুন । 

এই বলে রাজা ভাণ্ডারীকে ডেকে বলে দিলেন, এই ব্রাহ্মণকে এর 
কনাণ দেহভারপারাঁঘত সোনা 1দয়ে দও । এছাড়া অন্টবর্গের অর্ধ 
অম্টকোট সোনা দেবে । ভাণ্ডারী তাই করল । ব্রাহ্মণও আঁতশয় সন্তুষ্ট 
হয়ে কনা সঙ্গে বাড ফিবে গেল । রাজাও শুভ মূহূর্ত দেখে নিজ 
পূরীতে প্রবেশ করলেন । 

এই কথা বলার পর প.ভ্তালকা বলল, হে রাজন, যাঁদ আপনার এমন 
গদার্যগুণ থাকে তবে এই সংহাসনে উপবেশন করন । 

রাজা তুষনভূত হয়ে রইলেন । 


সপ্তদশ উপাখ্যান 


ভোজরাজ আবার ?সংহাসনে আরোহণ করতে গেলে প.ত্াীলকা বলল, 
হে রাজন, উদার্যগুণে রাজা বিষ্কমাঁদত্যের তুল্য কেউ ছিল না। এই 
গুণদ্বারাই সারা ত্রিভূবনে ছাঁড়য়ে পড়ে তাঁর কীর্ত। যাচকগণ সর্বদাই 
সেই রাজার স্তুতিপাঠ করত । স্তুতিবাক্য একমাত্র দাতার প্রীতর জন্যই 
যাচকগণের দ্বারা উচ্চাঁরত হয়ে থাকে । বীরের নামে কেউ স্বাস্তবাক্য 
বলে না। 


৪৮৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


উত্ত আছে, ধনার্থঁদের স্বাস্তবাচন দাতাদের প্রীত উৎপাদনের 
জন্যই হয়ে থাকে আর শুর বা বীরগণের প্রশীতর জন্য রণদুন্দুভির শব্দ 
হয়ে থাকে । 

শৌর্য, ধৈর্য, জ্ঞানান,জ্ঠান প্রভাতি গুণসমৃহ সকলেরই হতে পারে, 
কন্ছু সবগুণ সকলের হয় না। পশুসকলও যুদ্ধ করে, শৃকপাখিগণ 
দেবতার নামকীর্তন করে, কিন্তু দান করে কয়জন 2 যে দান করে, সেই 
বীর এবং পান্ডত। যাঁরা বীর এবং দয়ালু তাঁরা দানবীরের ষোল 
অংশের এক অংশেরও যোগ্য নয় । 

অন্য গ্ণরাশর তুলনায় একমান্র দানগুণই গৌরবজনক, তাই দানগুণে 
পশু, পাষাণ, বৃক্ষাদগণও পৃঁজত হয়ে থাকে। আমার মনে হয় দান- 
গুণ শত শত গহণেরও বেশী । তাতে যাঁদ আবার দাতা 'বদ্যাদ্বারা ভাষিত 
হন্ন তাহলে আর বলার ক আছে ? আবার যাঁদ তাতে বীরত্ব থাকে তবে 
তাঁকে নমস্কার । এই তিনটি গণ এবং অহঙ্কারহীনতা সকল গুণকে 
অতিক্রম করে । এই সমস্ত গুণই বিদ্যমান ছিল বক্মাদিত্যের মধে) । 

একাদন অপর এক রাজ্যের রাজার সামনে এক স্তুতিপাঠক 
বিহ্বমাদত্যের গুণাবলী পাঠ করল । তা শুনে সেই রাজা মনে মনে 
স্পর্ধা করে স্তুঁতিপাঠককে বলল, কি জন্য এই সব স্তুতিপাঠক কেবল 
রাজা বিক্কমাদিত্যেরই গুণ বর্ণনা করে, আর কি কোন রাজা নেই £ 

স্তুতিপাঠক বলল, হে রাজন, দান, উপকার, সাহস, শোধ, বীর্য ও, 
ধৈর্ষে তাঁর তুল্য রাজা ত্রিভূবনে নেই । পরোপকার বিষয়ে তাঁর নিজ 
দেহেও তান মমতা করেন না। 

এই কথা শুনে সেই রাজা 'আমিও পরোপকার করব" মনে মনে ভেবে 
কোন এক যোগীকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যোগীবর, 
পরোপকার উপায় কি আমাকে বলুন । আম তার সাধনা করব। 

যোগী বললেন, রাজন, এমন কোন উপায় নেই। তবে কৃষ্কা চতুর্দশী 
[তাঁথতে চতুঃষন্ঠী যোগিনীচক্কের পূজা করতে হবে। তারপর পুরশ্চর 
করে জপের দশাংশ হোম করতে হবে। এইভাবে হোম সম্পন্ন হলে 
পূর্ণাকীতি দানকালে নিজ শরীর আহত 'দিতে হবে । 


গ্বাত্রংশ পুত্তীলকা ৪৮৫ 


রাজা তাই করলেন । এতে যোগননচক্র প্রসন্ন হয়ে বাজাকে নৃতন 
শরীব দান করে বললেন, রাজন, বর প্রার্থনা করো । 

রাজা বললেন, হে মাতৃগণ, যাঁদ আপনারা প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে 
আমার গৃহে যে সাতাঁট বৃহৎ কলস আছে তা প্রাতাদন সবর্ণপূর্ণ 
করূন। 

যোগিনশগণ বললেন, তন মাস ষাঁদ এইভাবে নিজ শবীর আনতে 
আহ্নাত দিতে পার তাহলে আমরা তা করতে পারি। 

রাজাও “তাই হোক" বলে প্রতাদন নিজ দেহ আঁগ্নতে আহত দিতে 
লাগলেন । 

একাঁদন রাজা 'বিক্মাদিত্য এই সংবাদ পেয়ে সেই যজ্ঞস্হলে এসে 
পণণহূতিদানকালে নিজে হোমানলে ঝাঁপ দলেন। তখন যোঁগনীগণ 
নিজেদের মধো বলাবলি করতে লাগলেন, আজ অন্য দেহের মাংস বলে 
মনে হচ্ছে । এ মাংসের আস্বাদ বেশী ভাল । এর দেহ মহাসারসম্পন্ন 
সন্দেহ নেই। 

এই কারণে বিক্লমাদতাকে প্নজাীবত করে বললেন, হে মহাসত্ব, 
তুমি কে ১ তোমার এই দেহত্যাগের উদ্দেশ্য কি 2 

বক্মাদত্য বললেন, আম পরোপকারের জন্য নিজদেহ অনলে 
আহুতি 'দয়েছি। 

যোঁগনীগণ বললেন, আমরা প্রসন্ন হয়োছি, বর প্রার্থনা করো । 

রাজা বিক্লমাদতা বললেন, যাঁদ আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন 
তাহলে এই রাজা প্রা তাঁদন মৃত্যুবরণ করতে গিয়ে যে মহৎ কষ্ট পাচ্ছেন 
তা নিবারণ করুন। এর সপ্ত মহাকলস সুবর্ণপূর্ণ করুন। 

'আমরা তাই করব" বলে যোগিনধগণ অঙ্গীকার করলেন । ফলে সেই 
রাজার মৃত্যু নিবাঁরত হলো । তাঁর কলসগাল স:বর্ণে পাঁরিপূর্ণ হলো । 
রাজা বক্রমাঁদত্যও নিজ নগরে প্রত্যাগরমন করলেন । 

এই বলে পূত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, যাঁদ আপনার মধ্যে এমন 
পরোপকার, দয়া ও ধৈর্যগ্ণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন 
করূন । 


৪৮৬ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


অষ্টাদশ উপাখ্যান 

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করতে যাবেন এমন সময় 
অন্য এক পূত্তীলকা বলল, হে বাজন, আগে শ্রবণ করুন । মণিপ:রে 
গোবিন্দশর্মা নামে সকল নাীতশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ যখন নিজ পুত্রকে 
নশীতশাস্ত্র শিক্ষা দেন, তখন আমিও সেই নীতি উপদেশ শৃনোছলাম। 
তা আপনার নিকট বলাছ। 

নাজা বললেন, বল। 

পূত্তীলকা বলল, দুর্জনের সঙ্গে সঙ্গ করা বুদ্ধিমান ব্যন্তিদের কব; 
নয়। কারণ তা অনর্থসমূহের মূল। উত্ত আছে, দূর্জনদের সাঁম্মলন 
অনর্থপরম্পরার হেতু, তাতে সঙজ্জনের 'নন্দা হয়ে থাকে ৷ দেখ, লঙ্কেশ্বর 
রাবণ রামচন্দ্রের পত্রীকে হরণ করল, আর দক্ষিণ সমূদ্র বন্ধনপ্রাপ্ত হলেন ! 
[বশেষতঃ এই জগতে দুজনের সতঠে' সঙ্গ নিজপ্রভাবে নরকের পথ 
পাঁরস্কার করে থাকে, বিনয় ও সদ্‌ৃগন্ণ দূরটভূত করে । 

সজ্জনের সঙ্গে সহবাস করা কর্তবা। সংসঙ্গের তুল্য উৎকৃষ্ট লাভ 
আর ইহলোকে ছুই নেই | কাৰণ তাতে মহৎ আনন্দলাভাদ গুণসকল 
উদ্ভূত হয়ে থাকে । উত্ত আছে, সৎসঙ্গ আনন্দ উৎপাদন করে, মৃদুমল্দ 
বায়ূ, চাঁদ ও চন্দন অপেক্ষা শ'তল ও মনোহরভাব আনে, অসৎপ্রবাস্তি 
দূর করে এবং সম্পদের উৎপাঁত্ত করে । কারো সঙ্গে শরুতা করা উচিত 
নয়। পরের মনে কষ্ট দিতে নেই। বিনা অপরাধে ভূত্যদের দণ্ডদান 
করা অনূচিত। নিতান্ত চারন্রদোষ না দেখলে স্ত্রীকে ত্যাগ কর৷ 
আঁবধেয় । তাহলে নরকগামী হতে হয়। উত্ত আছে, যে বান্তি আত্ঞা- 
প্রীতপালন, সুরূপা, সুদক্ষা ও স্‌শ লা স্তীকে বিনাদোষে পাঁরত্যাগ 
করে সে অনন্তকাল নরকভোগ করে । 

লক্ষী 'স্হির মনে করো না, তিনি জলম্তরোতের মত চিরচণ্চলা ৷ উন্ত 
আছে, যতদিন বাঁচবে, ভোগ করে যাবে, ধন দান করবে, মান্য ব্যান্তদের 
সম্মান করবে । সঙ্জনদের সঙ্গে সহবাস করবে । লক্ষমণ চিরাঁদন থাকবে 
না। আঁতশয় বেগবান পবনদ্বারা চাঁলত দীপাঁশখার মত লক্ষম্নী সর্বদাই 
চণ্লা। 


দবাত্রংশ প.ত্তালকা ৪৮৭ 


স্ত্রীলোকের কাছে গযপ্তকথা বলবে না। ভাবষ্যতের চিন্তা করবে না। 
শন্রুদেরও 1হতবাক্য বলবে । দান ও অধ্যয়ন ছাড়া দিন আঁতবাহিত 
করবে না। পিতামাতার সেবা করা কর্তব্য। চোরের সঙ্গে আলাপ 
করবে না। ককণশভাষায় উত্তরদান অনুচিত । অল্পের জন্য কোন কাজ 
করা অকতবব্য। 

কাঁথত আছে, ব্দদ্ধিমান ব্যান্ত অজ্পরক্ষার জন্য বহৃতর ক্ষাতি স্বীকার 
করেন না, বরং অঙ্প দ্বারা বহু রক্ষা যাতে হয় সেইরূপ করাই পাণ্ডিতের 
উচিত । 

দীন ব্যান্তকে দান করা কর্তব্য । ধর্মজ্ঞানে বাক্য, মন ও কর্মদ্বারা 
গরোপকার করা কতব্য । 

এইসব সাধারণ নীতি সকল পুরুষের পক্ষে উপাঁদস্ট আছে। রাজ্জা 
বিক্মাঁদত।) সকল নীতশাস্তে আভজ্ঞ ছিলেন । 

একাদন বদেশাগত এক ব্যাক 1বক্কমাদতোর রাজসভায় উপাস্হত 
হয়। 

রাজা তাকে বললেন, সৌম্য, তোমার নিবাস কোথায় 2 

লোকাট বলল, রাজন, আমি বিদেশী, আমার কোথাও বসাতি স্হির 
নেই । সর্বদাই পর্যটন করে থাক । 

রাজা বললেন, পাঁথবী পাঁরভ্রমণ করে কি কি অপূর্ব 'জীনস 
দেখেছ 2 

সে বলল, রাজন, এক মহৎ আশ্চর্য জানিস দেখোছ । 

রাজা বললেন, কি সে আশ্চর্য জানিস 2 

বদেশশ বলন, উদয়াচল পর্বতে সূর্যদেবের এক প্রকান্ড মীন্দির 
আছে । সেখানে গঙ্গা প্রবাহত । গঙ্গাতবে পাপাঁবনাশন নামে এক 
শিবালয় আছে। সেখানে গঙ্গাপ্রবাহ হতে প্রাতাদন একট সোনার স্তন্ত 
উাখত হয়। তার উপর নবরত্রখাঁচত এক 1সংহাসন আছে। সেই 
সুবর্ণস্তন্ত প্রাতাদন সর্োদয়ের পর হতে বাড়তে থাকে । মধ্যাহুকালে 
তা সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং সূর্য অস্তাঁমত হলে তা আপনা হতেই 
গঙ্গার জলে ডুবে যায়। প্রীতাদনই এইরকম হয়। আঁম এই মহাশ্র্য 
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জিনিস দেখেছি। 

রাজা বিক্লমাদিত্য তা শুনে তৎক্ষণাৎ সেই লোকটির সঙ্গে উদয়াচল 
সাম্লাহত সেই গঙ্গাতটে গিয়ে রান্রিকালে 'নাঁদ্ূত রইলেন । রানি প্রভাত 
হলে গঙ্গার জল হতে রত্বাসংহাসনাবশিল্ট সেই স.বর্ণস্তন্ত নির্গত হয়ে 
কমে আকাশের দিকে উঠতে লাগল । 

রাজা তখন সেই সিংহাসনের উপর উঠে বসলেন । স্তন্তটি প্রাতাদন- 
কার মত রাজাকে নিয়ে মধ্যাহুকালে সরং্যমণ্ডলে প্রবেশ করল। 
সংহাসনটি ক্রমে সূর্যের নিকট উপাস্হত হলে সর্যের আঁগ্নতুল 
কিরণের তাপে রাজার দেহ মাংসাঁপন্ডাকারে পারণত হলো । তথাপি 
রাজা সেই অবস্হায় সূর্যমণ্ডলে গিয়ে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন । 
হে দেব, জগতের প্রসবকর্তা, জগতের একমান্র চক্ষু, তুমিই জগতের 
উৎপাঁত্ত, স্হিতি_ ও বিনাশের হেতু । ত্রয়ীময়, ভ্রিগুণাত্বক, রন্গা, বিষ ও 
শঙ্কররুপীী তোমাকে নমস্কার । 

সূর্যদেব তখন অমৃতদ্বারা সেই স্তন্তের আঁভষেক করলেন । রাজা 
1দব্যদেহ ধারণ করলেন । 

সূর্যদেব বললেন, হে রাজন, তুমি মহাসত্ববান পূরুষ ! আমার এই 
মণ্ডল সকলেরই অগম্য । তুমি ষে এখানে আগমন করেছ এজন্য আম 
প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর ৷ বর প্রার্থনা করো । 

রাজা বললেন, আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে আছে 2 কারণ 
মীনগণেরও অগম্য এই স্হানে আমি আসতে পেরেছি । আপনাব 
প্রসাদে সকলপ্রকার সম্পদই আমার গৃহে বিদমান আছে। 

রাজার কথায় সর্যদেব আরও সল্হুস্ট হলেন। তানি তখন নবরত্র- 
খঁচিত তাঁর কুণ্ডল দু রাজাকে দান করে বললেন, এই কুশ্ডল দুটি 
প্রাতাঁদন একভার করে স্বর্ণ প্রদান করে থাকে । 

রাজা তখন সেই কুণ্ডল দুঁট গ্রহণ করে সেই স্তম্তযোগে অবতরণ 
করে উজ্জয়িনীর পথে রওনা হলেন । 

পথে কোন এক ব্রাহ্ণণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 
বেদান্তশাস্ত্ে বাকে আঁখল ভূবনব্যাপ আছ্বিতীয় পুরুষ বলে থাকে, 
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যাতে ঈশ্বর” শব্দ অন্যগামী না হয়ে যথার্থরূপে অন্বিত হয়, মোক্ষা- 
ভিলাষণ ব্যান্তগণ প্রাণায়ামাঁদ দ্বারা প্রাণবায়ু রোধ করে যাঁকে হদয়মধ্যে 
ধ্যান করেন, সদদ্‌ঢ় ও সনীস্হর ভান্তিযোগ দ্বারা সুলভ সেই মহাদেব 
আপনার পরম মঙ্গলবিধান করুন । 

এই আশীর্বাদ করে ব্রাহ্মণ বললেন, হে যজমান, একে আমার বহ্‌ 
পোষ্য, তাতে আবার আমি আত দরিদ্র । সর্বত্র ভিক্ষার জন্য ঘরেও 
সকলের উদর পূরণ হয় না। 

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে বাজা তাঁকে সেই কৃপ্ডল দুটি দান করে 
বললেন, এই কৃণ্ডলদ্বয় প্রাতাঁদন আপনাকে একভার করে স্বর্ণ দান 
করবে। 

তা শুনে ব্রাহ্মণ অতীব সন্হুষ্ট হয়ে রাজার স্তুতি করতে করতে চলে 
গেল সেখান থেকে । রাজাও উজ্জয়িনীতে ফিরে গেলেন। 

এই বলে পনস্তুলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যাঁদ এমন 
ওদার্য ও ধৈর্যগ্‌ণ থাকে, তবে এই সংহাসনে উপবেশন করুন । 

ভোজরাজ মৌন? হয়ে রইলেন। 
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ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর এক পূস্তুলিকা বলল, 
রাজন, আগে শুনন, বিক্মাদত্যের রাজত্বকালে এই বিস্তৃত ভূমণ্ডলে 
সমস্ত লোকই আনন্দে পাঁরপূর্ণ ছিল । ব্রাহ্মণগ্ণণ বটকর্মনিরত, স্তরীসকল 
পাঁতব্রতা, মানুষরা শতবর্ধজীবী, বৃক্ষসমূহ সর্বদা ফলে পাঁরপূর্ণ, 
মেঘসকল প্রচুর পাঁরমাণে জলবরাঁ এবং পাঁথবী শস্যময়ী ছল । পাপ 
হতে ভয়, আতাঁথগণের পূজা, জীবগণে দয়া, গুরুজনে সেবা, দান-__ 
প্রদানের মধ্যে এইসব সদবাৃত্তসমূহ লক্ষিত হত। 

একাঁদন বিক্লমাদতা .রাজসভায় সিংহাসনে বসেছিলেন । অন্যান; 
সামন্তরাজাগণও তাঁর কাছে বসোঁছলেন। রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ 
স্ততপাঠককে দিয়ে আপন আপন বংশাবলী পাঠ করাচ্ছিল। উদ্ধত- 
স্বভাব রাজারা আপন আপন বাহবলের প্রশংসা নিজমুখে করছিল । 
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ছাববশ প্রকার দণ্ড ও শস্ন সাধনায় আভিজ্ঞ কোন কোন রাজা পরস্পরকে 
উপহাস করছিল । 

এমন সময় মৃগয়াজীবণ এক ব্যাধ এসে রাজা বিক্কমাদিত্যকে প্রণাম 
করে নিবেদন করল, হে দেব, অরণ্যমধ্যে অঞ্জনপর্বততুল্য এক বিরাট 
বরাহ এসেছে! আপাঁন তাকে দর্শন করূন। 

এই কথা শুনে 'বিক্রমাদতা অন্যান্য সামন্তরাজার্দের সঙ্গে নিয়ে 
তখাঁন বনমধ্যে গিয়ে নদীর ধাবে এক কুঞ্জবনের মধ্যে সেই বরাহ দেখতে 
পেলেন । 

বীরগণের কোলাহল শুনে সেই বরাহ বোঁরয়ে এল কুঞ্জবন হতে । 
তখন রাজা বিষ্কমাঁদত্য সামন্তরাজাগণের সামনে ছাঁব্বশ রকম অস্ত 
প্রয়োগের কৌশল দোঁখয়ে ছাব্বিশাঁট অস্ত্র বরাহের উপর প্রয়োগ করলেন ! 
তব; সেই বরাহ্‌ অস্ত্রাঘাত গ্রাহ্য না করে পর্ব তগূহামধে। প্রবেশ করল। 
রাজাও তার পিছ; পিছ; গমন করলেন। 

রাজা সেই গুহার মধ্যে কাণ্চনময় এক দ্বার দেখে তার মধ্যে প্রবেশ 
করে কিছুদূর অন্ধকারে গমন করলেন। তারপর এক উজ্জল আলো 
দেখতে পেলেন । তার কিছ: দরে স্বর্ণপ্রাচীরবোষ্টত শ্বেতবর্ণ আকাশ- 
চুম্বী প্রাসাদসমন্বিত এক নগর দেখা গেল । ধনীগণ অধ্যষিত সেই নগর 
দেবালয় ও উপাসনাঁদদ্বারা অলঙ্কৃত ও সমস্ত রকমের বস্তুপূর্ণ বিপাঁণ- 
দ্বারা বরাঁজত ছিল । সেখানে বিলাসী পুরুষগণ বিলাসিনগদের নিয়ে 
উপভোগে মত্ত ছিল । আঁতি মনোহর সেই নগরমধো প্রবেশ করে আত 
মনোরম মণ্ডপাঁবশিম্ট এক রাজভবন দেখতে পেলেন রাজা । সেখানে 
বরোচনপূত্র বাল তখন রাজত্ব করাছলেন । 

রাজা 1বক্রমাদত্য সেই রাজভবনে প্রবেশ করামাত্র বাঁলিরাজ স্বয়ং 
তাড়াতাঁড এসে 'বক্রমাদত্যকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর বললেন, 
হে প্রভু, আপাঁন কোথা হতে আগমন করেছেন ? 

বিক্রমা দত) বললেন, আম আপনাকে দর্শন করার জন্য এসোছি। 

বাল বললেন, আজ আমার বংশ পাবিত্র ও পূর্ণকাম হলো । বহু 
পুণ্যবলে আজ আমার গৃহে আপনার আগমন হয়েছে । আজ বহুকালের 
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পর আপনার পাদস্পর্শানুগ্রহে আমার গৃহ ধন্য ও পাঁবত্র হলো । 

'বিষ্কমাদিতায বললেন, রাজন, আপনার অন্তঃকরণ পাঁবন্ন। আপনাব 
জন্ম সার্থক, যেহেতু বৈকৃণ্ঠাধিপাতি নারায়ণ আপনার মাঁন্দবে নিয়ত 
বরাজ করছেন । 

বলি বললেন, প্রভূ, আপনার আগমনের কারণ ি 2 

বিক্রমাদতা বললেন, হে দানবেন্দ্ু, আমি আপনাকে দর্শন করাব 
জন্যই এসোছি, অনা কোন উদ্দেশ্য নেই। 

বাল বললেন, আপাঁন যাঁদ আমার প্রাতি মৈব্রীভাব অবলম্বন করেই 
এসে থাকেন তবে কৃপা করে কোন বব প্রার্থনা করুন । 

বপ্লমাদত। বললেন, আমার কোন বষয়ে অভাব নেই । আপনার 
প্রসাদে আমিও সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ । 

বলি বললেন, অভাবেব কথা বলাঁছ না, কিন্তু মিত্রতার উদ্দেশ্যে কিছু 
প্রদান কবছি । বুদ্ধিমান জ্ঞান, পশ্ডিতগণ বলেছেন, দান করে, প্রাতি- 
গ্রহণ করে, ভোজন করে, ভোজন করায়, গুন্তকথা বলে, গ:গ্তকথা জিজ্ঞাসা 
করে__এই ছয় রকমই প্রসীতির ল্ক্ষণ। 

উপকার ব্যতীত কখনো কাগো মধে। প্রঠাতির সঞ্চার হর না । দেব- 
গণের নকট উপযাচক হলেই তারা অভনষ্ট প্রদান করে থাকেন । নিয়ত 
দান করলে ববেকবাঁজতি পশুগণের সঙ্গে প্রীতর সম্পক* গড়ে ওঠে । 
খলে দান করলেও ত। িফণ হয় না। সন্তানহীনা নারীও দুগ্ধ দান 
করে থাকেন। 

এই বলে বাঁলরাজ বিপ্লমাদিত্যকে রস ও রসায়ন এই দুই পরম বস্তু 
দান করলেন । 

রাজা বিক্মাঁদতা সেই দান নিয়ে পাতালপুরাঁদ্হত নগর হতে 
বেরিয়ে এসে সংড়ঙ্গপথ ধরে বনমধ্যে এসে পড়লেন । পরে তার অন্বে 
আরোহণ করে রাজধানীর পথে যাত্রা করলেন । পথে মহাদেন্যদশাগ্রস্ত 
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার পূর্রের সঙ্গে এসে রাজাকে আশীবাদ করলেন । 

যার উদরের নব্রিবলন যশোদাকরৃৃক কঠিনতর রজ্জুর দ্বারা বন্ধনের 
রেখায় সন্দেহ জন্মায়, সেই দামোদর আপনাকে রক্ষা করুন৷ 


' ৯২ কালদাস রচনাসমগ্র 


এই আশীর্বাদ করে ব্রা্ষণ বললেন, হে জমান, আম আত দাঁরদ্র, 
পশীড়ত ও বহু পোষ্যাবাশম্ট এক ব্রাহ্মণ । আজ আমাদের সপাঁরবারে 
ভোজন যাতে সম্পন্ন হয় সেইমত কিছ দান করূন। আমরা আতিশয় 
ক্ষুধায় পশীড়ত । 

রাজা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, এখন আমার হাতে ছুই নেই । কিন্তু 
রস ও রসায়ন নামে দু বস্তু আছে । রসযোগে সমস্ত ধাতু সোনা হয়ে 
যায়, আর রসায়ন সেবন করলে জরামরণ হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। 
এই দুটি বস্তুর মধ্যে আপাঁন একটি গ্রহণ করুন । 

তখন ব্রাহ্মণ ও তাঁর পত্রের মধ্যে মতভেদ হলো । ব্রাহ্মণ বললেন, 
রসায়ন সেবন করলে জরামরণের ভয় হতে রক্ষা পাব । সৃতরাং তাই 'দন। 

পুত্র বলল, রসায়ন নিয়ে কি হবে ই জরামত্যুবাজত হয়ে চিরাঁদন 
দাঁরদ্যুই ভোগ করতে হবে । যে রসসংযোগে সকল ধাতু সোনা হয়ে যায় 
তাই গ্রহণ করা কর্তব্য । 

এইভাবে 'পিতাপনত্র দূজনের মধ্যে দ্বন্ উপাস্হিত হলে রাজা রস ও 
রসায়ন দুটিই তাদের দান করলেন। তখন ব্রাহ্মণ রাজার ভূয়সী প্রশংসা 
করতে করতে ঘরে চলে গেল । রাজাও তাঁর রাজভবনে ফিরে গেলেন। 

এই বলে প.ত্তাীলকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যাঁদ এই 
ধৈর্য ও ওদারযগুণ থাকে তবে সিংহাসনে উপবেশন করুন । 


বিংশতি উপাখ্যান 


ভোজরাজ পুনরায় ?সংহাসনে উপবেশন করতে গেলে অন্য এক 
পুত্তলকা বলল, মহারাজ, আগে শুনুন, বিক্লমাদিত্য ছয় মাস রাজন্ব 
করতেন আর ছয় মাস দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। 

একবার দেশান্তরে গিয়ে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে পদ্মালয় নামে 
এক নগরে উপাস্হিত হন। সেই নগরের বাইরে স্বচ্ছসলিলা এক 
পুজ্কারণণী দেখে তার জলপান করে সেখানে বসলেন । সেই সময় সেখানে 
আরো কয়েকজন এসে জলপান করে বসল । তারপর তারা পরস্পর 
কথাবার্তা বলতে শুরু করল । 


দ্বান্রিংশ পাত্তালকা ৪১৩ 


তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, আমরা অনেক দেশ দেখলাম, অনেক 
তীর্থস্হান ঘুরলাম, অনেক দদর্গমস্হানে গেলাম এবং অনেক অগম্য 
পর্বতসকংল আরোহণ করলাম, কিন্তু কোনখানে একজন মহাপ্রূষদর্শন 
ঘটল না। 

অন্য এক ব্যান্ত বলল, কি করে মহাপুরুষদর্শন ঘটবে 2 যেখানে 
মহাপুরুষ আছে সেখানে গমন করা অসাধ্য । সেখানে যাওয়ার পথ 
আঁতিশয় দুর্গম বলে বহু বাধা-বিঘে!র সম্ভাবনা এবং তাতে দেহনাশও 
ঘটতে পারে । বাদ্ধমান ব্যান্তদের প্রথমে দেহরক্ষা করা কর্তব্য । যে 
উদ্যম দ্বারা আত্মনাশ হয় তার ফল কে ভোগ করবে 2 উন্ত আছে, পত্রী 
গেলে আবার পত্রী পাওয়া বায়, ক্ষেত্র গেলে শেন্র হয়, অশুভ কর্মও পরে 
শুভ হতে পারে, িকন্তু শরীর জন্মকালে একবারই পাওয়া যায়, সে 
শরীর গেলে পুনর্বার আর তা পাওয়া যায় না। 

অতএব বাাদ্ধিমান ব্যান্তুগণের অকার্য পাঁরহার করা কর্তব্য। উ্ত 
আছে, যে সব ব্যসনে পাঁরণামসকল মন্দ এবং ব্যয়ও আঁধক, যে সকল 
কাধ" অসাধা, বিচক্ষণ ব্য।ন্তগণ কখনই তাতে প্রবৃত্ত হবেন ন। । 

আরও একটা কথা আছে, পর্বত ীববম ও আঁতভীষণ, তাতে বহু 
হিংস্র জীবজন্তু বাস করে। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যান্তগণ প্রাণসংশয়ের কারণ 
উপাস্হত হলেও পর্বতে কখনো আরোহণ করবেন না। 

রাজা বিক্মাদত্য এইসব কথা শুনে বললেন, সে কি বিদেশী, এমন 
কথা বলছেন কেন? পুরুষ যতক্ষণ সাহস ও পৌরু্ষ প্রকাশ করে, 
ততক্ষণ কোন কার্যই দুঃসাধ্য হয় না তার পক্ষে । উন্ত আছে, সংশয়ার্ঢু 
সাহসী পুরুষই দুষ্প্রাপ্য অভিলাষিত বস্তু লাভ করতে পারে, অলস 
ব্যান্তরা তা লাভ করতে পারে না। 

কাঁথত আছে, আকাশের খাদেও কদাচিৎ পাতাল হতে জল উঠতে 
পারে, কারণ দৈব অচিন্ত্য ও সর্বাপেক্ষা শান্তশালী। এ জগতে সাহসী 
ব্যান্তই কার্ধাসাদ্ধলাভ করতে পারে । বিনা কম্টে কখনো সখ পাওয়া, 
যায় না। দেখ, স্বয়ং নারায়ণ মন্হনের পাঁরশ্রম স্বীকার করেই লক্ষন 
দেবীকে লাভ করোছিলেন। 


৪৯৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


নবাঁসংহাকীতি বিষ্ঠু কোন কার্য না করেছিলেন 2 কিন্তু তানিই 
আবার চার নামে সমুদ্রে নিদ্রা যান । 

বতাঁদন মানুষ পৌরুষ প্রকাশ না করে, ততাদন তার সৌভাগ্যলাভ 
দুভ্কর। দেখ, সূর্যদেব তূলারাশিতে আরোহণ করে নিজ আবরক 
জলসকল হরণ করে থাকেন । 

রাজার কথা শুনে সেই বিদেশী ব্যান্ত বলল, হে মহাসত্, বলুন সে 
কি কার্য 2 

রাজা বললেন, এখান হতে দ্বাদশ যোজন দূরে এক মহারণ্যের মধ্যে 
এক ভয়ঙ্কর পর্বত আছে । সেই পর্বতে ব্রিকালনাথ নামে এক যোগীবব 
[বরাজ করছেন । যাঁদ তাঁর দর্শনলাভ করতে পারা যায় "তাহলে তানি 
সব বাঁঞ্চত বস্তু প্রদান করেন । আমি সেখানে যাচ্ছি । 

বিদেশীরা বলল, আমরাও যাব । 

বাজা বললেন, স্বচ্ছন্দে আসতে পার। 

রাজার সঙ্গে তারা একযোগে পথ চলতে লাগল। কিন্তু মহারণোর 
পথ আতশয় দুর্গম দেখে তারা বলল, মহাসত্ত্, পর্বত আর কতদূর 2 

রাজা বললেনঃ এখান হতে আট যোজন দূরে । 

তারা তখন বলল, যাঁদও পথ শীবষম এবং অনেক দূর, ৩বু আমরা 
যাব। 

কিন্তু ছয় যোজন পথ যাবার পর তারা সহসা দেখল মহাকালের মত 
মুখাঁবাঁশষ্ট বষাঁশ্ন উদ্‌গীরণকারী এক মহাসর্প তাদের পথরোধ করে 
অবস্হান করছে । সেই সর্প দেখে তারা সকলে পালিয়ে গেল। রাজা 
একাকী এাগয়ে গেলেন । 

তখন সেই সর্প এসে রাজার দেহাটকে জাঁড়য়ে দংশন করল । সর্প 
রাজার দেহাঁটিকে জাঁড়য়ে রইল, ছেড়ে গেল না। রাজা তখন সর্পাবষে 
জজীরত দেহটটিকে বস্ত্র দয়ে ঢেকে সেই দুর্গম পর্বতে আরোহণ করতে 
লাগলেন । অবশেষে পর্বতের উপর যোগীবর 'ন্রিকালনাথকে দর্শন করে 
প্রণাম করলেন । যোগাদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সর্প রাজার দেহ ছেড়ে চললে 
গেল। বাজাও 'নার্বৰ হলেন । 


দ্বান্রংশ পুর্তীলিকা ৪৯৫ 


যোগ বললেন, হে' মহাসত্ত্, এই স্হান মানুষের অগম্য এবং বিপদ- 
সঙকুল। দুম কেন এসেছ এখানে 2 

রাজা বললেন, যোগীবর, আম আপনাকে শুধু দর্শন করার জন; 
এসেছি। 

যোগী বললেন, আহা, তোমার কত কম্টই না হয়েছে। 

রাজা বললেন, এখন আর কোন কম্ট নেই। আপনাকে দর্শন 
করামান্র সব পাপ বিনষ্ট হয়েছে । কম্ট করে আজ আম ধন্য হলাম । 
যেহেতু মহতের দর্শনলাভ আঁত দুর্লভ এবং যেহেতু শরীর যতাঁদন দৃঢ় 
থাকে এবং ইন্দ্রিয়সকল বিকল না হয় ততাঁদন মানুষের আত্মহিতকব 
কার্য সাধন করাই কর্তবা। উন্তু আছে, যতাঁদন এ দেহ সুস্হ থাকে, 
যতাঁদন জরা দূরে থাকে, যতাঁদন হীন্দ্য়শাক্ক অকুণ্ঠিত থাকে, যতক্ষণ 
মায়ুক্ষয় না হণ, ততাদন আত্মমঙ্গলের জন্য যত্র করা বিদ্বান বাঁন্তদের 
একান্ত কর্তব্য । গহ জবলে উঠলে কৃপখননের উদ্যোগ বৃথা । 

এই কথা শুনে যোগণবব প্রসন্ন হয়ে রাজাকে একটি ঘ£ট, একটি 
যোগদণ্ড ও একখানি কন্হা বা কাঁথা দান করে বললেন, এই ঘঠটদ্বাবা 
মাঁটতে বতগ্লি রেখা টানা যায়, হাঁমি একাদনে তত যোজন পথ 
আতিলম করতে পারবে । এই যোগদণ্ড দক্ষিণ হস্তে ধরে স্পর্শ করালে 
মৃত সৈন্য জীবিত হয়ে উঠে পড়বে আর বাম হস্তে ধরে স্পর্শ করালে 
সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য বনাশপ্রাপ্ত হবে । আর এই কন্হাও ইচ্ছানূরুপ 
বস্তু প্রদান করে। 

' এই 1তনাঁট বস্তু গ্রহণ করে রাজা যোগীবরকে প্রণাম করে তাঁর 
অনূমাত নিয়ে পর্বত হতে নেমে রাজপথে এসে উপনীত হলেন। 
সেখানে এসে তানি দেখলেন, কোন এক রাজকুমার সামনে আগ্নকুষ্ড 
জেবলে কাঠ সংগ্রহ করছেন। 

রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সৌম্য, কেন আপাঁনি এমন করছেন 2 

কুমার বলল, আম কোন রাজপন্ত্র, জ্ঞাতিগণ আমার রাজ্য অপহরণ 
করেছে । ফলে আম দারিদ্র হয়ে জীবনধারণে অক্ষম হয়ে পড়োছি। 
তাই আম আঁশ্নকুন্ডে প্রাণত্যাগ করার জন্য কান্ঠ সংগ্রহ করছি। 


৪৯৬ কালদাস রচনাসমগ্র 


রাজা এই কথা শনে দয়াপরবশ হয়ে সেই ঘশ্রট, যোগদশ্ড ও কন্হা 
সেই রাজকুমারকে দান করে তাদের গদ্রণবর্ণনা করলেন । তখন রাজকুমার 
আতশয় সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে প্রণাম করে নিজ দেশে চলে গেলেন। 

এই বলে প.ত্াঁলকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, যাঁদ আপনার এমন 
ওদার্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 


একবিংশ উপাধ্যাঁন 


ভোজরাজ যখন সিংহাসনে পুনরায় বসতে যাবেন তখন অন্য এক 
পুত্তুলকা বলল, যার বিক্মাদিত্যের মত ওদার্যগৃণ আছে সেই ব্যান্তই 
এই সংহাসনে বসার উপযুক্ত । 

ভোজরাজ বললেন, পযুত্তীলিকা, বিক্লমাদত্যের ওদার্যবত্তাণ্ত বর্ণনা 
করো। 

পূত্তীলকা বলল, রাজন, শুন্দন, বিক্মাদিত্যেব রাজত্বকালে বুদ্ধি 
সন্ধূনামক তাঁর এক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পত্র অনর্গল ঘৃতান্ন ভোজন 
করত এবং সব সময় খেলা করত, কোন বিদ্যাভ্যান করত না। 

একাঁদন তার পিতা বললেন, অনর্গল, তুমি আমার ওরসে জল্মগ্রহণ 
করেও আতশয় দুরাচারী হয়ে কালযাপন করছ । 'বিদ্যাভ্যাস করো না, 
ফলে মুর্খ ও হৃদয়হীন হয়ে আছ। শাস্তে উত্ত আছে, পনশ্রহীন ব্যাক্তির 
গৃহ শূন্য, মূর্খের হৃদয় শুন্য, বান্ধবহীন দেশ শুন্য এবং দারিদ্যু সব- 
শন্য। তোমা হতে আমার কোন কার্য সাধিত হবে না। ষেপন্র 
শবদ্ধান ও ধাঁর্মক নয়, সেই পত্রের জন্ম হলে কোন প্রয়োজন ?সম্ধ হয় 
না। যে গাভী গার্ভনী নয় এবং দৃশ্ধও দান করে না সেই গাভী নিয়ে 
কি করবে ? 

কাঁথত আছে, অজাত, মৃত ও মূর্খ এই তিনের মধ্যে মৃত ও অজাত 
এই দুটি পন্নই ভাল, কারণ তার অল্প দুঃখ দিয়েই ক্ষান্ত হয় । কিন্তু 
মূর্খপত্র যাবজ্জীবন দণ্ধ করতে থাকে । যে প্দত্রের দ্বারা বংশদণ্ডের 
অগ্রভাগে ধবজের মত কুল উন্নত না হয়, মাতার যৌবনাবনাশী সেই পূ 
দ্বারা কি ফল লাভ হবে £ 


স্বাব্রিংশ পুত্তালকা ৪৯৭ 


পিতার এই কথা শুনে অনুতপ্ত হলো অনর্গল এবং বৈরাগ্য অবলম্বন 
করে দেশাল্তরে গমন করল । সেখানে এক নগরে এক উপাধ্যায়ের 
বাঁড়তে থেকে সমস্ত নশীতিশাস্ত্র পাঠ করল । তারপর একাঁদন নিজ 
নগরের পথে রওনা হলো । 

পথে এক বনের মধ্যে একটি দেবালয় দেখতে পেল । সেই দেবালয়ের 
কাছে স্বচ্ছানমল জলে পূর্ণ একাঁট সরোবর ছিল । তাতে পদ্মসকল 
শোভা পাচ্ছিল এবং চক্রবাকামথন খেলা করছিল! সেই সরোবরের 
একদিকে আঁতশয় উত্তপ্ত জল ছিল । 

এই সব দেখে অনর্গল সেই সরোবরের ধারে বসল । ক্রমে সূর্য 
অস্তমিত হলো । পরে রান্রকালে সরোবরের সেই তপ্ত জল থেকে 
আটাঁট 'দব্যাঙ্গনা উঠে এসে মন্দিরে গিয়ে দেবতার আভষেক ও যোড়শো- 
পচারে পুজা করে নৃত্যগীতের দ্বারা দেবতাকে তুষ্ট করল । তখন দেবতা 
প্রসন্ন হয়ে তাদের প্রসাদ দলেন । 

অনগ্গল এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে লাগল । প্রভাতকালে দব্যাঙ্গনারা 
প্রস্হান করার সময় অনর্গলকে দেখতে পেল। তাদের মধ্যে একজন 
বলল, ভদ্রু, তুমি আমাদের নগরে চল । 

এই বলে সরোবরের সেই তপ্ত জলের মধ্যে প্রবেশ করল। তাদের 
সঙ্গে যেতে অনগগ লের ইচ্ছা হলেও ভয়ে সে সেই তপ্ত জলের মধ্যে প্রবেশ 
করতে পারল না। সে তার নগরে ফিরে গেল। তাকে ফিরে পেয়ে 
তার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন খুবই আনান্দত হলো । 

পরাদন অনর্গল রাজদর্শনের জন্য রাজসভায় গিয়ে রাজাকে প্রণাম 
করে বসল। রাজা কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, অনর্গল, এতাঁদন 
তুমি কোথায় ছিলে ? 

অনর্গল বলল, মহারাজ, 'বিদ্যাভ্যাস করার জন্য দেশান্তরে 'গিয়ে- 
ছিলাম । 

রাজা বললেন, সেখানে ক কি অপূর্ব জীনস দেখলে বল। 

অনর্গল তখন সেই সরোবরের তপ্ত জল ও 1দব্যাঙ্গনাদের বৃত্তান্ত সব 
বলল। 

কালদাস--৩২ 


৪৯৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


রাজা তা শ*নে অনর্গলের সঙ্গে সেই স্হানে গমন করলেন । সেখানে 
মধ্যরান্র পর্যন্ত রাজা অপেক্ষা করতে লাগলেন । রান্র গভশর হলে 
দব্যাঙ্গনারা সরোবরের সেই তপ্ত জল থেকে বার হয়ে এসে দেবালয়ে 
এসে ষোড়শোপচারে দেবতার পুজা করে নৃত্যগীতাদদ্বারা দেবতার 
প্রীতি সাধন করল । 

পরদিন প্রভাতকালে 'দব্যাঙ্গনাদের একজন রাজাকে দেখতে পেয়ে 
বলল, সৌম্য, আমাদের সঙ্গে নগরে চলুন । 

তা শুনে রাজাও তাদের সঙ্গে তপ্ত জলের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের 
অন্দসরণ করে তাদের নগরে গিয়ে উপনীত হলেন। তখন সেই 
দব্যাঙ্গনারা মিলিত হয়ে তাঁর আরাত প্রভাতি সম্বর্ধনা করে বলল, হে 
মহাসত্ত্, আপনার মত শোষিসম্পন্ন আর কেউ নেই। এখন আপাঁন 
এ রাজ্যের অধীশ্বর হোন। আমরা নারীগণ সকলেই আপনার সেব 
করব। 

রাজা বললেন, আমারও রাজ্য আছে, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই । 
আম শুধু কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য এখানে এসোছ। 

তারা তখন বলল, হে মহাপুরুষ, আমরা সন্তুষ্ট হলাম। আপনার 
আভলাষিত বর প্রার্থনা করুন। 

রাজা বললেন, তোমরা কে 2 

তারা বলল, আমরা অল্টাসদ্ধা । 

রাজা বললেন, তাহলে আমাকে অস্টাসাদ্ধ দান করো । 

তখন 'দিব্যাঙ্গনারা রাজাকে আটটি রত্ন অষ্টাসাদ্ধ 'হসাবে দান 
করল। সেই আটটি রত্ন ছিল আঁনমা, লাঁঘমা প্রভাতি অস্টশান্তসম্পন্ন ৷ 

তারপর রাজা যখন সেই রত্রগ্দলি নিয়ে নিজ নগরে ফিরে আসাঁছলেন 
তখন পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে বললেন, যান হরির 
নাভিকমলে নিয়তই বিরাজ করেন, বেদের প্রথম বস্তা সেই চতুরানন ব্রহ্গা 
আপনাকে সততই রক্ষা করুন । 

ব্রাহ্মণ এই আশীবদি করলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে 
'দ্বজজবর, কোথা হতে আপনার আগমন 2 


স্বানংশ প্ুত্তীলকা ৪৯৯ 


ব্রাহ্মণ বললেন, আমার 'নবাস চম্পকপুরীতে । আম এক দাঁরদ্র 
ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমার পোষ্য অনেক । অভাবের জন্য আমার স্ত্রী আমাকে 
ভর্খসনা করেছেন, তাই আমি দেশান্তরে বার হয়োছি। নাীতশাস্মে উত্ত 
আছে, নির্ধন পূরদষকে ভাষা প্রভাতি "প্রয়জনেরাও পাঁরত্যাগ করে । 

কাঁথত আছে, যার ধন নেই, সেই গৃহস্বামী যাঁদ সুরূপ হয় এবং 
উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত থাকে এবং বন্ধূবান্ধবদের দ্বারা প্রশংঁসতও হয় 
তথাপি স্ত্রীপানতরাদ তাকে পরিত্যাগ করে । আপদ বহু পাঁরমাণে বৃদ্ধি 
পায়। ভাবা সদ্বংশজাত হলেও তার ভজনা করে না, 'িন্রবর্গও তার 
নিকট বায় না। আর গুরুই হোন বা সুরূপই হোন, সুশঈীল বা 
অস্্রশস্ত্রজ্ঞানীই হোন, ধন না থাকলে মানুষেরা লোকমধ্যে আদর বা 
সম্মান পান না। আঁবকল হীন্দ্রিয়সকল, অপ্রাতহতবাদ্ধি ও উত্তমবাক্য- 
[বিশিষ্ট হলেও অর্থ বা ধনাবরাহত ব্যান্তর কোন গণ লোকে স্বীকার 
করে না। 

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা তাঁকে সেই আটাঁট রত্লই দান করলেন। 
ব্রাহ্মণ রাজার ভূয়সী প্রশংসা করে নিজগৃহে গমন করলেন । রাজাও 
উজ্জীয়নীতে প্রত্যাবর্তন করলেন । 

এই বলে পুত্তীলকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যাঁদ এমন 
ধৈর্য, শোর ও ওদার্যগ্ণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন 
করুন। 

রাজা মোনা হয়ে রইলেন । 


ছাবিংশ উপাখ্যান 


ভোজরাজ আবার সংহাসনে উপবেশন করতে গেলে অন্য প্.ত্তঁলিকা 
বলল, রাজন, আপনার যদি বিক্কমাদিত্যের মত ওদার্যগ্ণ থাকে তাহলে 
আপাঁন এই 'সংহাসনে বসার যোগ্য । 

ভোজরাজ বললেন, হে পূুত্তালকা, সেই বিক্লমাদত্যের ওদার্য গুণ 


বণনা করো। 
পৃভ্তালকা বলল, শুনুন রাজা বিশ্লমাঁদত্য রাজ্যপালন করতে করতে 


609০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


একবার পৃথিবী পর্যটনে বার হন। ঘুরতে ঘুরতে নানা তীর্থচ্হান, 
দেবালয়, নগর ও পর্বত দর্শন করেন । অবশেষে মহারত্বময় প্রাচশর- 
বেষ্টিত, আকাশচুম্বী প্রাসাদ সুশোভিত, অনেক শিবালয় ও হ'রি- 
মান্দরাঁদসমান্বিত একটি নগরে উপাস্হিত হলেন । 

সেই নগরের বাইরে একাঁট বিষ্মান্দর আছে । সেখানে গিয়ে 
নিকটবতর্ঁ একটি সরোবরে স্নান করে দেবতাকে প্রণাম করে বললেন, 
হে নাথ, আমি আপনার পরম মাহাত্ম্য জান না, কারণ আপাঁন বাক্যের 
অগোচর । আম ত তুচ্ছ, আপনার মাহমা পরাৎপর ব্হ্মাও 'বাদত নন। 
আম অন্য কোন দেবতার ভজনা কার না, অন্য কোন দেবতাকে আশ্রয় 
কাঁর না, আর কারো ধ্যান কার না, শুধু আপনারই শ্রীচরণারাবন্দেরই 
ভজনা করে থাক ভীন্তসহকারে । অতএব হে শ্রীনবাস, হে পুরুষোত্তম, 
আমাকে আপনার দাস হবার অধিকার দিন। 

রাজা বির এই স্তব করার পর রঙ্গমণ্ডপে কোন এক ব্রাহ্মণকে 
দেখে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপাঁন কোথা হতে আসছেন 2 

ব্লা্গণ বললেন, আম এক তার্৫থযাব্রী, পৃথিবী পর টন করাছি। 
তুম কোথা হতে আসছ ? 

রাজা বললেন, আমিও তোমার মতই এক তীর্ঘযান্রণ। 

রাক্মণ তখন রাজাকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন, না, তা নয়, 
তোমাকে আঁত তেজস্বী বলে মনে হচ্ছে। তোমার মধ্যে রাজলক্ষণ 
দেখা ষাচ্ছে। তুমি একজন রাজরাজেম্বর, সিংহাসনে উপবেশনের 
যোগ্য । কি জন্য তুমি পাঁথবী পর্যটন করছ 2 অথবা এটা তোমার 
অদস্ট। ললাটের লিখন খণ্ডন হবার নয়। উত্ত আছে, হারই হোন, 
আর হরই' হোন, ভ্রহ্মাই হোন আর দেবতাগণই হোন, ললাটে লিখিত 
ভাগ/রেখা কেউ মুছে দিতে পারেন না। 

রাজাও একথা স্বীকার করলেন। কারণ কথাগুলি য্ান্তসঙ্গত। 
প্রভাবান্বিত ব্যান্তও যুক্তিযুস্ত বাক্য বালকের নিকট হলেও গ্রহণ করবে 
আর যান্তহীন বাক বৃদ্ধের নিকট হলেও গ্রহণ করবে না। 

রাজা বললেন। হে 'দ্বিজবরঃ ক জন্য আপনাকে আঁতশয় ক্লান্ত দেখা 


স্বারিংশ পস্তীলকা ০১ 


যাচ্ছে? 

ব্রাহ্মণ বললেন, শ্রমের কারণ আর ক বলব 2 

রাজা বললেন, বলুন আপনার কম্টের কারণ । 

ব্রাহ্মণ বললেন, তবে শুনুন । নকটে নীল নামে একটি পর্বত 
আছে । তাতে কামাক্ষী নামে এক দেবী আঁধাঁচ্ঠত আছেন । এঁ দেবালয় 
হতে পাতালে যাবার একাট গর্ত আছে । কিন্ত তা সর্বদাই রূদ্ধ থাকে। 
কেবল কামাক্ষী মন্ত্র জপ করলেই সেই দ্বার উদঘাঁটিত হয় । তার মধ্যে 
এক রসের কৃশ্ড আছে । সেই রসদ্বারা সুবর্ণ প্রভাতি অন্ট ধাতু নির্মিত 
হয়। এ দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য দ্বাদশ বছর পরযন্তি আম কামাক্ষ মন্দ 
জপ করাছ। কহ সে দ্বার উদঘাটন হচ্ছে না। 

ব্রাহ্মণের কথা শুনেই রাজা গনজ গলায় খড়াঘাত করতে উদ্যত হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই দেবী বললেন, আমি তোমার প্রাতি প্রসন্ন হলাম, বর প্রার্থনা 
করো । 

রাজা বললেন, দেবা, যাঁদ প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই ব্রাহ্মণকে তাঁর 
আভিলাষত রস দান করুন । 

দেবী “তথাস্তু” বলে দ্বার উদঘাটন করে রসদান করলেন ব্রাহ্মণকে ৷ 

ব্রাহ্মণ তখন রাজার প্রশংস। করে নিজ নগরে গমন করলেন । রাজাও 
নিজ নগরে ফিরে গেলেন। 

পৃত্তলিকা এই বলে ভোজরাজকে বললেন, রাজন, আপনার যাঁদ এই 
রকম ধৈর্য ও ওদার্য গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করন । 

ভোজরাক্ত মৌন অবলম্বন করে রইলেন । 


ত্রয়োবিংশ উপাধ্যাপ 


ভোজরাজ পুনবরি সংহাসনে উপবেশন করতে গেলে পত্তাীলকা 
বলল, রাজন, যার রাজা বিষ্কমাঁদত্যের তুল্য ওদার্ধগদণ আছে সেই ব্যান্তই' 
এ.সংহাসনে বসার উপয্স্ত । 
ভোজরাজ বললেন, পুত্তীলকা, সেই বিক্লমাদত্যের ওদার্য গণ বর্ণনা 
-করো। 


&০২ কালদাস রচনাসমগ্র 


পূত্তালকা বলল, রাজন, একসময়ে রাজা বিক্কমাঁদত্য পৃথিবী পর্যটন 
করে নিজ নগরে এসে প্রচুর দান ও ভোজনে বহ লোককে তৃপ্ত করেন? 

সেই রান্রতে নিদ্রাকালে রাজা এক স্বগ্ন দেখলেন । দেখলেন তিনি 
মাহষের পিঠে চড়ে দক্ষিণ দিকে কোথায় যাচ্ছেন । এ স্বপ্নের কোন 
অর্থ বুঝতে পারলেন না তিনি৷ 

পরদিন সকালে রাজসভায় ব্রাহ্মণদের ডেকে এই স্ব্নবৃত্তান্ত বলে 
এর অর্থ জানতে চাইলেন রাজা । 

তা শুনে সর্বজ্ঞভট্র নামে এক ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিত বললেন, স্ব্ন 
সাধারণতঃ দুই রকমের । কোন স্বপ্নের ফল শুভ আর এক শ্রেণীর ফল 
অশুভ হয়। যেমন হাতির পিঠে আরোহণ, প্রাসাদে আরোহণ, রোদন, 
মৃত্যু, ব্রাহ্মণ, গদা, শঙ্খ ও স্ববর্ণ দর্শন প্রভৃতির স্বপন শুভ ফলপ্রদ 
হয়। কিন্তু মাহষ বা গর্দভপ্ঠে আরোহণ, কন্টকবৃক্ষে আরোহণ, 
ভস্ম, শূকর ও বানরাদি দর্শন প্রভাতি জ্বপ্নের ফল অশুভ হয়। 

রাজা চিন্তিত হয়ে বললেন, তাহলে এর প্রাতীবধান ি 2 

সর্বজ্ঞভট বললেন, আপনি প্রথমে স্নান করে যন্দ্রদর্শন করে 
ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার ও বন্ত্রদান করুন । তারপর নববন্ পাঁরধান করে 
দেবতার আরাধনা করুূন। সেই সঙ্গে অন্ধ, অনাথ, আর্ত, বাঁধর, পঙ্গু 
প্রভৃতি অসহায় দীন দুঃখাদের পযাপ্ত পাঁরমাণে দান করে তাদের পারতৃপ্ত 
করূন। এই সব দানের ফলে স্ব্নজনিত অশুভ ও আঁনম্টকর প্রভাব 
খাঁণ্ডত হয়ে যাবে । 

সর্বজ্ঞভট্রের কথামত রাজা তন দিন ধরে পষপ্তি পাঁরমাণে দান করার 
জন্য কোষাগার উন্মুক্ত করে দিলেন । 

কাহিনী শেষ করে প্যত্তাীলকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, যাঁদ 
আপনার এমন ওঁদার্যগুণ ও দানশীলতা থাকে তবে সিংহাসনে উপবেশন 
করুন৷ 

ভোজরাজ উত্তর 'দিতে না পেরে মৌন হয়ে রইলেন । 


স্বানিংশ পূুত্তীলিকা & 0৩ 
চতুবিংশ' উপাখ্যান 


পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য এক পস্তীলকা 
বলল, রাজন, আগে শদনবন । 

এই বলে সে রাজা বিষ্কমাঁদত্য সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী বলতে 
শুরু করল । রাজা বঙ্কমাঁদত্যের রাজত্বকালে পুরন্দরপুরী নামে এক 
নগর ছিল । সেই নগরে সম্পদশালী নামে এক ধনী বাঁণক বাস করত। 
তার চার পাত্রীছল। 

বৃদ্ধ বয়সে একাঁদন সেই বণক তার পাত্রদের ডেকে বলল, আমার 
মৃত্যুর পর তোমরা বিষয়সম্পান্তর ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদ করতে পার। 
তাই আঁম আগে থেকে আমার সব সম্পাত্ত বড় ছোট অনুসারে আমার 
সব পূত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছি। আমার মৃত্যুর পর আমার 'নর্দেশ 
অনুসারে তোমরা তা গ্রহণ করবে। 

এর কিছাদন পর বাঁণকের মৃত্যু হলো। তার ছেলেরা কিছুকাল 
একসঙ্গে থাকার পর সম্পাত্ত নিয়ে ঝগড়া বিবাদ শুর করে দিল নিজেদের 
মধ্যে । 

তখন একাঁদন চার ভাই এক জায়গায় বসে 'স্হির করল, তাদের পিতার 
নিরেশিমত সব বিষয়সম্পান্ত নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে পৃথকভাবে 
শান্তিতে বাস করবে ! 

এরপর তারা পিতার নির্দেশমত তাঁর শোবার ঘরে খাটেব নিচে 
মাটি খহড়ে একটি বড় ভাঁড় পেল। সেই ভাঁড়ের মধ্যে চারটি কৌটো 
পেল । একাঁট কৌটোর মধ্যে মাটি, একাটর মধ্য অঙ্গার বা পোড়া 
কাঠ, একাঁটতে হাড় আর একটিতে খড পাওয়া গেল । 

এই সব দেখে চার ভাই গবস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এর অর্থ কি 
তা কিছু বুঝতে পারল না তারা । 

তারা তখন বলাবাঁল করতে লাগল কে এমন জ্ঞানী ব্যান্ত আছেন যান 
এর প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ব্যাঝয়ে বলতে পারবেন । 

এরপর চারভাই ফ্যান্ত করে রাজসভায় ?গয়ে রাজাকে সব ব্স্তান্ত 
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বলল । রাজসভায় অনেক পাশ্ডত 'ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ এর 
অর্থ বঝতে পারলেন না। 

চার ভাই তখন অন্য এক রাজার রাজসভায় 'গয়ে সব কথা বলল । 
সেই রাজ্যে এক কুমোরের ঘরে শাঁলবাহন বাস করত । সে খুব ব্যাদ্ধমান 
ছিল । 

শালিবাহনের কানে কথাটা যেতেই সে নিজে থেকে রাজসভায় এসে 
বলল, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছ? নেই ৷ এই ভাইরা একই পিতার সন্তান । 
এদের পিতা জণবিতকালেই তাঁর সব বিষয়সম্পান্ত তাঁর পূত্রদের মধ্যে 
ভাগ করে দিয়ে গেছেন। 

শালিবাহন আরও বলল, জ্োষ্ঠপূত্রকে তিনি মাটি দিয়ে গেছেন। 
এর অর্থ হলো যাবতীয় ভূসম্পত্তি বা জমি জায়গা জ্যেষ্ঠপত্র পাবে । 
দ্বিতীয় পৃত্রকে তান খড় দিয়ে গেছেন । এর অর্থ হলো বাঁড়তে যত 
ধান মজূত আছে সেই সব মজুত ধান সব সে পাবে । তৃতাঁয় পুত্রকে 
তিনি দিয়ে গেছেন হাড়। এর অর্থ হলো যত সব গৃহপালিত পশু 
সে পাবে। চতুর্থ পুত্রকে তিনি দিয়ে গেছেন অঙ্গার । তার অর্থ হলো 
বাঁড়তে মজূত সোনা সব সে পাবে। 

শালবাহন এইভাবে বিষয়ভাগের তাৎপর্যটা চারভাইকে বুঝিয়ে 
দলে চার ভাই সন্তুষ্ট হয়ে বাঁড় ফিরে গেল। 

রাজা বিধ্মাদত্য এই বিষয়ভাগের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন । 
তান শাঁলবাহনের ব্াদ্ধর প্রশংসা করতে লাগলেন । তিনি শালিবাহনের 
কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে তাঁর রাজসভায় আসার জন্য আহ্বান জানালেন । 

কল্তু রাজার এই আব্বান প্রত্যাখ্যান করল শালিবাহন। সে বলল, 
থাকে তাহলে তিনি আসতে পারেন আমার কাছে। 

শালবাহনের এই ওদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন রাজা । 
ধতনি অষ্টাদশ অক্ষোণীহনী সৈন্য নিয়ে শালিবাহনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা 
করে প্রাতষ্ঠান নগরে উপস্হিত হলেন। 

রাজা এবার নগরদ্বারে শিবির স্হাপন করে এক দূত পাঠালেন 
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শালিবাহনের কাছে । দূত গিয়ে শালিবাহনকে বলল, মহারাজ 
বিষমাদিত্য নগরদ্বারে অপেক্ষা করছেন। আপান গিয়ে দেখা করুন 
তাঁর সঙ্গে । 

তবু কিন্তু নত হলো না শালিবাহন। সেদৃতকে বলল, তুমি 
রাজাকে বলবে, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা করব তাঁর সঙ্গে । দেখব 
ধবঙ্কমাদিতা কত বড বীর। 

দতমুখে শালিবাহনের এই স্পধার কথা শুনে যদ্ধক্ষে তরে উপস্হিত 
হলেন রাজা । উভয়পক্ষে যদ্ধ শুরু হলো । সৈন্যদের পদভরে পাঁথবী 
কম্পিত হলো । অশ্বক্ষুরের দ্বারা উতক্ষপ্ত ধীলজালে সমাচ্ছন্র হলো 
চারদিক । সমুদ্র বিক্ষুত্ধ হলো । 

সেই যদ্ধক্ষেত্রে বহু সৈনা হতাহত হলো। রাজা বিধমাদত্যের 
সৈনারা মৃত্যুভয় পাঁরত্যাগ করে বদ্ধপাঁরকর হয়ে এগিয়ে গিয়ে অট্রহাঁসর 
দ্বারা ত্রাস উৎপাদন করতে লাগল । কেউ বা শন্রুদের অস্ত্শস্তদ্বারা 
আহত, ভিদ্যমানদেহ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হয়ে প্বর্গরমণণদের 'প্রয় হতে 
লাগল ॥ শব্রসৈন্যদের রন্তের নদী বয়ে যেতে লাগল । রণক্ষেত্রে পাঁতিত 
হস্তীদের কলেবরগুি রক্তনদীর মধ্যে প্রেতেব মত এবং তাদের আস্হ- 
গুল শঙ্খের মত মনে হতে লাগল । এই বদ্ধ যেমন ভয়ঙ্কর হলো 
শম্ভুর য্দ্ধও তেমন হয়ান | 

অবশেষে রাজা বন্কমাঁদত্য শালবাহনের সব সৈন্যকে পরাজিত ও 
নিপাঁতিত করলেন । তখন শালবাহন তাব পতা শেষনাগকে স্মরণ 
করল । 

শেষনাগ তখন পুত্রকে সাহায্য করার জন্য অসংখ্য নাগকে পাঠাল 
সেই যুদ্ধক্ষেত্রে । বিষধর নাগরা এসে 'বধমাদত্যের সব সৈন্যদের 
জাঁড়য়ে ধরে দংশন করতে লাগল । তাদের বিষের জবালায় রাজসৈন্যরা 
মু্ছিত হয়ে পড়ে গেল । রাজা তখন একাকণ তাঁর নগরে ফিরে গেলেন । 

রাজা বিক্রমাঁদত্য তখন সর্পাবষে মৃত তাঁর সৈন্যদের বাঁচাবার 
জন্য জলের মধ্যে দেহের অধাংশ ডুবিয়ে নয় বছর ধরে বাস্দীকমন্ জপ 
করতে লাগলেন । অবশেষে বাসুকি তরি প্রত প্রসন্ন হয়ে বললেন, 
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রাজন, বর প্রার্থনা করো । 

রাজা বললেন, যাঁদ আমার প্রাত প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে সর্পাঁবষে 
মৃছণত ও মৃতপ্রায় আমার সৈন্যদের বাঁচাবার জন্য অমৃতঘট প্রদান 
করুন। 

বাসাঁক তখন অমৃতঘট দান করলেন রাজাকে । সেই অমৃতঘট 
নিয়ে রাজা যখন পথ দিয়ে আসাঁছলেন তখন এক ব্রাহ্ষণ এসে বললেন, 
[হিমালয়ের মত শভ্র যে দংস্ট্রাদণ্ডের উপর পাঁথবী অবস্হান করে 
শোভাবর্ধন করেছিল, হরির লীলাবতার বরাহমার্তর সেই দণ্ডাকাতি 
দংজ্ট্রা আপনাকে পাবন্র করুক। 

এই বলে রাজাকে আশনবদি করলেন বাহ্মণ ৷ 

রাজা বললেন, ব্ান্মণ, আপাঁনি কোথা হতে এসেছেন 2 

ব্রাহ্মণ বললেন, আম প্রাতজ্ঠাননগর হতে এসোছ । 

রাজা বললেন, কি আপনার আঁভপ্রায় 2 

ব্রাহ্মণ বললেন, আপাঁন যাচকদের চিন্তামণি, কারণ আপনি যাচকদের 
আঅভিলাষত বস্তু প্রদান করে থাকেন। আমার একটি প্রার্থত বস্তু 
আছে। যাঁদ আপাঁন তা দান করেন তবে বাল । 

রাজা বললেন, আপাঁন যাই বলবেন, আমি তাই দান করব । 

ব্রাহ্মণ বললেন, আপাঁন এ অমৃতঘটাঁট আমাকে দান করুন !' 

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কে পাঠিয়েছেন ঃ 

ব্রাহ্মণ বললেন, আমাকে শালিবাহন পাঠিয়েছেন। 

তা শুনে রাজা আপন মনে বিচার করে দেখলেন, আমার শুর দ্বারা 
প্রেরিত হলেও এই ব্রাহ্গণকে আগেই তাঁর প্রার্থিত বস্তু দেব বলেছি, 
এখন বাঁদ তা না দিই, তাহলে আমার অকীর্তি ও অধর্ম হবে । অতএব 
এ'কে অমৃতঘট দান করাই আমার কর্তব্য । 

রাজাকে চন্তান্বিত ও 'দ্বিধাগ্রস্ত দেখে দ্রান্গণ বললেন, রাজন, আপাঁন 
সজ্জন, কি বিচার করছেন 2 সঙ্জনদের বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না। 
উন্ত আছে, যাঁদও সূর্য পশ্চিম দিকে ডীদত হন, যাঁদও মেরুপর্বত 
শবচাঁলত হয়। আগ্নও শশতল হয়, যাঁদও পর্বতের শিলার উপর পদ্মফুল 
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বিকশিত হয় তথাপি সঙজ্জনদের বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না। 

রাজা বললেন, আপান সত্যই বলেছেন । আম তাই দেব । আপাঁন 
এই অমৃতঘট গ্রহণ করুন । 

এই বলে সেই ব্রান্মণকে অমৃতঘট দান করলেন রাজা । র্রাহ্মণ রাজার 
স্তুতিবাদ করে স্বস্হানে প্রস্হান করলেন । রাজাও উজ্জীয়নীতে ফিরে 
গেলেন । 

এই বলে পুত্তীলকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যাঁদ এমন 
গদার্যগণ থাকে ত এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। 


পঞ্চবিংশ উপাখ্যান 


ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে যাবেন এমন সময় অন্য এক 
পুত্তলকা বলল, রাজন, যার বিপ্লমাদত্যের মত ওঁদার্যগুণ আছে সেই 
ব্ন্তিই এই সিংহাসনে বসতে পারেন । 

তখন ভোজরাজের অনুরোধে 'িষ্রমাদিত্যের আর এক কাহিনী বলতে 
লাগল পৃত্তীলকা। বিধ্কমাঁদত্যের রাজত্বকালে একাঁদন এক জ্যোতার্বদ 
এসে রাজাকে বললেন, সূর্ষদেব আপনাকে শো চন্দ্ু ইন্দ্রপদব, মঙ্গল 
উত্তম মঙ্গল, বুধ সদব্দ্ধি, বৃহস্পতি গ:ঃরাত্ব, শক্ত পুত, শান শুভ, 
রাহ বাহবল এবং কেতু কুলের উন্নীত প্রদান করুন। সমস্ত গ্রহগণ 
অন্কূল হয়ে নিত্য আপনার প্রশীতপ্রদ হোক । 

এই আশীবাদ করে তিনি পণ্ঠাঙ্গ বর্ণনা করলেন। 

রাজা তখন সেই জ্যোতীর্বদকে বললেন, হে দৈবজ্ঞ, এই বছরের 
রাজাদি কে তা বর্ণনা করুন। 

1তাঁন বললেন, এ বছরে রাঁব রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী ও মেঘাঁধপাতি। 
শনৈশ্চর রোহিণী শকট করে গমন করবেন। অতএব এ বছর ঘোর 
অনাবৃষ্টি হবে। বরাহামাহর সংহতায় উত্ত আছে, সূর্ধগাত্র শান খন 
রো'হণশ শকট ভগ্ন করেন, তখন মেঘ দ্বাদশ বছর ধরে বণ করে না। 
তাহলে পৃথিবীতে রন্তবৃদ্টি হয়। সাগরেও জল থাকে না, আর তার, 
ফলে সমস্ত লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । 


&০৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


দৈবজ্দের এই কথা শুনে রাজা বললেন, এই অনাবৃষ্টির প্রাতিকারের 
কোন উপায় আছে কি 2 

দৈবজ্ঞ বললেন, যাঁদ গ্রহহোম করেন তাহলে বাৃঁন্ট হবে। 

তখন বিষমাঁদিত্য ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে এই সব চূড়ান্ত বর্ণনা 
করে তাঁদের দ্বারা গ্রহহোম আরম্ভ করলেন । সমস্ত হোমসামগ্রী আনা 
হলো। বাজা বাবধ দুব্য, অন্ন ও বস্বাঁদ দ্বারা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট 
করলেন। 'তাঁন দশাবিধ দ্ুব্য দান করলেন । তারপর দীন, দরিদ্র, আর্ত, 
পঙ্গু ও অনাথদেরও দানের দ্বারা পাঁরতৃপ্ত করলেন। 

তথাঁপ বাঁষ্ট হলো না। বাঁন্টর অভাবে খাদ্য না পেয়ে রাজ্যের 
সমস্ত লোক ক্ষুধায় কাতর হয়ে আঁতিশয় কষ্ট পেতে লাগল । রাজাও 
তাদের দুঃখে দূঃাঁখত হলেন । 

একাঁদন রাজা যক্শালায় বসে প্রাতকারের উপায় চিন্তা করছেন 
এমন সময় আকাশবাণী হলো, যাঁদ কোন বাঁরশাঁট লক্ষণয্ন্ত পুরুষের 
বরাঁজত দেবী জলবর্ষণ করে তোমার আশা পূরণ করবেন। 

এই দৈববাণী শুনে রাজা দেবালয়ে গিয়ে দেবীকে প্রণাম করে যেমন 
গলায় খড়্াঘাত করতে যাবেন অমাঁন দেবী স্বয়ং আবিভভূতা হয়ে তাঁর 
হাত ধরে বললেন, রাজন, তোমার ধৈর্যগ্‌ণ দেখে আম প্রসন্ন হয়েছি। 
বর প্রার্থনা করো । 

রাজা বললেন, দেবা, যাঁদ প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে অনাবৃষ্টি নিবারণ 
করুন। 

দেবী বললেন, তাই হবে । 

এই বলে পূুত্তীলকা বলল, রাজন, যাঁদ আপনার এমন ধৈর্য ও 
পরোপকারবাসনা থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন । 


ষড়বিংশ উপাখ্যান 


পরাঁদন ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসতে গেলে আর এক 
-প্ত্তাীলকা বলল, রাজন, যাঁর 'বিষ্কমাঁদত্যের মত ওদার্ষগুণ আছে তানই 


স্বান্রংশ প্দত্তীলক। ৫০৯ 


এ সিংহাসনে বসার আঁধকারা | 

ভোজরাজ বললেন, পূত্তলিকা, বকমাদিত্যের ওঁদার্য গণের কথা বল। 

পৃত্তীলকা বলল, ওদার্ধ, দয়া, বিবেক ও ধৈর্গুণে 'বক্কমাঁদত্যের 
তুল্য রাজা আর নেই । শুধু তাই নয়, তান মুখে যা বলতেন, তাই 
কাজেও করতেন । তাঁর মন ও বাক্য ও 'ফ্কয়া একই রূপ ছিল । তান 
ষা মনে করতেন তাই বলতেন আর সেইরকম কাজও করতেন । তান 
ছিলেন প্রকৃত সস্জন, সজ্জন ও সাধ ব্যান্তদের চিত্ত, বাক্য ও ক্রিয়াতে 
একই ভাব লাক্ষত হয় । 

একা দন স্বর্গধামে দেবরাজ (সংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন৷ তাঁর সেই 
সভায় অন্টাশী হাজার খাঁষ, তোন্রশ কোট দেবতা, অঙ্টলোকপাল, 
উনপণ্ঠাশ মরুতগণ, দ্বাদশ আঁদত্য, দেবাষ নারদ ও তুম্বুর;, উবশ+, 
মেনকা, রন্তা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, ঘৃতাচী, মঞ্জঘোষা, প্রিয়দর্শ না 
প্রভীতি 1দব্যাঙ্গনা বা অপ্সরারা এবং গন্ধ গণও উপাঁস্হত ছিলেন। 

সেই সময় মহার্ঘ নারদ বললেন, ভূমণ্ডলে বিক্মাঁদত্যের তুল্য 
কণীতি মান, পরোপকারা ও মহান্তকরণসম্পন্ন রাজা আর নেই । 

সেকথা শুনে সভাস্হত দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন । 

কামধেনুও বললেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । উত্ত আছে দান; 
তপস্যা, শোর্ধ, জ্ঞানবিজ্ঞান, বিনয় ও নীতি বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা 
কর্তব্য নয়, কারণ এই বসুন্ধরায় বহুতর রত্ন বরাজ করে । 

তখন দেবরাজ কামধেনু সুরাঁভকে বললেন, তুমি মতলোকে গিয়ে 
বিশ্রমাদত্যের দয়া ও পরোপকার গুণাঁদ পরীক্ষা করে এসে আমাকে 
জানাবে । 

এরপর সুরাঁভ এক দ-ব'ল গাভীরুপ ধারণ করে মর্তলোকে গমন 
করলেন । যখন 'বক্মাঁদত্য একাট পথ দয়ে আসাছলেন তখন স[রাঁভ 
সেই পথে দহুস্তর পঙ্কমধ্যে পড়ে রইলেন । রাজাকে দেখে তান কাতর 
শব্দ করতে লাগলেন । রাজাও পঙ্কে নিমগ্ন গাভীটর কাছে এসে 
দেখলেন, একাট দঃরপা গাভী দুস্তর পঙ্কনধ্যে ডুবে আছে, উঠতে 
পাঞছে না, আর একাট ভার কাছে বনে আছে। 


"১০ কালদাস রচনাসমগ্র 


রাজা গাভশীটকে পণ্ক হতে উদ্ধার করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও 
তাকে উদ্ধার করতে পারলেন না। ক্রমে সূর্য অস্তমিত হলো । রান 
সমাগত হলো । রাজাও সেখান থেকে চলে না গিয়ে অসহায় গ্রাভরীটকে 
পাহারা 'দিয়ে সারারান্রি বসে রইলেন সেইখানে । 

তারপর রান্র প্রভাত হলে এবং সূর্য উঠলে গাভী রাজার দয়া ও 
 ধৈষ'গুণ দেখে নিজে থেকেই পঙ্ক থেকে উঠে এসে রাজাকে বলল, আম 
স্বর্গধেনু সুরভি । তোমার দয়াঁদ গুণসমূহ পরাঁক্ষা করার জন্য স্বর্গ 
থেকে এসৌছ। এখন আমার বিম্বাস হলো তোমার তুল্য দানশনীল রাজা 
পৃথিবীতে আর নেই । আমি প্রসন্ন হয়োছ, বর প্রার্থনা করো । 

রাজা বললেন, আপনার প্রসাদে আমার কোন বিষয়ে অভাব নেই । 
আম কি বর চাইব 2 

সুরাঁভ বললেন, আমার বাক্য নিম্ফল হয় না। আম তোমার সঙ্গেই 
থাকব। 

তারপর রাজা যখন কামধেন্‌ সরাঁভর সঙ্গে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন 
তখন এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশনবদি করলেন ঃ মহাদেবের উদ্ধত 
নৃত্যকালে আনান্দত নন্দীর বাদিত মূরজের শব্দ শুনে মেঘভ্রমেকার্তকের 
ময়ূর এসে উপাঁস্হত হলে তাকে দেখে মহাদেবের কটিবন্ধন হতে সর্প 
ভীত হয়ে গণেশের করিমুখের শঙড়ের গর্তে শরীর সওকুচিত করে প্রবেশ 
করল এবং মদক্ষরণহেতু গণেশের হস্তঁগন্ডে ভ্রমরকুল উড়ে এসে গদু্জন- 
রবে.চারাঁদক মুখাঁরত করছিল । সেই অবস্হায় ভ্রমরদংশনে ও নাসিকা- 
মধ্যে সর্প প্রবেশের অস্বস্তিতে গণেশের চিৎকারসহকৃত বদনঢাকনা 
আপনাদের রক্ষা করূক। 

এইভাবে আশীবাদি করার পর ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন, বিধাতা 
আমাকে দাঁরদ্র করেছেন, সেইজন্য জগতের সকল লোককেই আমি দেখতে 
পাই। কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পায় না। হে দারিদ্য, তোমাকে 
প্রণাম, আমি তোমার প্রসাদে সদ্ধপুরুষ হয়োছি। যেব্যান্ত সর্বদা 
দারিদ্র্য দ্বারা অপ্রকাশ তার গৃহে সর্বদাই সতকাশোচ বর্তমান। কথিত 
আছে, কোন দারিদ্র তার স্তকে দারিদ্র্যকম্ট বোঝাবার জন্য বলেছিল তার 


প্বান্রংশ পুত্তালকা ১১ 
'ঘরে দারিদ্রযনামক পাত্রের জন্ম হয়েছে এবং তাই সৃতকাশোচ যাবজ্জীবন 
হায়ী, সে অশৌচের শেষ নেই । 

রাজা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, ক যাচঞা করছেন ? 

ব্রাহ্মণ বললেন, রাজন, আপাঁন আঁশ্রতজনের কঙ্পবৃক্ষস্বরূপ, যাতে 
আমার যাবজ্জীবনের দারিদ্র্য বিনষ্ট হয়, আপাঁন তার ব্যবস্হা করুন । 

রাজা বললেন, এই কামধেন আপনাকে বাঁঞ্চত বস্তু দান করবেন। 
আপাঁন একে গ্রহণ করুন । 

এই বলে রাজা ব্রাহ্মণকে কামধেন দান করলে ব্রাহ্মণ স্বর্গসুখ পেলাম 
বলে তাঁর বাঁড় ফিরে গেলেন । আর রাজাও নিজ নগরে গমন করলেন। 

পুত্তীলিকা এই কাঁহনন শেষ করে ভোজরাজকে বলল, আপনার যাঁদ 
এমন ওঁদারগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 

ভোজরাজ মৌনন হয়ে রইলেন । 


সপ্তবিংশ উপাখ্যান 


ভোজরাজ যখন আবার সংহাসনে বসতে গেলেন তখন আর এক 
পুত্তীলিকা বলল, বিষ্মাদিত্যের মত ওঁদার্যগণ যাঁর আছে তান এ 
1সংহাসনে বসার যোগ্য । তখন ভোজরাজের অনুরোধে পূত্তলিকা এই 
কাহনন বর্ণনা করতে লাগল । 

একবার বিশ্রমাঁদত্য পাঁথবী পর্যটন করতে করতে এক নগরে 
উপাস্হত হন। সেখানে এক অতিশয় ধার্মিক রাজা রাজত্ব করতেন। 
[তানি বেদ ও স্মৃতাবাহত কর্মের দ্বারা রাজ্যের সমস্ত বর্ণের প্রজাদের 
প্রাতপালন করাঁছলেন। সেখানকার সমস্ত লোক সদাচারে 'নিরত, 
আতাথবংসল ও দয়ালু ছিল। 

রাজা 'বশ্রমাদত্য সেখানে তিন বা পাঁচাদন থাকবেন স্হির করে এক 
মনোহর দেবালয়ে 'গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে রঙ্গমণ্ডপে বসলেন । এমন 
সময় রাজপুত্রের মত দেখতে মনোহর বেশে পট্ুবচ্ত পাঁরধান করে বিবিধ 
অলঙ্কারে ভূষিত ও কুঙ্কুম। কপর, কস্তুরী, মৃগমদীমা শ্রত চন্দন দ্বারা 
পাঁরালপ্ত হয়ে কোন এক পুনুষ কয়েকজন লোকের সঙ্গে সেখানে এসে 


৫১২ কালিদাস রচনাস্মন 


নানারকম আলাপ আলোচনা ও কৌতুক করে তাদের সঙ্গে চলে গেল । 
তাকে দেখে রাজা মনে মনে তার পাঁরিচয় বিচার করতে লাগলেন । 

পরাঁদনও সেই ব্যান্ত একাকী বস্ত্রহণন অবস্হায় কৌঁপীনমান্র পাঁরধান 
করে সেখানে এসে দেবালয়ের রঙ্গমণ্ডপে বসে পড়ল । 

তাকে দেখে রাজা বললেন, সৌম্য, আগের দিন তুমি উত্তম বস্ত্র ও 
অলঙ্কারে ভাঁষত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে এখানে এসেছিলে, আজ কেন এরুপ 
দুর্দশাগ্রস্ত অবস্হায় এলে 2 

লোকটি বলল, প্রভু, আগের দন আম সেইরুপই ছিলাম, আজ 
দৈবযোগে এই দশাপ্রাপ্ত হয়েছি । উন্ত আছে, যে ভ্রমরগণ প্রফনল্ল পদ্ম- 
পরাগে সুরভিতদেহ হয়ে করিগণের কপোলজ মদবাঁরপানে বাধত 
হয়োছিল, এখন তারা দৈববশে নম্ব ও আকন্দপুষ্পে বসে কোনরকমে 
কালবাপন করছে । যে মধূকর রসাল আম্র ও তালপম্পের গন্ধে মাতোয়ারা 
হয়ে কোল করত, এখন সে দ.ভাগ্যিক্মে আকন্দবনে ভ্রমণ করছে । যে 
কলহংসগণ আগে মন্দাকিনীর বিমল সলিলের আন্দোলনরঙ্গে মন্ত হয়ে 
স্বর্ণপদ্মের পিঙ্গলবণ্ণ রেণুমধে। বার্ধত হয়েছে, এখন তারা দৈববশে 
শৈবালদামপূর্ণ কঠিন জলমধ্যে প্রবেশ করছে । 

আরও দেখুন, যে কলহংস আগে বায়দদ্বারা আন্দোলিত পদ্মফূলের 
স্থালত পরাগ দিয়ে পৃন্ঞদেশে অঙ্গরাগ করত আলগণের কলগনগ্জন শুনে 
হস্টাচত্ত হয়েছিল, ানজকান্তার চণ্চ-পুটপ্রান্তস্হিত মৃণালগ্রাস নিতেও 
অবসর পায়ান, সে আজ 'বাঁধবিপাকে খাদ্যের জন্য কাম্ঠের নিকট তৃণ 
প্রার্থনা করছে। কর্মফলে বাধ্য হয়ে জীবগণ কি কষ্টই না পেয়ে থাকে। 

উত্ত আছে, কর্মফলের দ্বারা বাধ্য হয়ে ব্রন্মান্ডমধ্যে ব্রহ্মা কুদ্ভকারের 
মত নিয়ামত হয়ে সৃষ্টি করোছলেন, যার বশে বিষ দশাবতাররূপ 
সঙ্কটকার্ষে পড়ে আছেন, যার বশে রুদ্র পাণপুটে নরকপাল ধারণ করে 
1ভক্ষা করে বেড়াচ্ছেন আর যার চালনায় সূবদেব গ্রগনপথে নিত্য ভ্রমণ 
করছেন, সেই কর্মকে নমস্কার । 

রাজা বললেন, তুমি কে ? 

লোকাঁটি বললঃ আম এক দ্য তকার। 


দ্বাংশ পুত্তীলকা ৮১৩ 


রাজা বললেন, দ7়াতক্রড়া জান ত 2 

লোকাঁট বলল, দন্যতক্রড়ায় আম বিচক্ষণ । তাছাড়া শারণরব্বখড়া 
এবং চাতুর্যও জানি । কিন্তু সবই নিরথক, দৈবই বলবান। হজ্তখ, 
ভুঙ্ঙ্গ ও বহঙ্গগশের বন্ধন, চন্দ্র সৃযের রাহগ্রাস এবং বাদ্ধিমান ব্যান্ত- 
গণের দারিদ্য দর্শন করে আমি প্হির করেছি অদজ্টই প্রবল। আকৃতি, 
কুল, শীল, বিদ্যা ও যত্রকৃত চেষ্টা বা সেবা [কছ:$ সফল হয় না। কেবল 
পূর্বসা%ত তপস্যা ঘথাকালে বৃক্ষের মত ফ্লবতণ হরে থাকে । 

রাজা বললেন, ভদ্র, ঘুম আঁতিশয় বিজ্ঞ পুরুষ, তবে আতি পাপকর্ম 
দুযতক্কীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছ কেন 2 

লোকটি বলল, প্রাজ্ঞ হয়েও জা'ব কদ্।রা প্রেরিত হয়ে কোন্‌ কার্য 
করে না থাকে 2 ঠিক মানুষও স্বকৃত কমছাটা গ্রোখিত হয়ে শত অকর্য 
কৃকার্ধ করে থাকে । মানুষের ঝাঁদ্ধ কর্মের অণহসরণ করে চলে। 

রাজা বললেন, ভদ্র, দ্যুতক্লশড়া হতে চোর ও বেশ্যা নারীতে আসান্ত 
জন্মে। মহাপাতকের সঙ্গ এতে যেমন হয়, অন্য কিছুতে তেমন হয় 
না। কোন্‌ নির্মল তীক্ষ4 বাঁদ্ধসম্পন্ন ব্যান্ত জ্ঞামতে এই বিষম নরক- 
পথে যেতে দ্যতশ্লীঁড়ার অনুমোদন করবেন 2 অক17ার্ত ও দারিদ্রের 
দুঃখ তার কাছে কিছুই নয়। ফ্লোধ, লোভ প্রভীত?রপু এর কাছে 
তচ্ছ। মৃত ব্যান্তর নরকের দুঃখই বা কি বিধম! দন্যতক্ষীড়ার মোহে 
পড়ে মানুষ যে দুঃখে পড়ে, এ সব দুঃখ ত।র মনে স্হানই পায় না। 
তাই সংসারে দ.ষ্ঠ নম্ট চরিত্রের সংসর্গে প্রাজ্ঞ ব্যান্তু পড়লে ভ্রান্তর জন্য 
অনুশোচনা করে। এইজন্যই মহাপাপস্বরূপ সপ্ত ব্যসন পাঁরত্যাগ্গ করা 
কর্তব্য। উত্ত আছে, দৃযতক্লীড়া, মাংস, সরা, বেশ্যা, মৃগয়া, চৌর্য ও 
পরনারীসেবা- এই সাতাঁটকে সপ্ত ব্যসন বলে। বাদ্ধিমান ব্যস্তিগণ এই 
সপ্তাবধ পাপ পাঁরত্যাগ করবেন । 

কাঁথত আছে, যে ব্যান্ত একাটিমান্র ধ্যসনে আসন্ত তার ত কথাই নেই। 
সাত ব্রকমের ব্যসনের এক একাঁটি হতে কত মহাপুরুষের কত অনিষ্ট 
হয়েছে । দত হতে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ম।ংস হতে বকরাক্ষস, মদ্য হতে 
যাদবগণ, বেশ্যা বাকাম হতে ০২ ম্রেয়া হতে রাজা পরটীক্ষিং এবং 


__ কাঁলদাস--৩৩ চিনি 


৪৬১৬ ৰ কালদাস রচনাসমগ্র 


ও বিষন্ন দেখা যাচ্ছে । আমি আমার শরীর দান করে একে মস্ত করব । 
কারণ এই শরীর শত বছরের পর অবশ্যই বনাশ পাবে । অতএব নিজ 
দেহ ত্যাগ করে ধর্ম ও কীর্ত অন করা শরীরধারীদের একান্ত 
কর্তব্য । শাস্ত্রে উত্ত আছে, লক্ষত্রী চণ্চলা, প্রাণ, যৌবন ও দেহ আঁস্হর, 
সংসারও অনিত্য, কেবল কীর্ত ও ধর্ম নিশ্চল হয়ে থাকে । অর্থসমূহ 
পদধূলির মত আঁকিংকর, যৌবন গাঁরনদণর প্রবাহের মত বেগশশীল, 
মনষ্যত্ব জলাবম্বের মত অতীব চণ্চল, জীবন ফেনার মত বিলীয়মান । 
অতএব যে বান্ত স্হিরবাঁদ্ধতে স্বর্গদ্বারের অর্গল উদঘাটনকারী ধর্ম 
উপার্জন না করে, সে পরে জরাগ্রস্ত হয়ে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়। 

এই বিচার করে রাজা সেই লোকগীলকে 1জজ্ঞাসা করলেন, হে 
মহাজনগণ, এই ব্যান্তকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ 2 দেখ, এর মুখ ম্লান হয়ে 
গেছে। 

তারা বলল, দেবতার 1ীনকট একে বাঁলদান করব । 

রাজা বললেন, কেন 2 

তারা বলল, এই বালতে দেবা সন্ড্ড খরে আমাদের মনমোরথ পুরণ 
করবেন। 

রাজা বললেন, হে মহাজনবর্গ, এ ব্যান্ক ভত, এর শরার বড় ক্ষণ, 
একে বল 'দিয়ে দেবীর ক তৃপ্তি হবে 2 অতএব একে ছেড়ে দাও । এর 
বাঁনময়ে আমই বাঁলর জন্য নিজদেহ দান করব । আমার দেহহম্টপদ্জ্ট। 
আমার মাংস দ্বারা দেবী তৃপ্ত হবেন। 

এই বলে বাঁলর জন্য আনীত লোকাঁটকে মুন্ত কাঁরয়ে রাজা স্বয়ং 
দেবাবগ্রহের সামনে গিয়ে গলদেশে খঙ্জাঘাভ করতে গেলেই দেবী 
আ'বভ:ত হয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, হে মহাপুরুব* তোমার ধৈর্য ও 
পরোপকারে আম সন্হুষ্ট হয়েছি । বর গ্রহণ করো । 

রাজা বললেন, দেবা, যাঁদ প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আজ্গ হতে 
নরবলিগ্রহণ পাঁরতযাগ করুন । 

দেবী তথাস্ত বলে তা স্বীকার করলেন। 

তখন মহাজনগণ রাজাকে বলল, হে রাজন, আপাঁন নিজে সখের 


গ্বান্রংশ পুত্তালকা ৫১৭ 


আশা ত্যাগ করে পরের জন্য কষ্ট করছেন। আপনার কাছে ওটাই হলো 
নত্য সনাতন কর্তব্য । তরুগণ মস্তকে সৃতীর তাপ সহ্য করেও 
আশ্রিত ব্যান্তকে ছায়াদান করে তাকে তাপ থেকে বক্ষা কবে। মহৎ 
লোকের এটাই হলো স্বভাব । 

তারপর রাজা 'নজ নগরে চলে গেলেন । 

পুত্তুলিকা এবার ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যাঁদ এমন 
ওদার্য ও পরোপকাব গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন । 


উনত্রিংশ উপাখ্যান 


ভোজরাজ আবার 1সংহাসনে বসতে গেলে আর এক প.স্তুলকা রাজা 
বিক্লমাদত্যের আর এক ওুঁদার্গুণবৃত্তান্ত বর্ণনা কবতে লাগল । 

একাঁদন 'বিপ্ুগাদত্য সভায় বসে আছেন, রাজকুমারগণ তাঁকে ঘিরে 
আছেন, এমন সময় কোন এক স্তুতিপাঠক এসে বললেন, হে রাজন, 
যতাদন পর্যন্ত পবিভ্রসীললা সুবনদী জাহুবী তরঙ্গ তুলে প্রবাহত 
হবেন, যে পযন্ত আকাশপথে লোকপাল সূর্ধদেব ভুবনমধ্যে আলোক 
বিতরণ করবেন, যতাঁদন মেরুশূঙ্গে হীরক, ইন্দ্রনীলমণি ও স্ফাটিকশিলা- 
সমূহ বিদ্যমান থাকবে, ততাঁদন পর্যন্ত আপাঁন পত্র পৌন্র ও স্বজন- 
সমূহে পাঁরবৃত হয়ে রাজ্য উপভোগ করুন । 

এইভাবে আশীবদি করে স্হুতিপাঠক বলল, হে রাজন, মেঘোদয় হলে 
তৃষ্ণার্ত ময়ূরগণ তীষত হয়ে যেমন জল প্রার্থনা করে, দারপ্যপীঁড়ত 
আমিও আপনার দর্শন পেয়ে তেমনি যাচঞ্া করছি । আম দ.রদেশবাসী, 
আপনার কশীর্তকলাপ শ্রবণ করে বহুদূর হতে এমোছি । আপনার কীর্তি 
সপ্তসমদ্রুপাঁরবোন্টত মোঁদনীমণ্ডলে পাঁরব্যাপ্ত হয়ে শোভাপাচ্ছে। আপনার 
বশীর্ত কপর, কুন্দ, মন্দাঁকনীকল্োল, রাজহংস এবং কলঙ্কাবিরাহিত 
চন্দুমণ্ডল হতেও শ্রভ্র ।॥ আপনার এই শভ্রতম কীর্তর দ্বারাই পৃথবা 
ধবাঁলত হয়েছে । আপাঁন যাচকগণের কঞ্পতর্‌-- একথা জেনেই দারিদ্র্য 
রূপ ব্যাধি হতে মস্ত হবার জন্য আপনার নিকট এসোছ। আপনাকে 
ধশ'ন করে আজ আমার ধনে*বর নামে এক রাজার কথা মনে পড়ল। 


৮১৮ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


উত্তরাণ্চলে জম্বীর নামক নগরে এ ধনে*বর রাজা বাস করতেন। 
1তনি প্রার্থাদের দুঃখদারিদ্যু নিবারণের জন্য প্রচুর ধনদান করতেন । 
একবার মাঘমাসের শুরুপক্ষয় সপ্তম তিথিতে ধনেম্বর বসন্তপ্‌জা 
করলে তাতে বহয 'বরদেশী ষাচকের সমাগম হয়। রাজা তখন দানের 
জন্য অজ্টাদশ কোট সুবর্ণের ব্যবস্হা করলেন ৷ উদারতার আদর্শ সেই 
রাজার মত দাতা একমান্র আপনাকেই দেখা যাচ্ছে এদেশে । 

তা শুনে রাজা 'বিক্রমাঁদত্য তাঁর ভাণ্ডারীকে ডেকে বললেন, এই 
স্তুঁতিপাঠককে ভান্ডারগৃহে নিয়ে গিয়ে যত মহামূল্য রত্ব আছে দেখাবে। 
তারপর ইনি যত রত্ন নেবেন তা সব দেবে । 

একথা শুনে ভাণ্ডারী সেই স্তুঁতিপাঠককে ভাণ্ডারের মধ্যে নিয়ে 
গিয়ে বহন রত্ন দেখাল । স্তাঁতপাঠক ইচ্ছামত বহু মূল্যবান রত্ব নিয়ে 
রাজার কাছে ফরে এসে বলল, রাজন, আপান ঈ*বর, আপনার প্রসাদে 
আজ আম ধনপাঁত হলাম । এখন দেখাছি, আঁখল ভূবনমধ্যে চারন্রগুণে 
আপাঁন সকলকে আঁতঙ্কম করেছেন । রক্ষা, বিষণ, মহেশবরও আপনার 
সাদশ্যলাভের উপযুক্ত নন । কারণ ব্রহ্মা বেদ অধ্যয়নেই নিবিষ্ট চিত্ত, 
1বফু গদা ধারণ করে শন্ুসংহারেই ব্যস্ত, শুলধারী মহে*বরও 'বিষভক্ষণ 
করে কালযাপন করছেন । সুতরাং কোন্‌ দেবতা আপনার উপমাস্হল 
হতে পারেন £ 

এই বলে স্তুতিপাঠক ব্রহ্মার মত আয়ুন্মান হও” বলে রাজাকে 
আশাীবদি করে চলে গেল । 

এই কাহিনী শেষ করে পত্তীলকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার 
যাঁদ এমন উদারতা থাকে তাহলে এই সংহাসনে উপবেশন করূন। 

ভোজরাজ মৌনণ হয়ে রইলেন । 


ত্রিংশ উপাখ্যান 


ভোজরাজ যখন আবার সিংহাসনে বসতে গেলেন তখন একাঁট 
পুত্তলিকা বিশ্রমাদিত্যের ওদার্ধগৃণ সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী বলল । 
একাঁদন বিক্রমাদত্য সিংহাসনে বসে আছেন এমন সময় কোন এক 


দ্বাত্রংশ পাত্তলিকা ৫১১১ 


এন্রজালক এসে “ররক্গার আয়&ুলাভ করুন” বলে রাজাকে আশীবদি 
করে বলল, দেব, আপাঁন সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদশর্শ। অনেক 
এন্দ্রজাঁলক আপনার কাছে এসে বুদ্ধির কৌশল দেখিয়ে থাকে, অতএব 
আজ আমার একটি ব্দাদ্ধকোঁশল প্রসন্ন চিত্তে অবলোকন করুন । 

রাজা বললেন, এখন ত অবসর নেই, আমাদের স্নান ভোজনের সময় 
হয়েছে, কাল সকালে দেখব । 

পরাদন সকালে রাজা রাজসভায় এসে বসতেই মহাশ্মশ্রুধারী 
বিরাটকায় এক জ্যোতজ্মান পুরুষ স্কম্ধদেশে এক উজ্জবল খড়া স্হাপন 
করে এক সন্দরী রমণর সঙ্গে এসে রাজাকে প্রণাম করল। 

তখন রাজসভায় উপাঁস্হত রাজপুর্ষগণ সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা 
করল, হে নায়ক, তুমি কোথা হতে এসেছ ? 

সে বলল, আম দেবরাজ ইন্দ্রের সেবক ছিলাম । একসময় দেবরাজ 
আমাকে শাপ দিয়েছিলেন বলে আম এখন মর্তযলোকে বাস করাছ। 
ইীন আমার স্ত্রী । আজই দেব ও দৈত্যদের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে, সেই 
কারণে সেখানে আমাকে যেতে হবে । এই রাজা বিষ্কমাদত্য পরনারীর 
সহোদরের মত, এই িববেচনা করে এর কাছে আমার স্ত্রীকে গচ্ছিত 
রেখে দেবদানবের যুদ্ধে যোগদানের জন্য স্বর্গে যাব 'স্হির করেছি। 

তা শুনে রাজ্ঞা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন । সেই ব্যান্তিও রাজার কাছে 
তার স্ত্রীকে রেখে রাজাকে জাঁনয়ে তার সেই খড়োর উপর ভর করে 
আকাশে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে ভীষণ যুদ্ধের শব্দ 
আসতে লাগল । 

রাজসভার সকলেই উপর দিকে মুখ তুলে কৌতৃহলসহকারে দেখতে 
লাগল । এর কিছুক্ষণ পরেই আকাশ থেকে বন্তমাথা একখান খড়া আর 
একখানি হাত এসে পড়ল । 

তা দেখে উপাঁস্হত সকলে বলল, আহা, এই স্ত্রীলোকটির বীর 
স্বামীকে প্রাতপক্ষ হত্যা করেছে। তারই একটি হাত আর খড়াঁট 
পড়েছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার 'ছন্নমূণ্ড ও কবন্ধ বা মুস্ডহীন 
দেহ পাঁতিত হলো । 


৫২০ ও কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


এই সব দেখে সেই স্তীলোকি রাজাকে বলল, দেব, নিশ্চয়ই আমার 
স্বামী রণস্হলে শন্রুদের দ্বারা নিহত হয়েছে । তাই তার মুন্ড, হাত, 
কবন্ধ ও খড়া পড়ে গেছে । যুদ্ধে মৃত্যুর জন্য দিব্যাঙ্গনারা আমার সেই 
প্রয় স্বামীকে বরণ করার জন্য হরণ করেছেন। আমার এই শরীর তাঁর 
জন.ই রেখোঁছলাম। কিন্ভু আমার স্বামী যখন যুদ্ধে নিহত হয়েছেন 
তখন এ শরীর আর কার জ-য রাখব? পাঁত যে পথে যান, পাঁতন্রতা 
রমণীগণও সেই পথে গিয়ে থাকেন, একথা মূর্খরাও জানে । দেখুন, 
চন্দ্র অন্ত গেলে জ্যোৎসনাও অস্ত যায়। মেঘের সঙ্গে বিদংও বিলীন 
হয়। 

স্মৃতিশাস্বে উক্ত আছে, যৃদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হলে যে নারী আগ্নিতে 
আরোহণ করে, স্বর্গলোকে সে অরুন্ধতীর মত পৃজিতা হয়। পাঁতর 
মৃত্যু হলে পত্রী যে পঞচত নিজেকে আঁগ্নিতে দগ্ধ না করে, স্বর্গলোকে 
ততক্ষণ পর্যন্ত সে নরক হতে কোনরূপেই মুক্কিলাভ করতে পারে না। 
যে নারী মৃত স্বামীর অনুগনন করে সে মাতৃকুল, পতৃকুল ও *বশুরকুল 
এই তিনকুল উদ্ধার করে থাকে । মানূষের গায়ে সাড়ে তন কোটি 
রোম আছে । যে স্তী মৃত স্বামীর অনুগমন করে, সে সেই সংখ্যক 
বছর স্বর্গলোকে বাস করে থাকে । সাপুড়েরা যেমন বলপূর্বক সাপকে 
গর্ত হতে বার করে, অনুস:তা সাধ্ৰী স্বও তেমনি পাঁতকে নরক হতে 
উদ্ধার করে স্বর্গে গমন করে আনন্দে বিহার করে । পাতি দঃবৃন্তই 
হোক আর সচ্চরিন্রই হোক, কিম্বা পাপকারেই নিরত থাকুক, ধর্মপরায়ণা 
সে স্ত্র পাঁতকে উদ্ধার কবে নেয় । পতিহীনা নারীর জীবন নিষ্ফল 
পিতা, ভ্রাতা ও পাত্র সকলেই নারীকে পাঁরামত দান করেন, কিন্তু 
একমান্ত্র পাঁতই তাকে অপাঁরমিত দান করেন। তবে কেনস্ত্রী তার 
পাঁতর পূজা নাকরবে 2 নারী বহুতর পুত্র ও শত শত বন্ধ্জনে 
পারবৃতা হলেও পতিহনা হলে সে শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হয় । 'বিধবা 
নারী গন্ধদ্রুব্য, মালা, ধূপ, বিবিধ ভূষণ, শয্যা ও বসন সমূহ নিয়ে 'ি 
'করবে 2 যেমন তন্তী বিনা বীণা বাজে না, চক্কের অভাবে রথ চলে না, 
তেমান পতিহানা নারী বন্ধূজনে পরিবৃতা হলেও-স্বস্তি পায় না। 


দ্বান্রংশ পূত্তলিকা &২১ 


স্বামী দঁরিদ্ুই হোক, বাসনাসন্তই হোক, বৃদ্ধই হোক বা ব্যাঁধগ্রস্তই 
হোক, বিকলাঙ্গ হোক বা পাঁতিতই হোক, অথবা কৃপণই হোক, স্বামীই 
স্রদের পরমগাঁত। নারীদের পাঁতর সমান বন্ধু নেই, পাঁতির সমান 
গাতি নেই। বৈধব্য তুল্য দুঃখজনক আর 'িকছুই নেই । যে নারা 
স্বামীর সামনে মুত্যুববণ করতে পারে তার তুল্য ধন্যা ও পুণ্যশীলা আর 
কেআছে? 

এই বলে সেই নারী আণনপ্রবেশের জন্য রাজার চরণে পাঁতিত হলো । 
সেই স্ত্রীলোকের কথা শুনে করুণা জাগল রাজার মনে। তান তখন 
চন্দন কাম্টাঁদ দ্বারা 1চতা ।নমণি কারয়ে তাকে চিতায় আরোহণের 
অনুমাতি দান করলেন। সেই নারী এবার রাজার অনুমতি পেয়ে 
ম্বামীর দেহের সঙ্গে চিতাঞ্নিতে প্রবেশ করল । 

ক্রমে সূর্যদেব অন্তাঁমিত হলেন । 

পরাঁদন সকালে রাজা সামণ্তবর্গের সঙ্গে রাজসভায় উপবেশন করলে 
সেই দীঘকায় বীরপুরুষ কাঁধে খক্তা নিয়ে উজ্জল দেহে এসে রাজার 
কণ্ঠাদেশে কজ্পতর.র কমলনালা পাঁরয়ে দিল । মধূল্‌ব্ধ অনেক মধূকর 
বসোঁছল সে মালার উপরে । এরপর নানা যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে 
লাগল । তাকে অক্ষত দেহ ও জীঁবত অবন্হায় দেখে সভার সকলে 
ব।স্মত হলো । 

সেই বীরপূরুষ বলল, রাজন, আমি এই চ্হান হতে স্বর্গগমন করলে 
দৈতাযগণের সঙ্গে দেবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাতে অনেক 
দৈত্য ধ্বংস হয় এবং অনেকে পালয়ে যায় । যুদ্ধে জয়লাভ করে দেবরাজ 
আমাকে বললেন, হে নায়ক, আজ হতে তোমায় আর মর্তযলোকে যেতে 
না । ভেনারু শাতের অবসান হয়েছে । আম তোনার প্রতি প্রসন্ন 

1হ। 

এই এন “তথা চত মুঞ্জাবলয় নিজ বাহু হতে খুলে আমাকে দলেন। 
আ'ম তাঁকে বললাম, এখানে আসার সময় আম আমার ভাষাকে রাজা 
বক্রমাদিত্যের কাছে রেখে এসোছ। আম তাকে শীঘ্ইই নিয়ে আসাঁছ 
এখানে । ইন্দ্রের কাছে এই প্রাতশ্রাত দিয়ে এসোৌছ। হে রাজন, 


৫২২ কাঁলদ্দাস' রচনাসমগ্র 


আপনি পরনারনর সহোদরতুল্য, আপনি আমার ভাষাঁকে ফিরিয়ে 'দিন। 
তাকে নিয়ে আবার আমি স্বর্গে ফিরে যাব। 

এই কথা শুনে রাজা সভার সকলের সঙ্গে স্তাম্ভত ও কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হয়ে রইলেন । কোন কথা বলতে পারলেন না। 

সেই পুরুষ রাজাকে নিরুত্তর দেখে আবার বললঃ ক মহারাজ, চুপ, 
করে আছেন কেন 2 

সভার পাঁরষদগগণ বলল, তোমার ভাষা চিতানলে প্রবেশ করেছে ।. 

পুর্ষ বলল, কি জন্য 2 

তখন কেউ তার উত্তর দিতে পারলেন না। সেই পুরূষ বলল, হে 
রাজাশরোমাঁণ, হে পরনারীসহোদর, হে লোককক্পদ্ুম মহারাজ 
বিক্রমাঁদত্য, আপান ব্রহ্মার আয়দ লাভ করুন । আম একজন মহান 
এন্দ্রজালিক । আপনার সামনে এই ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করলাম । 

রাজা তা শুনে 'বাঁস্মত ও তার প্রাত প্রসন্ন হলেন। 

এই সময় রাজার কোষাধ্যক্ষ এসে নিবেদন করল, মহারাজ, পাণ্ড্যদেশের 
রাজা প্রভুর নিকট কর পাঁচিয়েছেন। 

রাজা বললেন, কি কি পাঠিয়েছেন 2 

কোষাধ্যক্ষ বলল, আট কোট স্বর্ণমুদ্রা, 'তিরানব্বই কোটি মূক্কার 
হার, পণ্ঠাশাটি হস্তী, তিনশত অশ্ব ও িনচাঁরশত বারাঙ্গনা, 
পাঠিয়েছেন। 

রাজা বললেন, সেই সমস্তই এই এন্দ্রজালিককে দান করো । 

এই কাঁহনী শেষ করে পূত্তীলকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার 
যাঁদ 'বিক্লমাদত্যের মত ওদার্যগ্ণ থাকে ত এই সিংহাসনে উপবেশন 
করুন । 

ভোজরাজ নীরবে মুখ নত করে রইলেন । 


একত্রিংশ উপাখ্যান 


ভোজরাজ পূনরায় 1সংহাসনে বসতে গেলে পূুত্তলিকা বলল, 
বিরমাদিত্যের তুল্য ওঁদার্যগুণসম্পন্ন কোন ব্যান্তই এ দসিংহাসনে বসার 


দ্বান্নংশ পদত্তুলিকা নহি 


উপযুক্ত । 

তখন রাজার অনুরোধে বক্মাঁদত্যের ওদার্ষগৃণ বর্ণনা করতে 
লাগল পুত্তলকা ৷ 

বিমাদিত্যের রাজত্বকালে একদিন এক সন্ন্যাসী এসে রাজার হাতে 
একটি ফল দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, হে রাজন, আম অগ্রহায়ণ 
মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর দন *মশানে হোম করব । আপাঁন পরোপকারা 
ও মহাবলবান পুরুষ । আপাঁন আমাকে সাহাষ্য করবেন। সেই 
*মশানের কিছুদূরে একটি শমীবৃক্ষ আছে । সেই বক্ষে এক বেতাল 
বাস করে। আপাঁন মৌনী হয়ে তাকে আনবেন । 

রাজা “তাই করব" বলে প্রাতজ্ঞা করলেন । 

তারপর সন্ন্যাসী কৃষ্ণা চতুর্দশশর দন হোমের ঘৃতাগন সংগ্রহ করে 
'মশানে অবস্হান করতে লাগলেন । এঁদকে রাজা সেই শমীবক্ষস্হিত 
বেতালকে স্কন্ধে বহন করে পথে যখন আসাঁছলেন তখন বেতাল বলল, 
রাজন, শ্রম দূর করার জন্য কোন গল্প বলুন । রাজা মৌনভঙ্গ হবার 
ভয়ে চুপ করে রইলেন। 

বেতাল বলল, আপ্পনি মৌনভঙ্গভয়ে চুপ করে রইলেন । কথা বললেন 
না, তবে আমই প্রথমে কথা বলব। আমার কথা শেষ হলে আপাঁন 
যাঁদ কথা বলেন তাহলে আপনার মস্তক সহহ্র প্রকারে বিদীর্ণ হবে। 

এই বলে গল্প বলতে আরম্ভ করল বেতাল । 

1হমাচলের দক্ষিণ পাশে বিন্ধ্যবতশ নামে এক নগরী আছে । সেখানে 
সৃবিচারক নামে এক রাজা বাস করেন। তাঁর পত্র ময়সেন একাঁদন 
মৃগয়ার জন্য বনে যায় । সে বনে এক হাঁরণ দেখতে পেয়ে তাকে বিদ্ধ 
করার জন্য তার অনুসরণ করতে করতে আরও গভারে চলে যায় । নগরের 
পথ 'দিয়ে একাকী আসতে আসতে পথে নদী দেখতে পেল । সেই নদীর 
তাঁরে এক ব্রাহ্গণ তপস্যা করাছলেন। 

রাজপন্র ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলল, আম যতক্ষণ জলপান করব 
আপনি আমার এই অ*্বাঁটকে ধারণ করুন । 

ব্রাহ্মণ বললেন, আঁম কি তোমার ভূত্য যে অশ্ব ধারণ করব ? 


ত্ত২৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


এতে রাজপুত্র ক্ুদ্ধ হয়ে অশ্বরজ্জু 'দিয়ে ব্রাহ্মণকে আঘাত করল । 
ব্রান্মণ তখন কাঁদতে কাদতে গিয়ে রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ 
করলেন। 

রাজা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে পূত্রকে নিবসিনদণ্ড দান..করলেন। সেই 
সণয় মন্ত্রী বাজাকে বললেন, মহারাজ, কুমারকে রাজ্যলাভের আঁধকার 
থেকে বাঁণিত করুন, কিন্তু স্বদেশ থেকে নির্বাঁসত করা উচিত নয় । 

রাজা বললেন, যেহেতু এই ব্রাহ্মণের দেহে ও কশাঘাত করেছে, সেই 
হেত এই দণ্ডই উপযুক্ত হয়েছে । বুদ্ধিমান ব্যান্ত কখনো ব্রাহ্মণের প্রাত 
কোন দ্বেষ করেন না। 

উত্ত আছে, প্রাজ্ঞ ব্যান্ত বিষভক্ষণ, সর্পের সঙ্গে ক্লাঁড়া, যোগীদের 
নিন্দা ও ব্রাহ্মীণের প্রাত দ্বেষ ত্যাগ করেন । মন্ত্রীবর, তুমি কি পরাণ, 
ইতিহাসের কথা শোনান 2 পর্বে ব্রাহ্মণের শাপে ঈশ্বরের লিঙ্গপাত, 
নৃগরাজের কৃকলাস শরার, ইন্দ্রের দারদ্রা, নহুষের অজগরযোনপ্রা"প্ত 
হয়োছল। কোন ব্যান্ত সম্পদলাভ ও উচ্চপদ পেয়েও মানন?য়গ'ণর 
অবমাননা করবেন না। নহনষ ইন্ড্রত্ব পেয়েও অগস্ত্যের অবমাননা কণার 
জনা স্বর্গরাজ্য হারান । অতএব বাম্মণজাতি সকল সময়ই সম্মানীয় ' 

আরও দেখ, যাঁরা অ্নিকে সর্বভক্ষ্য, মহাসমূদ্রকে অপেয় ও চন্দ্রকে 
ক্ষয়রোগাঞ্কান্ত করেছেন তাঁদের কুপিত করলে কোন বান্তর সর্বনা* না 
হয়? দেবতাগণ, 'পতৃগণ যাদের হস্তে হব্য দুব্য ভোজন করেন তাঁদের 
অপেক্ষা উত্তম আর কে থাকতে পারে 2 সমস্ত দেবতা ও মানুষ যাঁদের 
প.জা করেন, যাঁরা ঘোর তপস/ানিয়মে পীড়িত, সেই সব বিগ্রকে সব দা 
সম্মান করা উচিত । দ্বারকায় স্বয়ং কৃষ্ণ বলেছেন, ব্রাহ্মণ শত গালা- 
গালি ।দলেও শত শত কটুবাক্য বললেও যে ব্যাস্ত আমার মত ব্রাহ্মণের 
অর্চনা করে না, সেই পাঁপচ্ঠ ত্রন্মদাবাশ্নিতে পুড়ে মরে। আমাদের 
রক্ষাকতাঁ পুরুষগণ দ্বারা সে দণ্ডনীয় ও বধ্য। যে ব্যান্ত পরমা ভান্ত 
দ্বারা আমার আরাধনা করতে ইচ্ছা করে সে ব্যান্ত সর্বদা ব্রাহ্মণের সম্মান 
করবে এবং ত।তেই আম সন্তুষ্ট হব। 

হে মন্ত্রী, আমার পত্র যে হাত 'দয়ে ব্রাহ্মণকে তাড়না করেছে সে 
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হাত ছেদন করা কর্তব্য । 

এই বলে রাজা যখন পত্রের হস্ত ছেদন করতে উদ্যত হলেন, তখন 
সেই ব্রাঙ্গণ সেখানে এসে বললেন, রাজন, কুমার তখন অজ্ঞানবশে এই 
কাজ করেছেন, আজ হতে আর কখনো এমন অনুচিত কাজ করবেন না। 
আমার অনুরোধ, আপাঁন রাজপূুত্রকে ক্ষমা করুন। আম প্রসন্ত্ 
হয়োছ। 

ব্রা্মণের কথা শুনে রাজা পুত্রকে বিদায় দিলেন । ব্রাঙ্গণও নিজগৃহে 
গমন করলেন । 

এই কাঁহনন শেষ করে বেতাল রাজাকে বলল, বলুন দোঁখ রাজন, 
এই দুজনের মধ্যে বেশী গুণবান কে 2 

বক্কমাদিত্য বললেন, রাজাই বেশী গুণবান । 

তা শুনে বাজার মৌনভঙ্গ হওয়ায় বেতাল আবার শমীবক্ষে গিয়ে 
»/রোহণ করল । রাজাও আবার সেখানে গিয়ে বেতালকে কাঁধে নিয়ে 
পথ চলতে লাগলেন। বেতাল আবার গল্প বলতে আরম্ভ করল । 
এইভাবে বেতাল পণ্ঠাবংশাতাট গপ বলোঁছল। 

বাজার সংক্ষমবাদ্ধির পাঁরচয় পেয়ে বেতাল প্রসন্ন হয়ে রাজাকে বলল, 
রাজন, এই সন্ন্যাসী আপনাকে ানহত করার চেষ্টা করছে । 
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বেতাল বলল, আপাঁন যখন আমাকে সেখানে 'নয়ে যাবেন তখনি 
আপনার মৃত্যু হবে। অতএব এক উপায় বার করতে হবে। আপাঁন 
শমশানে গেলে সন্ন্যাধী বলবে, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, এখন অশ্নিকুণ্ড প্রদাঁক্ষিণ 
ও প্রণাম করে ঘরে 'ফিবে যাও । কিন্তু আপানি প্রণাম করার জন্য মাথা 
নত করলেই সন্যাসী খড়া দ্বারা আপনাকে 'ানহত করবে । তারপর 
আপনার মাংসদ্বারা হোম করবে । এই সব করলে আনমাদ অম্টসিদ্ধি 
লাভ করবে সে। 

রাজা বললেন, তাহলে উপায় ? 

বেতাল বলল, সন্ন্যাসী যখন আপনাকে প্রণাম করতে বলবে আপান 
তখন বলবেন, আম সার্বভৌম রাজা, সকলেই আমাকে প্রণাম করে 


২৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 


থাকে। আম কখনো কাউকে এভাবে প্রণাম করিনি । তাই আম প্রণাম 
'কি করে করতে হয় তা জানিনা । সুতরাং আপাঁন আগে প্রণাম করে 
আমায় দৌখয়ে দিন । তারপর আম প্রণাম করব । 

এরপর সন্ন্যাসী যখন প্রণাম করে আপনাকে দেখাতে বাবে তখন 
আপনি খঙ্সাদ্বারা তার শিরশ্ছেদ করবেন । আমি তাতে কোন বাধা দেব 
না। তখন আপনারই অষ্টাঁসদ্ধি লাভ হবে । 

বেতালের কথামত রাজা 'বক্লমাঁদত্য এ কাজ করলে তাঁর অন্টাসাদ্ধি 
লাভ হলো । 

বেতাল এবার রাজাকে বলল, আম আপনার প্রাত প্রসন্ন হয়োছ। 
বর প্রার্থনা করুন । 

রাজা বললেন, যাঁদ প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই বর দাও যে, যখনই 
আম তোমাকে স্মরণ করব তখনই আমার কাছে আসবে । 

বেতাল বলল, তাই হবে। এই বলে চলে গেল সে। রাজাও ফিরে 
গেলেন তাঁর নগরে । 

এই সব বলে প্ত্তালিকা আবার সিংহাসনে বসতে গেলে ভোজরাজকে 
বলল, রাজন, যাঁদ আপনার বিব্কমাদিত্যের মত ওদার্যগুণ থাকে তবেই 
এ সিংহাসনে উপবেশন করুন । 

ভোজরাজ মৌনী হলেন। 


দবাত্রিংশ উপাখ্যান 


ভোজরাজ পুনরায় সংহাসনে বসতে যাবেন এমন সময় অন্য এক 
পদত্তালকা বলল+ রাজন, সেই িষ্কমাঁদত্যই এ সিংহাসনে বসার যোগা, 
অন্য কেউ নন। বিক্রমের মত রাজা ভূমশ্ডলে আর কেউ নেই। "তান 
কান্ঠানার্মত একখান খগ নিয়ে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে সব রাজাদের 
পরাজিত করে একচ্ছন্ন রাজত্ব করেছিলেন । 

তিনি অন্যের বিপদ দূর করে নিজের মাথায় সমস্ত বিপদ নিয়ে- 
ছিলেন। তান পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের বশীভূত করে রাজ্যের সমস্ত 
দুজনদের নিবাসিত করে বাচকদের দারি্ুমোচন ও দাভক্ষদৃঃখ দূর 
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করে পৃথিবী পালন করেছিলেন । অতএব বিষ্লমাঁদত্যের তুল্য ওঁদার্য- 
গুণ যাঁদ আপনার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন । 

তা শুনে মোন হয়ে রইলেন ভোজরাজ । 

দ্বান্নিংশৎ পূত্তলিকা সমস্বরে ভোজরাজকে বলল, রাজন, বিক্লমাদত্য 
অসাধারণ ধৈর্য ও ওঁদার্যগুণে ভাষত ছিলেন, তাই বলে আপাঁনও সামান্য 
নন। আপনারা দুজনেই নরনারায়ণের অবতার । আপনার তুল্য পরম 
পাবন্র চরিন্র, সকল কলাবিদ্যায় নিপূণ ও ওদার্যগ্ণাবশিষ্ট রাজা 
বর্তমানে ভূমণ্ডলে আর নেই । আপনার প্রসাদে আমাদের এই বান্রশ 
পুত্তীলকার পাপক্ষয় হলো এবং শাপ হতে মাঁন্তলাভ করতে পারলাম । 
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পুত্তলিকা বলল, রাজন, শুনুন, আমরা বারুশাঁট সরাঙ্গনা পূর্বে 
পার্বতর সখা ছিলাম। [তিনি আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন । 
আমাদের নাম হলো, মিশ্রকেশী, প্রভাবত, সপ্রভা, ইন্দ্রসেনা, সুদতী, 
অনঙ্গনয়না, কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতাঁ, কামকিকা, চণ্ডিকা, বিদ্যাধরা, 
প্রজ্ঞাবত”ী, জনমোহিনী, বিদ্যাবতাঁ, নিরূপমা, হরিমধ্যা, মদনসন্দরী, 
বলাসরাঁসকা, শৃঙ্গারকণিকা, মল্মথসপ্জীবনশ, রাঁতিলীলা, মদনবতা, 
চিন্ররেখা, সুরতগনহ্বরা, প্রিয়দর্শনা, কামোন্মাঁদনী, সুখসাগরা, শশীকলা, 
চন্দ্ররেখা, হংসগামিন”, কামরাঁসকা ও উল্মাঁদনী । 

একসময় পরমেশ্বর শঙ্কর 'সংহাসনে উপাঁবিষ্ট হয়ে প্রেম ও বিলাস- 
সহকারে আমাদের উপর দৃষ্টীনক্ষেপ করেন ৷ তা দেখে দেবী পার্বতী 
কুঁপতা হয়ে আমাদের আভশাপ দিলেন, তোমরা নিজাঁব পূত্তলিকা হয়ে 
ইন্দ্রের সংহাসনে সংলগ্ন থাকবে । 

আমরা তখন দেবীকে প্রণাম করে শাপের অবসান প্রার্থনা করলাম । 

তখন দেবী বললেন, সেই সিংহাসনে রাজা বিষ্কমাঁদত্য অধিচ্চান 
করার পর তা যখন ভোজরাজের হস্তগত হবে তখন ভোজরাজের সঙ্গে 
তোমাদের কথোপকথন হবে। যখন ভোজরাজ তোমাদের মুখ থেকে 
বিক্মাদত্যের গুণ ও চাঁর্র-মাহাত্ম্য শ্রবণ করবেন তখনই তোমাদের 
শাপের অবসান হবে। 
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এই বলে সেই সিংহাসনসংলগ্ন বান্রশ পূত্তলিকা ভোজরাজের নিকট 
অনমাত 'নয়ে 1দব্য দেহ ধারণ করে স্বর্গে গমন করল । 

তারপর ভোজরাজ সেই' সিংহাসনের উপর মান্দর নিমণি করিয়ে তার 
মধ্যে নার্মত পদ্মের অস্টদলে উমা-মহেম্বর মূর্তি প্রাতষ্ঠা করে প্রাতাঁদন 
যোড়শোপচারে পূজী করতে লাগলেন । ধর্মীনরত শিম্ট লোকদের প্রাতি- 
পালন করে পাঁথবী শাসন করতে লাগলেন তিনি । তার পূজা ও 
স্তবাদি দ্বারা গৌরী দেবী আতিশয় সনহু্ট হয়োছিলেন তার উপর । 


মালবিকাগ্রিমিত্র 
প্রথম অঙ্ক 
প্রস্তাবনা 
যাঁন এ*্বর্ষে স্হিত থাকলেও প্রণত ব্যান্তদের বহু ফল দান করেন, 
থান চর্মকে বসন হসাবে পাঁরধান করেন, যাঁর দেহ কান্তাসংযযুস্ত হলেও 
বিষয়াবমূখ খাঁষদের মধ্যে অগ্রগণ্য, বান অ্টম:তিতে [নাঁখল বিশ্বকে 
ধারণ করেও অহঙ্কারশূন্য, সেই ঈশ্বর তোমাদের মনের তামাসক বৃঁওঁ 
গানকে দূর করুন যাতে তোমরা সত্যের পথ দেখতে পাও । 
নান্দীশেষে সব্রধারের প্রবেশ 
সূত্রধার। (নেপথ্যে ঘরের দিকে তাকিয়ে ) মারিষ, এদকে এস। 
মারবের প্রবেশ 
পাঁরপারশ্রিক। ভাস, এই যে এসেছি। 
সূত্রধার। বদ্ধংপাঁরদ আমাকে বলেছেন আজকের বসন্তোতসবে 
কালিদাসের রচনা 'মালাবকাণ্নামন্রম্‌ নাটকের অনুষ্ঠান করতে হবে। 
সুতরাং সঙ্গীত শুরু হোক । 
পাঁরপাশ্রবিক। না না, ভাস, কাঁবপূত্র সৌমন্ন - এতসব খ্যাতনামা 
কাঁবদের রচনাকে বাদ 1দয়ে সোঁদনের কাঁব কালদাসের রচনায় পাঁরষদের 
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সত্রধার। এ যে বিচারব্যাদ্ধহনীনের মত কথা বলছ । দেখ, পুরনো 
হয়েছে বলেই সে সব কাব্য উৎকৃষ্ট তা নয়, আবার নতুন বলেই সে কাবির 
রচনা নিকৃষ্ট হয় না। সজ্জনেরা পরীক্ষা করেই দুটোর মধ্যে একটাকে 
বেছে নেন। যাদের বাঁদ্ধ নেই তারাই পরের কথা শুনে চলেন । 

পারিপাশ্বক। আপনার মতই চূড়ান্ত প্রমাণ । 

সত্রধার । তাহলে তাড়াতাড়ি চল্প । পাঁরষদের যে আদেশ মাথা 
পেতে গ্রহণ করোছি, তা পালন করতে চাইছি । যেমন রাণীমা ধাঁরণীর 
সেবায় পট; এই পারঙ্গনাট করে চলেছে । ( উভয়ের প্রস্হান ) 

প্রস্তাবনা সমাপ্ত 
চেটীর প্রবেশ 

চেটী। রাণসমা ধাঁরশশ আদেশ করেছেন, আচার্য গণদাসকে 
জিজ্ঞাসা করতে হবে, ছলিতনৃত্যেব যে পাঠ সদ্য আরন্ত হয়েছে তাতে 
মালাবকা কেমন করছে । 

অলঙ্কার হাতে "দ্বিতীয় চেটীর প্রবেশ 

প্রথমা । (দ্বিতীয়াকে দেখে ) সই কৌমুদিকা, বলি এত কি গভীর 
ব্যাপারে মত্ত হয়ে আঁছস যে পাশ কাটিয়ে গেলেও আমাকে দেখতে 
পাঁচ্ছস না? 

দ্বিতীয়া । ওঃ, বকুলাবাঁলকা ষে। সই এই দেখ, রাণীমার-স্বর্ণ 
কারের কাছ থেকে সাপের শঈলমোহর করা এই আধাঁটর কথা একমনে 
ভাবতে ভাবতে তোর গাল খেলাম । 

বন্ুলাবালকা । ঠিক জায়গাতেই তোর গোখ পড়েছে । আটটা 
থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে, যেন ফলের কেশর । মনে হচ্ছে ষেন তোর 
হাতের পাতায় একটা ফল ফুটে আছে। 

কৌমুঁদিকা। সই, কোথায় যাচ্ছিস 2 

বকুলাবাঁলকা । রাণীমার কথামত মালাবকা কেমন পাঠ নিচ্ছে তা 
আচার্য গণদাসের কাছে জানতে যাচ্ছি। 

কৌম্বীদকা। সই, এত সব আয়োজন করে তাকে দূরে 'রাখার 
ব্যবস্হা করা সর্তেও শুনাছ নাক রাজামশাই তাকে দেখে ফেলেছেন । 

কালিদাস--5৪ ররর যারা 
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বকুলাবালকা। ছাঁবিতে রাণীমার পাশে আঁকা তাকে দেখেছেন। 

কৌম্যাদকা। কি করে 2 

বকুলাবাঁলকা । রাণীমা ছবিঘরে গিয়ে সদ্য আঁকা ছাবগলো 
দেখাছলেন। এমন সময় রাজামশাই এসে হাঁজর হন । 

কৌমুঁদকা। তারপর £ 

বকুলাবালকা। তারপর যথাযোগ্য সমাদর জানানোর পর রাণীমার 
সঙ্গে এক আসনে বসে ছবিতে রাণীমার পাশে আঁকা মালাবকাকে দেখে 
রাজামশাই বললেন-_ 

কৌমুঁদকা। কি বললেন 2 

বকুলাবালকা । বললেন, মেয়োট ত চমৎকার দেখতে, রাণীমার পাশেই 
আঁকা দেখাছ। এর নাম কি 2 

কৌমাদিকা । সুন্দর রূপেরই আদর হয়। তারপর ? 

বকুলাবালকা। 'কল্তু তাঁর কথায় কান দিচ্ছেন না দেখে মনে মনে 
সন্দেহ নিয়ে রাজা রাণণমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন । রাণণমা 
তব্দ কথা বলছেন না দেখে কুমারী বসলক্ষন্ী বলে দিলেন, দাদাভাই, 
এ হলো মালাবকা । 

কৌমুদিকা। (মৃদু হেসে ) ছেলেমানুষের মত কাজ । তারপর 
ক হলো 2 

বকুলাবালকা। এখন মালাঁবকাকে রাজামশাই-এর দৃষ্টি থেকে 
লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। 

কৌম্যাদকা। সই, যা নিজের কাজ কর। আমিও আংাটটা রাণীমার 
কাছে নিয়ে বাই। (প্রস্হান ) 

বকুলাবালকা। (চারাঁদক ঘুরে দেখে ) এই যে নাট্যাচার্য গণদাস 
নাচগানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। যাই ওঁর সামনে গিয়ে দেখা 
দিই । : 

গণদাসের প্রবেশ 

গ্রণদাস। সকলের কাছেই কুলাবদ্যা বড় আদরের বন্তু-_-একথা 

গঠিক। আমাদের নাট্যাবদ্যার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য । অ আমাদের 
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কাছে গৌরবের বস্তু । যেহেতু ম্বানধাষরা বলেন, এ হলো দেবতাদের 
চোখে দেখার মত এক শান্তি বজ্ঞ ৷ মহাদেব নিজ শরীরের মধ্যে পার্বতাঁর 
দেহ ধারণ করে দ:াট বিভাগ স্পস্ট করে দেন। এতে 'বাভন্ন গুণ থেকে 
যে লৌকিক ক্রিয়াকলাপ জন্ম নেয় তাকে নানা রসে পুষ্ট দেখা যায়। 
মানুষের রুঁচ ভন্ন ?ভন্নঃ তব নৃত্যাঁভনয় নানাভাবে সকলকেই অনন্য 
আনন্দ দান করে। 

বকুলাবাঁলকা। (কাছে ?গয়ে ) আর্য, প্রণাম হই। 

গাণদাস । ভদ্রে, বেচে থাক। 

বকুলাবালকা। আর্ধ, রাণঈমা 1জজ্ঞাসা করেছেন, পাঠ নিতে গিয়ে 
মালাবকা আপনাকে খুব কম্ট দিচ্ছে নাত? 

গণদাস। ভদ্রে, রাণীকে জানাবে, মালাবকা শুধু মেধাঁবনী নয়, 
এ বিদ্যায় আত নপুণও বটে । আঁভনয়ের বিষয়ে আমি তাকে যেষে 
ভঙ্গী শেখাই, সেগুলিকে সে আরো সন্দর করে প্রকাশ করে সে যেন 
আমাকেই ফিরিয়ে শেখায় । 

বকুলাবাঁলকা। (স্বগত ) মালাঁবকা ইরাবতনকেও ছাঁড়য়ে গেছে 
দেখাছ। (প্রকাশ্যে) গর যাকে প্রশংসা করছেন, আপনার সেই শিষ্যা 
ধন্য। 

গণদাস। বৎস, এমন মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না। তাই জিজ্ঞাসা 
করছি, রাণী তাকে কোথা থেকে এনেছেন 2 

বকুলাবলিকা । রাণীমার এক ছোটজাতের ভাই আছে, তার নাম 
বীরসেন। রাজামশাই তাকে নমদা নদীর তারে সীমানার দূর্গ দেখা- 
শোনার ভার দিয়েছেন । এই বীরসেন শিঙ্পকলায় পটু দেখে এই 
মেয়োটকে তার 'দাঁদর কাছে উপহার পাঠিয়েছে । 

গণদাস । (স্বগত ) চেহারার জৌলুস দেখেই তার প্রতি আমার 
বি"বাস জন্মেছে, আমার ধারণা ও কখনই সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। 
€ প্রকাশ্যে ) তার জন্য আমারও নিশ্চয়ই খুব নাম হবে। কারণ গুরুর 
শেখানো িল্পকলা যোগ্যপান্রে পড়লে তা আরো বড় হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ে, 
যেমন মেঘ থেকে সম;দ্রের শ্বীন্ততে জল পড়ে তা মুন্তো হয়ে ওঠে । 
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বকুলাবাঁলকা। আচ্ছা, আপনার শিষ্যা কোথায় 2 

গণদাস। এইমান্র তাকে পণ্াঙ্গ নৃত্য শিখিয়ে আমি তাকে বিশ্রাম 
ণানতে বলায় সে দীঘর ?দকের জানালায় বসে মুক্ত হাওয়ায় একটু 
জাঁরয়ে নিচ্ছে । 

বকুলাবলিকা । তবে অন্মাঁত দিন গুরুজী, গুরুদেবের সন্তোষের 
কথা জানিয়ে তার উৎসাহ বাঁয়ে দিই । 

গণদাস। সইকে দেখে এস । আমিও সময় পেয়েছি, ঘরে যাই। 
( দুজনের প্রস্হান ) 

রাজার প্রবেশ ও উপবেশন। পাঁরিজন দ:রে দাঁড়িয়ে । রাজার 

পাশে উপাঁবষ্ট মল্রশীর হাতে একখান চিঠি । 

রাজা । (মন্বীর চিঠি পড়া শেষ হলে তার দিকে তাকিয়ে) বাহতক, 
ণবদর্ভের রাজা কি করতে চায় 2 

মন্ী। মহারাজ, উন নিজেদের ধ্বংস চান । 

রাজা । এখন কি খবর পাঠিয়েছে শন 2 

মন্তী । এখন পে আমাদের চিঠর উত্তরে লিখেছে, মহামান্য আপনি 
আমাকে আদেশ করেছেন, আপনার খুড়তুতো ভাই মাধবসেন বিয়ের 
সম্বন্ধ নিয়ে আমার কাছে আসার সময় আপনারই সীমান্তরক্ষীর হাতে 
আক্লান্ত হয়েছে এবং সে বন্দী আছে । আমার সম্মানরক্ষার্ে আপাঁন 
তাকে স্ত্রী ও ভগিননীসহ মুক্ত দন । 

ল্চ আপাঁন নিশ্চয়ই জানেন সকল রাজাই তাদের অধীনস্হ ভূদ্বামী 

বা সামন্ত রাজাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং আমার 
অনুরোধ, মহামান্য আপাঁন এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকুন_ এটাই বাঞ্চত। 
গুর ভাগনী আবার বন্দী করার সময় গোলমালের মধ্যে নরুদ্দেশ 
হয়েছে । তাকে খ*জে বার করতে যথাসাধ্য চেচ্টা করব । যাঁদ মহামান্য 
আপাঁন চান আম সাত্যই মাধবসেনকে মস্ত দিই তাহলে চুন্ত শুনুন, 
যাঁদ মহামান্য আপনি আমার শ্যালক মৌর্বসচিবকে ম্যান্তাদান করেন 
তাহলে আমও এই মূহ্‌তে মাধবসেনকে ম্যান্ত দেব। 

রাজা । (সরোষে ) কী- মুখটা আমার সঙ্গে কাজের বদলে কাজ 
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করতে চাইছে ঃ বাহতক, বিদর্ভের রাজা স্বভাবতই আমার শত্রু এবং 
সব সময় আমার অনিষ্ট করে। সূতরাং ওর বিরূদ্ধে যুদ্ধযান্রা করতে 
হবে এবং তাকে সমূলে উৎপাঁটিত করার জন্য বীরসেনের নেতৃত্বে সৈন)- 
বাহনী সাজাতে হবে । 

মল্তী। মহারাজের যেমন আদেশ । 

রাজা । অথবা তোমার মত ক 2 

মন্তী। দণ্ডনীতির শাস্ত্র মেনেই আপাঁন একথা বলেছেন। কারণ 
যে শব্দ; অল্পাঁদন রাজপদ লাভ করেছে, সে প্রজাদের মধ্যে বেশী মূল 
বিস্তার করতে পারোন। অতএব তাকে সদ্য রোপিত গাছের মতই 
সহজে উৎপাটিত করে ফেলা যায়৷ 

রাজা । অমাত্যবর ঠিক কথাই বলেছেন। 

মন্ত্ী। ঠিক আছে। (প্রস্হান) 

পাঁরফ্কমারত বিদৃষকের প্রবেশ 

বিদূষক। রাজামশাই হুকুম দিয়েছেন, গৌতম, এমন একটা উপায় 
বার করো যাতে ছাবতে দেখা মালাবকাকে সাঁত্য চোখে দেখতে পাই। 
আঁমও সেই মত কাজ করোছি । যাই, ওঁকে জানাই । 

রাজা । এই যে অন্য কাজের মন্বরীও আমার কাছে এসে গেছে। 

বিদূষক। (কাছে গিয়ে ) আপনার বৃদ্ধি হোক। 

রাজা । (মাথা নেড়ে) এখানে বস। (বিদূষক বসল ) তোমার 
জ্ঞানদৃষ্টি লক্ষ্যবস্তুলাভের উপায় সন্ধানে ব্যস্ত ছল ? 

বিদূষক। উপায়ের সাফল্য জানতে চাও । 

রাজা । তার মানে ? 

[বদুষক। (কানে কানে ) এইরকম । 

রাজা । বাঃ, বেশ বন্ধু, বেশ ভাল কাজ করেছ। কার্যাসদ্ধি কঠিন 
জেনেও এই আরম্ভে বেশ আশা হচ্ছে । কারণ সহায় সাথী থাকলেই 
বাধা সত্তেও লক্ষ্যবস্তুকে হাতের মুঠোয় আনা যাবে। চোখ থাকলেও 
প্রদীপ ছাড়া িছু দেখা যায় না। 

(নেপথ্যে ) 
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খুব হয়েছে । আর গর্ব করতে হবে না। মহারাজের সামনে আমাদের 
মধ্যে কে বড় কে ছোট বিচার হয়ে যাক। 

রাজা । (কান পেতে শ্দনে ) বন্ধু, তোমার কূটবুদ্ধির গাছে ফুল 
ফুটেছে। 

বদূষক । ফল খুব শীগাঁগর দেখতে পাবে । 

কণ্ঠকর প্রবেশ 

কণ্কাঁ। মহারাজ, অমাত্য জানাচ্ছেন, প্রভুর আদেশমত কাজ 
হয়েছে । এরা হচ্ছেন হরদত্ত ও গণদাস। দুজনেই আভনয়বিদ্যার 
আচার্য, পরস্পরকে হারাতে চাইছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে 
চাইছেন--ঠিক যেন দুটি ছাব ভাব শরীর ধারণ করে দেখা দিয়েছে । 

রাজা । তাদের নিয়ে এস। 

কণ্ঠছকী। মহারাজের যেমন আদেশ । (বেরিয়ে গিয়ে আবার 
দুজনকে নিয়ে প্রবেশ ) এই দিকে আসন আপনারা । 

হরদত্ত। (রাজাকে তাকিয়ে দেখে ) আহা কি দূর্লভ রাজমাহিমা”! 
কারণ হীন একেবারে অপাঁরাঁচত নন, কাছে যাওয়া যাবে না এমনও মনে 
হচ্ছে না, তব এর পাশে যেতে দ্বিধা হচ্ছে, থমকে দাঁড়য়ে পড়তে হচ্ছে, 
বিশাল সমুদ্রের মত আমার চোখে একে প্রাতমূহতেই নতুন মনে 
হচ্ছে। 

গণদাস । মানুষের শরীরে এ কি বিপুল জ্যোতি! রক্ষী আমাকে 
প্রবেশের অনুমাঁত দিয়েছে, সিংহাসনের কাছে পরিজনের সঙ্গেই যাচ্ছি, 
তব কোন কথা না বলে শুধদ তেজোরাশি দিয়ে আমার দম্টিকে প্রাতিহত 
করে অর্থাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তিনি যেন আমাকে প্রকারান্তরে নিষেধ 
করছেন। 

কণ্ঠকী। এই যে মহারাজ, আপনারা এগিয়ে যান । 

দুজনে । (কাছে গিয়ে ) মহারাজের জয় হোক । 

রাজা । আপনাদের স্বাগত জানাই ৷ (পাঁরজনদের দিকে তাকিয়ে ) 
আগনাদের আসন । ও 

(হরদত্ত ও গণদাস পাঁরজনদের আসনে বসল ) 
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রাজা । কি ব্যাপার? শিষ্যদের পাঠ দেবার সময়ে একই সঙ্গে 
দুজন আচার্য উপাস্হিত! 

গণদাস। মহারাজ, শদন্দন তাহলে । আম খুব বড় পাঁণডতের 
কাছে আভনয়াবদ্যা শিখোছি। এ বিষয়ে আম শিক্ষকতাও করোছ। 
মহারাজ নিজে এবং রাণীমাও আমাকে নিয়োগ করেছেন । 

রাজা । খুব ভালভাবেই জান । তারপর কি 2 

গণদাস। কিন্তু আমাকে হরদত্ত লোকদের সামনে অপমান করে 
বলেছে, ও আমার পায়ের ধূলার যোগ্য নয় । 

হরদর্ত। মহারাজ, ও-ই আগে আমাকে অপমান করেছে । বলেছে 
ওর সঙ্গে আমার মধ্যে তফাৎ হলো সমুদ্র আর ডোবার তফাৎ। তাই 
আমার নিবেদন, আপানিই ওকে ও আমাকে 'বদ্যায় ও প্রয়োগে আমাদের 
গুণাগ্‌ণ চার করে দিন। মহারাজ, নিজেই আমাদের বিশেষজ্ঞ ও 
িচারক হবেন । 

বিদূষক। ঠিক প্রস্তাব । 

গণদাস ৷ হণ্যা, খুব ভাল কথা । মহারাজ মন দিয়ে শুনবেন । 

রাজা । একটু থাম্ন। মহারাণঁ একে পক্ষপাত মনে করতে 
পারেন। সুতরাং পাঁণ্ডিত কৌশকীর সঙ্গে তান থাকবেন। তাঁর 
সামনেই বিচার হবে । 

বিদূষক। আপাঁন ঠিক বলেছেন । 

দুজন আচার্য । মহারাজের যেমন ইচ্ছা । 

রাজা । মৌদগল্য, এই প্রস্তাব জানয়ে পাণ্ডত কৌঁশকীর সঙ্গে 
রাণ'কে ডেকে আন। 

কণ্চুকী। মহারাজ যা আদেশ করেন । (প্রস্হান ও পরিরাজকাসহ 
রণকে "নিয়ে প্রবেশ ) এই দিকে, এই দিকে দেবী । 

পদবী । ( পাঁরব্রাজকার 'দকে তাকিয়ে ) হরদত্ত ও গণদাসের মধ্যে 
প্রাতদ্বান্দবতায় আপনার কি মনে হয় 2 

পরিব্রাজকা । তোমার পক্ষের লোক হেরে যাবে এমন ভয় করো না। 
প্রাতিপক্ষের কাছে গণদাস কোন অংশে কম নয় । 
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দেবী। তা হলেও রাজার অন:গ্রহ তাকে প্রাধান্য দেবে । 

পরিব্রাজকা। তুমিও ত রাণী, সে কথাটাও ভুলো না। দেখ সূর্যের 
দাক্ষিণ্যে আগুন খুব বেশ জবলজবল করে ওঠে । কিল্তু রান্রর 
দাাক্ষণ্যে চাঁদও তার মাহমা পায়। 

বিদূষক। দেখ দেখ, পাঁণ্ডত কোঁশিকণীকে সামনে নিয়ে দেবী 
ধারণ এসে উপস্হিত হয়েছেন । 

রাজা । সন্যাঁসনগ কৌশিক সঙ্গে থেকে মাঙ্গীলক অলঙকারে 
ভূষিত দেবীকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অধ্যাআবিদ্যার সঙ্গে সশরীরে ব্রয়- 
বিদ্যা আবভ:ত হয়েছে । 

পারব্রাজকা । (কাছে এসে ) মহারাজের জয় হোক । 

রাজা । ভগবত, অভিবাদন গ্রহণ করুন । 

পারবাঁজকা। আপাঁন একশো ব্ছর ধরে ধারিণ ও ধরণনকে পালন 
করূন। ধারণ এবং ধরণী দুজনেই রত্রপ্রসবা। ধাঁরণনর পৃন্ত 
মহাবলশালণী এবং ধরণনও শস্যশ্যামলা । দুজনেই ক্ষমাগণে সমান 
অর্থাৎ সর্বংসহা । 

ধাঁরণী। আর্ধপত্রের জয় হোক। 

রাজা । দেবীকে স্বাগত । ( পরিব্রাজকার দিকে ফিরে ) দেবা, 
আসন গ্রহণ করন । 

(সকলে যথাস্হানে বসল ) 

রাজা । ভগবত, এখানে হরদত্ত ও গণদাসের মধ্যে তাদের জ্ঞান 
বিদ্যার বিবাদ হয়েছে । তাই এখন আপনাকে বিচারকের পদ গ্রহণ 
করতে হবে। 

পারব্রাজকা। (মৃদদ হেসে )ঠাট্টা করবেন না। শহর থাকতে 
[কনা গাঁয়ে এসে রত্ন পরাক্ষা করা ? 

রাজা । না না, একথা বলবেন না। আপনি পাণ্ডতকোশকী । 
আমি এবং রাণী আমাদের দুজনেরই গুদের প্রাত পক্ষপাত আছে। 

আচার্যদ্বয়। মহারাজ ঠিক বলেছেন। আপাঁনই আমাদের দোষগুণ 
ঠিক বিচার করতে পারবেন । 
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রাজা । তাহলে তর্ক শুর, হোক । 

পারব্রাজকা । মহারাজ, নাট্যশাস্তের প্রয়োগ অর্থাৎ নৃত্যাভিনয়ই 
হলো আসল । কথায় বা তকে কি প্রয়োজন 2 রাণন কি বলেন $ 

দেবী । আমাকে যাঁদ জিজ্ঞাসা করেন ত বাঁল এদের এই বগড়া- 
বিবাদই আমার ভাল লাগছে না। 

গণদাস ৷ দেবী, সমান বিদ্যার একজনের কাছে আম হেরে যাব এটা 
ভাববেন না। ্‌ 

বিদূষক | দেবী, ভেড়ার লড়াই দেখা যাক না। শুধয শুধু মাইনে 
দেওয়া কেন 2 

দেবী । ঝগড়াটে কোথাকার । 

বিদূষক । না না, দুটো পাগলা হাতি ঝগড়া করতে থাকলে একটা 
না হারা পর্যন্ত শান্তি কোথায় 2 

রাজা । মনে হয় দুজনেরই সুন্দর দেহভাক্গমাকৃত নৃত্যাভিনয় দেব 
দেখেছেন । 

পরিব্রাজকা। হণ্যা। 

রাজা । তাহলে এরপর এরা আর কি প্রমাণ দেবে 2 

পারব্রাজকা। তাই বলছি কারো বিদ্যা নিজের জ্ঞানের মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকে, কারো বা অনে;ঃর মধ্যে ছাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা থাকে । 'যাঁন 
দুটিই সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন তিনিই শিক্ষকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হবেন । 

[বদূষক। আচার্ষেরা দেবীর কথা শুনলেন । তার সারমর্ম হলো 
এই যে শিক্ষার প্রয়োগ দেখে বিচার হবে । 

হরদন্ত। আমরা একমত এ বিষয়ে । 

গণদাস । এটাই ঠিক হবে। 

দেবী। যাঁদ আবার বোকাবুদ্ধির শিষ্যা শিক্ষাকে খর্ব করে দেয় 
তাহলে ত শিক্ষকের দোষ হবে। 

রাজা । তা ত হবেই। অপদার্থ ব্যান্তকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ 
করাটাই ত শিক্ষকের কমব্াদ্ধর পারচয় দান করে। 

দেবী। (স্বগত) এখন কি হবেঃ (গণদাসের দিকে তাকিয়ে 
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জনান্তিকে ) আর্ধপুন্রের উত্তেজনার খোরাক এই ইচ্ছাপূরণের কাজ না 
করাই ভাল । (প্রকাশ্যে ) এই অনর্থক চেষ্টা থামান । 

বিদূষক | রাণীমা ঠিকই বলেছেন । গ্রানের ছলে সরস্বতীকে 
দেওয়া মাষ্টগুলো ত তুমিই খাও । হারবে ত নিশ্চয়, তবে ঝগড়ায় 
কাজ কি? 

গণদাস। সাঁত্য রাণীর কথার এই মানেই হয় । এখনকার উপযোগী 
এই কথাটা শোন তাহলে । যে ব্যান্ত প্রাতষ্ঠা পেয়ে গোছ বলে তর্ক 
করতে চায় না, অপরের 'িন্দাও সহ্য করে বায়, যার বিদ্যা শুধুমান্র 
জঁবিকার জন্য তোলা থাকে, তকে পাঁণ্ডিতরা জ্ঞানপণ্যের বাঁণক বলেন । 

দেবী । আপনার শিষ্যার বেশীদন হয়নি । পাঠ দেওয়া শেষ, 
হবার আগেই তাকে প্রকাশ করে দেওয়া উাঁচত হবে না। 

গণদাস। সেইজন্যই আমার আগ্রহ । 

দেবী । তাহলে দুজনেই ভগবতণব কাছে পাঠ দেখান । 

পারব্রাজকা । দেবী, এটা উচিত নয়। যান সব জানেন, তরিও 
একার 'সদ্ধান্তে দোষ থাকবে । 

দেবী । (স্বগত ) মূর্খ, জেগে থাকলেও তুমি কি আমাকে ঘুম 
পাড়াতে চাইছ 2 (রাগে মুখ ফিরিয়ে নিলেন । রাজা তা পাঁরব্রাঁজকাকে 
দেখালেন । ) 

পারব্রাজকা। ওগো চন্দ্রমূখী, অকারণে কেন রাজামশাইএর দিকে 
মূখ ফিরিয়ে নিচ্ছ 2 স্বামীগৃহে প্রভাব থাকলেও স্ত্রীরা সঙ্গত কারণে 
স্বামীর উপর রাগ করে । 

বিদূষক। আহা কারণ আছে বোক। নিজ পক্ষের লোককে রক্ষা 
করতে হবে ত। (গরণদাসের দিকে তাকিয়ে ) ভাগ্যক্কমে রাণীমার রাগের 
জন্য রক্ষা পেলেন । ববিদ্যাশক্ষা খুব থাকলেও সকলে অন্যকে পাঠ দিতে 
পটু হয় না। 

গণদাস । দেবী, এইভাবেই লোকে আমাকে বচার করছে । সতরাং 
এখন আম নিজেকে নিজের প্রয়োগনৈপৃণ্য দেখাতে চাইছি ॥ 
আপনি যাঁদ আমাকে অনুমাত না দেন তবে বুঝব আপাঁন আমাকে 
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ত্যাগ করেছেন । ( আসন ছেড়ে উঠলেন ) 

দেবী। (স্বগত) কি কার? চিতা? 1শষ্যের উপরে 
আচার্ষের জোর খাটে। 

গণদাস। এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিলাম । বিডির রহ রন 
ত অন্মাত দলেন। তাহলে মহারাজ আদেশ করুন, আভনয়ের কোন: 
বিষয়ে প্রয়োগনৈপৃণ্য দেখাব 2 

রাজা । ভগবত যা আদেশ দেবেন । 

পরিব্রাজিকা । রাণীর মনে কি আছে তাই ভাবাঁছ। 

দেবী । খুলে বলুন । আমার পারজনের উপর আমার জোর আছে । 

রাজা । আমার উপরেও তোমার জোর আছে, সেটাও বল। 

দেবী । ভগবত, এখন বলুন । 
বলা হয়। সেই একই বিষয়ে দুজনের শিক্ষা দেখব । এর থেকেই 
দুজনের শিক্ষণকার্যের তফাৎ বোবা যাবে। 

আচাষঘ্বিয়। ভগবত ধা আদেশ দেবেন । 

িদূষক । তাহলে দুজনেই প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীতের আয়োজন করে 
মহারাজের কাছে দূত পাঠান । অথবা মৃদঙ্গের আওয়াজ শুনে আমরা 
উঠব। 

হরদত্ত। (উঠে পড়ল ) 

( গণদাস রাণীকে দেখতে লাগল ) 

দেবী । (গণদাসের দিকে তাকিয়ে) জয়ী হোন। আমি সাঁত্য 
সাত্য আপনার জয়ের পথে বাধা নই। (প্রস্হান ) 

পারব্রাজকা । আচার্ধ, এহাদকে আসুন । 

আচীর্যদ্বয়। (ঘুরে এসে ) এই যে আমরা । 

পারব্রাজকা। বিচারকের আঁধকার বলে বলছি, সমস্ত অঙ্গের 
ভঙ্গ” প্রকাশের জন্য সামান্য প্রসাধন করে শিষ্যা দুজনকে আনবেন । 

আচার্ধদ্বয়। সে আমাদের বলতে হবে না। (প্রস্হান ) 

দেবী। (রাজার 'দকে তাকিয়ে ) যাঁদদ রাজকার্ধ পাঁরচালনার- 
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ব্যাপারেও আর্ধপ্ন্র এমন নিখ*ত হন তাহলে চমৎকার হয়। 

রাজা । এটা অন্যভাবে নিও না। তুম বৃদ্ধিমতী, আমার চেষ্টায় 
'এটা ঘটছে না। সমান সমান বদ্যার লোক একে অন্যের নামযশে ঈর্ষা 
করে থাকে । 


( নেপথ্যে মৃদঙ্গশব্দ । সকলে কান পেতে শুনতে লাগল ) 

পাঁরব্রাজকা । ওঃ সঙ্গীত শুরু হলো। কারণ এই মধ্যমতালে 
বাঁধা ময়রদের "প্রিয় মদঙ্গধবান ধ্বানিত প্রাতধবাঁনত হয়ে মন মাতিয়ে 
তুলছে । ময়ূরেরা এই আওয়াজকে মেঘের গর্জন মনে করে ঘাড় উ“চু 
করে পাল্টা সুর তোলে । 

রাজা । দেবা, চল সভাগৃহে যাই। 

দেবী। (স্বগত) আর্ধপত্রের কী অধীরতা। (সকলে উঠে 
পড়লেন । 

বিদষক । ( আড়ালে রাজাকে ) ওহে ধীরে চল। রাণী ধারিণশ 
যেন সন্দেহ না করেন । 

রাজা । ধৈর্য ধরেছি । তব মূরজধ্বনি শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠাঁছি। 
এ শব্দ যেন সাফল্যের পক্ষে অবতীর্ণ হওয়া আমারই মনস্কামনার 
'পদধবনি । ( সকলের প্রস্হান ) 


দ্বিতীয় অঙ্ক 

সঙ্গীতশেষে বয়স্যসহ রাজা, রাণী, পরিব্রাজকা ও পারজনবর্গের প্রবেশ 

রাজা । ভগবত, উপস্হিত দুই আচার্ষের মধ্যে কার শিক্ষা আমরা 
প্রথম দেখব ? 

পরিব্রাঁজকা। বিদ্যাভ্যাসে দজনেই সমান হলেও গণদাসেরই প্রথম 
অধিকার । 

রাজা । মৌদগলা, আচার্য দুজনকে একথা জানিয়ে তুমি নিজের 
কাজ করো । 

কণ্ঠনকী। মহারাজের যা আদেশ । (প্রস্হান ) 
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গণদাসের প্রবেশ 

গণদাস। মহারাজ, শীর্মষ্ঠার কাবাকাতির চারাট অংশ এবং তা 
মধ্যলয়ে বাঁধা। তারই চতুর্থ অংশের নত্যপ্রয়োগে আপাঁন মনোনিবেশ 
করুন। 

রাজা। আচার্যকে সম্মান দোথয়ে আম মনোনিবেশ করাছি। 
( গণদাসের প্রস্হান ) 

রাজা। (জনান্তিকে ) বন্ধ, নেপথ্যে থাকা তাকে দেখার আগ্রহে 
আমার চোখ আস্হির হয়ে পর্দাটাকেই সাঁরয়ে দিতে চাইছে । 

বিদূষক। (আড়ালে) ওহে, তোমার নয়নমধু মৌমাছিসহ 
উপাস্হিত। সতরাং বাড়াবাড়ি না করে এখন দেখে যাও । 

মালাবকার প্রবেশ । আচার্ধ তার প্রাতাট অঙ্গের মূদ্রা খ*টয়ে 

দেখতে লাগলেন। 

বিদূষক। (জনান্তকে ) তুম দেখ, ছাঁবর থেকে এর সৌন্দর্য কিছু 
কম নয়। 

রাজা । ছাঁবতে দেখে এর রূপসৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল.। 
এখন মনে হচ্ছে, যে এর ছবি এ'কেছে সে এর সৌন্দর্য ঠিকমত আঁকতে 
পারেনি। 

গণদাস ৷ বাছা, ভয় করো না, স্বাভাবিক হও । 

রাজা । আহা, এর প্রাতটি অঙ্গে কি অনিন্দ্য রূপ। দেখাঁছ, 
চোখদুট টানা-টানা, মুখখানি যেন শরৎকালের চাঁদ, কাঁধ থেকে যেন দুটি 
বাহ্‌ নেমে এসেছে, উন্নত স্তনফুগলের জন্য বক্ষোদেশে স্হানাভাব, 
দৃপাশ মাজাঘষা যেন পালিশ করা ; ক্ষীণ কঁটিদেশ যেন হাতের মুঠোয় 
ধরা যায়। প্রশস্ত জঘন, নিতম্বযূক্ত, দুটি পায়ে বাঁকা আঙ্গুলগুলো 
যেন নৃত্যগদরুর পছন্দমত করেই এর সমস্ত গঠিত । 

মালাবকা। ( উপগান করে চতুষ্পদার বিষয় গাইতে লাগল ) হে 
আমার মন, প্রয়জন বড়ই দুল ভি, তাই সে বিষয়ে কোন আশা রেখো'না। 
আহা, আমার বাঁ চোখের প্রান্তে এ কিসের কাঁপন? বহুদিন পর এ'র 
দেখা পেয়োছি, কেমন করে এগিয়ে যাব 2 হে প্রিয় আমার, আমি 
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পরাধীন, তব্‌ জেনো, আমি তোমাকেই চাই। (নানা রস অন:সারে 
নৃত্যে অভিনয় করতে লাগল ) 

শবিদূষক। (জনান্তিকে ) ওহে, চতুষ্পদার 'বিষয়কে মাধ্যম করে 
এ ত তোমার কাছে আত্মীনবেদন করছে । 

রাজা । বন্ধু, আমার মনের অবস্হাও একই রকম। ও সাত্য সাত্য 
“ওগো এই মানুষটা তোমায় ভালবেসেছে' এই কলা গরাইবার সময় 
নিজের 'দকে হীঙ্গত করে অভিনয় করতে গিয়ে আমার সঙ্গেই যেন 
বিনীত প্রার্থনার ভঙ্গীতে কথা বলছে, ধারণ? কাছে থাকার জন্য ভালবাসা 
প্রকাশ করার অন্য পথ ছিল না ষে। 

(গান শেষ করে মালাবিকা প্রস্হানে উদ্যত হলো ) 

বিদূ্ষক। দেবা দাঁড়ান, একটি বিশেষ কাজ আপাঁন বোধ হয় ভুলে 
গেছেন। সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা কার। 

গণদাস। বাছা দাঁড়াও, তোমার ক্ষার সুফল শুনে যাবে। 
€ মালাবকা ফিরে দাঁড়াল ) 

রাজা । ( স্বগত ) তার সব ভঙ্গ তেই লাবণ্য শোভিত হয়ে ওঠে । 
যেমন ওর শরীরের উধর্ব অংশ সোজা রেখে দাঁড়ানোর ভঙ্গী যেন আরও 
স্ন্দর দেখাচ্ছিল। মনিবন্ধে বলয় স্হির হয়ে ছিল, বাঁ হাতাঁট ছিল 
নিতম্বে রাখা আর ডান হাতাট ছিল শ্যামালতার মত এলানো, তার 
চোখের দৃস্টি ছিল মেঝের দিকে নামানো যেখানে তারই পায়ের বৃদ্ধা- 
জলির ঘর্ষণে ফুলের রাশি পল্ট হয়েছে। 

দেবী। আচ্ছা, গৌতমের কথাও কি আর্ধপযন্রের মনে ধরেছে ? 

গ্রণদাস। দেবা, এমন ভাববেন না। প্রভুর কাছে থেকে থেকে 
গোঁতমেরও দৃঁষ্ট সক্ষম হতে পারে। বিদ্বান মানুষের সঙ্গে থাকতে 
খাকতে বোকা লোকও আর বোকা থাকে না। পাঁক পাঁরষ্কারের ফলে 
'ষেমন নোংরা জলও পাঁরজ্কার হয়। 

বিদূষক। 'বিচারককে জিজ্ঞাসা করো তাহলে । তারপর পনি 
কাজের ভুল ধরেছি তা বলব। 

গ্রপদাস । ভগ্ঘবতী। কেমন দেখলেন বলুন । ভাল না খারাপ ? 
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পরিব্রাজিকা ৷ যা দেখলাম সবটাই চমৎকার । কারণ দেহের আঁভনয়ে 
ও প্রকাশভঙ্গ ঈতে গানের অর্থ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । প্রাতাঁট 
পদক্ষেপ লয় অনুসারে হয়েছে । রস যেন তার সঙ্গে একাজ হয়ে 
গিয়োছল। হাতের প্রাতাট মুদ্রা ছল সুকুমার । আর পরপর একটি 
ভাব অন্য ভাবকে সরিয়ে স্হান করে 'নাচ্ছল, কিন্তু মূল ভাবাঁট ছিল এক 
ও অক্ষুগ্ন। 

গণদাস । রাজা কেমন ভাবছেন 2 

রাজা । গণদাস, আমার ানজের পক্ষের লোকের জন্য গর্ব কমে 
গেছে । 

গণদাস। আজ আম সত্যই নৃত্যাচার্য। বিজ্ঞজনে শিক্ষকের সেই 
শিক্ষা ও উপদেশকে শুদ্ধ বলেন যা আগুনে পোড়া খাঁটি সোনার মতই 
বিদ্বংসমাজে পড়ে কালো হয় না। 

দেবী। 1ক ভাগ্য যে আপনি বিচারকের প্রশংসা পাচ্ছেন। 

গণদাস । দেবীর অনূগ্রহই আমার সমৃদ্ধির কারণ । (বিদূষকের 
'দকে তাকিয়ে ) গোঁতম, আপাঁন কি ভুলের কথা বলাছলেন এবার বলুন । 

বদৃূধষক। প্রথম-শিক্ষা দেখানোর সময়ে আগেই ব্রাহ্মণের পূজো 
করা উাঁচত। সেটা আপনারা করেননি । ( সকলের অট্টহাঁস, মালাবকাও 
মৃদ্ হাসল ) 

রাজা । (স্বগত ) আমার চোখ লক্ষ্যবস্তুর সার গ্রহণ করেছে। 
কারণ সে আয়তাক্ষীর হাসিমুখ দেখেছে, সামান্য দতি দেখা যাওয়ায় তা 
আরও সুন্দর দেখাঁচ্ছল যেন একটি সদ্যফোটা পদ্মফুল, যার কেশর- 
গুলো এখনো ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। 

গণদাস। হে মহাব্রা্গণ, নেপথ্যগৃহের এটা প্রথম সঙ্গীত নয়। তা 
না হলে কেনই বা আপনার মত পৃজনীয় ব্যান্তর পূজা করব না? 

বিদূষক। আম সাঁত্যই বোকা চাতকপাঁখর মত শুকনো মেঘের 
আকাশে জল পান করতে চেয়োছ। 

পাঁরব্রাঁজকা । তাই হয়েছে । 

ঠবদূষক। তাহলে সাঁতাঃ পাঁণ্ডতের সন্তোষেই মূর্খেরা বিশ্বাস 
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করে। হীনি যেহেতু ভাল বলেছেন, সুতরাং আম একে এই পূরস্কার 
দিচ্ছ। (এই বলে রাজার হাতের বালা ধরে টানল ) 
দেবী । দাঁড়াও, অন্যজনের গুণের কথা না জেনেই কেনতুমি 

অলঙ্কার 'দচ্ছ গুঁকে 2 

[বদূষক।॥ যেহেতু এ অলঙ্কার অন্যের । 

দেবী। ( আচাষে-র দিকে তাঁকয়ে ) আর্য গণদাস, আপনার শিষ্যার 
পরাক্ষা ত শেষ হয়েছে । 

গণদাস। বংসে, এখন আমরা যাই । ( মালাবকার সঙ্গে প্রদ্হান ) 

বদূষক। ( জনান্তিকে) তোমার সেবায় আমার এই পর্ন্তি বৃদ্ধির 
দৌড় । 

রাজা । (€ জনান্তিকে ) তার এই চলে যাওমা আমার দুটি চোখের 
অস্তদ্বর.প, হৃদয়ের মহোৎসবের অবসানস্বরৃপ, আমার আনন্দের দ্বার 
যেন রুদ্ধ হলো । 

1বদূষক। (€ জনান্তকে ) তুমি দেখছ দারিদ্র রোগণর মত চাইছ 
বাদ্যমশাই ওষুধও সঙ্গে করে আসবেন । 

হরদন্তের প্রবেশ 

হরদত্ত। প্রভু, এখন আমার প্রয়োগাঁবদ্যা দেখার জন্য অনুগ্রহ 
করুন । 

রাজা । (স্বগত ) দেখার প্রয়োজন শেষ হয়েছে । (প্রকাশ্যে ) 
হরদত্ত, আমরা ত উৎসক হয়োছি। 

হরদত্ত। অনুগৃহীত হলাম । 

(নেপথ্যে ) 

বৈতালিক। প্রভুর জর হোক । মধ্যাহ্নকাল উপাস্হত। দরীঘর 
পদ্মপাতার ছায়াতে হাঁসেরা চোখ বুজে বসে আছে । পারাবতেরা আঁতশয় 
উত্তাপে ঢাল: ছাদ ছেড়ে সৌধমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে । উীক্ষপ্ত জলাবন্দু 
পান করার জন; ময়ূর ধারান্ত্রে গিয়ে বসেছে । সকল রাজগুণে দীপ্ত 
আপনারই মত সূর্য সমস্ত কিরণসমূহে প্রদীপ্ত | | 

1বদূষক। আহা, ব্রাহ্মণের খাবার সময় হয়েছে। আপনারও । 
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খাবার সময় পার হয়ে:গেলে চিকিৎসকেরা দোষ ধরেন । হরদত্ত, এখন 
আপনি কি বলেন £ 

হরদন্ত। এখানে আমার বলার কিছু নেই । 

রাজা । (হরদত্তকে ) তাহলে আপনার বিদ্যা আমরা আগামনকাল 
দেখব । আপাঁন এখন বিশ্রাম করুন। 

হরদত্ত। প্রভুর যা আদেশ। 

দেবী। আর্ধপ্ন্র স্নানকার্য সম্পন্ন করুন । 

বদুষক। দেবা, তাড়াতাঁড় পানভোজনের ব্যবস্হা করুন । 

পরিব্রাজকা। ( উঠে দাঁড়িয়ে) আপনার স্বস্তি হোক । (দেবী 
ও পাঁরজনসহ প্রস্হান ) 

বিদূষক। (রাজাকে) ওহে শুধ্‌ রূপে নয়, মালাবকা শিল্পগৃণেও 
আদ্বিতীয়া । 

রাজা । তার অকীন্রম সৌন্দর্যকে ললিতকলার সঙ্গে যুক্ত করে 
বধাতা কামদেবের একটি বিষয্স্ত বাণ সৃ্টি করেছেন । আর কি বলব ? 
আমার কথা তোমার ভাবা উচিত । 

[বদূষক। তোমারও উচিত আমার কথা ভাবা । দোকানের চুল্লীর 
মত আমার পেট জ্বলছে । 

রাজা । এইভাবেই তুমি বন্ধুর কাজে তাড়া দেবে। 

বিদূষক। তোমার কথা বুঝোছি। কিন্তু মেঘমালায় আবৃত 
জ্যোৎস্নার মত মালাঁবকার দেখা পাওয়া যে পরের অধীন । তুমিও ত 
কশাইখানার পাঁখর মত মাংসলোভী অথচ ভীরু । সুতরাং আমার ইচ্ছা 
তুমি ধৈর্য না হারিয়ে কার্যাসাদ্ধির জন্য চেস্টা করো। 

রাজা । কিল্তু বন্ধু, ধৈর্য কিভাবে ধার 2 অন্তঃপুরের অন্য সব 
রমণীর বিষয়ে আমার হৃদয় নিস্পৃহ । সেই সনয়নাই এখন আমার সমস্ত 
প্রেমের লক্ষ্য । ( সকলের প্রস্হান ) 


কাঁলদাস--৩৫, 
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তৃতীয় অও্ক 


পাঁরচারিকা । দেবী আদেশ করেছেন, উপহার দেবার জন্য বীজপূরক 
বা একরকম লেবু গাছের ফল নিয়ে এস। তাই প্রমোদবনের রাঁক্ষণ 
মধুকারিকাকে খঃজে দোঁখ। ( এঁদক ওাঁদক ঘরে ) এই যে তপনয় 
অশোকতরুর দিকে চেয়ে আছে মধূকারকা। যা হোক, ওর কাছে যাই। 

উদ্যানপালিকা মধূকরিকার প্রবেশ 

পারচারকা। (এগিয়ে এসে) মধ্করিকা, তোর বাগানের খবর 
ভাল তঃ | 

মধূকরিকা। সখ সমাভৃতিকা, তোকে স্বাগত জানাই । 

সমাভীতিকা। সখা, দেবী আদেশ করেছেন, আমাদের মত মানুষের 
শুধু হাতে দেবীকে অর্থাৎ রাণমাকে দর্শন করা উচিত নয়। সুতরাং 
বীজপূরক 'দয়ে তাঁর সেবা করতে চাই। 

মধূকারকা। বাঁজপূরক ত সামনেই রয়েছে । এবার বল, পরস্পর 
রেষাশোষ করা দুই নট্যাচারষের প্রয়োগ দেখে দেবী কাকে প্রশংসা 
করলেন ১ ্‌ 

সমাভৃতিকা। দুজনেই পণ্ডিত এবং প্রয়োগে নিপুণ । তবে 
শিধ্যার গুণ পরীক্ষায় গণদাস বেশী গুণী বিবেচিত হয়েছেন। 

মধূকরিকা। মালাঁবকাকে নিয়ে ি সব কানাঘুষো চলছে ? 

সমাভূতিকা। তার উপর রাজার দৃষ্টি পড়েছে । শুধু রাণীম। 
ধাঁরণীর কথা ভেবে তান নিজের প্রভৃত্ব দেখাচ্ছেন না। এই কাঁদনে 
মালাঁবকাও একবার গলায় পরে খুলে রাখা মালতলতার মত ম্লান হয়ে 
পড়েছে । তারপর আর কিছ জানি না। এবার যেতে দে। 

মধ্কারকা। এই শাখাতে ঝুলতে থাকা বীঁজপুরকাঁট নে। 

সমাভৃতিকা। (নেবার ভাণ করে ) সখা, তুইও সাধূজনকে সেবা 
করার জন্য আরও মূল্যবান ফল*লাভ করবি । : 

মধ্কারকা। সখা, একসঙ্গেই যাই । আম এই তপনীয় অশোক- 
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তরদর দোহদ অর্থাৎ স্ন্দরীর পদাঘাতে ফুল ফোটাবার বাসনার কথা 
রাণীমাকে জানাব । এর ফুল ফুটতে দেরী হচ্ছে। 

সমাভতকা। ঠিক বলোছস। এটা ত তোর করণীয় । (দুজনের 
প্রস্হান ) 

কামাতুর অবস্হায় রাজা ও 'বিদূষকের প্রবেশ 

রাজা। দয়িতার আঁলঙ্গনস:খের অভাবে শরীর ক্ষীণ হয়ে যেতে 
পারে, ক্ষণেকের জন্য তার দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না বলে দ্‌চোখ জলে 
ভরে যেতে পারে । 'কন্তু হে আমার হৃদয়, তুমি ত সেই মৃগনয়নার থেকে 
কখনো বিচ্ছিন্ন হওাঁন। তাকে মনে মনে পাওয়া সত্তেও কেন তুমি 
পারত্যাগ করছ ? 

বিদূষক। তুম ধৈর্য হারিয়ে ফেলে বিলাপ করো না। আম 
দেবী মালবিকার 'প্রিয়সখী বকুলাবালকার দেখা পেয়েছি। তোমার 
নিদে'শও তাকে জানিয়েছি 

রাজা । তাতে কি বলেছে সেঃ 

বদূষক। সে বলেছে, রাজাকে বলবেন, তাঁর এই নিয়োগ পেয়ে 
আম অন্গৃহীত। কিন্তু বেচারী মালবিকাকে রাণীমা আত কড়া 
পাহারায় রেখেছেন। আগলে রাখা সাপের মাঁণর মত তাকে পাওয়া 
সহজ হবে না। তবু আঁম তা করব। 

রাজা । হে দেব মন্মথ, প্রাতকূল বিষয়ে আকৃষ্ট করে কেন এই 
মানদষাঁটকে এমন পাঁড়া দিচ্ছ যে সে কালবিলম্ব সহ্য করতে পারছে না। 
(সাকময়ে ) কোথায় এই চিত্ত উল্মোথত করা ঘেদনা আর কোথায় 
তোমার বিশবাসযোগ্য কুসুমায়ূধ 2 মৃদু বস্তু যে আধিক তাক্ষ।, তার 
প্রমাণ, হে মন্মথ, তোমার মধ্যেই পাওয়া যায় । 

বিদূষক। বলাঁছ ত, তাকে পেতে গেলে যা করার দরকার তা 
করেছি। এখন একট. শান্ত হও। 

রাজা । এমন কর্মীবমূখ এই মন নিয়ে দিনের শেষে কোথায় 
কাটাই £ 

বিদূ্ষক। শোন, বসন্তের প্রথম প্রকাশ র্তাশোক ফুলের উপহার 
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পাঠিয়ে নতুন বসন্তোৎসবের ছলে ইরাবতা নিপুণিকার মুখে তোমাকে 
প্রার্থনা জানিয়েছেন, আর্ধপুত্রের সঙ্গে দোলারোহণ করতে চাই। 
তুমিও তাকে কথা দিয়েছ । সতরাং প্রমোদবনেই যাই চল। 

রাজা। তাহয়না। 

বদূষক। কেন হয়না? 

রাজা । বন্ধ, মেয়েরা স্বভাবতই চতুর । আমাকে এমন অন্তরঙ্গ- 
ভাবে দেখেও তোমার সখ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন আম মনে মনে অন্য 
নারীর প্রাতি আকৃষ্ট। তাই দেখাছ তাঁর অনুরোধ প্রত্যা্যান করাই 
উচিত হবে, আর প্রত্যাখ্যান করার অনেক কারণ আছে। মনাঁদ্বনী 
বুদ্ধিমতী নারীদের সঙ্গে এমন প্রেমশূন্য ভদ্রতা করা উাঁচত নয়। 

বদূষক। অন্তঃপূরে তোমার যে সৌজন্য প্রাতীচ্ঠত আছে তা 
হঠাৎ মুছে ফেলা ঠিক হবে না। 

রাজা। তবে প্রমোদবনের পথ দেখাও । 

[বদ-ষক। এাঁদকে, এদিকে এস। (উভয়ের পারক্রমা ) বাতাসে 
কাম্পত এই পল্লবরূপ অঙ্গাঁল ?দয়ে বসন্ত যেন তোমাকে ডাকছে, এই 
বনে প্রবেশ করো । 

রাজা । (প্পর্শসূখের আঁভনয় করে ) বসন্ত সাঁত্যই উদার। বন্ধু 
দেখ, প্রমন্ত কোকিলের শ্র2ীতিমধূর কুজনে সে যেন আমার মদনব্যথা কতটা 
সহনশয় তা সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করছে । আম্রমূকুলের গন্ধে সুরাভিত 
দাক্ষণা বাতাস আমাকে কোমলভাবে স্পর্শ করছে, বসন্ত যেন নিজেই 
তার কোমল করতল্‌ বুলিয়ে দিচ্ছে ৷ 

শাবদৃষক। শান্ত হবার জন্য প্রবেশ করো ৷ ( উভয়ের প্রবেশ ) 

বন্ধ্‌, মন দিয়ে দেখ, তোমাকে মুগ্ধ করার জন্যই যেন বসন্তলক্ষরী 
যুবতাঁদের সাজসঙ্জাকেও হার মানিয়ে এই বসন্তকালের ফলের সাজ 
পরেছে। 

রাজা । সাঁত্য অবাক হয়ে দেখাছ। রক্তাশোকের শোভা বিম্বাধরের 
রান্তমাকে ছাঁড়য়ে গেছে, কুরুবকের শ্যামল এবং শ্বেত আভা মুখের 
প্রসাধনকে হার মানিয়েছে, কাজলকালো ভ্রমরশ্রেণীশোভিত 'তিলকফুল- 
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গলি স্ন্দরীদের মুখের তিলা্য়াকে আতিক্কম করেছে। এইভাবে 
বসন্তের শোভা স্ন্দরী রমণীদের প্রসাধনকলাকে হেলাভরে হা'ঁরয়ে 
দিয়েছে । ( উভয়ে উদ্যানশোভা 'নরশক্ষণ করতে লাগলেন ) 
উৎকশ্ঠিতা মালাবকার প্রবেশ 

মালবিকা । প্রভুর মনের কথা না জেনেই তাঁকে চাইছি বলে আমার 
শনজের কাছেই লঙ্জা হচ্ছে । সদয় সখীদের কাছে এ কথা বলার সুযোগ 
যে কবে হবে তা জান না। জানি না, কামদেৰ কতাঁদন আমাকে 
প্রাতকারহীন এই কম্ট ?দয়ে যাবেন। ( কয়েক পা এগিয়ে ) কোথায় 
চলোছ 2 (চিন্তা করে ) ও, দেবা আমাকে আদেশ করেছেন, গৌঁতমের 
চপলতার ফলে দোলা থেকে পড়ে গিয়ে আমার দুটি পায়ে বড় ব্যথা, 
তুমি গিয়ে তপনীয় অশোকতরুর ইচ্ছাপূরণ করো । যাঁদ পাঁচরান্রর 
মধ্যে ফল ফোটে তাহলে আমি আভলাষ পূর্ণ করার পুরস্কার দেব। 
যাই হোক, নার্দন্ট স্হানে এীগয়ে যাই । যতক্ষণ পিছনে পিছনে চরণের 
অলঙ্কার নিয়ে বকুলাবালিকা না আসছে ততক্ষণ আমি নির্জনে একটু 
ীবলাপ কার । (পাঁরক্কমা করতে লাগল ) 

বদূষক। (দেখে) হত, হঙঃ এ যে একেবারে মাতালের মুখ 
বদলানোর মাছের ডিম মুখের কাছে উপস্হিত। 

রাজা । এই, কি হয়েছে 2 

বিদূষক। এখানে সামান্য সাজে উৎকাঁ্ঠিতা একাকিনী মালাবকা 
কাছেই রয়েছেন । 

রাজা । ফি? মালাবকা? 

বিদূষক। হণ্া। 

রাজা । আমার জীবন ধারণ করা সম্ভব। সারসের কণ্ঠস্বর শুনে 
গাছে ঢাকা নদীর কথা জানতে পারা তৃষ্ণার্ত পাঁথকের মত তোমার মদখে 
নকটস্হ প্রিয়ার কথা জেনে আমার ক্রিষ্ট হৃদয় আশ্বস্ত হলো । কই 
কোথায় সে 2 | 

বদূষক। ইনি তরুরাজির মধ্য থেকে বোরয়ে এঁদকেই আসছেন 
মনে হচ্ছে। 
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রাজা । ( দেখে আনন্দের সঙ্গে ) বন্ধ, একে দেখাঁছ, নিতম্ব দুটি 
বিশাল, ক্ষীণ কাঁটদেশ, সমুল্নত স্তনযুগল, চোখ দ্যাট ট্রানা টানা-_ 
আমার প্রাণই বঁঝ আসছে । বন্ধু, এর আগের থেকে অনেক পাঁরবর্তন 
হয়েছে । কারণ এর কপোলদেশ শরকাণ্ডের মত পাণ্ডুবর্ণ, সামান্য 
অলঙ্কার পরিধান করে আছে, মনে হচ্ছে যেন বসন্তকালে পাঁরণত পন্রসহ 
সামান্য কুসুমে শোভিত কুন্দলতা । 

বিদূষক। ইনিও তোমারই মত প্রেমরোগে কষ্ট পাচ্ছেন নিশ্চয়ই । 

রাজা । তোমার বন্ধুত্ব এই রকম দেখছে । 

মালবিকা। এই সেই অশোকতরয যে দোহদের বাসনায় কুসমসজ্জা 
গ্রহণ না করে আমার উৎকশ্ঠিত অবস্হাকেই অনুকরণ করছে । যাই 
হোক, এর ছায়াশীতল শিলাতলে বসে একটু আশ্বস্ত হই । 

বিদূষক। শুনেছ ত? তান নিজেই বলছেন তাঁন উৎকাণ্ঠিতা । 

রাজা । এইট;কুতেই তোমার অনুমান সঠিক মনে কার না। যেহেতু 
কুরুবক ফলের রেণ বয়ে আনা এবং নবাঁকশলয়ভঙ্গের জলকণাবাহ? 

, মলয় সমীরণ অকারণ উৎকণ্ঠাও ত জন্মাতে পারে ৷ 
( মালবিকা বসে আছে ) 

রাজা । বন্ধু, এীদকে এস, আমরা লতার আড়ালে যাই। 

বিদূষক | মনে হচ্ছে দূরে ইরাবতী আসছেন । 

রাজা । কমলিনীকে দেখার পর গজরাজ আর কুমীরের দিকে যায় 
না। (এই বলে মালাবকার দিকে তাকিয়ে রইলেন ) 

মালবিকা। হৃদয় আমার ! অবলদ্বনশুন্য সীমাহশন আশা থেকে 
ক্ষান্ত হও । কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ ? 

(বিদূষক রাজার 'দিকে তাকাল ) 

রাজা । পরিয়ে, প্রেমের গাঁত কেমন বন্ত দেখ, তোমার উৎকণ্ঠার কারণ 
তুম বলান, অনুমানেরও অর্থজ্ঞানরূপে একটিমান্ন ফল হয় তা নয়, তব 
হে রদ্ভোর্‌,.আমি নিজেকেই এই সমস্ত বিলাপের লক্ষ্য মনে করছি । 

বদূষক। এখনি তোমার সংশয় দূর হবে। গোপনে যাকে তোমার 

. প্রেমের খবর পাঠিয়োছলাম সেই বকুলাবাঁলকা আসছে । 
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রাজা। আমার অন:রোধের কথা ক ওর মনে থাকবে ১ 

বিদূষক। বাঁদী বেট তোমার দরকারী খবর ভুলে যাবে নাঁক ? 
আমি পযন্ত কখনো ভুলি না। 

চরণের অলঙ্কারহাতে বকুলাবাঁলকার প্রবেশ 

বকুলাবালকা । সখাঁর খবর ভাল ত 2 

মালাবকা। সখা বকুলাবাঁলিকা, স্বাগত । বস। 

বকুলাবালকা । ( বসে) সখী, দেবী তোমাকে যোগ্যতার বিচারে 
নিষদস্ত করেছেন। অতএব একটি পা দাও। আলতা পাঁরয়ে নুপুর 
বেধে দিই। 

মালাবকা। (স্বগত )-হৃদয়, এই গৌরবে বেশী খুশি হয়ো না। 
কেমন করে এখন নিজেকে মস্ত কার; অথবা এটাই আমার মরণসাজ 
হবে? 

বকুলাবালকা। ক ভাবছ? এই তপনীয় অশোকতরুর ফুল 
ফোটা নিয়ে দেবী সাঁত্যই উৎসুক হয়েছেন । 

রাজা। কিঃ অশোকের ইচ্ছাপূরণের জন্য এই আয়োজন £ 

বিদূষক। তুমি কি জান না, দেব একে অন্তঃপুরের সাজে 
সাজাবেন না ? 

মালাবকা। সখা, ক্ষমা করো। (পা তুলে দিল) 

বকুলাবালকা । এ ত দেখাঁছ আমারই শরীর । (চরণ সংস্কারের 
আভনয় করল ) 

নাজা। বন্ধ, দেখ, 'প্রয়ার চরণপ্রান্তে আঁকা রান্তম রেখা যেন 
মহাদেবের কোপে দগ্ধ কামব্ক্ষের প্রথম পল্পবের প্রকাশ । 

বিদ্ষক। সাঁত্য পায়ের উপযাস্ত দায়ত্বই দেবী দিয়েছেন । 

রাজা । তুম ঠিকই বলেছ, এই বালিকা নখের দাত ছাড়িয়ে কচি 
কিশলয়ের মত রাঙা পায়ে দুজনকেই আঘাত করতে পারে -ইচ্ছাপূরণের 
জন্য কুসমহানা অশোকতরদকে" অথবা চরণে প্রণত সদ্য অপরাধী 
দায়তকে। 

বিদূষক। তুমি অপরাধ করেছ, উাঁন তোমাকে আঘাত করবেন । 
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রাজা । 'সিদ্তিদ্রম্টা ব্রাহ্মণের বচন গ্রহণ করলাম । 
প্রত্ত অবস্হায় ইরাবতনী ও চেটার প্রবেশ 

' ইরাবতাঁ। হণ্যারে নিপাঁণকা, শুনোছ প্রচুর মদ্যপানে নাকি 
স্তীঁলোকের বিশেষ শোভা হয়। এই কথা কি সাত্য 2 

নিপুণিকা। প্রথমে এ এক শ্লোকোন্ত ছিল, আজ সত্য হলো । 

ইরাবতনী। বাড়াবাঁড় কারস না। 'ককরে জানাল যে রাজা এখন 
প্রথমে দোলাঘরে গেছেন 2 

নপুণকা। আপনার প্রাত অখণ্ড স্নেহবশতঃ। 

ইরাবতী। মন-রাখা কথা বলাব না, সোজাসাঁজ বল। 

নিপ্যাণকা। বসন্ত উপহারে লোভী আর্য গৌতম বলেছেন । দেবা 
তাড়াতাঁড় চলদন। 

ইরাবতী। ( অবস্হা অনুযায়ী চলে ) ওরে, আমি মদ্যপানে অবশ, 
আমাকে হৃদয় তাড়া দিচ্ছে আর্ধপূত্রকে দেখার জন্য । কিল্ত পা দুটি 
পথে চলছে না। 

নিপুণকা। যাক, দোলাঘরে পেশছে গিয়োছি। 

ইরাব্তী। 'নিপ্াঁণকা, আর্ধপুত্রকে ত দেখাঁছ না। 

নিপুঁণকা। আপাঁন দেখুন, পরিহাস করে রাজামশাই কোথাও 
লুকিয়ে আছেন। আমরাও প্রিয়ঙ্গলতার হাওয়ায় অশোকতরুর এই 
শলাতলে প্রবেশ কার । 

ইরাবতণ। ( তাই করবেন) 

নিপুণিকা। €পারক্রমা করে দেখে ) দেখুন রঞ্ীমা, আমরা যে 
আমের মূকুল খঃজীছ তাতে পি“পড়ে ধরেছে । 

ইরাবতাীঁ। সে আবার কি? 

নিপূ্ণিকা। এখানে বকুলাবালকা অশোকতরদর ছায়াতে বসে 
'মালাঁবকার চরণ অলঙকৃত করেছে । 

ইরাবতীঁ। ( ভয়ের আঁভনয় করে ) এটা ত মালাবকার জায়গা নয় । 
এখানে মালাবকার আসার কথা নয় । একথা কেন ভাবাছিস £ 

নিপ্দণিকা। মনে হচ্ছে দোলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়ে 
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দেবী অশোকের দোহদপ্‌রণের জন্য মালবিকাকে নিয্য্ত করেছেন । নয়ত 
দেবা নিজের পায়ের নুপ্নরজোড়া পাঁরজনকে পরার অন:মাঁত দেবেন 
কেন 2 

ইরাবতী। এই গৌরব সাঁতাই অনেক। 

নিপুণিকা। কি হলো, রাজাকে খখ্জছেন না 3 

ইরাবতী*। দেখ, আমার পা চলছে না। আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে । 
যা আশঙ্কা করাঁছ তা শেষ প্ন্ত দেখব । ( মালবিকাকে দেখে স্বগত ) 
ঠিক জায়গাতেই আমার মন দুর্ণল হয়েছে। 

বকুলাবাঁলকা । (পা দেখিয়ে) কি; আলতাটানা তোমার পছন্দ 
হয়েছে ত 2 

মালাঁবকা। সখা, নিজের পা বলে প্রশংসা করতে লজ্জা পাচ্ছি! 
কার কাছে তুম প্রসাধনকলা িখোঁছলে 2 

বকুলাবলিকা। এ বিষয়ে রাজার 'শষ্যা আম। 

বিদূষক । যাও, একে গুরুদক্ষিণার জন্য তাগিদ দাও । 

মালাঁবকা। ভাগ্যে তোমার গর্ব হয়নি । 

বকুলাবাঁলকা। বিদ্যা প্রয়োগের উপযুত্ত পা পেয়ে আজ গর্ব করব। 
(স্বগত ) আজ আমার দৌত্য শেষ। (রং দেখে প্রকাশ্যে) সখা, 
তোমার এক পায়ে রং দেওয়া শেষ হয়েছে । শহধ রং দিয়ে শকোতে 
হবে। অথবা এখানে যথেষ্ট বাতাস আছে । তাতে শুকিয়ে যেতে পারে । 

রাজা । বন্ধু, দেখ দেখ, এমন পায়ে কাঁচা আলতা ফ দিয়ে বাতাস 
করে শুকিয়ে দেবার মত আমার প্রথম সুযোগ এসেছে। 

শবদূষক । আর তোমার দুঃখ কিঃ যথাকালে এ সখ তুমি: 
অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করবে । 

বকুলাবালকা। সখা, তোমার পা-াট রাঙা পদ্মের মত দেখাচ্ছে 
'সর্বথা রাজার অক্কশায়িনী হও । 

( ইরাবতা 'নপীণকার মুখের দিকে তাকাল ) 
রাজা। এ আমার আশাবাদ । 
মালাবকা । সখণ, যা বলার নয়, তাই বলছ। 
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বফুলাবালকা । যা বলার তাই বলছি। 

মালবিকা। তুম সাঁত্য আমাকে ভালবাস। 

বকুলাবালকা। শুধু আম নই। 

মালাবকা। অন্য কে আবার 2 

বকুলাবলিকা। গুণগ্রাহী রাজাও। 

মালাবকা। মিথ্যা বললে । আমার মধ্যে রাজার ভালবাসা মোটেই 
নেই। 

বকুলাবলিকা। সাঁত্য তোমার মধ্যে নেই, কিন্তু রাজার কৃশ এবং 
পাশ্ডুর অঙ্গে অঙ্গে তা রয়েছে। 

নিপুণিকা। হতভাগণীর উত্তরটা যেন আগে থেকে তৈরী ছিল । 

বকুলাবলিকা। ভালবাসার পরণক্ষা ভালবাসাতেই হয়, সঙ্জনদের 
এই উন্তিকে সত্য প্রমাণ করো । 

মালাঁবকা। তুমি নিজের খুশীমত কথাগুলো বলে যাচ্ছ ? 

বকুলাবাঁলকা ৷ না না, এই কথাগুলো রাজার, শুধু আমার মূখে 
বলা হলো । ্‌ 

মালবিকা। সখা, রাণণর কথা ভেবে আমার মন মানে না। 

বকুলাবলিকা । বোকা মেয়ে, ভ্রমর আছে বলে বসন্তের সর্বস্ব 
আমের মুকুল 'ি কানে পরা হবে না ? 

মালাবকা। তুমি কিন্তু বিপদের সময় সহায় থেকো । 

বকুলাবালকা। আম সাঁত্য বকুলাবলিকা অর্থাং বকুলফুলের মালা, 
পিষ্ট করলে যার সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় । 

*« রাজা । সাধ, বকুলাবাঁলকা সাধু । ওর মনের কথা জেনে কথা 
বলে এবং সংশয়ের ক্ষেত্রে ঠিকমত উত্তর দিয়ে একে নজের অনুকূলে 
নিয়ে এসেছে । প্রোমকের জীবন দৃতীর উপর নিভরশীল একথা 
ঠিক। 

ইরাবতী। হণ্যারে নপাঁণকা দেখ, বকুলাবালকাই মালাবকাকে এই 
পথে এনেছে । 
শনপুূণিকা। এ উপদেশ উদাসীনকেও উৎসুক করে তোলে । 
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ইরাবতী। আঁম ঠিক সন্দেহ করোছলাম । আঁম সব বুঝে নিয়ে 
পরে চিন্তা করব। 

বকুলাবাঁলকা। অন্য চরণাঁটকেও স্মাজানো হয়ে গেছে। এবার 
দুটিতে নুপুর পরিয়ে দিই । (নৃপূরজোড়া পাঁরয়ে দিয়ে ) এবার ওঠ, 
দেবীর দেওয়] অশোকতরুর ফুল ফোটানোর কাজ করো । (দুজনে 
উঠল ) 

ইরাবতী । দেবীর নিয়োগের কথা শুনলাম । তাই হোক এখন। 

বকুলাবলিকা। এই যে রাগরাঞ্জত রন্তবর্ণ অশোকতর, অন:রক্ত 
রাজা উপভোগ্যোগ্য তোমার সামনেই রয়েছেন । 

মালাঁবকা। সোঁক? রাজা? 

বকুলাবালকা । (স্মিত হাঁস হেসে ) না রাজা নয়, এই অশোক- 
শাখায় পল্পবগনচ্ছ ঝুলছে একে কানে পরে নাও। 

বিদূষক। কি? তুমি শনেছ ত2 

রাজা । প্রোমিকের পক্ষে এই যথেম্ট । আমার কাছে উদাসীন ও 
উতকশ্ঠিতের মিলনেও সন্তোগের 'সাদ্ধ নেই, সমান অনুরাগসম্পন্ন 
দুজনের পরস্পর মিলনের অভাবে শরীরনাশও বরং ভাল । 

( মালাবিকা পল্লবের কর্ণ ভূষণ পবে লঈলাভরে অশোকতরতে 
পাদপ্রহার করল ) 

রাজা । বন্ধু, এই অশোকতরু থেকে কর্ণভূষণ নিয়ে ওকেই পদাঘাত 
করছে মালাঁবকা। ওদের পরস্পর 'বাঁনময় দেখে নিজেকে বণ্টিত মনে 
হচ্ছে। 

মালাবকা। আশা কারি আমাদের গৌরব সার্থক হবে । 

বকুলাবালকা। সখা, তোমার দোষ নেই। যাঁদ এরকম চরণের 
স্পর্শ পেয়েও ফুল ফুটতে দেরী হয় তাহলে বুঝতে হবে এই অশোক- 
তরুই নিগণ। 

রাজা । হে অশোকতর;, এই স্বন্দরী নৃপ্নরাঁশঞামহখাঁরত তাজা 
পদ্মের মত কোমল চরণের স্পর্শে তোমাকে গৌরব দান করেছে। যাঁদ 
তুমি সদ্য সদ্য মৃখারত না হও তবে লালত প্রোমকদের মত বৃথাই 
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তোমার দোহদ । বন্ধু, কথা বলার সূষোগ থাকায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা 
করছে। 

বদূষক। এস, ওকে নিয়ে মজা করব । 

নিপৃণিকা । রাণ?, রাজা এখানে প্রবেশ করেছেন । 

ইরাবতাঁ। আমি প্রথমেই একথা ভেবেছিলাম । 

বিদূষক | (এগিয়ে ) দেবী, এর পপ্রয়বন্ধু এই অশোকতর্‌কে 
বাঁ পায়ে আঘাত করা কি ঠিক হয়েছে 2 

উভয়ে । ( সসম্দ্রমে ) এ কি রাজা ! 

বিদূষক। বকুলাবাঁলকা, তুমি সব জেনেশুনেও কেন একে এই 
অবিনশত আচরণ থেকে নিবৃত্ত করলে না ? 

(মালাবকা ভয়ের আভনয় করল) 

নপ্ীণকা । রাণী দেখুন, আর্য গোতিম কি আরম্ভ করেছে 2 

ইরাবতঁ। হতভাগা বামুনটা আর 'ি করবে 2 

বকুলাবালকা। আর্য, এ দেবীর আদেশ পালন করেছে । এ 
“পরাধীন বলে এর অন্যথা করার সাধ্য নেই । মহারাজ প্রসন্ন হোন। 
“€ এই বলে মালবিকাকে সঙ্গে নিয়ে রাজাকে প্রণাম করল ) 

রাজা । যাঁদ তাই.হয় তবে তোমার দোষ নেই । ভদ্রে ওঠ । (হাত 
'ধরে তুললেন ) 

বদূষক। ঠিক কথা, এ বিষয়ে রাণীর কথা মানা উচিত। 

রাজা । (হেসে) কচি িশলয়কোমল চরণে কঠিন পাদপস্কন্ধে 
আঘাত করে তোমার বামচরণে কষ্ট হয়ান ত স্ন্দরী 2 

( মালবিকা লঙ্জার আঁভনয় করল ) 

ইরাবতী। (স্পর্ধার সঙ্গে ) আহারে, ননীর মত কোমল আর্ধপ্ত্রের 
'হৃদয়। 

মালাবকা। বকুলাবীলিকা চলো, দেবীকে আমরা জানাই তাঁর আদেশ 
'পালন করেছি। 

বকুলাবলিকা। তাহলে রাজাকে 'বিদায় দনতে বল। 

রাজা । ভদ্রে বাবে কিল্তু আমার একটি প্রার্থনা শোন। 


মালাবকাশ্নীমন্ত্ কনে 


বকুলাবালকা। মন দিয়ে শোন। বলুন মহারাজ। 

রাজা । এই মানুষাঁটতেও দীর্ঘাদন যাবং ধৈর্যের ফূল ধরছে .না। 
অন্য কছনতেই এর রঁচনেই। তোমার অমৃত স্পর্শে এরও দৌহদ 
পূরণ করো । 

ইরাবতী। হ্যা পূরণ করো, পূরণ করো। অশোকতরু শ্‌ধু 
ফুল ফোটায়, এ কিন্তু ফুল ফল দুইই ধরে। 

(সকলে ইরাবতীকে দেখে সন্দ্স্ত হা ) 

রাজা । (€ আড়ালে ) বন্ধু, এখন কি করা ধায় £ 

বিদুবক। কি আর, পায়ের জোর । 

মালাঁবকা ও বকুলাবাঁলকা । রাণী প্রসন্ন হোন। আমরা রাজার 
প্রণয় পাবার কে ঃ € উভয়ের প্রস্হান ) 

ইরাবতাঁ। প্রুষেরা কি আবশ্বস্ত ! আম ব্যাধের সঙ্গীতে মুগ্ধ, 
হারণীর মতই তোমার কথাকে সাঁত্য ভেবে শঙ্কাশুন্যমনে এত সব 
জানতেই পারনি । 

বদূষক । (জঞ্জান্তিকে ) যা হোক কিছ; একটা বলে দাও । হাতে 
নাতে ধরা পড়লেও চোর বলে থাকে, 'সি'ধকাটা সবেমাত্র শিখাছি। 

রাজা । স:ন্দরী, মালাঁবকার প্রাতি আমার কোন আগ্রহ নেই। 
তোমাদের আসতে দেরী হচ্ছে দেখে একটু সময় কাটাচ্ছিলাম । 

ইরাবতী। তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত? আমি জানতাম না, 
আর্ধপনুত্র সময় কাটাবার জন্য এমন একাঁট ভোগ্যবস্তু হাতে পেয়েছেন। 
তা না হলে হতভাগিনী আম এমন কখনই করতাম না। 

বদূষক । দেবী, আপনি তাঁর সৌজন্যের দোষ ধরবেন না। কার্য- 
গাঁতিকে দেখা গেলে রাণণর পাঁরজনদের সঙ্গে কথা বলাও যাঁদ অপরাধ 
হয় তাহলে এবষয়ে আপাঁন ঘা বলবেন তাই হবে। 

ইরাবতী। এর নাম কথাবাতাঁঃ আমার তাতে কি আসে যায় ? 
( সরোষে প্রস্হান ) 

রাজা । ( অনুসরণ করে ) ওগো প্রসন্ন হও । 

ইরাবতী। (রশনাজাঁড়ত চরণে চলতে লাগলেন ) 


৫৫৮ কাঁলদাস রচনাসমন্ 


রাজা । সুন্দরী, প্রোমকের প্রাত এই উদাসীনতা ঠিক নয়। 

ইরাবতী। শঠ, তোমার হৃদয় আবিষ্বাসী। 

রাজা। 'প্রয়ে, আমি তোমাকে চিনি, তুমি আমাকে শঠ বলে নিন্দা 
করো সে ভাল। কিন্তু ওগো চণ্ডী, তোমার পায়ে পড়ে মেখলা নিয়ে 
ক্ষমা চাইলেও ফ্লোধট;কু বিসর্জন দিও না। 

ইরাবত। এই হতভাগীও তোমারই মত। (মেখলা তুলে রাজাকে 
আঘাত করতে উদ্যযুহলেন ) 

রাজা । এই অশ্রুবার্ধণী রণচণ্ডী ইরাবতী নিতম্ব থেকে খসে পড়া 
সোনার মেখলাদাম নয়ে আমাকে সরোষে আঘাত করতে উদ্যত, যেন 
মেঘরাঁজ বদয্যংঝলকে বিন্ধ্যপর্বতকে ঝলসে দিচ্ছে। 

ইরাবতী। ক? আমাকে কেন বারবার অপরাধী করছ 2 

রাজা । হে কুষ্টিতাকেশা সুন্দরী, আমি অপরাধ করোছি। কিন্তু 
আমার থেকে দণ্ড তুলে নিচ্ছ কেন 2 ছুমি আমার কামনা বাড়য়ে তুলছ, 
আবার এই সাজের প্রাত ক্লুদ্ধও হচ্ছ । ( ইরাবতার পায়ে পড়লেন ) 

ইরাবতীঁ। এটা তোমার মালবিকার চরণ নয় যাঞ্ধা তোমার স্পর্শে 
কামনা পূরণ করবে। ( নিপুণিকাসহ প্রচ্ছান ) 

বিদূষক। ও, প্রসাদ লাভ করেছ। 

রাজা । ( উঠে ইরাবতাকে না দেখে ) এক, প্রিয়া চলে গেছে 2 

বিদূষক। ভালই হয়েছে যে তিনি আবিনীতভাবে রাগ করে চলে 
গেছেন। সমতরাং তাড়াতাড়ি পালাই যাতে তিনি মঙ্গলরাশির মত আবার 
ঘুরে বক্তার দিকে না আসতে পারেন। 

রাজা। আচ্ছা, প্রেমের কি বৈপরীত্য! প্রেয়সী মালাঁবকাতে 
আকৃষ্ট হৃদয়ে আম ইরাবতীর প্রীণপাতকে উপেক্ষা করাকেও সেবা বলে 
মনে করাছি। এইভাবেই কুঁপিত অথচ প্রণয়বতী ইরাবতাঁকে উপেক্ষা 
করতে পারব। (বন্ধ্‌র সঙ্গে প্রস্হান ) 
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চতুর্থ অঙ্ক 
উৎকাণ্ঠত রাজা ও প্রাতহারণর প্রবেশ 


রাজা । (স্বগত ) তার কথা শুনে প্রথমে আমার আশায় মূল সৃষ্ট 
হয়েছিল। চোখে দেখার পর তাতে আর্ত কিশলয় দেখা দিল। পরে 
হস্তস্পর্শ করাতে রোমাণ্টে ফুল ফ:টেছিল। তাহলে কামনার তর; 
নিশ্চয় আমাকে একাঁদন ফলের রস গ্রহণ করাবে। (প্রকাশ্যে) সখা 
গোঁতম । 

প্রীতিহারী। রাজার জয় হোক, গৌতম এখানে নেই। 

রাজা । (স্বগত) তাই ত, তাকে মালাবকার খবর নিতে পাঠিয়োছি। 

বিদূষকের প্রবেশ 

বদূষক। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক । 

রাজা । জয়সেনা, জেনে এস দেবী ধাঁরণী এখন কোথায় এবং 
পায়ের ব্যথা নিয়ে কিভাবে তানি চিত্তীবনোদন করছেন 2 

প্রীতহারীঁ। মহারাজের যেমন আদেশ ! (প্রস্হান ) 

রাজা । বন্ধু, তোমার সখনীর খবর ক 2 

বিদূষক। "বিড়ালের হাতে পড়া পরভূঁতিকা বা কোকিলের মত। 

রাজা । ( বিষগ্নভাবে )ক রকম 2 

বদষক | 'পিঙ্গলাক্ষী ধাঁরণী দেবী সে বেচারীকে মাটির নিচে 
মৃত্যুমূখের মত সারভাণ্ডগৃহে আটকে রেখেছেন । 

রাজা। আমার সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানতে পেরেই কি এরকম 
করেছে 2 

বদূষক। হণ্যা। 

রাজা । কে এমন শত আছে যে দেবীকে রাগয়ে দিয়েছে 2 

বদূষক । শোন, পাঁরব্রাজকা আমাকে বলেছেন, গতকাল দেবা 
ইরাবতাঁ দেবীকে পায়ের ব্যথার কথা জিজ্ঞাসা করতে এসৌছলেন। 

রাজা । তারপর £ | 

ঠবদষক । তখন তাকে রাণী “জজ্ঞাসা করেন, 'প্রয়জনকে দেখেছ 


৬০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


ত2 তান বলেন, তোমার শিষ্টাচার ঠিক হলো না। তুমিত,জান না 
যে প্রিয়জন এখন পরিজনের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছেন । 

রাজা । স্পম্ট করে ভেঙ্গে না বললেও একথা মালাঁবকারই হীঙ্গত 
দেয়। | 

বিদূষক। তখন তাঁর অনুরোধে তোমার আচরণের কথা সবই তিনি 
রাণকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন । 

রাজা । আহা, রাণীর রাগ কি দীঘস্হায়ী 2 তারণর কি হলো 
বল । 

বিদূষক। তারপর আর ক 2 মালাবকা আর বকুলাবাঁলকা পায়ে 
শিকল নিয়ে দুই নাগকন্যার মত সূর্যাকরণশুন্য কারাকক্ষে পাতালবাস 
করছে । 

রাজা । সাত্য বড় কষ্টের । মধ্কণ্ঠী কোকিলবন্ধু এবং ভ্রমরী 
প্রফুল্ল সহকারবৃক্ষকে আশ্রয় করেছিল, প্রচণ্ড ঝঞ্জাসহ বৃম্টিপাতের ফলে 
তারা কোটরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে । এর প্রাতাবধানের কোন উপায় 
আছে কি 

বিদূষক। ক করে হবেঃ কারণ সারভাণ্ডগৃহের রক্ষিণী 
মাধাবকাকে রাণী 'নর্দেশ দিয়েছেন তাঁর মুদ্রাঙ্কত আংট না দেখে 
হতভাগিনন মালাবকা ও বকুলাবালকাকে যেন মান্ত না দেয়। 

রাজা । € দীর্ঘমবাস ফেলে ) বন্ধু, এখন কি করা যায় 2 

বিদূষক । উপায় একটা আছে। 

রাজা । "কি রকম? 

বদূষক। ( তাকিয়ে দেখে ) আড়াল থেকে কেউ শুনে ফেলবে । 
তোমার কানে কানে বাল । (কানের কাছে মুখ নিয়ে ) এই রকম । 

রাজা । ( আনন্দের সঙ্গে ) ভালই ভেবেছ। সদ্ধর জন্য প্রয়োগ 
করো । 

প্রতিহারীর প্রবেশ 

প্রাতহারী । মহারাজ, রাণমা খোলা হাওয়ায় বসে আছেন। রন্ত- 

চন্দন নিয়ে পাঁরজনেরা তাঁর পাঁট ধরে রেখেছে । ভগবতাঁর সঙ্গে 


মালবিকাস্লামর ৫৬১, 


কথাবার্তা বলে বিশ্রাম করছেন তান । 

রাজা । তাহলে তার কাছে আমাদের যাওয়ার এই হলো উপযুক্ত 
সময় ॥ 

বিদূষক। তুমি তবে বাও। আমিও দেবীকে দেখার জন্য হাতে 
ছু একটা নিই । 

রাজা । জয়সেনাকে জানিয়ে ষেও 'কিল্ছু। 

বিদূষক। তাই হবে । ( কানে কানে ) এইরকম হবে । (জয়সেনাকে 
ডেকে প্রস্হান ) 

রাজা । জয়সেনা, রাণনর সেই প্রবাতশয়নের পথ বলে দাও । 

প্রতিহারী। এই 'দিকে প্রভু । 

( শায়িতা দেবী, পাঁরব্রাজকা ও 'বাভন্ন পাঁরচাঁরিকা ) 

দেবী । ভগবত, গল্পাঁট চমৎকার । তারপর £ 

পারব্রাঁজকা। (তাকিয়ে দেখে) দেবী, এরপর আবার বলব। 
বিদিশায় রাজা স্বয়ং উপাঁস্হত। 

দেবী । আর্ধপান্ত্র! (ওঠার চেষ্টা করলেন ) 

রাজা । থাক, থাক, ভদ্রতা করতে গিয়ে কষ্ট করতে হবে না। 
হে কলতোষীণন, নৃপুরশূন্য, অনভ্স্ত এবং যল্ণাকুষ্ট চরণাঁট সোনার 
পাদপশঠে রেখে তাকে ও আমাকে কষ্ট দেবার কোন প্রয়োজন নেই । 

ধাঁরণী। আধ্পন্রের জয় হোক। 

পারব্রাজকা । মহারাজের জয় হোক । 

রাজা । (পাঁরব্রাঁজকাকে প্রণাম করে উপবেশন করলেন ) দেব, 
তোমার যন্দ্রণা এখন সহ্যের মধ্যে এসেছে ত 2 

ধাঁরণী। আন এখন ভাল আছ। 

বধ্ধাঙ্গ-চ্ঠে যজ্ঞোপবীীত জাঁড়য়ে উদ-ভ্রান্ত অবস্হায় বিদূষকের প্রবেশ 

বিদৃষক। বাঁচাও, বাঁচাও তুমি । আমাকে সাপে কামড়েছে। 

রাজা । কী দূঃখের ব্যাপার! কোথায় ঘঃরছিলে তুমি ? 

বিদূষক । দেবীকে দর্শন করতে প্রমোদবনে ফল তুলতে গিয়েছিলাম । 

দেবী । হায় হায়, আমই ব্রা্গণের প্রাণসংশয়ের কারণ হলাম । 

কাঁলদাস-_-৩৬ 


৮৬২ কালিদাল রচনাসমগ্র 


বদূষক। সেখানে অশোকগনচ্ছে ফুল তোলার জন্য হাত বাড়ালে 
কোটর থেকে যেন স্বয়ং মৃত্যু বৌরয়ে এসে আমাকে দংশন করল। এই 
যে দুটি দাঁতের চিহ। (দেখাল ) 

পরব্রাজকা। দম্ট অংশের ছেদনই এ বিষয়ে প্রথম করণীয় । এর 
তাই করা হোক। দম্ট অংশের ছেদন অথবা দাহ অথবা রন্তমোচন-_ 
সাপদংশনমান্রই প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই এই উপায়গনল প্রয়োগ করতে 
হবে। 

রাজা । এ ত রাজবৈদ্যের কাজ । জয়সেনা, ধরঃবাঁসদ্ধিকে তাড়াতাঁড় 
ডাক। 

প্রাতহারী । মহারাজের যা আদেশ । (প্রস্হান ) 

বিদূষক। হায়, কালমত্যু আমাকে গাস করল । 

রাজা । ব্যস্ত হয়ো না। 'বিষহঈন দংশনও ত অনেক সময় হয়। 

িবদূষক । কেন কাতর হব নাঃ আমার সমস্ত শরীর 'বিমাঁঝম 
করছে। (বিষাঁয়ার অভিনয় করল ) 

দেবী। এই বিকার অমঙ্গলসূচক দেখাচ্ছে । তোমরা সবাই ব্রাহ্মণকে 
খর । ( পাঁরজনেরা ব্যস্ত হয়ে বিদূষককে ধরল ) 

গবদূষক। ওহে ছোটবেলা থেকে আম তোমার প্রয় বন্ধ । সেই 
কথা মনে রেখে একাটমান্ত্র পুত্রের জননী আমার দেখাশোনা করো । 

রাজা । ভয় পেও না। স্হির হও। বৈদ্য শীগাঁগর তোমার 
চিকিৎসা করবেন । 

জয়সেনার প্রবেশ 

জয়সেনা। প্রভু, ধ্ুবাঁসাদ্ধকে আপনার আজ্ঞা জানালে তান 
বললেন, গৌতমকে নিয়ে এস। 

রাজা । তাহলে তাকে লোকজনদেরণাদয়ে ধরে তাঁর কাছে পাঠিয়ে 
দাও । 

জয়সেনা । তাই হবে। 

িদূষক। (দেবীর দিকে তাকিয়ে ) দেবা, আমি হয়ত বাঁচব না, 
এ'কে অর্থাৎ রাজাকে সেব্য করতে গিয়ে যাঁদ আপনার কাছে অপরাধ করে 


ালাবকাখ্নিমিত ৫৬৩ 


থাকি ত ক্ষমা করবেন। 

দেবী । দীশর্ঘায় হও। 

জয়সেনার প্রবেশ 

জয়সেনা । প্রতুর জয় হোক। ধরুবাঁসাম্ধঘ জানাচ্ছেন জলকুম্ডে 
বিষমোক্ষণ করার জন্য সর্পমদাঁদুত কোন বস্তু চাই। তা খ'জে দেখা 
হোক । 

দেবী । এই যে সর্পমুদ্ুত অঙ্গুরীয়ক । পরে আপন হাতে দিলেন 
ভাকে। (আংট দিলেন ) 

রাজা । জয়সেনা, কর্মীসাদ্ধ হলে সংবাদটি নিয়ে এস। 

জয়সেনা । প্রভুর যা আদেশ । (প্রস্হান ) 

পারব্রাজকা। আমার মন বলছে গোঁতমের বিষ লাগোন। 

রাজা। তাই হোক। 


জয়সেনার পুনঃপ্রবেশ 
জয়সেনা । মহারাজের জয় হোক। বিষমোক্ষন করে গৌতম 
ম্হূর্তের মধ্যেই সস্হ হয়েছেন। 


দেবী । ভাগ্য ভাল, আম নিন্দা থেকে ম্টীন্ত পেলাম। 

প্রীতহারী । অমাত্য বাহতক সংবাদ পাঠিয়েছেন রাজকার্য [বিষয়ে 
বহ; আলোচনা আছে । সুতরাং একবার দর্শনের অন:গ্রহ ইচ্ছা করি। 

দেবী । আর্ধপান্র কার্ধাসাদ্ধর জন্য যান। 

রাজা। এস্হানে রোদ এসে পড়েছে। এখন এই ব্যথার জন্য 
শীতলতার প্রয়োজন । তাই শধ্যাঁট অন্যত্র নিয়ে যাও। 

দেবী। মেয়েরা, আর্ধপনুন্রের কথা শোন । (পাঁরব্রাজকা ও পাঁর- 
জনবর্গসহ প্রস্হান?) 

রাজা। জয়সেনা, গোপন পথে আমাকে প্রমোদবনে নিয়ে চল। 

প্রীতিহারী। এই 'দিকে প্রভু। 

রাজা । জয়সেনা। সাঁত্যই গৌতম তার কাজ শেষ করেছে ? 

প্রাতিহারী। হ্যা। 

রাজা। ইচ্টপ্রাপ্তির জয় একান্ত সঙ্গত পাঁরকজ্পনার কথা জান। 
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সত্তেও 'সাদ্ধর বিষয়ে সান্দগ্ধ আমার দূর্বল চিত্ত আশঙ্কা করছে। 
1বদূষকের প্রবেশ 

ণবদূষক। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। তোমার সব মদনকম্ট 'সদ্ধ 
হয়েছে। 

রাজা । জয়সেনা, তুমিও তোমার কাজ করো । 

প্রাতহারী। প্রভুর যেমন আজ্ঞা । (প্রস্হান) 

রাজা । বন্ধু, মাধাঁবকা বড় কুটিল । সেও কিছুই বলোন ? 

বিদূষক। রাণীর মদুদ্রাঙ্কিত অঙ্গদরীয়ক দেখার পরে কি করে কিছু 
বলবে ? 

রাজা । মুদ্রা নিয়ে বলাছি না। বন্দী দুজনকে কেন ম্ান্ত দেওয়া 
হচ্ছে না? রাণীর পারিচাঁরকাদের বাদ দিয়ে তোমাকে কেন বলা হলো ? 
-_-এই সব প্রশ্ন সে করতে পারত । 

বদূষক । সেকথা জিজ্ঞাসা করেছে । ন্তু আমি বোকা হলেও 
তখন আমার মাথায় উপাস্হিত বদ্ধ এসে গিয়োছল । 

রাজা। বলো। 

বদবক। আম বললাম, জ্যোতিষণরা রাজাকে জানিয়েছেন, একাট 
নক্ষত্রের কুদৃষ্টি পড়েছে আপনার উপরে, সকল বন্দীদের মযান্ত দিন। 

রাজা । (সানন্দে ) তারপর ? 

বদূষক। তাই শুনে সে ভাবছে রাণশ ইরাবতীর মন রাখতে চেয়ে 
রাজা আমাকে এইরকম আদেশ করেছেন, সুতরাং আমাকে পাঠানোই 
সঙ্গত হয়েছে । 

রাজা । ('বিদূষককে আলিঙ্গন করে) সখা, তুমি আমাকে সাত্য 
ভালবাস। সূহদজনের ব্াদ্ধবলেই শুধু লক্ষ্যাবষয় লাভ হয়, তানয় 
কার্ধাসম্ধর সুক্ষ কঠিন উপায় স্নেহবশেও পাওয়া যায় । 

বদূষক। তাড়াতাঁড় করো । সখার সঙ্গে মালাবকাকে সমযদ্্ুগৃহে 
বাঁসয়ে রেখে তোমার কাছে এসোছ। 

রাজা । আমি তাকে মর্যাদা দেব। তুমি এগিয়ে যাও। 

বিদূষফক। এস। (পাঁরক্রমা করে ) এই যে সমদ্ুগৃহ | 


সালবিকাশ্নামন্র ৬ 


রাজা। ( সশাঁঙ্কত হয়ে ) বন্ধু, এই যে তোমার সখণ ইরাবতণঁর 
পাঁরচাঁরকা চীন্দ্রকা বাস্তভাবে কুসুমচয়নে রত হয়ে এীদকেই আসছে । 
আমরা তাহলে এখানে দেওয়ালের আড়ালে যাই । 

বিদূষক। চোরদের ও কামুকদের চন্দ্রিকা পাঁরহার করা উাঁচত। 
(দুজনে আড়ালে গেলেন ) 

রাজা । গোঁতম, তোমার সখী কিভাবে আমার জন্য অপেক্ষা 
করছেন 2 এস, গবাক্ষপথে তাকে দেখ। 

বিদূষক। তাই হবে। ( উভয়ে দেখতে লাগলেন ) 

মালাবকা ও বকুলাবাঁলকার প্রবেশ ) 

বকুলাবালকা । সখা, প্রভুকে প্রণাম করো । 

রাজা । মনে হয় আমার প্রতিকীত দেখাচ্ছে । 

মালবিকা। (সানন্দে ) তোমাকে প্রণাম । (দ্বারপানে চেয়ে বিস্ময় 
ভাবে ) সখী আমাকে প্রতারণা করছ । 

রাজা । বন্ধু, এর আনন্দ এবং বিষাদ দেখে আমি প্রীত । সূর্ষোদয়ে 
এবং সূর্ধাস্তে পদ্মফুলের যে অবস্হা হয় একম্হ্‌র্তে স্ান্দরীর মুখে 
সেই অবস্হা দেখা গেল । 

বকুলাবলিকা । আচ্ছা, এই যে চিন্রাঙ্কিত প্রভূ । 

উভয়ে । (প্রণাম করে ) প্রভূর জয় হোক। 

মালাঁবকা । সখা, সোঁদন সামনাসামনি প্রভুর রূপ দেখে তেমন 
তপ্ত পাইনি ষেষনাট আজ হলো । আজ আমি মন দিয়ে চিন্রে প্রভুকে 
দেখলাম । 

বদূষক। শুনলে ত 2 হান বলছেন, ছাবতে যেমন দেখতে আসলে 
তোমাকে তেমন দেখায় না। রত্বপূর্ণ পোঁটকার মত তুম বৃথাই যৌবনের 
গর্ব করো । 

রাজা। বন্ধন, কৌতৃহল থাকলেও স্ব্রীলোকেরা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা 
হয়। দেখ, আয়তলোচনারা প্রথম মিলনে 'প্রয়তমের রূপ পাঁরপূর্ণ ভাবে 
দেখতে ইচ্ছা করলেও তারা পূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে পারে না। 

মালাবকা। সখা, (সামান্য মুখ ফিরিয়ে) হানি কে যাকে প্রভু 
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স্নগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন 2 

বকুলাবালকা । পাশে আছেন ইরাবতাঁ 

মালাবকা। সখা, প্রভুর সৌজন্য নেই মনে হচ্ছে, কারণ ইনি অন্য 
সব রাণনকে ছেড়ে একজনের মুখপানে এভাবে তাকিয়ে আছেন । 

বকুলাবালকা । (স্বগত ) 'চান্রত প্রভূকে সাঁত্য ভেবে ঈর্ধা করছে। 
ঠিক আছে এর সঙ্গে একটু খেলা করা যাক । (প্রকাশ্যে) সখা, ইনি 
বড় প্রভুর "প্রিয় । 

মালাবকা। তাহলে আমি কেন এত কম্টকরছি১ (ঈর্ধাভরে 
মূখ ফিরিয়ে নিল) 

রাজা । সখা দেখ, ভ্রুভঙ্গে তলক ভিন্ন, অধরোম্ঠট স্ফাঁরত। 
অসূয়া নিয়ে মুখ ফেরাতে গিয়ে এ অপরাধী প্রোমিকের প্রাত লালত 
আঁভনয়ের শিক্ষাই দেখিয়েছে যেন। 

বদদষক। অনুনয় বিনয় করার জন্য প্রস্তুত হও । 

মালাবকা। আর্য গৌতমও এখানে একেই সেবা করছেন। 
( পুনক্লায় অন্যস্হানে যেতে উদ্যত ) 

বকুলাবলিকা। (মালাবকাকে বাধা দিয়ে) এখন তুমি নিশ্চয়ই 
ম্লাগ করান । 

মালাঁবকা। যাঁদ মনে করো আম অনেকক্ষণ কাঁপিত হয়োছ তবে 
এই ক্লোধ সংবরণ করাছ। 

রাজা । (সামনে এসে ) আঁয় কৃষ্ণনয়নে, চিন্নে আঁঙ্কত আমার 
ব্যবহারে তুমি কেন কুপিত হচ্ছ? সাঁত্য বলছি, আমি তোমার এখন 
অনন্যসাধারণ দাস । 

বকুলাবলিকা। প্রভুর জয় হোক । 

মালাবকা। আম কি চিন্নে আঁঞ্কত প্রভুর প্রতি অসূয়া প্রকাশ 
করেছি ? (লাঁজজত কৃতাঞ্জাল হলো ) 

( রাজার কামদর্বলতা প্রকাশ ) 
[বদষক। তুমি হঠাৎ উদাসীন হয়ে গেলে কেন ? 
রাজা । তোমার সখীর আবশ্বাস্যতার জন্য । 
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বিদূষক। এ'র প্রাতও তোমার আঁবশবাস। 

রাজা । শোন, তোমার সখী স্বপ্নের মাঝে দ্াষ্টপথে এসেও 
মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যায়। দুই বাহুর মধ্যে ধরা দিয়েও দ্রুত অন্য 
চলে যায়। বন্ধ, মদনযল্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে এইরকম মিলনের মায়া দেখলে 


এর প্রতি আমার মন কিভাবে বিশ্বাস রাখবে 2 
বকুলাবালকা। সখা, প্রভুকে নানাভাবে প্রতারণা করা হয়েছে৷ 
এবার নিজে বিশ্বাস অন করো । 


মালাবকা । আমার ভাগ্য মন্দ বলে প্রভুর সঙ্গে আমার স্বখ্নে মিলনও 
অসম্ভব ছিল। 

বকুলাবালিকা । প্রভু, একবার উত্তর দিন । 

রাজা । উত্তর দেবার কি আছে ? পণ্বাণের আঁ্নকৈ সাক্ষী রেখে 
আমি নিজেকেই ত তোমার সখীর কাছে অর্পণ করোছি। আমাকে সেবা 
করতে হবে না, আমিই তাকে গোপনে সেবা করতে চাই । 

বকুলাবলিকা। আমরা অনুগৃহীত হলাম । 

বিদূষক । (পাঁরক্কমা করে ) বকুলাবলিকা, এই বালাশোকের পল্লব- 
গুলোকে একটি হারণ খেতে চেষ্টা করছে । এস, আমরা তাকে নিবৃত্ত 
কার। 

বকুলাবালকা। ঠিক আছে । (প্রস্হান ) 

রাজা । বন্ধদ। এইভাবে এই বিশেষ মুহূর্তে আমাদের রক্ষা করা, 
উঁচত। 

বিদূষক । গোঁতমকেও 'কি সেকথা বলতে হবে ? 

বকুলাবালকা । আর্য গৌতম, আমি আড়ালে থাঁক, আপাঁন দ্বার 
রক্ষা করুন। 

বিদূষক। ঠিক কথা । ( বকুলাবাঁলকার প্রস্হান ) 

বিদূষক। তাহলে এই স্ফটিক শিলা দ্বারা বাঁধানো চত্বরে বসি । 
আহা, এই বিশেষ শিলার স্পর্শ কি সুখকর ! (নাদ্রুত ) 

( মালাবিকার সভয়ে অবস্হান ) 
রাজা । সান্পরী, মিলনের আশঙ্কা ত্যাগ করো। দীর্ঘকাল তোমার 
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প্রণয়ে উন্মুখ সহকারতর্সদৃশ আমার প্রাত আতম্স্তলতার মত শোভিত 
হও । 
মালাবকা। দেবীর ভয়ে ?নজের পছন্দমত কাজ করতে পারছি না। 
আ'ম পরাধীনা । 
রাজা। ওগো ভয় নাই। 
মালাবকা। (ব্যঙ্গাত্মক সুরে ) প্রভু যে ভয় নাই তা ত আম দেবীর 
সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দেখোছ । 
রাজা। বিদ্বোষ্ঠী, নানারকমের কুলব্রত হলো দাক্ষণ্য। আয়ত- 
নরনা, আমার প্রাণ তোমার আশাতেই আবদ্ধ । সতরাং বহ্নাদন ধরে 
তোমাতে অন;রন্ত এই মান.ষাঁটকে অনগ্রহ করো । 
(আঁলঙ্গন ও মালাবকার পরিহারের চেষ্টা ) 
রাজা। (স্বগত ) ষুবতাঁ অঙ্গনার্দের কামকলার ক্রিয়া সাঁত্যই বড় 
রমণীয় । কাঁম্পত দেহে সে আমার মেখলা উন্মোচনে ব্যস্ত হাতের 
আঙ্গুলগুলিকে রুদ্ধ করছে । জোর করে আ'লঙ্গন করলে নিজের দু 
হাত 'দয়ে স্তনদ্বয়কে আবৃত করছে । মূখাঁট তুলে তার অধরসুধা পান 
করতে গেলে স:ল্দর পক্ষ বাশিষ্ট চোখ 'দয়ে মূখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই 
ভাবে আমাকে প্রাতরোধ করতে গিয়েও আমার আভিলাষপূরণের সুখই 
দান করছে। 
ইরাবতী ও 'নপাাণকার প্রবেশ 
ইরাবতন। হ্যাঁরে নিপ্যাণকা, চীন্দ্রকা সাঁত্য তোকে বলেছে যে 
সমদদ্রুগৃহের অলিন্দে আর্য গোতমকে একাকী শুয়ে থাকতে দেখা গেছে ? 
নিপুণিকা। না বললে আপনাকে বলব কেন? 
' ইরাবতী। তাহলে আর্ধপদুন্রের প্রিয়বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করতে সেই- 
খানেই যাব। 
নিপুণিকা । দেবী যেন আরো কি বলতে চান ? 
ইরাবতী। চিন্রাঙ্কত আর্যপত্রকে প্রসন্ন করতেও যাব। 
নিপ্দণকা। তাহলে এখন প্রভুকেই কেন প্রসন্ন করছেন না ? 
ইরাবতাঁ। বোকা মেয়ে, যেমন চিত্রে আর্পত তেমনি আপ ন্রের 
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হৃদয় অন্যে অর্পত। নম্ট সৌজন্যের রক্ষার জন্যই এই ব্যবহার । 
নিপ্যাঁণকা । এই দিকে, এই দিকে আসুন ঠাকরূণ । (উভয়ের পাঁরক্রমা) 
চেটীর প্রবেশ 
চেটাঁ। ঠাকরুণের জয় হোক। রাণীমা বললেন, এখন আমার ঈর্ধা 
নয়। তোমার মান রাখতে সখার সঙ্গে মালাবকাকে শংখলে আবদ্ধ 
করেছি। তোমার অন্মাত পেলে আর্ধপান্রের মনোমত কিছ কার। 
(তামার যা ইচ্ছা জানাও । 
ইরাবতী। নাগরিকা, রাণ'কে জানাও, তাঁকে নির্দেশ দেবার আম 
কে? পরিজনকে শৃঙ্খলিত করে আমাকে অন্গ্রহ করা হয়েছে । আর 
কাকে প্রসন্ন করে আমার শ্রীবৃদ্ধি হবে 2 
চেটী। তাই জানাব । (প্রস্হান ) 
নিপুণিকা । (এগিয়ে গিয়ে ) ঠাকরুণ, এই যে সমূদ্রগৃহের দরজায় 
আর্য গোঁতম যাঁড়ের মত বসে বসেই ঘুমুচ্ছেন। 
ইরাবতশ। কি সর্বনাশ! আশা কাঁর বিষের বিকার আর নেই । 
নপ্ণিকা । মুখের ভাব ত প্রসম্নই দেখাছ। ধ্ুবসিদ্ধি চিকিৎসা 
করেছেন। আঁনষ্টের কোন আশঙকা নেই। 
[িাদূষক। (ঘুমের ঘোরে কথা বলল ) দেবী, মালাবকা-_ 
নিপুণিকা। শুনলেন ত ঠাকরুণ। এই হতভাগ্য ঠকটা যে কার 
ছেলে! সব সময় স্বাস্তবাচন পড়ে এখান থেকে 'মান্ট খেয়ে পেট পরে 
এখন ঘুমের ঘোরে মালাবকাকে ডাকা হচ্ছে । 
বিদ.ষক। ইরাবতীকে হারিয়ে দাও। 
নিপ্াণকা। এ ি কাণ্ড! সাপের ভয়ে ভঁত এই বামুনটাকে 
আম সাপের মত কাটল বাঁকাচোরা এই লাঠি দিয়ে থামের আড়ালে থেকে 
আঘাত কার । 
ইরাবতশ। এই কৃতঘের এই শাস্তই প্রাপ্য । 
(নিপ্যাণকা বদূষককে লাঠি দিয়ে আঘাত করল ) 
বিদূবক। (হঠাৎ জেগে উঠে ) ছি ছি, ওহে বন্ধ, আমার উপর 
সাপ এসে পড়েছে । 
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রাজা । (হঠাৎ এগিয়ে এসে ) ভয় পেও না, ভয় পেও না। 

মালাবকা। (রাজার অনুসরণ করে ) প্রভু, হঠাৎ বৌরয়ে যাবেন 
না, সাপের কথা বলছেন ইনি । 

ইরাবতী। হায় হায়! প্রভু এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 

ধব্দষক। (জোর হেসে ) ওঃ, এটা একটা লাঠি, আম ভেবোছলাম 
আম যে কেতকীকণ্টককে সর্পের মত দংশন করেছিলাম, তার ফল 


ফলেছে। 
বকুলাবাঁলকার প্রবেশ 

বকুলাবাঁলকা ৷ না না প্রভু, যাবেন না। এখানে কুটিলগাঁত সাপের 
মত 'কি'দেখা যাচ্ছে । 

ইরাবতী। (রাজার সামনে এসে ) মিলনের মনোরথ নিার্বঘে, 
সিদ্ধ হয়েছে ত ? 

(সকলে ইরাবতাকে দেখে সল্পস্ত ) 

রাজা । প্রিয়ে, তোমার এই সৌজন্য অপূর্ব । 

ইরাবতীঁ। বকুলাবলিকা, ভাল যে তোর দূতীঁর প্রাতজ্ঞা সফল 
হয়েছে। 

বকুলাবাঁলকা । ঠাকরুণ, প্রসন্ন হোন। ব্যান্ডের ডাক শুনে ইন্দ্র 
তাঁর প্রেয়সী পাঁথবীকে জলদানে বিরত বা বিস্মৃত হন না। 

বিদূষক। তা নয়, আপনাকে দেখামান্র ইীনি সোঁদনের প্রাণপাতের 
পরেও অবমাননার কথা ভুলে গিয়েছিলেন । দেবী ত আজও প্রসন্ন 
হচ্ছেন না। 

ইরাবতী। রাগ করেই বা এখন কি করব ? 

রাজা । অস্হানে রাগ প্রকাশ করা তোমার উপয্যন্ত কাজ নয়। 
কারণ কবে বিনা কারণে তোমার মূখ ক্ষণিকের জন্য কুঁপিত হয়েছে 2 
পৃর্ণিমা ছাড়া রাতের চন্দ্রমণ্ডল কি রাহগ্গ্রস্ত হয় 2 

ইরাবতী। আর্ধপূত্র ঠিকই বলেছেন, অদ্হানে। আমার সৌভাগ্য 
খন অন্যের হস্তগত হয়েছে তখন রাগ করলে হাস্যাস্পদ হব । 

রাজা । তুমি কিন্তু কথাটা অন্যভাবে নিচ্ছ । আম কিন্তু রাগের মত 
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কিছ: দেখছি না। কারণ অপরাধ করলেও উৎসবের দিন পাঁরজনদের 
বন্দী করে রাখা উঁচত নয় ।. ফলে মান্ত পেয়ে এরা দুজনে আমাকে 
প্রণাম করতে এসেছে । 

ইরাবতনী। নিপ্নাঁণকা, যা দেবীকে বল--আজ আপনার পাক্ষিপাতিত্ব 
দেখা গোছ। 

নিপ্যীণকা । তাই হবে। (প্রস্হান ) 

বিদূষক। (স্বগত ) উঠ, ক অনর্থই না এসে পড়ল । বন্ধনম্ত 
গৃহকপোত এসে চিলের মুখে পড়ল । 

নিপুণকার প্রবেশ 

নিপুণিকা। (আড়ালে) ঠাকরুণ, হঠাৎ মালাবকার সঙ্গে দেখা 
হতে সে বলল ব্যাপারটা এইরকমভাবে হয়েছে । (কানে কানে বলল ) 

ইরাবতশ। বুঝোছ, সত্যি এ ব্যাপারে বামুনাঁটই সব 'িছ করেছে । 
ফামতন্দ্ের মন্ত্রীর কুটিল নাতি । 

বিদূষক। দেবী, যাঁদ নীতির এক অক্ষরও পড়তাম তাহলে 


গ্ায়ন্রীই ভুলে যেতাম । 
রাজা। (স্বগত) এখন এই সংকট থেকে কি করে মূন্ত করি 
নিজেকে ? 


জয়সেনার প্রবেশ 

জয়সেনা। ( উত্তোজতভাবে ) প্রভু, কুমারী বসুলক্ষমী বন্দুকের 
পিছনে ছুটতে ছুটতে একাট 'পিঙ্গল বানর দেখে ভয় পেয়ে রাণীমার 
কোলে শয়েও বায়তাড়িত িশলয়ের মত কাঁপছেন, কিছুতেই প্রকাতিস্হ 
হচ্ছেন না। 

রাজা । ছেলেমানষের দূবলতা । 

ইরাবতাঁ। (ব্যস্তভাবে ) আর্ধপত্র, সত্বর তাকে আশ্বস্ত করদন। 
তার সন্াসজনিত বিকার যেন বাদ্ধ না পায়। 

রাজা। আম তাকে আশ্বস্ত করতে যাঁচ্ছ। 

রিদূষক। (স্বগত ) ওরে পিঙ্গল বানর, সাধ, সাধ্দ ৷ তোর দ্বারাই 
এই সংকট থেকে রক্ষা পেলাম আমরা । (মালাবকা ও বকুলাবাঁলকা 
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ছাড়া সকলের প্রস্হান ) 

মালাবকা। সখা, দেবীর কথা ভেবে আমার বুক কাঁপছে । জান 
না, এর পরেও কি দুভেণগ ভুগতে হবে। 

(নেপথ্যে) 

আশ্চর্য, আশ্চর্য! পাঁচ রান্নি পূর্ণ হবার আগেই অশোকতর, 
দোহদের মুকুলে আচ্ছন্ন হয়েছে । যাই হোক, রাণীমাকে জানাইগে । 

বকুলাবালকা। (শুনে আনন্দে) সখা, আশ্বস্ত হও । রাণীমা 
সত্যপ্রাতিজ্ঞ | 

মালাবকা। তাহলে প্রমোদবনের রাক্ষণীর আড়ালে থাঁক। 

বকুলাবালকা। তাই হোক । (উভয়ের প্রস্হান ) 


পণ্টম অঞ্ক 
উদ্যানপালিকার প্রবেশ 
উদ্যানপালিকা। তপনীয় অশোকতরুর বোঁদকা নির্মাণ করে 
দিয়োছ। আম আগের কর্তব্যকর্ম শেষ করোছ, দেবীকে সেকথা 
জানাই । মালবিকা সাঁত্যই অদূষ্টের অনুকম্পার যোগ্য । তার প্রাত 
কৃদ্ধ দেবী অশোককুসূমের বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চয় প্রসম্ন হবেন। দেবা 
এখন কোথায় থাকতে পারেন? (চারাদক দেখে ) এই ত রাণীমার 
পাঁরজনদের মধ্যে ক্জো সারসক গালার শীলমোহর করা পোঁটকা 'নিয়ে 
বোঁরয়ে আসছে । একেই জিজ্ঞাসা করি। 
কুব্জ সারসকের প্রবেশ 
উদ্যানপাঁলকা। ( এগয়ে এসে ) সারসক, কোথায় যাচ্ছ ? 
সারসক | মধুকাঁরকা, বিদ্বান ব্রাহ্মণদের নিয়ামত দাঁক্ষণা দেওয়া 
হয়। আর্ধপুরোহিতের হাতে দিতে চলোছি। 
মধূকরিকা। কেন? 
সারসক। যোদন থেকে সেনাপাঁত রাজপনন্র বসমমিন্রকে যজ্ঞাম্ব 
রক্ষার ভার 'দয়েছেন সেইদিন থেকে প্নন্ের আয়দক্কামনায় যোগ্য 
ব্লাহ্ষণকে অষ্টাদশ স্.বর্ণমাদ্রা দান করেন। 
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মধ্বকারকা। এখন রাণীমা কোথায়? কি করছেন ? 

সারসক। মদনগৃহে আসনে বসে বিদভ'দেশ থেকে ভাই বীরসেনের 
পাঠানো চিঠি লেখকদের মুখ থেকে শুনছেন। 

মধকরিকা । বিদর্ভরাজের কি সংবাদ ? 

সারসক। বারসেন প্রমুখের হাতে রাজার 'বিজয়সেনার কাছে 
বদর্ভরাজ পরাঁজত হয়েছেন। রাজার আত্মীয় মাধবসেনও মুন 
হয়েছেন। 'তাঁন বহহমূল্য রত্বরাঁজ দিয়ে ও িক্পকর্মে নিপুণা বহু 
পাঁরচাঁরকা উপহার দিয়ে রাজার কাছে দত পাঠিয়েছেন । আগামণকাল 
[তান রাজার সঙ্গে দেখা করবেন। 

মধুকারকা। যাও,» নিজের কাজ করো । আম দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করব। ( উভয়ের প্রস্হান ) 

প্রীতিহারীর প্রবেশ 

প্রীতিহারী। অশোকতরুর সৎকারে দেবী ব্যস্ত হয়ে আদেশ 
করেছেন, আর্ধপ্নন্রকে নিবেদন করো, আম আর্যপনত্রের সঙ্গে কুসুম 
শোভা দেখতে চাই । যাই বচারসভায় 'গিয়ে অপেক্ষা কার । 

(নেপথ্যে দূজন বৈতালিক ) 

সৌভাগ্যক্কমে রাজা তাঁর সৈন্যদের দ্বারা শত্রুর মাথায় পদাঘাত 
করেছেন । 

প্রথম বৈতাঁলক। কোঁকলের কলকূজনে আনন্দ করে আপাঁন 
অঙ্গষ্যন্ত অনঙ্গের মত বাদশার তরে উদ্যানে উদ্যানে বসন্ত উদ্‌যাপন 
করছেন। হে তরঙ্গ, আপাঁন প্রবল বরদানদীর তটস্হ' বৃক্ষগুলি আপনার 
বজয়হস্তীদের বন্ধনস্তম্ভ হয়োছল। তাদের সঙ্গে আপনার শব্রুও, 
অবনত হয়েছে। 

দ্বিতীয়। হে দেবোপম, ক্লথকৈশিক বা বিদ্ভদেশের ব্যাপারে 
আপনাদের উভয়ের কশীর্তর বিষয়ে কাঁবরা বারপ্রীতিবশতঃ পদ রচনা 
করেছেন- আপাঁন চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে বিদভ রাজের শ্রীসম্পদ হরণ 
করেছেন, আর যুগদণ্ডের মত চার বাহ;তে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক রদক্সিণীকে 
হরণ করোছিলেন। 
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প্রাতহারী। এই যে জয়শব্দের লক্ষ্য রাজা এঁদকেই আসছেন । 
আমিও তবে সামনে থেকে একটু সরে এসে এই অলিন্দের তোরণে 
দাঁড়াই ৷ (একপাশে দাঁড়াল ) 

রাজা । যার সঙ্গে মিলন আত দুলভ সেই 'প্রয়ার কথা ভেবে এবং 
সৈন্যবলে বিদর্ভরাজ পরাজিত হয়েছেন শুনে আমার হৃদয় রোদ্রুতপ্ত দিনে 
বৃষ্টিধারায় সন্ত পদ্মের মত দূঃথ ও সুখ দুই-ই অনুভব করছে। 

িবদূষক । আম যেমনাট দেখাছি তাতে তুমি সুখাই হবে । 

রাজা । কেমন করে ১ 

ধবদূষক। আজ দেবী পণ্ডিত কৌঁশিকীকে বলেছেন, ভগবত", 
আপানি যে প্রসাধনকলার কার্য করেন, আজ তা মালাবকার অঙ্গে বিবাহ- 
সজ্জায় প্রদর্শন করূন। তিনিও বিশেষভাবে মালাবকাকে অলগ্কৃত 
করেছেন। তান হয়ত আপনার মনোরথও পূরণ করবেন । 

রাজা । বন্ধু, আমার বিষয়ে ধারণীর ঈর্ধাশূন্য পূর্বের আচরণের 
ফলে এ হয়ত সম্ভব । 

প্রীতহারী। (কাছে এসে) প্রভুর জয় হোক। দেবী নিবেদন 
করেছেন, তপনীয় অশেোকতরুর কুসৃমসন্তার দর্শনে আমার উদ্যোগ সফল 
করো। 

রাজা । দেবী কি সেখানেই আছেন ? 

প্রাতহারী। হ্যাঁ। মর্যাদা অন্নযায়ী সম্মানে সখী অন্তঃপুর 
ছেড়ে দেবী মালাবকাকে সামনে রেখে সব পাঁরজনদের নিয়ে প্রভুর 
অপেক্ষা করছেন । 

রাজা । (সানন্দে বিদূষককে দেখে ) জয়সেনা, এাগয়ে যাও । 

প্রাতহারী। এইঁদকে, এইদিকে প্রভু । 

িদ.ষক। (দেখে) বন্ধ, প্রমোদবনে বসন্ত যেন যৌবন সামান্যই 
আঁতিক্রম করেছে। 

রাজা । তুমি ঠিকই বলেছ । সামনে কুরবক ফল ছড়ানো, সহকার- 
তরুতে ফলসন্তারের জল বিস্তীর্ণ, বসন্তখতুর প্রায় পাঁরণত মৌবন 
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চিন্তকে উৎসক করেছে । - 

বিদূুষক। ওহে, এই ষে পুজ্পস্তবকের ভারে অবনত তপনীয় 
অশোকতর। তাঁমি চেয়ে দেখ । 

রাজা । হ্যান্তপূর্ণভাবেই এর কুসমমপ্রকাশে বিলম্ব হয়েছিল৷ 
এখন কেমন অনন্যসাধারণ শোভা হয়েছে । দেখ, মনে হচ্ছে এর দোহাদ 
পূরণ করাতে অন্য সমস্ত অশোকতরুর পুম্পরাঁশি, যারা প্রথমে বসন্তের 
সৃচনা করেছিল, সব এসে একেই আশ্রয় করোছল। 

বিদূষক। ওহে থাম, আমরা কাছে এলেও ধাঁরণণ মালাবকাকে 
তাঁর পাশে থাকতে অনুমাত দিয়েছেন । 

রাজা । (সানন্দে ) বন্ধ দেখ, আমাকে দেখে দেবা প্রিয়াকে নিয়ে 
বনয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, যেন বসুমতাঁ রাজশ্রীকে নিয়ে উঠে আসছেন, 
শুধ্দ তাঁর রাজগ্রীর হাতে পদ্মাঁট নেই। 

ধাঁরণী, পারব্রাঁজকা, মালাবকা এবং পাঁরজনদের প্রবেশ 

মালাবকা। (স্বগত ) 'বয়ের অলঙ্কারের কারণ আম জান। 
তব্দ পদ্মপাতার উপরে জলের মত আমার বুক কাঁপছে । আবার আমার 
বাঁ চোখাঁটও বারবার স্ফারত হচ্ছে । 

বিদূষক । ওহে বন্ধু, বিয়ের সাজে মালাবকাদেবীকে অত্যন্ত 
পণ্ল্দর দেখাচ্ছে । 

রাজা । একে দেখাঁছ প্রণাঁতিলাম্বত দুকুলবাসে এবং বহ অলঙ্কারে 
সজ্জত দেখে আমার মনে হচ্ছে চৈত্রমাসের নক্ষত্র শোভিত 'হময্স্ত 
রান্র যখন জ্যোৎস্না সবেমান্র দেখা দিয়েছে । 

দেবী । ( এগিয়ে এসে ) আর্ধপত্রের জয় হোক । 

শাবদূষক । দেবার শ্রীবৃদ্ধি হোক। 

পরিব্রাজকা ৷ মহারাজের জয় হোক। 

রাজা । ভগবত, আভবাদন কাঁর। 

পারব্রাজকা। আপনার আঁভপ্রায় সিদ্ধ হোক । 

দেবী । (সাঁস্মত) আমরা এই অশোকতরুটকে তরুণীজন- 
পাঁরবৃত তোমার সংকেতগৃহ হিসাবে ্হির করোছি। 
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বিদূষক। ওহে তোমাকে সেবা করা হচ্ছে। 

রাজ । ( সলজ্জভাবে অশোকতর পারক্রমা করতে লাগলেন ) এই 
অশোকতরদ দেবীর এরকম সংকারের যোগ্য 'ছল তা নয়, তবু সে প্রথমে 
বসন্তশোভা ধারণ করতে অবহেলা ও বিলম্ব করার পর এখন তোমারই 
প্রয়াসের সমাদর করে পজ্পসজ্জা করেছে । 

বিদূষক। ওহে তুমি শান্তভাবে এই হযাঁবনবতীকে দেখ । 

দেবী । কাকে? 

বিদূষক। তপনীয় অশোকতরূর কুসমশোভাকে। (সকলের 
উপবেশন ) 

রাজা । ( মালাঁবকাকে স্বগত ) কাছে থেকেও 'বচ্ছেদ বড় কম্টের। 
আম যেন এক চন্কবাক, প্রিয়া আমার সহচর চক্কবাকী আর আমাদের 
সম্পর্ককে অনুমতি না দেওয়ায় ধারণ যেন রজনী । 


কণ্চুকীর প্রবেশ 

কণ্ুকী। প্রভুর জয় হোক। অমাত্য নিবেদন করেছেন, বিদভভ- 
দেশের উপঢোৌকনের মধ্যে দুটি শল্পাঁনপুণা কন্যা ছিল। পথশ্রমে 
ক্লান্ত থাকার জন্য তাদের আনা হয়নি। এখন আনা সম্ভব। সতরাং 
প্রভু আদেশ দতে পারেন । 

রাজা । তাদের নয়ে এস। 

কণ্ুকী। প্রভুর ষেমন আদেশ। (প্রস্হান ও তাদের নিয়ে প্দনরায় 
প্রবেশ) এই দিকে দেবা। 

প্রথমা । (জনান্তকে ) সখা মদানকা, আগে না দেখলেও এই 
রাজবাঁড়তে প্রবেশ করে আমার ভালই লাগছে । 

দ্বিতীয়া । জ্যোধাস্নকা, আমারও তাই মনে হচ্ছে। প্রবাদ আছে, 
হৃদয়ের অবস্হাই ভাবী সুখ ও দ:ঃখের কথা জানিয়ে দেয় । 

প্রথমা । তা এখন সত্য হোক। 

কণুকণী। এই যেদেবার সঙ্গে রাজা রয়েছেন। তোমরা এগিয়ে, 
যাও। (তারা এগয়ে গেল ) 
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(মালাবকা ও পাঁরর্রাজকা দুই কন্যাকে দেখে পরস্পর মুখপানে 

তাকাতে লাগল ) 

উভয়ে । (প্রণাম করে) মহারাজের জয় হোক । মহারাণীর জয় 
হোক । (রাজার আদেশ পেয়ে উপবেশন ) 

রাজা । তোমরা কোন্‌ কলাবদ্যা শিক্ষা করেছ 2 

উভয়ে । প্রভূ, আমরা সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ । 

রাজা । দেবী, এদের একজনকে গ্রহণ করো । 

দেবী । মালবিকা, এইদিকে দেখ, এদের মধ্যে কাকে তোমায় 
সঙ্গীতের সহকাঁরণী 1হসাবে পছন্দ 2 

উভয়ে । ( মালাবকাকে দেখে ) একি, রাজকুমারী ! (প্রণাম করে ) 
জয় হোক । জয় হোক রাজকুমারী । ( অশ্রাবসজন ) 

( সকলে সাঁবস্ময়ে দেখতে লাগল ) 

রাজা । তোমরা কে 2 ইনিই বাকে 2 

উভয়ে । প্রভু, ইনি আমাদের রাজকুমারী । 

রাজা । সে কিরকম £ 

উভয়ে । শুনুন রাজন, প্রভুর বিজনসেনা বিদর্ভরাজকে বশনভূত 
করে যাকে বন্ধন থেকে ম্স্ত করেছে, ইনি সেই মাধবসেনের কনিষ্ঠা 
ভাঁগননী, এ'র নাম মালাবকা । 

দেবী। কি! হান রাজপান্রীঃ আম চন্দনকে পাদুকা করে 
দযত করেছি। 

রাজা । কিল্তু কি করে হীন এই অবস্হায় এলেন ? 

মালাবকা। ( দর্ঘ*বাস, স্বগত ) অদৃজ্টবশে । 

'দ্বতীয়া । প্রভু শুনুন, আমাদের রাজকুমার মাধবসেন জ্ঞাঁতদের 
অধীন হয়ে পড়লে তাঁর অমাত্য আর্য সূমাতি আমাদের মত পাঁরজনদের 
ত্যাগ করে গোপনে একে নিয়ে আসেন । 

রাজা । একথা আম পূর্বেই শুনোছি। তারপর ? 

'দ্বতীয়া। এই পর্যন্তিই। তারপর আর আমরা জানি না। 

পারব্লাজকা । পরের কথা হতভাগিনী আমি বলছি । 
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উভয়ে । রাজকুমারী আর্য কৌশকীর মত কণ্ঠস্বর । 

মালাবকা। 'তানই ত। 

উভয়ে। সন্যাসীবেশিনী আর্ধা কৌশিকণীকে চেনার উপায় নেই। 
ভগবতা, প্রণাম হই। 

পাররাজকা। তোমাদের মঙ্গল হোক । 

রাজা। এক! ভগবত এদের চেনেন 2 

পারব্রাজকা । হ্যাঁ, চিনি। 

বিদূষক। তাহলে ভগবতন এই বৃত্তান্তের অবাঁশ্টটুকু বলুন । 

পারব্রাজকা। শুনুন তাহলে, মাধবসেনের সাঁচব সমাতি আমার 
অগ্রজ । 

রাজা । বৃঝলাম। তারপর ঃ 

পারব্রাজকা। আমার ভাই সূমাঁত একে ও আমাকে নিয়ে আপনার 
সঙ্গে সম্পক' স্হাপনের ইচ্ছায় 'বাঁদশাগামী একদল বাঁণকের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে পথ চলতে থাকেন। 

রাজা । তারপর ? 

পারব্রাজকা। কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁণকেরা এক বনের প্রান্তে 
বিশ্রাম করতে থাকেন । 

রাজা । তারপর 2 

পারর্রাজকা। তারপর হঠাৎ একদল শনুসৈন্য আমাদের ' পথ 
অবরোধ করে উপস্হিত হয় সেখানে । তারা দেখতে এমনই ভয়ঙ্কর ছিল 
যে তাদের দিকে তাকানোই যায় না। তাদের দুই বাহুর মধ্যে বিশাল 
তৃণীর, তার মধ্যে ছিল সুতীক্ষ! বাণ, তাদের পঙ্খরুপী ময়ুরপচ্ছ কান 
পর্য্ত যেন কলাপ মেলে ছিল। তাদের হাতে ছিল ধনূক। তারা প্রচণ্ড 
গর্জন করছিল । 

( মালাবকা ভীত হয়ে উঠল) 

বিদূষক। দেবা, ভয় পাবেন না, ভগবত অতাঁতের কথা বলছেন। 

পারব্লাজকা। তারপর বাঁণকযোদ্ধারা অক্পক্ষণের মধ্যেই যচ্ধে 
পরাঁজত হলো দস্দের হাতে । 


সালাবকা্নিমিত্ বব 


রাজা । এরপর শোনা সাঁত্যই দুঃখজনক । 

পারব্রাজকা । তখন আমার ভাই শরুহাতে অত্যাচারের ভয়ে ভগত 
এই মালাবকাকে বাঁচাতে 1গয়ে প্রভুভান্তির বশে নিজের প্পরয় প্রাণ দিয়ে 
প্রভুর খণ শোধ করল । 

প্রথমা । হায়, সমৃতি মৃত ! 

'দ্বতীয়া। সেইজন্যই রাজকুমারীর এই দশা হয়েছে। 

( পাঁরব্রাজকা অশ্রীবসজ'ন করতে লাগল ) 

রাজা । শরীরধারীদের এই হলো অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাতি। বান 
প্রভুর খণ এইভাবে শোধ করেছেন তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। 
তারপর 2 

পারব্রাজকা। তারপর আমি মূর্ছা বাই । পরে জ্ঞান ফিরে এলে 
আর দেখতে পেলাম না । 

রাজা । আপাঁন বড় কষ্ট পেয়েছেন। 

পারব্রাঁজকা । তারপর ভাইএর দেহে আঁশ্নসংযোগ করে আমার 
বৈধব্দুঃখ আবার নতুন করে ভোগ করে আপনার দেশে এসে আম এই 
কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করেছি। 

রাজা । সঙ্জনদের এই পথই উপযুস্ত । তারপর 2 

পারবাজকা। তারপর এও বনচরদের হাত থেকে বীরসেনের কাছে 
এবং পরে বীরসেনের কাছ থেকে দেবীর কাছে এসেছে । দেবীর গৃহে 
প্রবেশ করে আমি একে দেখতে পেলাম । এখানেই গল্প শেষ। 

মালবিকা। (স্বগত ) এখন রাজা কি বলবেন জানি না। 

রাজা। আহা, বিপদ মানুষের কি অপমানই না করে। কেননা 
দেবীপদযোগ্যা এ'কে দাসীভাবে গ্রহণ করে রেশমী বস্তুকে স্নানের বন্দ- 
রুপে ব্যবহার করা হয়েছে। 

দেবী । ভগবতণ, মালাবকা অভিজাত কুলোদ্ভবা একথা প্রকাশ না 
করে আপনি ভাল করেনানি। 

পার্রাজকা। কারণ ছিল বলেই এ বিষয়ে গোপনতা অবলম্বন 
করেছিলাম । 
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দেবী । কিসেই কারণ ? 

রাজা । যাঁদ বলার মত হয় ত বল্‌ন। 

পারব্রাজকা। শুনুন । এর পিতা জীবিত থাকাকালঈন বদেশাগত 
সিদ্ধপুরূষ এক সাধু আমার সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, একবছর দাসী- 
রূপে থাকার পর এই কন্যা অনুরূপ স্বামী লাভ করবে । সুতরাং 
তোমার পদসেবা করে ওর সম্বন্ধে ভাঁবষ্যদ্বাণনী সত্য হতে চলেছে দেখে 
কালপ্রতীক্ষা করে আম ভালই করেছি। 

রাজা । প্রতীক্ষা করা যান্তসঙ্গত হয়েছে । 

কণ্চ-ক। প্রভু, কথায় কথায় ভুল হয়ে গেছে । অমাত্য জানিয়েছেন, 
[বিদর্ভ সম্বন্ধে যা করণীয় তা আমরা '1স্হর করেছি । এখন আমরা 
মহারাজের কি আঁভপ্রায় তা জানতে চাই। 

রাজা । মৌদগল্য, যকজ্জসেন ও মাধবসেন এই দ:ই ভাইকে রাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চাই । তাঁরা দুজনে বরদানদীর উত্তর ও দাঁক্ষিণ তাঁরে 
'বিভন্ত হয়ে রান্রীদনের শীতল উষ্ণ করণের মত শাসন করবেন। 

কণ্টকী। প্রভু, এই কথাই অমাত্য পাঁরষদে জানাই । 

রাজা । (অঙ্গুলিনিদেশে অনুমোদন করলেন ) 

(কগ্চ;কীর প্রস্হান ) 

প্রথমা । ( জনান্তকে ) রাজকুমারী, সৌভাগ্যক্কমে রাজকুমার অর্ধ- 
রাজ্যে প্রাতষ্ঠা পাবেন । 

মালাবকা। প্রাণসংশয় থেকে মুক্ত হয়েছে এটাই যথেষ্ট । 

কণ্ঠকীর প্রবেশ 

কণ্ঠুকী। প্রভুর জয় হোক। প্রভু, অমাত্য নিবেদন করেছেন 
প্রভুর বৃদ্ধি শভ। মল্তীপাঁরষদেরও এ একই মত । কারণ রথের দুটি 
ঘোড়া যেমন একই সঙ্গে লাগাম টেনে .রথীর ইচ্ছান্‌সারে চলে তেমাঁন 
এই দুই রাজাও পৃথকভাবে রাজলক্ষমীকে গ্রহণ করে পরস্পর নিয়ন্মঘণে 
অবস্হান করবে এবং আপনারই অধীন থাকবে। 

রাজা । তাহলে মন্ত্রীপাঁরষদকে বলো, সেনাপাঁতি বীরসেনকে এরকম 
ব্যবস্হা করতে লেখা হোক । 
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কণ্টকী। প্রভুর যেমন আদেশ । (প্রস্হান ও উপহারসহ পান 
নিয়ে পুনঃপ্রবেশ ) প্রভুর আদেশ পালিত হয়েছে। এই যেসেনাপাঁতি 
পুজ্পমিন্রের কাছ থেকে উপহারসহ পান্রটি এসেছে। প্রভূ এট দেখুন। 

(রাজা উঠে উপহার 1নয়ে তা পাঁরজনদের 'দিয়ে খুললেন ) 

দেবী । (স্বগত ) আমরা এই বিষয়েই উন্মুখ হয়ে আছ। 
গুরুজনদের কুশলসংবাদ শোনার পর আম বসীমন্রের সংবাদ শুনব । 
সেনাপাঁতি আমার পূত্রকে গঃরুদায়ত্ব দিয়েছেন । 

রাজা । € বসে পড়তে লাগলেন; স্বাঁস্ত। যক্্রগৃহ হতে সেনাপাঁত 
পূঙ্পামন্ত্রী বাদশান্হিত দীর্ঘায়ু পুত্র আ্নামন্রকে আলিঙ্গন করে নিবেদন 
করছেন যে, তুমি জেনে রাখ, রাজধজ্ঞের দীক্ষা দিয়ে একশত রাজপুত্র 
পাঁরবৃত করে কুমার বসহানিন্রকে অশ্বরক্ষার দাঁয়ত্ব দিই। এক বছরের 
মধ্যে ফাঁরয়ে আনতে হবে এই আদেশ 'দিয়ে যক্ঞাম্বকে মুক্ত করে দিলে 
সেই অশ্বাঁট সম্ধূনদের দাঁক্ষণ দিকের তাীরভমিতে বিচরণ করতে 
থাকে। তখন অশ্বারোহী যজ্ঞসেনারা তাকে আক্লমণ করে। ফলে 
উভয়পক্ষের সেনাদলের মধ্যে ভীষণ য্দ্ধ শুরু হয়। (রাণী বিষন্ন 
হয়ে পড়লেন ) 

রাজা । উঃ, এই রকম ঘটেছে ! (চিঠির শেষাংশ পড়লেন ) তারপর 
ধনূর্ধারী বসৃমিন্র শব্রুগণকে পরাজিত করে সবলে আমাদের অ*্বাঁটকে 
'নিয়ে ফিরে এসেছেন। 

দেবী । এবার আমার হৃদয় আ*বস্ত হলো । 

রাজা । ( শেষাংশ পড়লেন ) সগরের পৌন্ন অংশুমানের মত আমি 
এখন অন্বাঁটকে ফিরে পেয়ে যজ্ঞ আরন্ত করাছ। সূতরাং কালক্ষয় না 
করে রোষশন্যমনে মি বধ্দের সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞসেবা করার জন্য 
এখানে এসে উপাঁস্হত হও । 

রাজা । অনুগূহীত হলাম। 

পারব্রাঁজকা । কী আনন্দ! পরুত্রের বিজয়ে রাজদম্পাঁতর শ্রীবৃদ্ধি 
হোক। (দেবীকে দেখে ) তোমার স্বামী তোমাকে শলাঘ্য বারপত্রীদের 
অগ্রগণ্যা করে রেখেছেন । আজ পন্নের গুণে তোমার সঙ্গে “বীরপ্রসাঁবনী? 
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শব্দটি যাত্ত হলো। 

শবদূষক। দেবী, আম খুশী হয়েছি যে পত্র তার মতই 
হয়েছে৷ 

পারব্লাজকা । বাচ্চা হাতিও ষৃথপাঁতকে অনুকরণ করে । 

কণ্টুকণ। প্রভূ, এই কুমার এই সব বীরকর্মের দ্বারা আমাদের চিত্তে 
বিস্ময় উৎপাদন করছেন না, কারণ তাঁর সকল কর্মের উৎস আপাঁন ; 
যেমন দ্‌রন্ত বাড়বানলের উৎস ওর্ব। ওর্ব তাঁর যে ক্লোধাণ্িনকে সমূদ্রে 
নিক্ষেপ করেন সেই অশ্নিই বাড়বানল। 

রাজা । যজ্জসেনের শ্যালকসহ সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হোক। 

কণ্কী। প্রভুর যেমন আদেশ । 

দেবী । জয়সেনা, যাও, ইরাবত ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের 
পুত্রের বিজয়বার্তা জানাও । 

প্রীতহারী। দেবীর যা আদেশ । (প্রস্হান ও ঘুরে ফিরে এসে) 
এই যে আমি । 

দেবী। (জনান্তিকে) অশোকতরুর দোহদ পূরণের জন্য 
মালাবকাকে যে প্রাতশ্রুতি দিয়েছিলাম সেকথা এবং ওর আঁভজাত বংশের 
কথা জানিয়ে ইরাবতকে আমার কথা বলো, তুমি আমাকে সত্ত্রষ্ট 
করো না। 

প্রাতহারী। দেবীর যা আদেশ । (প্রস্হান ও পূনরায় প্রবেশ) 
রাণীমা, পত্রের বিজয়ের আনন্দে আমি অন্তঃপুরের আভরণের পোঁটকা 
হয়ে পড়েছিলাম । | 

দেবী । এতে আশ্চর্য হবার ক আছে! তাদের ও আমার পক্ষে 
এ ত সমান আনন্দ । 

প্রীতহারী। ( জনান্তিকে ) রাণীমা, ইরাবতাঁ জানিয়েছেন ক্ষমতা- 
পালন দেবীর পক্ষে উপয্যন্ত প্রাতশ্রদতর অন্যথা করা উচিত নয় । 

দেবী। ভগবত, আপনার অনূমাতি পেলে আর্য সমাতর প্রথম 
সংকজ্পিত মালাবকাকে আর্ধপযন্রের হস্তে সমর্পণ করতে চাই। 

পাররাজিকা। এ বিষয়েও ওর উপর তোমারই প্রভুত্ব । 
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দেবী । (মালবিকার হাত ধরে ) আফ্পু্র, প্রিয়ানবেদনের উপযাক্ত 
এই পারতো কাট গ্রহণ করো । (রাজা লজ্জার সঙ্গে নির:্তর রইলেন ) 

দেবী । € সাঁসমত ) আর্ধপাত্র কি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ ঃ 

বিদূষক। এটাই লোকব্যবহার, নতুন বরমান্রই লজ্জা পেয়ে থাকে। 
(রাজা বদ্‌ষকের পানে তাকালেন ) 

বিদূষক। অথবা দেবীর ীবশেষ স্নেহের পাত্র দেবীশব্দযোগ্যা 
মালাবকাকে হীন গ্রহণ করতে চাইছেন । 

দেবী। এই রাজকুমারী তার কুলগোৌরবেই দেবী নাম পেয়েছে । 
পুনরান্তির ক প্রয়োজন ? 

পারব্লাজকা। না না, এরকম নয়। হে কল্যাণী, খাঁন থেকে ওঠা 
মণিও যাঁদ সংস্কৃত না হয় তাহলে তা সোনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। 

দেবী। (স্মরণ করে) ভগবত, ক্ষমা করুন। জয়সেনা যাও, 
একটি পাঁরজ্কার রেশমী বস্ব নিয়ে এস। 

প্রতিহারী। দেবীর যা আদেশ। (প্রস্হান ও রেশমী বস্ত্রসহ 
পূনঃপ্রবেশ ) দেবী, এই যে। 

দেবী । ( মাল।বকাকে অবগ:শ্ঠনবতা করে ) আর্যপূত্র এখন একে 
গ্রহণ করো । 

রাজা । তোমার সামনে আমাদের কছু বলার নেই । 

পরিব্রাজকা। যাঃ, গ্রহণ করেছেন । 

বিদূষক। আহা, তোমার প্রতি দেবী কত সদয় । 

(দেবী পাঁরজনদের দেখলেন ) 

পাঁরজন। ( মালাঁবকার কাছে এসে ) মহারাণীর জয় হোক । 

পারব্রাঁজকা । ( দেবীকে ) তোমার পক্ষে এটা এমন আশ্চর্যের নয় । 
স্বামকে ভালবেসে সাধবী স্ত্রীলোকেরা প্রাতপক্ষকে অর্থাৎ সপত্রীকে 
দিয়েও পাঁতসেবা করে থাকে । সমদ্রগাঁমনী নদঈরা অন্য শত শত 
নদীকেও সমুদ্রে পেশছে দেয় । 

ৃঁ নিপৃণিকার প্রবেশ 
নপৃশকা। মহারাজের জয় হোক । ইরাবতা জানিয়েছেন, স্বামীর 
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সৌজন্যে অবহেলা করে অপরাধ করোছি, তাই আম নিজেই তাঁর অনুকূল 
আচরণ করছি। এখন মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে নিশ্চয় তিনি প্রসন্ন 
হবেন। 

দেবী । নিপাঁণকা, রাজা 1নশ্চয়ই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবেন । 

নিপ্াণকা। অনূগৃহীত হলাম। 

পরিব্রাঁজকা । প্রভূ, যাদ আমার প্রাতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন ত আপনার 
সঙ্গে সম্প স্হাঁপিত হওয়াতে প্রণীত মাধবসেনকে আম সম্মান প্রদর্শন 
করতে চাই । 

দেবী। ভগবত, আমাদের পাঁরত্যাগ করা ঠিক হবে না। 

রাজা । ভগ্ব্তী, আমাদের পন্রে আপনার নামে তাঁর কাছে সম্মান 
জানাব। 

পারব্রাঁজকা । আপনাদের স্নেহে আমি পরাধীন | 

দেবী । আর্ধপূত্র, বল, তোমার আর ক প্রিয় কাজ করতে পারি 2 

রাজা । আরা ক প্রিয় ধাজ থাকতে পারে ১ তবু এমন হোক, 
দেবী, আমি মনে মনে প্রার্থনা করব, তুমি যেন সতত আমার প্রীত প্রসন্ন 
থাক। 

( ভরত বাক্য ) 

আঁম আশ্বাস দিচ্ছি, আঁগ্নমিত্র রাজা থাকাকালে প্রজাদের অনর্থ 

দূরীকরণের কিছুই বাকি থাকবে না। ( সকলের প্রস্হান ) 


খতুনংহার 
প্রপ্রশ্ন সর্গ 
গ্রীষ্মকাল 
প্রয়ে, এখন গ্রীক্মকাল। সূর্য এখন ভীতিগ্রদ এবং চন্দ্র এখন 
প্রীতিপ্রদ। অনবরত স্নানের ফলে জলাশয় এখন মলিন এবং শূঙ্কপ্রায়। 
অপরাহ্ন এখন বরণনঘ এবং কামদেবের গ্রভা' '-তাঁমত। 
প্রয়ে, গ্রীচ্মের বান্ুকাল লোকের বণ উপভোগা। চণ্র প্রভাবে 
দ'লীভৃত হয় রাঁত্ুর পুঞ্ীভূত অন্ধকার । কীঁএম জলেব ফোয়ারাযান্ত 
ধানাগৃহগ্গীল চন্দ্রুকান্ত প্ুভীতি নানাবকম উত্তাগনাশক মণি আর চন্দনের 
আর্দ্তায় শীতল। 
গ্রচ্মের রাঁত্রতে রাঁসক পুরুষেরা সুবাপত সুরম্য হমবন, দ্রুত 
*বাসগ্রবাহে প্রকম্পিত কামোদ্দীপক প্রয়ার অধরসুধা, সারা এবং তন্রীর 
লয়সহযোগে সঙ্গ 'ত আস্বাদন করে থাকে। 
সূক্ষতবস্ত ও মেখলায় মাণ্ডত যাদের নিতম্ব। হাম ও চন্দনে অলঙ্কৃত 
যাদের স্তন, স্নানে ব্যবহৃত নানারকম সূগান্ধ দ্রব্যে যাদের কেশ 
সংবাঁসত, সেই রমণখরা রাঁসক পুরুষের গ্রীজ্মতাপের উপশম করে । 
চরণ যাদের লাক্ষারসের লাঁলমায় সুরাঞজত এবং নূপ:রষন্ত। যাদের 
প্রাাঁট পদক্ষেপ হংসধ্বনির অনুকরণ করে, যাদের নিতম্ব প্রশস্ত সেই 
সব কাঁমনীরা পুরুষের চিত্ত কামাতুর করে তোলে । 
চন্দনের রসে চার্টত এবং তুষারের মত শদ্র উৎকৃষ্ট হারে শোভিত 
স্তন আর সুবর্ণমেখলায় পারবোঁষ্টত নিতম্ব কার চিত্তকে আকুলিত না 
করে 2 
উন্নত স্তনসমদ্ধ সেই যুবতী রমণীদের শরীরের সন্থিস্হানগথাল 
ঘর্মজলে পাঁরব্যাপ্ত হওয়ায় তারা স্হুল বসন বন করে এখন সংকর 
বসনে স্তনযুগল আবৃত করে। 


৫৮৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


সৌজন্যে অবহেলা করে অপরাধ করেছি, তাই আমি নিজেই তাঁর অনুকূল 
আচরণ করছি। এখন মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে নিশ্চয় 'তানি প্রসন্ন 
হবেন। 

দেবী। নিপূণিকা, রাজা নিশ্চয়ই ভাঁর অনুরোধ রক্ষা করবেন। 

নিপ্ুণিকা। অনুগৃহীত হলাম । 

পরিব্রাঁজকা । প্রভু, যাঁদ আমার প্রাত প্রসন্ন হয়ে থাকেন ত আপনার 
সঙ্গে সম্পর্ক স্হাপিত হওয়াতে প্রত মাধবসেনকে আঁম সম্মান প্রদর্শন 
করতে চাই। 

দেবী । ভগবতাঁ, আমাদের পাঁরত্যাগ করা ঠিক হবে না। 

রাজা। ভগবত, আমাদের পত্রে আপনার নামে তাঁর কাছে সম্মান 
জানাব । 

পারব্রাজকা। আপনাদের স্নেহে আম পরাধীন । 

দেবী । আর্ধপূত্র, বল, তোমার আর কি প্রিয় কাজ করতে পারি ঃ 

রাজা। আরাক প্রিয় কাজ থাকতে পারে? তব এমন হোক, 
দেবী, আম মনে মনে প্রার্থনা করব, তুমি যেন সতত জামার প্রাতি প্রসন্ন 
থাক। 

( ভরত বাক্য ) 

আমি আশ্বাস দিচ্ছি, অগ্নিমিন্র রাজা থাকাকালে প্রজাদের অনর্থ 

দূরীকরণের কিছুই বাকি থাকবে না। ( সকলের প্রস্হান) 


খতৃসংহার 
প্রগ্ন সর্গ 
গ্রীষ্মকাল 

প্রয়ে, এখন গ্রীক্মকাল। সূর্ঘ এখন ভগীতিগ্রদ এবং চন্দ্র এখন 
প্রীতিপ্রদ। অনবরত স্নানের ফলে জলাশয় এখন মলিন এবং শূক্কগ্রায়। 
অপরাহ্ন এখন বরণা য় এবং কামদেবের প্রভাব ৭-তামত। 

প্রিয়ে, গ্রীজ্মের রাব্রকাল লোকের বও উপভোগ্য । চন্দ প্রভাবে 
দূরীভূত হয় রাঁত্রর পঞ্ীভূত অন্ধকার। কীএম জলের ফোয়ারাযন্ত 
ধাবাগৃহগাল চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি নানানকম উত্তাগনাশক মাঁণ আর চন্দনের 
আর্দুতায় শতল। 

গ্রীষ্মের রাঁত্রতে রাঁসক পুরুষেরা সুবাসত সুরম্য হর্মযবন, দ্রুত 
ধবাসপ্রবাহে প্রকম্পত কামোন্দীপক প্ররার অধরসূধা, সারা এবং ভন্ত্রীর 
লয়সহযোগে সঙ্গীত আস্বাদন করে থাকে। 

সক্ষবস্ত্ ও মেখলায় মাণ্ডিত যাদের নিতম্ব, হায় ও চন্দনে অলঙ্কৃত 
যাদের স্তন, স্নানে ব্যবহৃত নানারকম সূগান্ধ দ্রব্যে যাদের কেশ 
স.বাসিত, সেই রমণাীরা রাঁসক পুরুষের গ্রনম্মতাপের উপশম করে। 

চরণ যাদের লাক্ষারসের লামায় সূরাঁঞজত এবং নূপুরয্যস্ত, যাদের 
প্রতিটি পদক্ষেপ হংসধ্বানির অনুকরণ করে, যাদের নিতম্ব প্রশস্ত সেই 
সব কামিনীরা পঃরুষের চিত্ত কামাতুর করে তোলে । 

চন্দনের রসে চর্টিত এবং তুষারের মত শদ্র উৎকৃষ্ট হারে শোভিত 
স্তন আর সূবর্ণমেখলায় পারবোঁষ্টত নিতম্ব কার চিন্তকে আকুলিত না 
করে? 

উন্নত স্তনসমদ্ধ সেই যুবতী রমণাদের শরারের সান্ধ্হানগনাল 
ঘর্মজলে পাঁরব্যাপ্ত হওয়ায় তারা স্হল বসন বজন করে এখন সক্ষম 
'বসনে স্তনযগল আবৃত করে । 


৫৮৬ কালিদাস রচনাসম€ 


চন্দনজলয্যন্ত তালবৃন্তের বাতাসে, হারবোম্টিত স্তনমণ্ডলের উপহারে 
এবং নানা তন্নীজাত ধ্ৰাঁনময় সঙ্গীতের শব্দে সপ্ত কামদেব যেন জাগ্রত 
হন। অর্থাৎ কামদেব যেন রাজা এবং সুগন্ধি পাখার বাতাস ও সুমধুর 
বীণার সঙ্গত যেন তাঁর নিদ্রাভঙ্গের উপচার । 

রান্রকালে সুন্দরী রমণ্ণীরা ধবল অদ্রালকায় সুখে নিদ্রা যায়। 
প্রবল উৎকণ্ঠায় চাঁদ তাদের মুখ বহঃক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর যেন লজ্জা 
পেয়ে পাণ্ডুর হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের সৌন্দর্যে পরাভূত চাঁদ ম্লান 
হয়ে ষায়। 

প্রিয়াবচ্ছেদের আগুনে প্রবাসীদের হৃদয় এমনই দগ্ধ হয় যে প্রবল 
বায়তে উৎক্ষিপ্ত ধাঁলপরঞ্জে ব্যাপ্ত ও সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে উত্তপ্ত 
পৃথিবীর পানে দৃচ্টি দান করতেও পারে না। অন্তরে বিরহের জবালা 
আর বাইরে গ্রীম্মের জ্বালায় আভভূত হয়ে পড়ে তারা । 

প্রচণ্ড সূর্য তাপে দগ্ধ হরিণের তাল: প্রবল তৃষ্ণায় শুকিয়ে যায়। 
দলিত কাজলের মত নীল আকাশ নিরীক্ষণ করে জলের আশায় সে বন 
থেকে বনান্তরে ছুটে চলে । 

চাঁদ যার সুন্দর অলঙ্কার সেই সন্ধ্যার মত বিলাসনী রমণীরা 
মনোরম অলঙ্কারে সাঁজ্জত হয়ে বিলাসপূর্ণ মৃদদ হাঁসি ও কুটিল 
দৃম্টিপাতে প্রবাস পুরুষের হৃদয়ে কামভাব উন্দীপিত করে। 

সূর্যকিরণে ভীষণভাবে তপ্ত সাপ গরম ধূলোয় 'রশেষভাবে দগ্ধ 
হয়ে নতমুখে ঘন ঘন নিঃ*বাস ফেলতে ফেলতে বাঁকা পথে যেতে যেতে 
ময়্‌রের তলায় আশ্রয় নেয় । অর্থাং তাপদণ্ধ প্রাণীকূল খাদ্য-খাদক বা 
ঘাত্য-ঘাতকের সম্বন্ধ ভুলে যায় । 

প্রবল তৃষ্কায় সিংহ পরাক্রম প্রকাশে উদ্যোগী হয় না। তার ঘন ঘন 
নিঃ*বাস পড়ে, দূর থেকেই বিস্ফারিত হয় তার মুখ, জিহ্বা চণ্চল হয় 
এবং কেশরের অগ্রভাগ কঁপিতে থাকে । কাছের হাতিকেও হত্যা করে 
না পশুরাজ। 

সর্ষের করণে তাঁপিত হাঁতির শুকনো গলায় জলকণা উদ্‌গত হয় । 
প্রবল তৃফ্ণায় কাতর হাতি জলের অন্বেষণে সংহকেও ভয় পায় না। 


ধাতুসংহার ৫৪৮৭ 


যন্ীয় আঁগ্নর মত সর্ষের তেজে ময়রের শরীর ও চৈতন্য এমনই 
অবসন্ন যে কলাপের তলে অবাঁস্হত সাপকে কাছে পেয়েও তারা বধ 
করে না। 

ভদ্রমুশ্ড মূল আছে এমন সরোবরের শুকনো পাঁক শৃকরেবা লম্বা 
মুখের অগ্রভাগ 'দিয়ে এমনভাবে খোঁড়ে যে মনে হয় সূর্ষের প্রথর রোদে 
আঁতশয় তাঁপত হয়ে তারা ভূগর্ভে প্রবেশ করছে। 

সূর্যের আত প্রখর কিরণে তাঁপিত মণ্ডুক পাঁঙ্কল জলে পূর্ণ 
জলাশয় থেকে লাফিয়ে উঠে পিপাসায় আকুল সাপের ফণার ছায়াতলে 
আশ্রয় নেয় । 

দল বেধে একে অনাকে আঘাত করে হাঁতিরা সরোবরের সমস্ত 
মৃণাল তুলে ফেলে ঘন ঘন মর্দন কবে কদর্মাক্ক করে তোলে সরোবর । 
মাছেরা বিপদে পড়ে এবং সারসেরা ভয়ে পালিয়ে যায় । 

সাপের মাথার মাণির তেজ সূর্যের কিরণে উদ্‌ভাঁসত । চঞ্চল দুটি 
[জিভ দিয়ে সাপ বায়ু পান করে । আগুন ও সূর্যবশ্মিতে তাপিত এবং 
তৃষ্ণায় আকুল সাপ মণ্ডুকদের হত্যা করে না। 

মাহষীদলের ফেনাযন্ত, চণ্টল, দীর্ঘ এবং উপর দিকে প্রসারিত মুখ 
থেকে আরন্ত জিভ বোরয়ে আসে । পিপাসায় কাতর হয়ে জলের 
অন্বেষণে পর্বতের গূহা থেকে বেরিয়ে আসে তারা । 

আঁতপ্রখর দাবানলে শসোর অঙ্কুর বিনস্ট হয়। রুক্ষ বাতাসে 
শুকনো পাতা উপরে গড়ে । সূর্যের তাপে চারাদিকে জল শ্যাকয়ে 
যায়। উচু জায়গা থেকে নিরাঁক্ষণ করলে অরণ্য ভয়ের উদ্রেক করে। 

পাতাঝরা গাছে বসে পাখিরা দীর্ঘ*্বাস ফেলে। ক্লান্ত বানরগাাল 
পর্বতের লতাকুঞ্জে প্রবেশ করে । গবয়ের দল অর্থাৎ গরদর মত একদল 
প্রাণী জলের আশায় চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। খজঢদেহা শরভের দল 
অর্থাৎ আট পাওয়ালা িংহঘাতাী এক শ্রেণীর বন্য জন্তুর দল কপ থেকে 
জল তোলে । 

প্রবল বায়বেগে তাঁড়ত আঁণ্ন তীরাস্হিত তর্‌ও লতার আঁলঙ্গনে 
ব্যগ্র হয়ে ওঠে ।. দিকে দিকে আগুনের স্পর্শে প্রস্ফাটত কুসভ্ফুলের 
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মত নির্মল সিপদঃরের কান্তিবিশিষ্ট বনভূমি সত্বর দগ্ধ হয়ে যায়। 

বাতাসের সংযোগে বৃদ্ধি পেয়ে দাবানল পাহাড়ের গুহায় জবলতে 
থাকে। শুকনো বাঁশবনের মধ্যে জোরালো শব্দে প্রকাশিত হয় সে অনল, 
অল্প সময়ে বেড়ে উঠে তৃণভামতে প্রবেশ করে। বনপ্রান্তে সঞ্টারত 
বাহু ব্যাকুল করে তোলে হরিণদের । 

শিমূলগাছের বনে আরও বেড়ে ওঠে যেন আগুন । গাছের কোটরে 
আগ্‌ন সোনার মত গোরবর্ণ হয়ে শোভা পায় । বাতাসের কাঁপনে উচু 
গাছের ডালে শকনো পাতায় লেগে দাবাশ্নি বনের মধ্যে চারাঁদকে ছাঁড়য়ে 
পড়ে । 

দাবাঁদনতে হাতি, গবয় ও সিংহের শরীর দগ্ধ হয়। আগুনের 
জবালায় পরস্পর শব্রুতা ভূলে বন্ধুর মত মিালিতভাবে তারা শুন্ক 
বনাণ্চল ও কন্দর থেকে দ্রুত নির্গত হয়ে বিশাল তটদেশয্ক্ত নদীতে 
আশ্রয় গ্রহণ করে। 

প্রয়ে, তোমার সঙ্গীত সূলাঁলত । জলাশয় এখন পদ্মবনে পাঁরপূর্ণ | 
পাটলকুসুমের গন্ধ এখন রমণীয়। শীতল জলে স্নান এখন বড়ই 
সংখপ্রদ । চাঁদের কিরণ এখন উপভোগের বিষয় । সুমধুর সঙ্গীতের 
ধ্বনিতে মুখারিত হর্মাতলে সহচরণীদের সঙ্গে রান্রিতে তুমি এই গ্রীচ্ম- 
সুখেই যাপন করো । 

দ্লিতীয় সর্গ 
বর্ষাকাল 

প্রয়ে, বর্ষা এল রাজার মত। রাজার মতই বেশ তার উজ্জবল। 
জলকণায় পাঁরপূর্ণ মেঘমালা তার মত্ত হাতি, বিদ্যুৎ তার পতাকা, বস্ত্র- 
ধৰি তার মাদল। প্রার্থীগণের 'প্রয় রাজার মত এই বর্ধাকাল কামন- 
'জনের প্রয়। 
সারা আকাশ মেঘে ঢাকা । গাঢ় নীলপন্মের পাতার মত সে মেঘের 
শোভা । কোথাও সে মেঘের বর্ণ দালত কাজলের মত, কোথাও গর বতা 
রমণটর স্তনবৃন্তের মত । 

জলের ভারে অবনত মেঘের কাছে জল চায় তৃষ্ণার্ত চাতকপাঁখির দল । 
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অজন্্র জলের ধারা বর্ষণ করে শ্রদীতমধূর শব্দ করতে করতে আকাশে 
ভেসে চলে সে মেঘ । 

মেঘেরা যে ইন্দ্রধনদ ধারণ করে বিদ্যুৎ তার ধনূগ্গণ। বজ্রপাতের 
শব্দ তার মাদল । সতীক্ষণ ধারাপাতের তাঁর শরাঘাতে প্রবাসী মানৃষের 
চিত্ত বড় ব্যাথত করে তোলে । কামদেবের মত মেঘেরা প্রিয়জনের জন্য 
উন্মুখ করে তোলে প্রবাসীদের মন । 

খণ্ড খণ্ড নীলকান্তমাঁণর মত তৃণাঙ্কুরে, সদ্যোজাত কদলণগাছের 
পাতায় এবং ইন্দ্রগোপ কীটে সমাচ্ছন্ন পৃথিবী এখন রঙীন রঙে অলঙ্কৃত 
সুন্দরী ললনার মত শোভা পাচ্ছে। 

মেঘের মধুর গজনে এখন সময়েই উল্লাসত হয়ে ওঠে ময়রে ময়ূরীর 
দল। প্রসারিত কলাপের শোভায় তাদের এখন সুন্দর দেখায় । চুম্বন 
এবং আ'লিঙ্গনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তারা এবং নৃত্য করে। 

নদীগুলি পাঁঙ্কল জলরাশির দ্বারা দুই তীরের গাছগীলকে উপড়ে 
ফেলে বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। আঁতদ:ষ্ট বিভ্রান্ত স্ত্রীলোকের মত ঘর্ণ- 
পাক সৃষ্ট করে দ্রুত সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে । 

হারণীর মুখের টানে 'ছল্ন তৃণপুঞ্জ, কোমল অত্কুরে শোভিত ও 
নবপলবসজ্জিত 'বাঁচত্র নীল বক্ষরাঁজতে পূর্ণ 'বন্ধ্যপর্বতের অরণ্য 
চিত্ত হরণ করে। 

চগ্ছল নঈলপদ্মের মত যাদের মুখে নয়নের শোভা সেই চাঁকত হারিণের 
সমাবেশে চারাঁদকে পাঁরব্যাপ্ত সৈকতময় বনভূমি চিন্তে আকুলতা জাগিয়ে 
তোলে । 

যখন মূহূমুহ মেঘের গম্ভীর গরজনে "অন্ধকার ঘনীভূত হয়, সেই 
রান্রতেও বিদ্যুতের প্রভায় পথ চিনে আঁভসারিকা নায়িকা চলে ভাল- 
বাসার জনের আকর্ষণে । 

মেঘের ঘোর গন্তীর গর্জনে ও বিদ্যুতের চমকে চাঁকতঁচিত্ত রমণীরা 
শষ্যায় অপরাধণ স্বামীকেও গভীরভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে । 

প্রবাসী পৃর্‌ষের 'প্রয়তমার নীলপদ্মের মত চোখের বিন্দ় বন্দ? 
জলে 'বিম্বফলের মত সুন্দর কোমল অধর 'সিন্ত হয়ে যায়। নিরাশ হয়ে, 
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তারা ফলের মালা, আভরণ ও সুগন্ধি দ্রব্যের অনুলেপন পাঁরহার করে । 

কীটপোকা, ধূলো এবং তৃণের মিশ্রণে পাশ্ডুরবর্ণ নববর্ধার জল 
সাপের মত তীর্যক গাঁততে প্রবাহিত হয়ে নীচের 'দিকে ধাবিত হয়। 
মণ্ডুকের দল সভয়ে তা নিরীক্ষণ করে। 

শ্রতিমধূর গঃঞ্জনকারী মূর্খ ভ্রমরের দল উৎকণ্ঠার দ্বারা তাঁড়ত 
হয়ে ফুলপাতার্প পদ্মবন বন করে নতুন পদ্মের আশায় নৃত্যরত 
ময়রের চশ্কাকার কলাপের উপর উড়ে পড়ে । 

নবীন মেঘের গজ্নে হাতিরা মদমন্ত হয়ে মুহূম্হ্‌ শব্দ করে। 
তাদের কপোলদেশে প্রস্ফুটিত পন্মের আভা । ভ্রমরদল ও মদবারিতে 
আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সেস্হান। 

যাদের শিলাখণ্ডে সাদা পদ্মের মত মেঘের চুম্বন, চারাদকে নির্ঝর 
পরিব্যাপ্ত এবং নৃত্যরত ময়ূর ময়রীতে মুখাঁরত সেই পর্বতগ্াল 
আগ্রহ সাঁম্ট করে সকলের মনে । 

কদম্ব, শাল, অজ:ন ও কেতকাঁ গাছগ্ালকে কাঁপিয়ে তুলে, তাদের 
ফুলের সৌরভে সুবাসিত হয়ে এবং জলকণায় পরিপূর্ণ মেঘের 
সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে বাতাস কার চিত্তকে উৎকা্ঠত না করে? 

কামনীরা নিতম্ব পর্যন্ত লাঁম্বত কেশদাম, কর্ণ ও মস্তকের 
আভরণের সুগন্ধ কুসুম, হারসমান্বত স্তনদেশ,সুরাপূর্ণ মুখমণ্ডলের 
শোভায় ববাগ পুরুষের অনুরাগ জাগিয়ে তোলে। 

বদূযুং ও ইন্দ্রধনুতে সুশোভিত এবং জলভারে অবনত মেঘদল ও 
মাঁণময় কর্ণাভরণে সুসাঁজ্জত রমণনগণ একই সঙ্গে প্রবাসীদের চিত্ত হরণ 
করে। | 

রমণীরা কদম্ব,। সদ্যফোটা বকুল ও কেতকী ফুলের মালা গে'থে 
মাথায় পরেঃ আর অজঃনগাছের কর্ধাড় দিয়ে পছন্দমত অলঙ্কার তৈর 
করে। 

সন্ধ্যালখ্নে বধূরা অঙ্গে প্রচুর অগ্র চন্দনের প্রলেপ দেয় এবং 
ফুলের গয়না পরে কেশ সবাসিত করে। মেঘের গর্জন শুনে তারা 
তাড়াতাঁড় গুরূজনের কক্ষ ত্যাগ করে শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে। 


ধাতুসংহার ৫৯১ 


নীলপদ্মের পাতার মত নল এবং জলভারে অবনত অতুযুচ্চ মেঘমালা 
মৃদু বাতাসে কম্পিত হয়ে ধীরে ধীরে ভেসে চলে। তাদের সঙ্গে থাকে 
ইন্দ্রধনৃ । এ সব মেঘমালা স্বামীবরহে উৎকাশ্ঠত পাঁথকবধূর হদয় 
হরণ করে নেয়। 

নববর্ধার জলে বনানীর উত্তাপ দূর হয়। চারাঁদকে কদম্ববৃক্ষের 
প্রস্ফুটিত কুসদমসন্ভারে আনন্দিত হয় সে। বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষরাজর 
শাখায় শাখায় কম্পনে নৃত্য করতে থাকে যেন বনরাজি। কেতকীফূলের 
কাঁটায় কঁটায় দেখা যায় তার হাঁস। 

মেঘমালায় পূর্ণ এই বর্ধাকাল স্বামীদের মত বধূদের মাথায় নব- 
প্রস্ফুটিত মালতাঁ ফুল ও ঘৃথিকার ক্ড় দিয়ে বকুলফুলের মালা রচনা 
করে দেয়। সদ্যফোটা কদম্বফুূল দিয়ে বধদের কানের অলঙ্কার তৈরী 
করে দেয়। 

রমণীগণ তাদের উন্নত সুবর্ুল পীনপয়োধর যুগলের অগ্রভাগে 
হার ধারণ করে, প্রশস্ত নিতম্বদেশে সূক্ষত্র শ্বেতবস্ত্র পারধান করে। 
নবীন বৃম্টিকণায় রোমাণ্চ উদ্‌গত হয় তাদের ব্রিবলীয্স্ত কাটদেশে। 

নবজলকণার স্পর্শে শীতল বাতাস ফুলের ভারে অবনত বৃক্ষশাখায় 
কাঁপন জাগায় এবং কেতকন ফুলের পরাগের স্পর্শে সবাঁসত হয়ে সে 
বাতাস প্রবাসীজনের চিত্ত হরণ করে। 

জলের ভারে অবনত মেঘগ্দলি আতপ্রখর গ্রম্মবহ্নির শিখায় উত্তপ্ত 
আমাদের আশ্রয়স্হল এই বিন্ধ্যপর্বতকে যেন জলবর্ষণের দ্বারা আনন্দিত 
করে। 

বাভন্ন গুণের সমন্বয়ে রমণায়, অবলাজনের চিত্তহারী, বৃক্ষ, শাখা 
ও লতার আঁবকল মিন্র, প্রাণীকুলের প্রাণস্বরূপ এই বর্ধাকাল সতত 
তোমার আভলাষত কল্যাণ বিধান করদক। 

তৃতীয় দর্গ 
শরও্কাল 

প্রফুল্ল পদ্মের মত যার মুখ, কাশফুলের মত যার পরিধান, উন্মত্ত 

হাঁসের ডাকের মত রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালিধানের মত 


৫৯২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


সুন্দর যার দেহলতা, অপরূপ যার আকীতি সেই নববধূর বেশে শরৎকাল 
আপগে। 

কাশফুল পৃথিবীকে, চাঁদ রাত্রকে, হাঁসের পাল নদীর জলকে, 
কুমূদ ফুল জলাশয়গহীলকে, ফুলের ভারে অবনত ছাতম গাছ বনপ্রান্ত- 
গুলিকে এবং মালতনফুল উদ্যানগুলকে সাদা করে তোলে । 

চণ্ঠল পশটমাছের সুন্দর মাথার মত যাদের মেখলা, প্রান্তে বসে থাকা 
সাদা হাঁসের মাথার মত যাদের হার আর 'বশাল তটপ্রান্তের মত যাদের 
নিতম্ব সেই যৌবনাবলাসনী রমণীদের মত নদীরা এখন চলে মন্হর 
গাঁতিতে ৷ 

জলবর্ধণের ফলে হালকা এবং রূপো, শঙ্খ ও পদ্মের ডাঁটার মত শত 
শত খণ্ড বিভন্ত মেঘ চণ্ন হয়ে উড়ে চলে বাতাসের বেগে । ফলে 
আকাশকে কোথাও কোথাও রম্য চামরের হাওয়ায় সৌঁবিত রাজার মত 
দেখায় । 

পুঞ্লীভূত দালত কাজলের মত মনোরম আকাশ, কন্দুকফূলের 
লামায় মাণ্ডত প্রান্তর এবং পাকা ধানে ভরা শস্যক্ষেত্রগাঁল জগতে 
কোন্‌ যুবকের মনকে উৎকাণ্ঠত না করেঃ 

যার আঁতস.ন্দর শাখার অগ্রভাগ মৃদদ বাতাসে কাঁপতে থাকে, অজস্র 
উদ্‌গত পুষ্পের জন্য যার পাতার অগ্রভাগ কোমল, মত্ত মধূকর যার 
ক্ষারত মধু পান করে সেই কাণ্চন তরু কার চিত্তকে না ডীদ্বগন করে £ 

নক্ষত্ররাঁজর উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে শোভিত হয়ে মেঘের আবরণশনন্য 
চাঁদমুখ নিয়ে, বিমল জ্যোৎস্নার সক্ষম বসন পরে তরদণী ললনার মত 
রজনন প্রাতদিন শোভা পায়। 

পাঁতিহাঁসের মুখের আঘাতে যাদের ঢেউগ্যাল বিক্ষুব্ধ, যাদের তীর- 
ভূমি কলহংস ও সারসদের দ্বারা মুখাঁরত, পদ্মের রেণ্‌তে আরন্ত সেই 
নদীগুি চারপাশের মরালের গুঞ্জনে মানুষের আনন্দ বিধান করে । 

নয়নসখকর ও আনন্দজনক চাঁদ তার জ্যোৎস্নাধারায় হৃদয় হরণ 
করে। শীতল জলকণা বর্ষণে সেই চাঁদ পাঁতবিচ্ছেদের বিষময় শরাঘাতে 
ক্ষতাবক্ষত রমণীকুলের ক্ষণ অঙ্গ আতিমান্রায় সন্তপ্ত করে। 


খাতুসংহার ৪১৩ 


যে বাতাস ফলের ভারে অবনত শালধানের গাছগ্মালকে কাঁপায়, 
ফুঙ্গের ভারে অবনত গাছগালিকে নাচায়, প্রফুল্ল পদ্মের জলাশয়ে পদ্ম- 
গুলিকে নাড়া দেয়, সেই বাতাস তরুণ প্রোমক মনকে আতশয় চণ্চল 
করে। 

মত্ত মরাল মরালীতে পাঁরব্যাপ্ত, 'স্নগ্ধ ও প্রস্ফাটত শ্বেত ও নীল- 
পদ্মে সুশোভিত সরোবরগলি প্রভাতের মূদয বাতাসে ঢেউ-এর পর ঢেউ 
তুলে হৃদয়কে সহসা উৎক্ঠিত করে । 

এখন আর মেঘের কোলে ইন্দ্রধন্‌ নেই, আকাশের পতাকার্প 
বিদ্যুৎ আর প্রকাশিত হয় না, উধর্বমূখে ময়রেরা আর আকাশ নিরীক্ষণ 
করে না। 

ময়ূরেরা নাচানাচি বন্ধ করায় কামদেব তাদের ছেড়ে হাঁসদের মধ্যে 
আশ্রয় নেন। হাঁসেরা মধুর গান করে। পুছ্পোদগমের সৌন্দর্যের 
আধষ্ঠান্রী দেবী কদম্ব, গারমাল্পকা, অজ€ন, শাল ও রন্তকদম্ব গাছকে 
পরিত্যাগ করে সপ্তপর্ণ তর্‌কে অবলম্বন করেন । 

[শিউীল ফুলের মনোহর গন্ধে, সুখে উপাবিষ্ট পাঁক্ষিকুলের কলধবাঁনিতে 
এবং প্রান্তাস্হত মৃগণ ফুলের নয়নরূপ নীলপদ্মের শোভায় উপবনগাল 
প্রোমক পুর.ষের চিত্তকে ব্যাকুলিত করে । 

যে বাতাস কহয়াব, পদ্ম ও কুমূদদ ফুলকে বারবার কাঁপিয়ে তোলে 
এবং তাদের সংস্পর্শে এসে আরও শীতল হয, সকালবেলায় সেই বাতাস 
পাতার অগ্রভাগে সাণ্ঠত 'শাশরবন্দর আঘাতে কেপে ওঠে এবং 
আঁতিশয় উৎকণ্ঠার উদ্রেক করে । 

পারপ,জ্ট শালিধানের প্রাচুর্য আচ্ছাদিত ক্ষেত্রের এবং সুখে অবাঁস্হত 
গোবূন্দের শোভায় মণ্ডিত এবং সারস ও হাঁসের বিবাদে মদখারত 
প্রান্তরগনাল মানুষকে আনন্দ দেয়। . 

হংসকুল ললনাদের সুলালত গ্রমনের অনুকরণ করে, বকাঁশত 
শ্বেতপদ্ম মুখচন্দ্রের কান্তি অনৃকরণ করে, নালপদ্ম মাঁদরামধর 
দৃষ্টপাত অনুকরণ করে আর ছোট ছোট ঢেউগ্দীল তাদের সণন্দর 
দ্রাবলাস অনুকরণ করে ।. 


কালদাস--৩৮ 


৫৯৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


ফুলভারে অবনত 'িশলয়যুস্ত কৃষ্ণকায় বল্পরণী রমণীদের অলগ্কার- 
মণ্ডিত বাহুর শোভা ধারণ করে এবং তাদের যে মৃদূহাঁস দন্তচ্ছেটায় 
শনর্মল ও চাঁদের মত সুন্দর তার শোভা ধারণ করে ক্কোনিফৃলের 
সুষমায় মাণ্ডিত নবমালতা। 

রমণণীরা 'নাবড় কৃষ্কবর্ণ কুণ্টিত কেশগচ্ছের অগভাগে তাজা মালতাঁ 
ফুল গ্রহণ করে এবং উৎকৃষ্ট স্বর্ণকুপ্ডলে শোভিত কর্ণমণ্ডলে নানাবিধ 
নীলপদ্ম ধারণ করে । 

রমণীরা এখন হস্টাচত্তে চন্দনরসে চর্চিত হারে স্তনমণ্ডল, মেখলায় 
সৃবৃহৎ নিতম্ব এবং মধরভাবে ঝঙ্কৃত স্মন্দর নূপুরে চরণকমল অলঙ্কৃত 
করে। ্‌ 

মেঘম্‌ন্ত আকাশ চন্দ্র ও তারায় খাঁচত। এই আকাশ প্রফ;ল্ল কুম্দদে 
পাঁরব্যান্ত, রাজহংসে সমাকীর্ণ এবং মরকত মাঁণর মত স্বচ্ছ জলে শোভিত 
সরোবরের রমণীয় শোভা ধারণ করে । 

শরতে কুমুদের স্পর্শে শীতল বাতাসের প্রবাহবলে মেঘশুন্য দিক্‌ 
মণ্ডল মনোরম হয়ে ওঠে । মনে কোন মলিনতা থাকে না, পৃথিবী 
কর্দমশূন্য হয়। আকাশ চন্দ্রের নির্মল কিরণে ও তারকার বৈচিত্র্য 
শোভা পায়। 

সুন্দরী যুবতাঁর মুখের মত পদ্ম এমন প্রভাতকালে সূর্যের কিরণ- 
মালায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে । প্রবাসী নায়কের বধূর হাসির মত 
কুমূদকুলও চাঁদ অস্তমিত হলে ক্ষীণ হয়ে যায়। 

পাঁখকপুরূষ নীলপদ্মে প্রিয়তমার কালো চোখের শোভা, মত্ত 
হাঁসের ডাকে প্রয়তমার স্বর্ণ মেখলার শব্দ এবং কন্দুকফ:লের মধ্যে 
'প্রয়তমার অধরশোভা অনুভব করে এখন জ্ঞানশূন্য হয়ে বিলাপ করছে । 

কামনীফুলের মৃখমণ্ডলে চন্দ্রের শোভা, মণিময় নূপূরে হংসের 
মধ্‌র নিনাদ এবং মনোহর ওস্ঠপ্রান্তে কন্দুকফুূলের সৌন্দর্য স্হাপিত 
দেখে শারদলক্ষন্ী অন্য কোথাও চলে যান। 

প্রফল্ল পদ্মের মত যার মুখ, প্রস্ফদ্টিত নীলপদ্মের মত যার চোখ, 
সদ্যফোটা কাশফুলের মত শবদ্র বসন বার পরিধানে এবং কুমদদের মত 


ধতৃুসংহার 8৬ 


রমণীয় যার কান্ত সেই প্রমন্তা কাঁমনীর মত এই শরংকাল সবেষ্ঠ 
আনন্দ বিধান করুক তোমাদের মনে । 


চতুর প্গ 


ছেনত্তকাল 


এখন হেমন্তকাল উপাঁস্হিত। নতুন পাতার আঁবিভ্ভাবে শসাগাল 
সন্দর দেখায়, লোধফুল ফোটে, শালিধান পাকে, পদ্মফ্‌ল ম্লান হয়ে 
যায় এবং শীশর ঝরে । * 

পীনস্তনী বিলাসবতাঁ রমণদের কুচমণ্ডল সূন্দর কুস্‌মের লোহিত 
রাগে আরক্ত হয় এবং ছুষার, কুন্দফ:ল ও চাঁদের মত ম্স্তাগ:চ্ছে অলঙ্কৃত 
হয়। 

বিলাসিনী কামিনীদের করযুগলে বলয় ও অঙ্গদ অলঙ্কারের সম্পর্ক 
নেই, নিতম্বে নেই নূতন সঃক্ষয পাঁরধান, উন্নত স্তনমণ্ডলে নেই সক্ষন্ 
বসন! 

কামনীরা রত্বখচিত সুবর্ণ মেখলায় নিতম্ব ভূষিত করে না এবং 
পদ্মের শোভাযুস্ত চরণকমলে হংসধবাঁনর অনুকারণী নূপ'র গ্রহণ করে 
না। 

রমণণরা রাতিফ্লড়ার আনন্দ উপভোগের জন্য অঙ্গে কৃষ্চল্দন লেপন 
করে, মুখপদ্মে পন্রাবলণী রচনা করে, কালাগ্র চচ্দনে মস্তক সমরাঁভত 
করে। | 
রাঁতশ্রমে ক্ষীণ তরুণীদের মুখ পাশ্ডুবর্ণ। দন্তক্ষর্তে ওজ্ঠাধর 
পীঁড়ত দেখে আনন্দের সময় তারা উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে না। 

উন্নত স্তনযুস্ত বক্ষোভাগের যে শোভা সেই শোভা ধারণ করেও 
হিমকাল যেন স্তনপাঁড়নের ফলে ক্ষিপ্ন হয়ে প্রভাতবেলায় তৃণপ্রান্তে 
নগ্ন শীশরপাতের মধ্য দিয়ে রোদন করে । 

প্রভৃত পাঁরমাণে উৎপন্ন শাঁলিধানে পাঁরব্যাপ্ত, দলে দলে হরিণাী 
সমাগমে বিভাঁষিত এবং.মনোহর ক্বৌন্চনিনাদে ম্যখারত প্রান্তগাল চিত্ত 
ব্যাকুল করে তোলে । ৰ 


৬৯৬ কালিদাস রূচনাসমগ্ন 


প্রফুল্ল নীলপদ্মে শোভিত, মুখাঁরত রাজহংসে অলঙ্কৃত ও সৃশীতল 
নির্মল সাঁললে পাঁরপূর্ণ সরোবরগীল পুরুষের চিত্ত হরণ করে । 

প্রিয়ে, হমপাতের শণীতলতায় পাঁরপক্ক প্রিয়ঙ্গুলতা বাতাসে অনবরত 
কাঁপে এবং 'প্রয়তমের বিরহে বিলাসিনীর মত পাণ্ডুর হয়ে বায়। 

পুজ্পরসের পারমলে যাদের মুখ সমবাঁসত, নিঃ*বাসের বাতাসে 
যাদের অঙ্গ সরভিত, সেই প্রণয়শীষুগল কামরসে জজরিত হয়ে পরস্পব 
আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নিদ্রা যায় । 

নবযোৌবনা কাঁমনীদের দন্তক্ষতাঁচিহত অঞ্ধর এবং নখলেখাঁচাহুত 
স্তনগ্লি নির্দয় রাতসস্তোগের লক্ষণ সূচিত করে । 

দর্পণহস্তে কোন রমণণ প্রভাতের রৌদ্রে মখপদ্ম প্রসাধিত করে এবং 
1প্রয়তমের রসাস্বাদনে ও দন্তাগ্রের দংশনে বিদীর্ণ অধরোম্ঠ আকর্ষণ 
করে নিরীক্ষণ করে । 

কোন রমণী যথেচ্ছ রাঁতাঁবহারের পারশ্রমে শরীর অবসন্ন হওয়ায় 
এবং রাঁন্র জাগরণের ফলে নয়নপদ্ম আর্ত হওয়ায় সূর্ের কোমল 
িরণের উত্তাপে নিদ্রা যায় । তার কেশবন্ধন শাঁথল হওয়ায় সে কেশ- 
পাশ 'বাক্ষপ্ত ও আললায়িত হয়ে পড়ে। 

যে সব তরুণীদের কেশাগ্র ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং স্ফীত ও উন্নত স্তনের 
গূরুভারে দেহযট্টি যাদের অধনত, তারা মাথা থেকে সুবাসশন্য ফুলের 
মালা ফেলে দিয়ে কেশরচনা করে। 

অপর কোন কামিনণ প্রণয়ীর দ্বারা পাঁরভুস্ত শরীর নিরীক্ষণ করে 
আনন্দে অধরের সুন্দর শোভা রচনা করে। কৃষ্ণবর্ণ মনোরম কেশগনুচ্ছ 
আলাম্বত হওয়ায় নয়ন কুণ্টিত করে এবং অঙ্গে নখক্ষতের চিহ্ন থাকায় 
কোন বন্ত্র বা কাঁচুলি পারধান করে । 

অন্য র:পবতশ তরুণরা যারা দীর্ঘক্ষণ রাঁতীশ্রয়ার পারশ্রুমে ক্লান্ত, 
যাদের দেহ্যাঁন্ট শাথিল এবং যাদের বিশাল জঘন ও স্তনাগ্রভাগ আঁতশয় 
নিপশীড়ত তারা অঙ্গে সুগাঁণ্ধ দ্রব্যের প্রলেপ দেয়৷ 

অত্যন্ত মনোরম এই শীতল হেমন্তকাল 'বাবধ গুণে রমণীয়, 
রমণীকুলের চিত্তহারী। গ্রামপ্রান্তর এখন প্রচুর পাকা শাঁলধানে 
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পারপূর্ণ। চারাঁদকে এখন বকের মেলা । এই হেমন্তকাল সর্বদা 
তোমাদের সখ প্রদান কর্‌ক। 


শীতকাল 


হে সুন্দরী, এবার শীতখাতুর কথা শ্রবণ করো । এই খাতু শালিধান 
ও আমের প্রাচূর্যে মনোহর । এখানে ওখানে উপাঁবষ্ট কৌ্টের 'নিনাদ 
এখন মধুর । এই খতুতে কাম বড় প্রবল, এ কাল রমণণদের প্রিয় । 

জানালাবদ্ধ গৃহের অভ্যন্তর, আগুন, সূর্যের কিরণ, স্হূল বসন 
এবং যুবত রমণণীরা এই সময় পুরুষের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে । 

চাঁদের করণের মত শ'তল চন্দন শরতের চাঁদের মত স্বচ্ছ প্রাসাদতল 
এবং ঘন তুষারপাতে শীতল বাতাস এখন লোকের চিন্তকে আনান্দত 
করে না। 

অজস্র তুষারপাতের ফলে শীতল রান্র আরও শীতল হওয়ায় এবং 
পাণ্ডুবর্ণের তারাগুীলিতে কদর্য রুপে সাঁজত হওয়ায় লোকের কাছে 
উপভোগ্য হয় না। 

যাদের মুখপদ্ম সখপ্রদ ও সুরাপানে আমোদত সেই সব রমণীরা 
পান, চন্দন ও ফ;লের মালা ?নয়ে আবেগভরে পর্যাপ্ত অগ;র"চন্দনের 
ধূপে স্‌বাসত শয়নকক্ষে প্রবেশ করে । 

মত্তযৌবনা কামিনীরা অপরাধী পাঁতদের বারংবার ভর্ধসনা করায় 
তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে । তবু রাতীক্লয়ায় তাদের আভলাষ আছে 
দেখে কামিনীরা তাদের সব দোষ ভুলে যায়। 

নবযৌবনা রমণনরা সারারাত্র বহঃক্ষণ ধরে অত্যন্ত কামাতুর ষ্ববা 
প্রণয়ীদের সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে রমণা্ষয়া করায় রান্িশেষে বক্ষদেশে বি 
বোধে অলসভাবে বিচরণ করে । 

মনোরম কাঁচুলিতে স্তনবন্ধন করে, লাল ক্ষৌমবদ্বে বক্ষস্হল শোভিত 
করে এবং কেশগ-চ্ছের মধ্যে পুষ্প নিবোশত করে রমণীরা যেন শীত- 
কালকেই ভীষত করে। 

বিলাসী প্রোমকেরা বিলাসন রমণীদের কুঙ্কুমের রাগে পীতবর্ণ, 
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সুখভোগ্য এবং নবযৌবনের তাপে উত্তপ্ত বক্ষস্হল 'নাবড়ভাবে আঁলঙ্গন 
করে নিজেদের শতমুস্ত করে নিদ্রা যায়৷ 

রাঁন্রতে কামিনীরা উৎফল্ল চিত্তে নায়কদের সঙ্গে পর্যাপ্ত রাতিসখের 
উদ্দীপক মন্ততাজনক উৎকৃষ্ট সুরা পান করে । তাদের সুগাম্ধ নিঃশ্বাসে 
পদ্ম কেপে ওঠে অর্থাং তারা পাঁদ্মনী নারী । 

যার মাঁদরার উন্মাদনা 'স্তামত হয়েছে এবং স্তনের অগ্রভাগ দায়তের 
আলিঙ্গনে কঠিন হয়েছে এমন কোন কামিনী প্রভাতে নিজ কলেবর 
প্রয়তম কতৃকি উপভুন্ত হয়েছে দেখে সহাস্যে শয়নকক্ষ পাঁরত্যাগ করে 
অন্য কক্ষে চলে যায় । 

কোন সংন্দরী কাঁমন অগুর চন্দনের ধূপে সুরাভিত কেশপাশ 
আল.লাঁয়ত করতে করতে সকালবেলা শধ্যা ত্যাগ করে। তার নিতম্ব 
গুরু এবং কাঁটদেশ ক্ষীণ, তার কেশপাশের অগ্রভাগ কুণ্চিত এবং তা 
থেকে ফুলের মালা খসে পড়েছে । 

যাদের সদ্য জলে ধোয়া মুখমণ্ডল সোনার পদ্মের মত সুন্দর, নয়ন- 
প্রান্ত আরন্ত এবং আকর্ণাবস্তৃত ও কেশপাশ কাঁধের উপর আল.লায়িত 
সেই রমণণীরা এখন প্রভাতে গৃহমধ্যে লক্ষমনীর মত বিরাজ করে। 

যারা গুরু জঘনের ভারে পণীড়ত, যাদের কাঁটদেশ ঈষৎ অবনত, 
যারা স্তনভারে কাতর হয়ে মন্দগঁতিতে চলে এমন সব তরুণীরা সত্বর 
কামক্লড়ার উপযোগন পাঁরধেয় ত্যাগ করে দিনের বেলার উপযুস্ত পোশাক 
পারধান করে । 

স্তনের অগ্রভাগ নখক্ষতের চিহ্নে পাঁরব্যান্ত দেখে এবং কচিপাতার 
মত ওম্ঠপ্রান্ত দন্তক্ষত স্পর্শ করে তরুণনরা অভীষ্ট রসে আনন্দ 
উপভোগ করে এবং সর্ষোদয়ে মুখের প্রসাধন করে। 

এখন গুড়জাত মিম্টদ্রব্যের প্রাচুর্য, সংস্বাদদ শালিধান ও আমে এই 
ধাতু রমণীয়। রাতীষ্য়া এখন প্রবল । কামদেব এখন গার্বত। যাদের 
প্রয়জন 'বাচ্ছন্ন সেই রমণদের কাছে এই খাতু মনোবেদনার কারণ । এই 
শীতকাল সর্বক্ষণ তোমাদের কল্যাণময় হয়ে উঠুক। 
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প্রয়ে, কামাসন্ত লোকদের অন্তর বদ্ধ করার জন্য সেনাপাত বসন্ত- 
কাল সমাগত । বিকাগ্নিত আশ্রমুকুল তার সুত+ক্ষা শর এবং ভ্রমরশ্েণণ 
তার স্ন্দর ধনুকের গুণ । ] 

প্রয়ে, বসন্তে সবই সুন্দর । এখন গাছে গাছে ফুল, জলের মাঝে 
পদ্ম, কামিনীর কামাতুরা, বাতাস স:গাঁন্ধ, সন্ধ্যাকাল সংখপ্রদ এবং দিন- 
গুল রমণীয়। 

এই বসন্তকাল দীঘর জলের, মাঁণময় মেখলার, চাঁদের িরণের, 
রমণনীদের এবং কুস্ীমত সহকারতরুর সৌভাগ্য এনে দেয় । 

বিলাসনী রমণশদের কুসুস্তফুলের রসে রন্তবর্ণ সক্ষত্ন বসনে নিতম্ব 
এবং কুঙ্কুমের রঙে গোৌরবর্ণ রক্তবস্ত্ে স্তন অলঙ্কৃত হয় । 

রমণীদের কানে অলঙ্কারের উপযোগী কার্ণকার ফুল এবং চণ্চল 
নীল কুল্তলে অশোক এবং নবমল্লিকা ফুল শোভা পায় । 

যাদের অন্তর কামে পীঁড়ত, সেই 'নিতাম্বনী রমণীদের স্তনে শ্বেত 
চন্দনের হার, হাতে বলয় ও অঙ্গদ অলঙ্কার এবং নিতম্বে চন্দ্রহার শোভা 
পায়। 

বলাসনন রমণীদের পন্রাবলী আঁকা সোনার পদ্মের মত মুখে রত্র- 
রাজর মধ্যে মুক্তোর মত রমণীয় বন্দ বিন্দ ঘাম ছাড়িয়ে পড়ে । 

কামনীদের কামার্ত কলেবরে ঘন ঘন' *বাস ওঠে, বসনের বাঁধন 
শিথিল হয়ে যায় । এ সময় প্রিয়তম কাছে থাকা সত্তেও অত্যন্ত ব্যাকুল 
হয়ে ওঠে তারা । 

অনঙ্গের প্রভাবে রমণদের শরীর কৃশ, পাশ্ডুর ও অলস হয়ে বায়। 
ঘন ঘন হাই ওঠে ও তাদের শরীরে লাবণ্যের জোয়ার আসে । 

কামিনীদের মাদরাজাত অলস নয়নে চণ্টল হয়ে, কপোলতলে পাণ্ডুর 
হয়ে, স্তনে কাঠন হয়ে, কাঁটদেশে ক্ষীণ হয়ে এবং 1তন্বে স্হল হয়ে 
কামদেব তাদের শরীরে বহদাবভন্ত হয়ে অবস্হান করেন । 

কামদেবের প্রভাবে তন্দ্রার আলস্যে উদৃত্রান্ত হয়ে ওঠে কামিনীদের 
অঙ্গ। সূরাপানের মন্ততায় বাক্য হয়ে_ওঠে ঈষৎ মদালস এবং দৃষ্টিপাত 


৬০০ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


ভ্রকুটিকুটিল হয়ে ওঠে । 

সরাপানের মন্ততায় অলস বিলাসিন? রমণনীরা শন স্তনে শ্যামালতা, 
কৃষ্চন্দন ও কৃঙ্কুমামীশ্রত মৃগনাভিষদন্ত চন্দন লেগ্ান করে । 

যে সব যুবক যুবতশর অঙ্গ কামনার মত্ততায় অলস তারা সত্বর সহজ 
বসন বর্জন করে লাক্ষারসে রাঁজত ও সুগন্ধি অগদর চন্দনের ধূপে 
সবাসিত সক্ষন্ন বসন পাঁরধান করে । 

আম্রমূকুলের রসে মাতাল পুরুষকোকিল অনূবাগের পলকে 
কোকিলবধূকে চুম্বন করে। পদ্মেব মাঝে কৃজনরত ভ্রমরও 'প্রয়ার 
কাছে মধুর চাটুবাক্য শোনায় । 

তাম্রবর্ণের কচিপাতার গুচ্ছে যারা অবনত, যাদের সুন্দর শাখাগ্াল 
পাঁষ্পিত সেই আম তরুগ্ল উৎকশ্ঠিত কবে তোলে ষুবতাদের অন্তর । 

নবযৌবনা ুবতাদের হৃদয় প্রবালের মত তাম্রবর্ণের ফুল ও পাতায় 
আগাগোডা শোভিত অশোকতর নিরীক্ষণ করে শোকাকুল হয়ে ওঠে । 

মত্ত ভ্রমরের চুম্বনে ফুল রমণীয়, মদ বাতাসের আকুলতায় যার 
কোমল কচি পাতা অবনত সেই মনোরম আম্রমূকুল দেখে দেখে 
কামিনীদের মন অকস্মাৎ আঁস্হির হয়ে যায় । 

প্রিয়ে, 'প্রয়ার মুখের মত যাদের কান্তি কুরুবক গাছের সেই সদ্যো- 
জাত পাতার গুছ্ছের আতসন্দর শোভা দর্শন করে কোন ব্যান্ত কন্দপ্পের 
শরক্ষেপে ব্যথিত না হয় 2 - 

বাতাসে কম্পিত, ফলভারে অবনত এবং জলন্ত আগুনের মত 
দপ্তিমান পলাশের বনে সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী বসন্তে রন্তবসনা নববধূর 
মত শোভা পায় । 

শুক পাঁখর মুখের মত সুন্দর পলাশ ফলে কি ছিল হয়নি সূন্দরী- 
নিহত যুবকদের হৃদয় ? কার্পণকার ফুলে কি দগ্ধ হয়নি? তবে কেন 
এই কোকিল অনবরত মধুর রবে আবার তাদের হৃদয়কে আঘাত করছে ? 

আনন্দে মুখর প্ররুষকোকিলের অব্যন্তমধূর স্বরে এবং মত্ত ভরমরের 
মধুর গ্রুঞ্জনে বিনয় ও লজ্জায় অবনত বধূরা *বশুরগৃহেও ক্ষণে ক্ষণে 
আকুল হায়ে ওঠে । 


ধতুনংহার | ৬০১ 


বসন্তে শিশিরপাত বন্ধ হওয়ায় বাতাম মনোরম । সে বাতাস 
সহকারতরর কুস্যামত শাখাগ্যাল কম্পিত করে, কোঁকলের কৃহাধ্বান 
দিকে দিকে ছাঁড়য়ে দেয় এবং পুরুষের হদয় হরণ করে। 

বিলাসবতী বধূর হাঁসর মত সাদা কুন্দফুলে উদ্ভাসিত মনোহর 
কাননগ্লি অনুরাগশন্য মূনিচিত্তকেও বিচালিত করে, বাসনামলিন 
যুবকদের চিন্তকে আগেই হরণ করেছে। 

বসন্তকালে রমণাদের স্বর্ণ মেখলা আলাম্বত, স্তনদেশ হারশোভিত 
এবং দেহযাঁন্ট কন্দর্পের প্রভাবে শাথল। কোকিল ও দ্রমরের সুমধুর 
গুঞ্জনের প্রভাবে সেই রমণীরা পুরুষের হদয় প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। 

যাদের প্রান্তভাগ বিবিধ মনোহর পষ্পবৃক্ষে শোভিত, যাদের সান. 
দেশ আনান্দত কোকিলের কুহূরবে মূুখাঁরত, যাদের [শলাতলগীল 
সার সার শৈলেয়বৃক্ষে আচ্ছাঁদত সেই পর্ব তগ্যীল দেখে সকলে আনন্দ 
গায়। 

পত্রশীবচ্ছেদে যার হৃদয় কাতর সেই পাঁথক কুসমত সহকারতর্‌ 
দেখে চোখ বুজে কেদে ওঠে, শোক করে, হাত দয়ে নাক বন্ধ করে 
উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করে । 

উন্মত্ত ভ্রমর ও কোকিলের ঝঙ্কারে এবং কুসযামত আম্ন ও কার্ণকার 
তরুতে রমণীয় বসন্তকাল মানিনীদের অন্তরে মদনকে উদ্দীপিত করার 
জন্য যেন আঁততীক্ষ; শরের আঘাত হানে । 

মুন্দর আন্রমঞ্জরী যার উৎকৃষ্ট বাণ, সুন্দর পলাশ ফুল যার ধনুক, 
দ্রমরশ্রেণী যার ধনুকের গণ, চাঁদ যার নিষ্কলঙক শ্বেতচ্ছত্র, মলয় বাতাস 
যার মত্ত হাতি, কোকল যার বৈতালিক সেই তুবনবিজয়ী বসন্তসখা 
অনঙ্গদেব বারবার তোমাদের মঙ্গল করুূন। 


শৃল্লাররসাউক 


যা সমস্ত গুণের অতীত, যেখানে সুখদঃখের বোধ থাকে না, এমন 
একটি বস্তুকেই এ সংসারে কোন কোন জড়ব্দদ্ধিসম্পন্ন লোক মোক্ষ বলে 
থাকে । আমার মতে কিন্তু যার মদনহাস্যে মধুর তারুণ্যতরাঙ্গিত রাঁতিরম্য 
মাঁদর নয়ন এমন তর.ণীর নশীভিবন্ধনের মোক্ষ বা মোচনই প্রকৃত মোক্ষ। 

আম সবাসত রম্যগৃহে শ্যয়ে প্রিরার স্তন দুটি বুকে নিয়ে, 
ওগো 'প্রয়ে, ওগো ম্‌গ্ধা, ওগো কুটিলনয়না, ওগো চন্দ্রাননা প্রসন্ন হও- 
একথা বলতে বলতে 1নমেষে রাত কাটিয়ে দেব । 

এখন ত সন্ধ্যা, চাঁদ ত এখন ওঠে না, চাঁদের কিরণও প্রখর হয় না। 
আকাশে কি দাবানল জবলে উঠল নাঁক 2 নির্মল আকাশে বন্দরাঙ্নই বা 
আসবে কোথা থেকে ? বুঝেছি, বিরহিণী পাঁথকবধূর প্রাণবায়; সেবনের 
আশায় রান্রিরাপণী সাঁপনন ছুটে আসছে । এ হচ্ছে তারই ফণা থেকে 
ঠিকরে পড়া আলো । 

রাতে প্রিয়াবচ্ছেদে বিধূর চক্কবাক আসছে, যাচ্ছে, জলে পড়ছে 
পদ্মাঙকুরগুলো নাড়া দিয়ে খঃজে দেখছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে, পাগলের মত 
'ঘুরছে এবং মদুমন্দ গ:প্রন করছে। 

ভ্রমরদল পম্মে এসে বসায় ছায়া হয়েছে। তাই সন্ধ্যা না হলেও 
সন্ধ্যা ভেবে প্রয়াঁবচ্ছেদে ভীরু চক্রবাক দিনকে রাত বলে মনে করছে। 
তাই খাবার জন্য যে বাঁকাপদ্মের নলাট ভেঙ্গে ছিল, চাঁদ মনে করে সে আর 
তা মুখে তুলছে না। ৃফার্ত হয়েও পাতার উপরকার জলাবন্দদকে তারা 
মনে করে তা আর পান করছে না। 

সগন্ধে ভরা সোনার বরণ কেতকীকে জগতে সকলেই জানে । পদ্ম- 
ভ্রমে সেই কেতকীর মাঝে এসে পড়ল ভ্রমর । পরাগে চোখ তার অন্ধ 
হলো, কাঁটায় তার পাখা ছিড়ে গেল । হে সখা, এ অবস্হায় সে থাকতে 
পারছে না, যেতেও পারছে না। 


৬০৩ 


শিবকে দেখে পার্ব তী কাঁপতে লাগলেন । তাঁর তপস্যায় ক্ষণ দেহ 
ঘর্মান্ত হয়ে উঠল। ফেরবার জন্য পা তুলে তান তা তুলেই রইলেন। 
পথে শিলায় প্রাতিহত হলে নদ যেমন আঁস্হর হয়ে ওঠে, তানও তেমানি 
আস্হর হয়ে উঠলেন__এগোতেও পারলেন না, স্হির হয়ে থাকতেও 
পারলেন না। 

রতিশ্রমে যাদের অঙ্গ পশীড়ত, 'প্রয়বাহ্‌পাশে বাঁধা পড়ে এখনও যারা 
নাদ্রুতা তারা শীঘ্রই বাঁড় ফিরে যাক, সূর্য উঠছে। কাকেরা একথা 
বলার জন্যই যেন কা কা করছে অর্থাৎ কে কে নাদ্রুতা আছে এখনো । 


শৃঙ্গারতিলক 


প্রথম তিলক 


কন্দর্পের বাণরুপ বাহুতে যারা পাঁরদগ্ধ তাদের জন্যই বিধাতা 
রমণী দেহর.প রম্য সরোবর নির্মাণ করেছেন৷ রমণীর বাহন দাই তার 
মৃণাল, মুখই তার পদ্ম, লাবণ্যলীলাই তার জল, নিতম্ব তার শিলা- 
সোপান আর চণ্চল নয়ন তার শফরী। কেশকলাপ তার শৈবাল, আর 
প্রিয়ার স্তন দুটিই তার চক্রবাকামথন। 

মধ্যামনী এল । কিন্ত যাঁদ প্রিয়া না আসে, তবে মদনানলে প্রাণ 
যাক। যাঁদ আবার পুনজন্ম গ্রহণ কার তাহলে প্রার্থনা কার যেন 
কোকিলের মুখ বন্ধ করার জন্য ব্যাধ হই, চাঁদকে গ্রাস করার জন্য রাহ 
হই, কামদেবের পক্ষে যেন [শিবনেত্রের অনল হই 'আর প্রাণনাশের পক্ষে 
যেন স্বয়ং কামদেব হই। 

হে সখা, তোমার কপো লতলে কস্তুরীরচিত প্রথরচনা ঠিক তেমনই 
আছে, ভ্রম্ট হয়নি । স্তনতটে মুছে যায়নি চন্দন । অধরে তাম্বুলরাগও 
সখাঁলত হয়ান। কি ব্যাপার ? তুঁম কি কুঁপিতা হয়োছিলে না তোমার 
পাঁত নিতান্ত বালক £ 


৬০৪ কালদাস রচনাসমগ্র 


সখা, এসবের কারণ শোন ৷ তোমাকে সব খুলে বলছি । রাঁতগ্‌হে 
গিয়ে আম কুপিতা হইনি, আমার 'প্রয়তমও বালক নয়। নবযৌবনা, 


সচাঁকতা ও কন্দর্পাবহারণী আমাকে দেখামান্ন প্রবাসপ্রত্যাগত তাঁর 


রেতঃপাত হয়ে গেল । তাই রাতা্কয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
তাছাড়া তান প্রবাস থেকে ফিরে এসেছেন বলে দীর্ঘ সময় বদেশের 
নানা কথা প্রসঙ্গে অর্ধেক রাত কেটে গেল । তারপর আম কৃত্রিম কোপ 


প্রকাশ কেবল শুর করোছি অমাঁন পবঁদক রন্তাভ হয়ে উঠল সপত্লীর 
মত। 


দ্বিতীষ্ব তিলক 


প্রয়া, বিধাতা পদ্ম দিয়ে নয়ন, কুন্দফুল দিয়ে দন্ত, নবপল্লব দিয়ে 
অধর এবং চম্পকদল দিয়ে অঙ্গ নির্মাণ করেছেন, কিন্তু পাষাণ 'দিয়ে হৃদয় 
নির্মাণ করলেন কেন 

যে ব্যন্ত পদ্মদলের উপরে একটি খঞ্জনকে দেখে,সে রাজো চিত চতুরঙ্গ 
সেনার আধিপত্য লাভ করে। আর আম তোমার মুখপদ্মের উপর 
তোমার নয়নর্প দুটি খঞ্জন দেখলাম । জান না, এ দৃশ্য আমাকে 
কোন: ভাগ্যের আধকারী করে 'তুলবে 2 

হে মস্ধা, ারা দৈবাৎ পদ্মে একটি খঞ্জন দেখে তারাই ভাগ্যবানের 
প্রসিদ্ধ লাভ করে বহু ভূমির আঁধকারী হয়। আর তোমার 
মৃুখপদ্মে নয়নরূপ দুটি খঞ্জন যারা দেখে তারা মদনবাণ বর্ষণে বিকল 
হয়। কা অদ্ভুত! 

হে প্রিয়া, আবলদ্বে গৃহে প্রবেশ করো, বাইরে থেকো না, চন্দ্রের 
রাহুগ্রাসের সময় এটা । তোমার মুখের বিপুল লাবণ্য দেখে পূর্ণচন্দ্ 
ত্যাগ করে রাহ তোমার ম.খচন্দ্রকেই গ্রাস করবে । 


তৃতীম্ম তিলক 
হে কুভভবর, তোমাকে বহবার শুকনো কাঠে আঘাত করা হয়েছে। 
প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে হয়েছে তোমাকে । তারপর দেহে পঞ্ক লেপন 


শূঙ্গারাতলক ৬০৫ 


করে পোড়ানো হয়েছে তোমাকে । এসবই বরণীয় বলব তোমার পক্ষে, 
কারণ তুমি প্রিয়ার স্তনতটে লালত হয়ে তার বাহুলতার হিল্লোলে 
লীলাসুখ ভোগ করছ । দুঃখ বিনা কি সুখলাভ হয় ঃ 

নিলজ্জ, কেন কাছে ঘেঁষে জোর করে আমার মুখচুম্বন করছ ১ 
লজ্জা করে নাঃ আমার আঁচল ছাডো, ছেড়ে দাও বলাছ। ধূর্ত, 
বাগাড়ম্বরসর্বস্ব শপথের আর প্রয়োজন নেই। কারণ সারারাত জেগে 
জেগে আম র্লান্ত। সেই নবানা 'প্রয়ার কাছেই যাও। ফেলে দেওয়া 


নির্মাল্যকুসুমে ভ্রমরেরা কি আর লব্ধ হয় 2 


চতুর্থ তিলক 


হে পাঁথক, আমার স্বামী বিদেশে বাণিজ্যে গেছেন, তাঁর খবরও 
পাচ্ছি না। তাঁর মা অর্থাং আমার শাশুড়ী তাঁর মেয়ের ছেলে হওয়ায় 
আজ সকালে জামাইবাঁড় গেছেন । আম নবযৌবনা বাঁলকা, আমার 
বাঁড়তে রাতে কি করে থাকবে তুমি 2 এখন সন্ধ্যা । তুঁম অন্য কোথাও 
যাও। 

এ রাত ঘন মেঘে ঢাকা পড়ায় ঘোর অন্ধকার । কমক্লান্ত আমার 
পাঁত নিদ্রামন। আমি বালিকা, কন্দর্পের ভয়ে থর থর কাঁপাছ। এ 
গ্রামে বড় চোরের উপদ্ুব । হে পাঁথক, ঘুমিও না, ওঠ। 

এ বালিকা দেখাঁছ সাক্ষাৎ ব্যাধ, ভ্রু যুগল ব্যাধের ধন, আর কটাক্ষ 
যেন বাণ। আমার মনটা এই ব্যাধের হাতে হারণের মত হলো । 


পঞ্চম তিল্গক 


(দুই বধূর কথোপকথন ) 
ভাই কোথায় চললে ? 
বৈদ্যের বাঁড়। 
সেখানে কেন ? ৃ 
রোগের উপশমের জন্য । 
সর্বরোগহ্াযারণণ 'প্রয়তমা কি বাড়তে নেই 2 যাঁদ বায়দর হয়ে থাকে 


৬০৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 


তবে কুচকুম্ভমর্দনেই তা বাবে । যাঁদ পিত্ত কুপিত হয়ে থাকে মুখামৃত- 
পানেই তা নিরাময় হবে। আর যাঁদ শ্লেম্মা হয়ে থাকে রাতাক্কয়ার 
পাঁরশ্রমেই তা দূর হবে । 

হে বালিকা, হে হরিণায়ত নয়না, আমার দিকে তাকাও । 'বিষই 
বিষের ওষুধ-__এটাই পূর্বের জনশ্রুতি । 

মদনাগনর শিখা আমার অন্তরে প্রাবষ্ট। বাইরের চন্দনের প্রলেপে 
কি আর তার জবালা কমবে 2 যাতে কাঁচা হাঁড়ি পোড়ানো হয় সেই 
উনোনের উপর পাকের প্রলেপে উত্তাপ বেড়েই যায়, কমে না। 

যে সব মন্ত বারাঙ্গণাদের নয়নসৌন্দ্য দেখে নয়নসৌভাগ্যে ভাগ্যবান 
কৃষ্ণসার মৃগেরা দেশত্যাগ করেছে তাদেরই স্তনযুগলের িশালতার কাছে 
পরাজিত হয়ে গজেরা এখনো মদমন্ত হয়। মূর্খ বারবার পরাজিদ্ত 
হলেও আঁভমান প্রকাশ করে না। 


ষষ্ঠ তিলক 


ফুল ফোটার কথা শোনাও যায় না, দেখাও যায় না। হে বালিকা, 
কেন তোমার মুখপদ্মে দুটি পদ্ম দেখাছ 2 

সন্দরী, তোমার স্তন দুটি পাঁতিত হলো কেন ঃ এই প্রশ্ন হলে-__ 

মূর্খ, দেখ এই অধস্হল উৎখাত হলে পর্বতও ভুঁমসাং হয়--এই 
উত্তর হয় । 

কামনীর স্তনমণ্ডলে এক অপূর্ব আঁগ্ন দেখা যায় । দূর থেকে যা 
অঙ্গে তাপ দেয়, কিন্তু হৃদয়ে লগন হলেই তা শীতল হয়ে যায়। 

হে কমলনয়না, এই স্তনযঘুগলকে পাঁতত দেখে বৃথা পাঁরতাপ করছ। 
দেখ, অত্যুন্নত জনতাপকারন সহন্রশ্মি সূর্বও পাঁতিত হয় । পরকে যারা 
তাঁপিত করে তাদের এমনিই হয়ে থাকে । এতে বিস্মিত হবার কি 
আছে? . ূ 
্‌ হে কমলনয়না, আমার উপর সাঁত্য যদি তোমার ফ্লোধ হয়ে 
আর যাঁদ আভগপ্রেত হয় তাহলে আর অন্য কি করবার আছে 2 তাহলে 
আমার দেওয়া আগেকার সেই. আঁলঙ্গন আর চুম্বনগুলো ফিরিয়ে দাও । 


পুঙ্পবাণাবলাস ৬০৭ 


হে কামদেবের আম্রমঞ্জরী, হে কমলায়ত চারুলোচনা, আমার মন 
হরণ করে তুমি কোথায় যাচ্ছ 2 দেশটা কি অরাজক 


সগুম তিলক 


হে জীবনবন্ধ্, তম এখন প্রবাসেই কিছুদিন কাটাও। এদেশ এখন 
বাসের অযোগ্য । চাঁদের কিরণও এখানে তাপ দেয়। 
হে কল্যাণী, চন্দনরসে অঙ্গ 'সিন্ত করে তিন দিন কোনরকমে কাটাও । 


ফিরে এসে দুই বাহুতে তোমাকে আলিঙ্গন করে চাঁদের কিরণের চেয়েও 
বেশশ শঈতলতা দান করব। 


পুষ্পবাণবিলাস 


শ্লীমত গোপবধূদের স্বেচ্ছাকৃত আঁলঙ্গনে উন্নত স্তনের মর্দনতা- 
বশতঃ চন্দনরেণ বগাঁলত হলেও "যানি প্রকাতাসদ্ধ সৌরভ বহন করেন, 
রান্রজাগরণের ফলে রান্তম আভায় রাঁঞ্জত যাঁর নয়ন দ-টি প্রভাতে এক 
অপূর্ব শ্ত্রীধারণ করে, সেই বেণুধ্বনিরাঁসক কোন জারশ্রেন্ঠ অর্থাৎ 
শরীক তোমাদের রক্ষা করুক । | 

সহম্ত্র যুবতীর সঙ্গে ক্লীড়াশীল নন্দ নন্দনের যে বাচত্র চাঁন ভুবনে 
'বাঁদত সেইসব অবলম্বন করে মনোজ্ঞ শুঙ্গারকাব্য রচনায় ইচ্ছছক আমার 
প্রাত বীণাপাঁণ প্রসন্ন হোন। 

কান্ত দৃষ্টিপথে এলে ভ্রাবলাসনীর নয়ন দাট বকাশিত হলো, 
পরে তাকে নির্জনে পেয়ে তার অঙ্গ পুলাঁকত হলো । কান্ত স্তনগ্রহণে 
উৎসুক হলে সারাদেহে কম্পোদয় হলো । তিনি কণ্ঠে আলঙ্গন'করলে 
তার দ্‌ঢ়বদ্ধ নীবীবন্ধও 'শাথল হয়। 

অরাঁবন্দসন্দরমুখী এই কুরঙ্গনয়না কাছের মানুষের চোখে ধুলো 
দিয়ে মুখে একট হাসি নিয়ে হাত 'দয়ে চোখের প্রান্ত আড়াল করে 


৬০৮ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


দূর থেকে হীঙ্গতপূর্ণ দম্টিতে আমাকে দেখছে অনেকক্ষণ ধরে ॥ এখন 
আবার তার তুঙ্গ স্তনাঙ্গন থেকে উত্তরীয়ের সুন্দর আঁচলটি খসে 
পড়েছে । ্‌ 

সুন্দরী, দেখ মাধবীলতার মধ্যে এই কুপ্জগৃহটি ঝরেপড়া ফুলে 
আচ্ছন্ন হয়ে গেছে । এঁট একেবারে নিশ্ছিদ্র । 'বিলাসনীরা যাঁদ রাঁতি- 
কালে অস্ফুটধৰান করেও ফেলে, তাহলে কোকিলের কুহঃস্বরে তা ঢাকা 
পড়ে যাবে । 

বিদ্বফল মনে করে তোমার ঠোঁট পাখিতে ঠুকরিয়েছে । তুমি আকুল 
হয়ে ছোটাছুটি করায় তোমার খোঁপা এাঁলয়ে পড়েছে, ঘামে তোমার 
মুখের তিলক মুছে গেছে। কাটায় ছিন্নভিন্ন হয়েছে তোমার দেহ । 
কানফাটানো কাঁকনধৰান তুলে হাত দুাট নাড়তে নাড়তে বনের টিয়া 
ধরার জন্য কেন ঘুরছ 2 এঁদকে তোমার ননদ এসে ৩ ফুল তুলে নিয়ে 
গেলেন। 

এক করপল্পবে বিস্র্ত কেশপাশ ধরে অন্যাটিতে শাঁড়র আঁচল স্তন- 
মণ্ডলে গুলে এ কামিনী কান্তগ্ৃহ হতে সাক্ষাৎ রাতিপাঁতর জয়লক্ষত্ৰীর 
মত বোরয়ে আসছে । তার দেহে কান্তদেহের চন্দনের ছাপ লেগেছে, 
কান্তম:খের তাম্বুলরাগে অধর তার রন্তবর্ণ । 

আঁয় চন্দ্রমুখী, প্রিয় দূর দেশে যাবে বলে আমার অত্যন্ত 
দুশ্চিন্তা হচ্ছে । কারণ বি*বভুবনকে যে চাঁদ আনন্দিত করে সেই চাঁদ 
এখন আমার শন্দর মত। তা ছাড়া কোকিলের এই কলগুঞ্জন আমার 
'বিলাপের উদ্রেক করছে। হায়! পরম উপভোগ্য মন্দগাঁত সমীরণও 
আমার প্রাণ হরণ করছে । | 

তাপ নিবারণের জন্য সে নবাকশলয়ে শয্যা রচনা করছে । ধকিল্তু 
তগ্ করপদ্মের স্পর্শে তা শুকিয়ে যাচ্ছে। মদনানলে অঙ্গ তার অঙ্গারের 
মত হয়ে উঠেছে । কোমলাঙ্গীর এই দারুণ পাঁরতাপ কে বণনা করবে 2 

সখা, আজ চাঁদ পদ্মে শয়ন করছে। নীলোৎপলদাটি থেকে স্বচ্ছ 
মুক্তামালা নির্গত হচ্ছে । স্বর্ণলতাকে শুভ্রতা বেষ্টন করছে । অর্থাৎ 
নায়িকার চোখে জল ঝরছে এবং তার স্বর্ণকাণ্ত ম্লান হয়েছে। আর 


পৃহ্পবাণাবলাস উট 


কোমল কোরক দুটির স্পর্শে আঁভনব পুষ্পমালা ম্লান হয়ে পড়েছে । 
এই সব দুলক্ষণ আমার অন্য নায়িকার কাছে যাবার স্পৃহাকে নম্ট করে 
দিয়েছে। 

দুতী, তোর নয়নপদ্মদুটি দেখাঁছি নিতান্ত ক্লান্ত, তোর কপালে 
ঘর্মজলের বিন্দুগুলো মুক্কোর মত শোভা পাচ্ছে। ঘন ঘন 'নঃ"বাস 
ফেলছিস তুই । হায় সুন্দরী, চাঁদের আলোর তাপে যাতায়াত করে তুই.. 
আমার জন্য কি কষ্টই না করাল £ 

সখী দেখ, চক্বাকীর মত রমণীয়া, বনহারিণীর মত চাঁকতনয়না, 
কোমলাঙ্গী কামিনী এই দুরন্ত বসন্তে বিরহ সহ্য করতে না পেরে 
মরবার সংকল্প নিয়ে রাঁশকৃত অঙ্গারের মত নবপল্লব শয্যায় পড়ে আছে । 

হায়, আজ কলকণ্ঠ কোকিলের নিষ্ঠুরতা, পূর্ণচন্দর প্রাতক্‌ূলতা, 
দা্ঈণ সমীরের দাক্ষণ্যহান সেই অবলার মৃত্যু ঘটাতে যেন জোট 
বেধেছে । শুধ্‌ তৃণাঁদ কেপে উঠলে নায়ক ফিরে এল ভাবায় মৃত্যুতে 
বিঘ] ঘটছে । 

আঁয় কোমলাঙ্গনী, নয়ন অশ্রীসন্ত করো না, শলাকা দিয়ে লাগানো 
কাজল ধ;য়ে যাচ্ছে, তীব্র নিঃশবাস রোধ করো, নবমালিকা শুকিয়ে যাচ্ছে। 
হায়, শয্যায় লুটিয়ে পড়ো না, অঙ্গরূপ নষ্ট হয়ে বাবে। পপ্রয়ের সময় 
এখনো চলে যায়নি । অন্য কিছ মনে করো না। 

সর্বজনের চিন্তবিক্ষেপকারী কোন এক শশীমুখী সখাদের মাঝে 
বসে চগ্চল চোখ ও ভূর ইশারায় সখাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে 
হঠাৎ চোখে কাজল 'দয়ে পীনোন্নত স্তনদটিতে 'স্হিত মণিমালিকাটি 
আঁচল দিয়ে ঢাকল। 

সখা, দেখ, জ্যোৎস্না এই সুন্দরীর মুখের আঘ্রাণ নিচ্ছে, পর্কাবিম্বের 
প্রভা এর অধর দুম্বন করছে । রম্য কমলমুকুলের লাবণ্য এর স্তন ল্পর্শ 
করতে চাইছে । কোকিলদের কান্তি এর হাতদুটি ধরে খেলা করছে । 
প্রবালদযাত এর পদসেবা করছে । 

দৃত, আম তোকে বা বলোছ সব করোছস ॥। তোর মত পরহিত- 
পরার়ণা এ সংসারে নেই । হায় রোমলাঙ্গী, আমার জন্য গিয়ে তুই শ্রান্ত 

কাঁলদাস--৩৯ 


৬১০ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 
হয়ে পড়োছস। শ্রম ছাড়া কি সূকৃত সিদ্ধ হয় 2 

প্রয়া আগের মত আর কেশপাশে মালা পরছে না, মৃগনাভ চিত্রে 
সজ্জিত করছে তার অঙ্গ, আমার সামনে আর +বলাসগমনে চলাফেরা 
করছে না। কিছ জিজ্ঞাসা করলে অপ্রিয় উত্তর 'দিচ্ছে। 

বালিকা, গোপন আলিঙ্গন, গণ্ডচুম্বন, স্তনস্পর্শাদি যত সব লাঁলত- 
ক্রিয়া তুমি খলদের ভয়ে বিস্মৃত হয়েছ । তোমার সঙ্গে এখন কথা বলাও 
কত কঠিন। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই, তোমার দেখা পাওয়াই 
দুললত হয়ে উঠল, এতেই আমার দুঃখ । 

সখা, স্মিতাননে যে কলঙ্কী চাঁদের লজ্জা জন্মায়, বচনে যে গৃহ- 
শুকের কণ্ঠকেও নিন্দা করে, নিঃ্বাসে পদ্মবাসত বায়কেও আঁতঙ্কম 
করে, তোমার কি সেই সখা 'বিরহব্যথায় ব্যাথত বলে আজ সেই চাঁদ, 
শুক আর বায় তোমায় এই শোচনীয় দশায় এনে ফেলেছে 2 

সখা, যাঁদ সেই তন্বা গান করে বীণাধবান শ্রতিকট্‌ মনে হয় । যাঁদ 
স্মতহাস্য প্রকাশ পায় আহলে চাঁদকে মালন বলে মনে হয়। তার চোখের 
সামনে যাঁদ নবোৎপল থাকে তবে তাম্লান হয়ে যায়। তার রূপের 
কাছে এই 'বিদহল্লতাও 'বিবর্ণ মনে হয়। 

হে নাথ, তুমি যে বলেছিলে আমার অনুরাগ তোমার চেয়ে অনেক 
বেশী । একথা সত্য, কারণ আমাকে দেখার জন্য এই ভোরবেলাতেই 
বাড়তে এসেছ, কিন্তু তোমার বুকে এই কুম্কুমপন্র রচিত রাগ, চোখে 
জাগরণজনিত রাগ এবং কপালে লাক্ষারসজনিত রাগ ভালভাবেই ধারণ 
করে আছ। 

হে প্রাণনাথ, এই বসন্তে তুমি দেশান্তরে যেতে চাইছ। তবু আমি 
আসন্ন বিরহে ভয় পাচ্ছি না। কারণ এঁ দেখ কুমূদফূলের কেশরসৌরভে 
স্বাদিত মনোরম সমীরণের সঙ্গে রাতে চাঁদের স্বচ্ছ রশ্মিচ্ছটা 
চারাদকে ছাড়িয়ে পড়ছে 

আয় মাঁননী, সখীদোষজনিত এই অভূতপূর্ব দীর্ঘচ্হায়ী ক্রোধ 
ত্যাগ করে আমাকে মূখ দেখাও | আমার চোখের জড়তা দূর হোক। 
প্রিয়া, তোমার মধ্দর কথা কানে আমার অমৃত বর্ষণের সুখ দান করুক । 


শর ৬১১ 


আমার সব তাপ জ্যাড়িয়ে দিক। ধারে ধারে তোমার অনঃগ্রহশীতল 
দৃষ্টি দান করো। 

মান করায় এই আঁভমানিনী বাঁলকার মন ম্লান। সে অবনত 
প্রিয়তমের দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু সে চলে গেলে বালিকা অত্যন্ত 
পাঁরতাপ করছে । সখাঁরা তাকে জোর করে ধরে আনলে বালিকা মৌন 
হয়ে থাকছে আবার প্রিয়তম চলে যেতেই সে কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে পড়ছে । 

তার কথা একবার শুনলে কর্ণপাঁড়াদায়ক মনে হবে কুহরবে। তার 
মুখকান্তি যতাঁদন লোকে দেখোন ততাঁদনই চাঁদের সূষমায় আকৃষ্ট 
হয়েছে তারা । তার নয়নদুটির সামনে মৃগীদের চোখ বন্ধ করে থাকাই 
ভাল। যতাঁদন তাকে দেখান ততাঁদন স্বর্ণলতাকেই স্ন্দর বলে 
মনে হত। 


শ্রতবোধ 


কোন শ্লোক কোন ছন্দে নিবদ্ধ, তার লক্ষণ শ্রবণমান্ত যার সাহায্যে 
বোঝা যায় শ্রুতবোধ নামক সংক্ষিপ্ত ছন্দোগ্রন্হের কথা এবার বলব; 
শ্রবণ করো । 

অনুস্বার ও 'বিসর্গসংয্যন্ত স্বরবর্ণ, সংযোগের পূর্ব ও পরবতাঁ 
হুস্ব ও দীর্ঘস্বর--আ, ঈ; উ, খ, এ, ও, এ, ও- এদের গুরুবর্ণ বলে। 
শ্লোকপাদের অন্তস্হিত হূস্বস্বর কখনো কখনো দীর্ঘ হয়, কখনো 
হয় না। 

যা এক প্রষত্রে বা একমান্রায় উচ্চাঁরত হয় তা হুস্ববর্ণ। যাদুই 
বর্ণে উচ্চাঁরত হয় তা দীর্ঘস্বর ৷ গ্লৃতস্বরের তিন মান্রা ও ব্যঞ্জনবর্ণের 
অর্ধমান্ত্রা হয়ে থাকে । 

শ্লোক পড়ার সময় জিহ্বা যে স্হানে বিশ্রাম চায় কবিগণ তাকে যাঁত 
বলে থাকেন। তাকে 'বচ্ছেদ। 1বরাম প্রভাত আখ্যা দ্বারাও আঁভাঁহত 


৬৯২ কালিদাস রচনাষমন্ত 


করা হয়। 

যে শ্লোকের প্রথম পাদে ও তৃতীয় পাদে মাত্রা দ্বাদশসংখ্যক, "দ্বিতীয় 
গাদে অম্টাদশ ও চতুর্থে পঞ্চদশ তা আর্ধাবৃত্ত ছন্দে গ্রাথত। 

'হে হংসগামিনী, অমৃতভাবিণী, যে উত্তমার্ধ আর্ধাবৃত্তের প্বার্ধের 
মত নামত হয়, ছন্দোবিদগণ তাকে আর্যাগীতি বলে নির্দেশ করেন। 

স্ন্দরী, যে ছন্দে প্রথমার্ধ আর্ধার উত্তমার্ধের মত প্রযুক্ত হয়, মহা- 
কবিগণ সে বৃত্তকে উপগ্ণীত বলে থাকেন। 

কোন ছন্দে যাঁদ প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গুরু থাকে তবে তা 
অক্ষরপঙ্ন্ত নাম ছন্দ বলা হয়৷ 

হে নীলপয়োধরা, যে ছন্দে প্রথম চারিাটি বর্ণ লঘু, অবাঁশম্ট বর্ণদ্বয 
গুরু তা ষড়ক্ষর শশীবদনা নাম ছন্দের লক্ষণ । 

হে মৃগনয়না, কোন শ্লোকে পাদের চতুর্থ বর্ণ যাঁদ লঘু দস্ট হয়, 
'বিদ্বানগণ তাকে মদলেখা ছন্দ বলে অভিহিত করেন। 

সকল অষ্টাক্ষর অনুম্টুপ ছন্দে গ্রাথত শ্লোকে সকল পাদের ষ্ঠ 
গুরু ও পঞ্চম লঘু হবে। এরকম দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ 
লঘু, গ্রথম ও তৃতীয় পাদের সপ্তম বর্ণ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক'। 

মতান্তরে সাধারণ অম্টাক্ষর অনুম্টুপ ছন্দের লক্ষণ এই,_দ্বিতীয় ও 
চতুর্থ পাদের পণ্ঠম ও সপ্তম বর্ণ লঘ হবেই এবং ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হওয়া 
আবশ্যক । তাছাড়া প্রথম ও তৃতীয় পাদের পঞ্চম, সপ্তম ও বণ্ঠ বর্ণ 
সম্বন্ধে ব্যতিক্রম লাঁক্ষত হয়ে থাকে। 

আদ্য, চতুর্থ, ষল্ঠ, অম্টম বর্ণ গুরু হলে পাঁণ্ডতগণ তাকে মানবকা- 


ক্লশড় ছন্দ বলে। 
যখন শ্লোকের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ও আম বগলে রত 
হয় বিদ্বানগণ তাকে নগনামক ছন্দ বলেন । 


হে বীণাধারণী, যে ছন্দে চার চার অক্ষরের চির দা 
নির্দিষ্ট, শ্লোকের সকল বর্ণই গুরু, পা্ডিতগণের মতে তা বিদন্যন্মালা 


ছন্দ বলেন। 
অয়ি কৃশা্ী, প্রথম, চতুর্থ, পণম, ষষ্ঠ, নবম ও অল্ত্য বা দশম গুরু 


শ্র“তবোধ ৬১৩ 


হলে এবং পাঁচ পাঁচ অক্ষরের পর যাঁত থাকলে তাকে চম্পকমালা ছন্দ 
বলা হয়ে থাকে। 

প্রেমময়ী, যে শ্লোকে উত্ত চম্পকমালা ছন্দ কেবল অন্ত্যবর্ণহীন হয়, 
তাছাড়া আর সব আবকলভাবে বিরাজ করে ছন্দশাস্ত্রনপণ কাঁবগণ 
তাকে মাঁণমধ্য ছন্দ বলেন। 

কমলমুখনী, মন্দাক্রান্তাছন্দের শেষ সাতাঁট অক্ষর ত/গ করে পাঠ 
করলে যেমন অক্ষরবিন্যাস শ্রত হয় তা হলো হংসাছন্দের লক্ষণ। 

স্ন্দরী, ষে ছন্দে বন্ঠ, অস্টম, অন্ত্য বা একাদশ বর্ণ মাত্র লঘ:, 
চারি বর্ণের পর সপ্তম বর্ণে যাতে যাঁত আছে, ছন্দোজ্ঞ পঁশ্ডিতগণ তাকে 
শাঁলনী নামে আভাঁহত করেন। 

আয় পৃথজঘনা, মদনোদ্দীপিনী, যে ছন্দের আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম, 
দশম ও একাদশ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট লঘ্দ হয় তাকে দোধক ছন্দ 
বলা হয়। 

জঙ্ঘানূবৃত্তশালনী, মরালগামিনী প্রয়ে, প্রাত পদক্ষেপে তুমি 
হংসকান্তি মালন করেছ, তোমাকে ইন্দ্রবজ্রাবৃত্তের পরিচয় দান করছি । 
হংসগাতির. মত যার তৃতীয়, ষ্ঠ, সপ্তম ও নবম বর্ণ লঘু উচ্চারত হয় 
তাই মহাকাঁবগণের প্রিয় ইন্দ্রবস্াবৃত্ত ছন্দ । 

যাঁদ উপরোক্ত ইন্দ্রবজ্াবৃত্তের প্রতি পাদের প্রথম বর্ণ লঘু হয় তবে 
তাকে উপেন্দ্রবন্ত্রা ছন্দ বলে । 

হে চন্দ্রমুখী, শ্লোকের চাঁরপাদে যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রবন্্রা ও উপেন্দ্র 
বস্তার অক্ষরমালা বিন্যস্ত হলে বিদ্বানগ্ণ তাকে উপজাতি ছন্দ বলেন 
জানবে । 

কিন্তু মাঁনাষণী, শ্লোকের প্রথম পাদে ইন্দ্রবন্ত্রা ও অবাঁশিষ্ট তিন 
পাদে উপেন্দ্রবন্জ্রা গ্রাথত হলে তাকে পাণ্ডতগ্ণ আখ্যানকী ছন্দ বলে 
থাকেন । 

চন্দ্রমুখী, রথের উদ্ধত গাঁতর মত যে ছন্দে প্রথম, তৃতীয় সঞ্্$ 
নবম ও একাদশ বর্ণ দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, কবিগণ তাকে রথোদ্ধতা ছন্দ 
বলে নির্দেশ করেন। 


৬১৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


হে মৃগনয়না, বিনতস্বভাবা, রথোদ্ধতাবৃত্তের যেমন নবম বর্ণ গুরু 
ও দশম বর্ণ লঘু হয় তার 'বপরাীতভাবে যাঁদ বর্ণীবন্যাস হয় অর্থাৎ 
অন্যান্য বর্ণ রথোদ্ধতার মতা বন্যস্ত হয়ে কেবল নবম বর্ণ লঘ ও দশম 
বর্ণ গুরু হয় তবে প্রাচীন কাঁবগণ তাকে স্বাগত ছন্দ বলেন । 

আয় নিবিড়কুচভারনতাঙ্গী, অমন্দরাতিরাসিকে, তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও 
অক্ত্যবর্ণ গুরু হলে তা তোটক ছন্দ নামে আভাহত হবে। 

বিলাসিনী, তোটক ছন্দের পঞ্চম অক্ষর যাঁদ গুরু হয়, আর ষষ্ঠ 
অক্ষর গুরু না হয়ে লঘু হয়, তবে তা প্রামতাক্ষরা ছন্দ নামে আখ্যাত 
হয়। 

হে শরদিন্দনিন্দিমখকমলা, কবান্দ্রায়ণ ভূজঙ্গপ্রয়াতের লক্ষণ নির্ণয় 
করে বলেছেন, তাতে আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ হুস্ব হবে, অবাঁশম্ট 
গুর্‌ হবে। সর্পের গাঁতর মত মাঝে মাঝে হুস্ব বর্ণোচ্চারণে দুতগ্গাত 
লাক্ষত হয় বলে তা ভূজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ নামে খাত । 

স্মন্দরী, দ্ুতাবলাম্বত ছন্দ সম্বন্ধে পশ্ডিতগণের মত এই ষে, 
শ্লোকের চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও দ্বাদশ বর্ণ গুরু, অবাঁশিষ্ট লঘু । প্রথমে 
লঘ বর্ণের দ্রুত উচ্চারণও মধ্যে মধ্যে গুরু বর্ণের বিন্যাসের জন্য 
উচ্চারণে বিলম্ব হয়__এই কারণে এ ছন্দের নাম হয়েছে দ্ুতবিলাম্বিত ৷ 

হে কমলানয়না, উন্ত দ্ুতাঁবলাম্বত ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের 
প্রথমে যে তিনাট লঘ: বর্ণ বিন্যাসের নিয়ম আছে, তা না হয়ে যাঁদ দুটি 
লঘ; বর্ণ বিন্যস্ত হয় অর্থাৎ যাঁদ দ্বাদশাক্ষর ছন্দ একাদশ অক্ষরে সম্পন্ন 
হয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ আবকল দ্ুতবিলম্বিতের মত থাকে তকে 
তাকে হরিণীগ্লৃতা ছন্দ বলা হয়ে থাকে। 

আয় মততদ্রশাঁলিনী, উপেন্দ্রুবজ্রাবৃত্তের মত সকল চরণ হয়ে যাঁদ শেষ 
বর্ণের আগে একটি আঁধক লঘ.বর্ণ বিন্যস্ত হয় তবে তা বংশস্হাবিল 
ছন্দর্পে পরিণত হয় । 

কিন্তু হে অশোকতরদকরতলে, যৌবনোন্দামাঁবলাসনী প্রিয়ে, উত্ত 
বংশস্হবিলবৃত্তের প্রথম বর্ণ গর হলে কাঁবদের মতে--তা হবে ইন্দ্র 
বংশ ছন্দ । | 


শ্রতবোধ ৬১৫ 


অমৃতভাধিণা, প্রভাবতা ছন্দের নিয়ম এই যে, এই ছন্দে নুয়োদশাঁট 
অক্ষর থাকবে । তার মধ্যে প্রথম দুটি বর্ণ, চতুর্থ, নবম, একাদশ ও 
অন্ত্যবর্ণ বা ন্রয়োদশ বর্ণ গুরু হবে এবং অন্যান্য লঘু হয়ে চতুর্থ ও 
ত্রয়োদশ বর্ণে যাঁত হবে। 

হে কুন্দদীন্তি মধ্দরভাষিণী, ্রয়োদশ বর্ণাত্বক ছন্দের প্রথম, তৃতীয়, 
অম্টম, দশম ও শেষ দুই বর্ণ গুরু হলে তার নাম হবে প্রহাষণী । তাতে 
তৃতীয় বর্ণে ষাঁত, অন্ত্যেও যাঁত আবশ্যক । 

আয় রয়ে, যাঁদ চতুর্দশাক্ষর ছন্দের প্রথম, 'দ্বিতীয়, চতুর্থ, অজ্টম, 
একাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বর্ণ গুর্‌ হয় এবং অষ্টমে ও অন্তে) যাঁদ 
মাঁত দেখা ষায় তবে তাকে বসন্তাঁতিলক ছন্দ বলা হয়। 

হে প্রিয়তমে, যে পণ্চদশাক্ষর ছন্দের প্রথমেই ছয়াঁটি লঘ্ বর্ণ বসে 
পরে দশম ও ত্রয়োদশ বর্ণ লঘদ এবং অম্টমে ও সপ্তমে অর্থাৎ অন্তে যাঁত 
থাকে তবে তাকে কবিজনাপ্রয় মাঁলনন ছন্দ বলে । 

সুমুখী, সপ্তদশাক্ষর ছন্দের প্রথম পাঁচাটি লঘু বর্ণ, পরে একাদশ, 
নুয়োদশ, চতুর্দশ বর্ণ লঘদ হয় এবং উপান্ত্যবর্ণ বা শেষবর্ণের পূর্ববর্ণ 
লঘু থাকে তবে হে কনকোজ্জবলাঙ্গী, সে ছন্দ হারিণী ছন্দ নামে 
আঁভাঁহত হয়। তার ষচ্ঠে, দশমে ও সপ্তদশে যাঁত থাকে। 

কিন্তু হে কমলসদৃশস্বভাব কোমলাঙ্গন, উন্ত সপ্তদশাক্ষর ছন্দের প্রথম 
বর্ণ লঘু হয়ে পরপর পাঁচটি গুরবর্ণ বসলে এবং আবার পাঁচাট লঘু 
বসে দুটি গুর্‌ বসে অবশেষে শেষে পূর্ববতা তিনটি বর্ণ লঘ্দ হয়ে 
অন্তে গ্‌রুবর্ণ বিন্যস্ত হলে তাকে শিখারণী ছন্দ বলা হয়। তার 
ষচ্ঠে ও অন্তে যাঁত থাকে । 

আঁয় প্রয়ে, ভ্রমরকৃষকুন্তলে, গভীরনাভহ্দাবর্তে, যে সপ্তদশ 
অক্ষরের ছন্দের দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও শেষ বা 
সপ্তদশ বণ” গুর্‌, অবাঁশম্ট লঘু, যার অন্টমে যাঁত পদান্তে যাঁত রাঁক্ষত 
হয় তাকেই পৃথিৰ ছন্দ বলা হয়। 

কুমুদপারমলবযাহনশী আঁয় মুগ্ধে, মন্দাক্রান্তাছন্দের প্রথমে চারটি 
বর্ণ গূরু্‌ বসে পাঁচাট লঘু বসে এবং পরে দশম ও নয়োদশ গণ্রদ হয়ে, 


৬১৬ কালিদাস রচনালমন্্ 


একটি লঘ্বর্ণ বসে পরে অন্তিম দুটি বর্ণ অর্থাৎ ষোড়শ ও স্টদশ 
এই দুই বর্ণ গুর্‌ হয়। চতুর্থ বর্ণে যাঁত থেকে তার ষন্ঠে অর্থাং 
দশমে এবং'তা হতে সপ্তমে অর্থাৎ পাদান্তে যাঁত বসে। 

প্রয়তমে, যাঁদ প্রথম তিনাট বর্ণ এবং ষন্ঠ ও অস্টম গুরু হয়, পরে 
একাদশ হতে তিনটি অর্থাৎ একাদশ, দ্বাদশ, ্য়োদশ বর্ণ এবং সপ্তদশ ও 
আ্তিম উনাঁবংশ বর্ণ গুরু হয়, অবাঁশস্ট লঘুবর্ণে ন্যস্ত থাকে আর 
দ্বাদশে ও অন্তিমে যাঁতি রাক্ষত হয় তাহলে সেই উনাবংশাক্ষর ছন্দকে 
কাব্যরসাঁবদগণ শাদলাবক্রশীড়ত নামে আঁভাঁহত করেন । 

আয়ি মৃগমর্দীবলাসনণ, রস্তোর;, যে ছন্দে প্রথম চারটি বর্ণ শুর, 
পরে ষ্ঠ ও সপ্তম গর হয়ে চতুর্দশ, পঞ্চদশ বর্ণ গুরু, আবারস গ্তদশ, 
অম্টাদশ এবং আন্তিম দই বর্ণ অর্থাৎ বিংশ ও একাবংশ বর্ণ গুরু এবং 
অন্যান্য লঘু, যার প্রথম থেকে প্রত্যেক সপ্তম বর্ণান্তে তিনবার যাঁত থাকে, 
মাননীয় সকাবগণ তার নাম দিয়েছে শ্রগ্ধধরা ছন্দ । 


রঘুবংশ 
প্রথম সর্গ 


শব্দ ও অর্থের মত নিত্যযন্ত জগতের জনকজননা পার্বতী ও 
পরমেশবরকে শব্দ ও অর্থের জ্ঞানলাভের জন্য বন্দনা কার। 

কোথায় সূর্যজাত বংশ আর কোথায় স্ব্পপাঁরসর বাদ্ধ। আমি 
যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভেলায় করে দূস্তর সাগর পাঁড় দিতে চাইীছ। 
_ কোন খর্বাকৃতি ব্যান্ত যাঁদ দীর্ঘাকীত পুরুষের লভ্য ফল আহরণের 
জন্য হাত বাড়ায় তাহলে সে যেমন উপহাসাস্পদ হয় তেমাঁন আম 
অপটন ও অযোগ্য হয়েও কাবখ্যাতি লাভের ইচ্ছা করে উপহাসাস্পদ হই। 

অথবা মাঁণাবিদ্ধ করার যল্দ্ধারা উৎকীর্ণ হলে কোন পাথরের ছিদ্র- 
পথে স্দতো যেমন সহজে প্রবেশ করতে পারে, বাজ্মীকি প্রম্খ পূর্ব 


রঘধবংশ ৬১৭ 


স্‌রীরা এই সর্ধ বংশের দ্বার বাঙ্ময় কাব্যদ্বারা উন্মোচন করার ফলে 
সেই সর্ধ বংশে আমার প্রবেশও তেমাঁন সম্ভব হবে। 

যে রঘবংশজাত পুরূষেরা আজন্ম নিত্যশুদ্ধ, ফলপ্রাপ্ত না হওয়া 
পর্যন্ত যাঁরা কর্মত্যাগ করতেন না, যাঁরা সসাগরা ধরণীর আধপাত 
ছিলেন, যাঁদের রথের পথ স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যাঁরা বাধমত 
যাগযজ্ঞ করতেন, যাঁরা অপরাধের গর্যত্ব অনুসারে যথোচিত দণ্ড দান 
করতেন, যথাকালে যাঁরা প্রবোধত হতেন, দানের জন্যই যাঁরা অর্থ 
সংগ্হ করতেন, সত্যের জন্যই পাছে সত্যের অপমান হয় এই ভয়ে যাঁরা 
মিতভাষী ছিলেন, যশের জন্যই যাঁরা বিজয় কামনা করতেন, সন্তানের 
জন্যই যাঁরা দার পাঁরগত্হ করতেন, শৈশবে বিদ্যালাভ, যৌবনে বিষয়- 
ভোগ ও বার্ধক্যে ম্ানবৃত্তি বা বাণপ্রস্হ অবলম্বন করে যাঁরা যোগবলে 
দেহত্যাগ করতেন, আমার বাগৈশ্বর্য অল্প হলেও তাঁদের গুণরাজর 
কথা শুনে চাপল্যপ্রণোঁদত হয়ে আমি সেই রঘুবংশজাত পর্ষদের 
বংশগোৌরব বর্ণনা করতে চলোছি। 

যে সব সঙ্জনেরা ভালমন্দ বিচারের আঁধকারী তাঁরা আমার কথা 
শুনবেন । সোনার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি আগুনেই পরীক্ষিত হয় । 

বেদের মধ্যে প্রণব যেমন সমস্ত মন্ত্রের আঁদভূত ও মাননীয়, তেমনি 
রাজকুলের আঁদভূত এবং মননষীদের মাননীয় সূর্যতনয় মন্দ নামে এক 
রাজা ছিলেন । 

ক্ষীরোদসমূদ্রে যেমন চন্দ্র আবিভূতি হয়েছিলেন তেমাঁন মনুর পবিশ্ 
বংশে দিলীপ নামে এক রাজচন্দ্রের জন্ম হয়। 

তাঁর বক্ষস্হল [ছল বিপুল, স্কন্ধদেশ ছিল বৃষস্কন্ধের মত। তাঁকে 
দেখলে মনে হত বাঁঝ সাক্ষাৎ ক্ষান্রধর্মযোগ্য কাজ করার উপয্যন্ত এক 
*দেহ ধারণ করেছে । 

সমস্ত শান্তকে আতক্কম করে, সমস্ত তেজকে ম্লান করে, সকলকে 
উচ্চতায় পরাভূত করে 'তানি যেন মেরুপর্বতের মতই পৃথবা আক্রমণ 
করোছিলেন। 

আকৃতির অনর.প তাঁর প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অন্র,প তাঁর বিদ্যা, বিদ্যার 


৬১৮ ও কালদাঙ্গ রচনাসমগ্র 


অনুরুপ তাঁর কর্ম আর কর্মের অনুরূপ তাঁর 'সাম্ধ ছিল। 

হিংম্রজলজন্তুর জন্য ও রত্ররাজির জন্য সমদ্র যেমন একাধারে 
দ.্প্রবেশ্য ও আশ্রয়যোগ্য তেমনি তান তেজপ্রতাপাঁদতে প্রচণ্ড অথচ 
দয়াদাক্ষিণ্যাঁদতে রমণীয় এবং নস্পগুণে আশ্রতদের কাছে একাধারে. 
অগম্য ও শরণ্য ছিলেন । 

সুদক্ষ সারাথচালিত রথচক্ক যেমন পূর্ববতর্গ রথচক্রের চিহ্ন থেকে 
বিচ্যুত হয় না তাঁর প্রজারাও তেমাঁন তাঁর শাসনে মনুর কাল থেকে 
প্রচলিত পদ্ধাত থেকে রেখামান্নও 'িচালত হত না। 

প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করতেন ।' 
সহত্রগ্ণ ফিরিয়ে দেবার জন্যই সূর্য পৃথিবী থেকে বাম্পযোগে জল; 
€ হণ করেন। 

তাঁর সৈন্যবাহিনী ছব্রচামরাদি পাঁরচ্ছদের মতই ছিল ।' শাস্ত্রে 
অপ্রাতহত ব্দদ্ধি এবং ধনূকে আরোপিত জ্যা এই দুটি জিনিসেই সিদ্ধ 
হত তাঁর প্রয়োজন । 

তিনি মল্্গুপ্ত রক্ষা করতেন। তাঁর আকার হীঙ্গতও" ছিল 
সাধারণের অগোচর ৷ জন্মান্তরের সংস্কারের মতই ফল দেখেই তাঁর 
কাজ বোঝা যেত। 

মোটেই ভীত না হয়ে তান আত্মরক্ষা করতেন, আর্ত বা রুগ্ন না 
হয়েই তান ধর্মাচরণ করতেন, লব্ধ না হয়ে তিনি অর্থগহণ করতেন 
এবং আসন্ত না হয়ে সুখভোগ করতেন । 

জ্ঞান সত্তেও মৌন, শান্ত সত্তেও ক্ষমা, ত্যাগ্গ সত্বেও দর্পহীনতা-_ 
তাঁর মধ্যে এই পরস্পরাবরোধী গুণগলির সহাবস্হান দেখে মনে হত 
এগুলি যেন সহোদর ভাই । 

তিনি ছিলেন বিষয়ে নিস্পৃহ, শবদ্যায় পারদর্শ এবং ধর্ম প্রোমিক 
-এই সব গুণের জন্য জরা না এলেও যৌবনেই তিনি বৃদ্ধত্ব অর্জন 
করেছিলেন। 

প্রজাদের শিক্ষাদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করতেন বলে তাঁনই 
ছিলেন তাদের পিতা । তাদের প্রকৃত 'পিতারা ছিলেন জল্মদাতামান্ন ।। 


রুঘদবংশ ৬১৯, 


সমাজশৃঞ্খলার জন্য তিনি দণ্ড দিতেন এবং সন্তানের জন্যই দায় 
পারগ্রহ করোঁছলেন। তাই সেই মনীষীর অর্থ ও সন্ভোগ ছিল ধর্মানুগ ॥ 

[তিনি যজ্ঞের জন্য পৃথিবীকে দোহন করতেন আর ইন্দ্র শস্যের 
জন্য স্বর্গকে দোহন করতেন। এইভাবে সম্পদ্দ 'বানময় করে উভয়ে 
স্বর্গ ও মর্ত্য দুই ভৃবনের প্নীষ্ট াবধান করতেন। 

রাজ্যরক্ষায় নিপুণ 1দিলীপের ঘশের অনুকরণ রাজারা করতে পারতেন 
না। কারণ চোর্য তখন পরধন থেকে নিবৃত্ত হয়ে কেবল কথাতেই 
পর্যবাঁসত হয়েছিল । 

সঙ্জন হলে শন্ুও রোগীর কাছে ওষুধের মত তাঁর প্রিয় হত। 
আবার প্রিয়জন দোষষস্ত হলে সাপে কাটা আঙ্গুলের মত ত্যাগ করতেন 
[তিনি । 

[বিধাতা তাঁকে নিশ্চয় পণ মহাভুতের উপাদানে সাঁন্ট করেছেন। 
কারণ তাঁর সব গুণই একমান্র পরার্থেই ছল উৎসগাঁকিত। 

অন্য কারো শাসনানরপেক্ষ এই পৃথিবীকে তান একাঁটমান্ন রাজ- 
পুরীর মতই শাসন করতেন ৷ সমুদ্রে যেন সেই পাঁথবীর্‌প রাজপদরীর. 
পাঁরখা এবং সমযদ্রের বেলাভূমি ষেন তার প্রাচীর । 

যজ্ঞের দক্ষিণার মত তাঁর মগধরাজববংশোদ্ভূতা পরীর নাম ছিল 
সুদাক্ষণা। দাঁক্ষণ্য থেকেই তাঁর নামাট ছিল উদ্ভূত । 

অন্তঃপুরের পাঁরসর বড় হলেও অর্থাৎ তাঁর অনেক স্ত্রী থাকা 
সত্তেও সেই মনাঁস্বনী সূদাক্ষণা ও রাজলক্ষত্ী এই দুজনকে রাজ্য 
নিজেকে কলব্লবান মনে করতেন রাজা । 

আত্মানুরূপা সেই পত্নীতে প্যন্ররুূপে আত্মজন্মে উৎসুক ছিলেন রাজা 
দিলীপ। কিন্তু মনোরথপূরণে বিলম্ব দেখে কোনরকমে কালযাপন 
করাছলেন তান । 

সম্তানকামনায় তান রাজ্যশাসনের গুর্‌্ভার নিজের হাত থেকে 
মন্তীমণ্ডলের উপর অর্পণ করলেন। 

তারপর সেই রাজদম্পাঁত পূত্রকামনায় সংযতচিন্তে বিধাতার উপাসনা, 
করে গুরু বাঁশম্ঠের আশ্রমে গেলেন। 


৬২০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


' মধ্যর ও গম্ভীর ধ্ৰনিরূুপ একাঁটি রথে আরোহণ করে তাঁরা দুজন 
বর্ধাকালীন মধুর ও গন্তশর ধৰানময় মেঘে সমাসীন বিদ্যুৎ ও এরাবতের 
মত শোভা পেতে লাগলেন । 

শালতরুর পত্রভঙ্গে সুবাঁসত, পুষ্পপরাগে আকীর্ণ এবং বনরাজিকে 
আন্দোলিত করে প্রবাহিত সুখস্পর্শ বায়ু তাদের সেবা করতে লাগল । 

তাঁদের রথচক্কধৰানিকে মেঘধ্বনিভ্রমে উন্মুখ হয়ে ময়ুরেরা দ্বিধাবিভন্ত 
ষড়জ স্বরের মত মনোরম কেকাধবানি করতে লাগল । তাঁরা সেই কেকা- 
ধ্বনি শনতে শুনতে চললেন । 

আঁভলাষাঁসাদ্ধর দ্যোতক বায় অনুকূল ছিল বলে ঘোড়ার ক্ষুর 
থেকে ওঠা ধূলিরাশি তাঁদের কুন্তলচূর্ণগুলি স্পর্শ করাছিল। পদ্ম- 
দীঘগ্ঁলির তরঙ্গস্পর্শে শীতল বায়ুর আঘ্বাণ নিতে নিতে তাঁরা 
চললেন। সেই বায়; ছিল তাঁদের নিঃ*বাসের অনুরূপ । 

নিজেদের দান করা ঘুপাচিহত গ্রামগ্লিতে যাঁজ্কদের অর্থ ও 
অব্যর্থ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে করতে চললেন তাঁরা । 

সদ্যপ্রস্তুত ঘি নিয়ে গোপবৃদ্ধেরা উপাঁস্হত হতে লাগল । পথের 
ধারে গাঁজয়ে ওঠা বুনো গাছপালার নাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তাঁরা । 

শীতের অবসানে চিন্রানক্ষত্র ও চন্দ্রের মিলনে ষে অপূর্ব শোভা হয় 
শৃদ্ধবেশে প্রস্হানরত সেই রাজদম্পাঁতরও সেই রকম শোভা হয়োছিল। 

সৌম্যকান্তি রাজা যেন স্বয়ং বুধ। পত্রীকে 'বাচন্র বস্তু দেখাতে 
দেখাতে কতটা পথ এলেন তা বুঝতেই পারলেন না। 

দঈর্ঘ পথযাত্রায় রথের বাহন অর্থাৎ অশ্বদুটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। 
দুর্লভ যশের অধিকারী রাজা অবশেষে সন্ধ্যায় মাহষীকে সঙ্গে নিয়ে 
সেই সংযমণ মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হলেন। 

সাঁমংকুশ ও ফল আহরণ করে বনান্তর থেকে ফিরে তপস্বীরা আশ্রম 
পূর্ণ করে তুললেন । আশ্রমের হোমাশ্নি যেন অদৃশ্যভাবে তাঁদের 
প্রত্যুদদগমন করল। 

খাঁষপত্রীদের কুঁটিরের দুয়ার আগলে দাঁড়ানো মৃগেরা আশ্রমকে পূর্ণ 
করে তুলল । এই মূগরা যেন খাঁষপত়ীদের সন্তানতুল্য । তাঁদের 


রঘদবংশ ৬২১ 


নগবার ধানের অংশ নিতে এরা অভ্যস্ত । 

আলবালে জলপান করতে অভ্যস্ত পাখিদের মনে 'বদ্বাস জন্মানোর 
জন্য মীনকন্যারা আলবালে জল 'দয়েই গাছগুলো থেকে দূরে সরে 
যাচ্ছিল। রোদ চলে যাওয়ায় নীবার ধানের গোছাগুলো একসঙ্গে 
গৃছিয়ে রাখা পর্ণশালার আঁঙনায় বসে হরিণেরা রোমন্হন করাছল। 

ধোঁয়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল আগুন জবালানো হয়েছে । হোমের 
করাছল যেন। 

'বাহনদের বিশ্রাম করাও সারাঁথকে এই আদেশ 'দিয়ে রাজা দিল'প 
তাঁর পত্রণীকে রথ থেকে নামালেন এবং নিজে নামলেন । 

রাজার নীতিই আশ্রমের রক্ষাবধায়ক চোখ এবং তাই তান 
পূজ্যা্পদ । তাঁকে ও তাঁর পত্রীকে পরম িতোন্দ্িয় মুনিরা অভ্যর্থনা 
জানালেন। তখন রাজা হোমাঁদ সন্ধ্যাবিধির পর বাঁশন্ঠ 'খাঁষকে 
দেখলেন । তাঁর পিছনে তাঁর পত্রী অরুন্ধতী বসেছিলেন । মনে হলো 
[তিনি যেন স্বাহাসমাঁন্বত আঁগ্নকেই প্রত্যক্ষ করলেন। 

রাজা ও মগধরাজতনয়া রাজমাঁহষা তাঁদের প্রণাম করলেন । গুরু"ও 
গৃরূপত্রীও তাঁদের সস্নেহে অভিনন্দন জানালেন । 

আতিথেয়তায় তাদের রথযান্রাজনিত ক্লান্তি "দূর হলে খাঁষরাজ্যরূপ, 
আশ্রমের খাঁষকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন । 

তারপর শন্রুপ্রাবজয়ী শব্দার্থ ত্ীবিদ বাগ্মীপ্রবর দিলীপ সেই' 
অথর্ববেদাঁবদ ধাঁষর সম্মুখে বলতে লাগলেন । 

স্বয়ং আপাঁন যে আমার দৈবী ও মানুষী আপদরাশি নিবারণ.করেন, 
সেই আমার সাতাঁট অঙ্গেই যে মঙ্গল এ ত খুবই স্বাভাবক। আমার 
বাণরাজি যা দেখে তাই ভেদ করতে পারে । কিন্তু মন্তকৃৎ আপনার 
মন্দরাঁজতে দূর থেকেই শুরা প্রাতহত হয় । তাই আমার বাণ আপনার: 
মন্তের কাছে অকেজো বা অর্থহীন । 

হে হোতা, আপাঁন 'বাধসম্মত অশ্নিতে যে ঘৃতাহতি দেন.তাই 
শস্যাবঘ/নাশী বৃম্টরূপে পাঁরণত হয়। আমার প্রজারা যে শতবর্ষ 


৬২২ কাঁলদাস রচনাসমগ 


জাঁবত থাকে এবং শস্যবিঘ। রাহত হয়ে নিভয়ে থাকে, আপনার 
ব্রহ্ধতেজই তার কারণ । 
'_ আপাঁন ব্রহ্মার পুত্ব। আপনার মত গুরু চিনি বৃরিনি র 
করেন সেই আমার সম্পদ কেন নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন থাকবে না 2 

ণিল্তু আপনার এই বধূর গর্ভে অনুরূপ সন্তানের মুখ না দেখায় 
'দ্বীপবতক্গ রত্রপ্রস্‌ পৃথিবও তৃপ্তি দতে পারছে না আমাকে । 

আমার পর বংশে 'পিশ্ড দেবার কেউ রইল না দেখে নিশ্চয়ই স্বর্গন্ত 
শপতৃপূরুষেরা এখন থেকেই শ্রাণ্ধে প্রদত্ত পন্ডাদর কিছ অংশ 
ভাঁবষ্যতের জন্য সংগ্রহে তৎপর হয়ে আমার অনুষ্ঠিত শ্রাম্ধকৃত্যে 
পর্যাপ্ত আহার করছেন না। 

আমার পর দুললভ হবে ভেবে আমার দেওয়া জলট;কু তাঁরা 
দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পান করেন আর সেই দীর্ঘ*বাসে সে-জল 
নিশ্চয়ই ঈষদু হয়ে ওঠে 

তাই আজ আমার যক্দ্রসম্পাদন অন্তরে বিশুদ্ধ হয়েও সন্তান না 
থাকার জন্য নিমীলিত অর্থাৎ বাহ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন । আম যেন দৃশ্য 
অদৃশ্য জগতের সাঁন্ধস্হলে অবাঁস্হত পৌরাণিক লোকালোক পর্বতের 
মত যার িগৃমণ্ডল আলো অন্ধকারে মাডত। 

তপস্যা ও দানে আর্জত পুণ্য কেবল পরলোকে সখের কারণ হয়। 
কিন্তু শুদ্ধবংশে জাত সন্তান ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই সুখের 
কারণ। 

হে বিধাতা, আম যেন আপনার নিজের হাতে জল থেকে বাঁধত 
অথচ নিম্ফল আশ্রমতরুর মত । আমাকে সন্তানহীন দেখে আপনার 
দুঃখ হচ্ছে না কেন ? 

ভগ্গবন! অস্নাত গজরাজের বন্ধনস্তম্ভ তার কাছে যেমন মর্মপীড়া- 
'দায়ক হয় আমার কাছে িতৃধণও তেমনি সুদুঃসহ হয়ে উঠেছে। 

হে তাত, সেই খণ থেকে যাতে মস্ত হতে পার তাই করুন । দুল 
হলেও ইক্ষরাকুবংশীয়দের 'সাদ্ধি আপনারই আয়ন্ত। 

রাজা এইভাবে সব জানালে খাঁষ ক্ষণকালের জন্য ধ্যানাস্তামিতনেত্রে 


মঘ'বংশ ৬২৩ 


'ষে দের মাছেরা সব ঘ'মন্ত সেই হুদের মত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। [তান 
খ্যানযোগ্ে রাজার সন্তানহীনতার কারণ প্রত্যক্ষ করলেন এবং তারপর 
তাঁকে সোবষয়ে অবাহত করলেন। 

তানি বললেন, অতীতে কোন একাঁদন ইন্দ্রকে উপাসনা করে তুম 
ন্নখন পাথবাতে ?ফরে আসাঁছলে তখন পথে কর্পতরর ছায়ায় কামধেন 
বসেছিল। খাতুস্নাতা এই মাঁহষীকে তুমি ধর্মলোপের ভয়ে স্মরণ করে 
তুমি প্রদাক্ষিণীক্য়ার যোগ্য এই কামধেনর প্রাতি যোগ্য আচরণ করনি। 
একে প্রদাঁক্ষণ করার কথা বিস্মৃত হয়োছলে। 

আমাকে অবজ্ঞা করলে আমার সন্তানের সেবা না করলে তোমারও 
সন্তান হবে না-_এই শাপ দিয়োছল। কিন্তু হে রাজন, মন্দাকিনর 
প্রবাহে উদ্দাম দগৃগজদের চীংকারে সেই শাপের কথা তুমি শোনান, 
'তোমার সারাঁথও শোনোন। 

তাকে অবজ্ঞা করার ফলে নিজের মনোরথ অর্গলযুস্ত হয়ে আছে 
জেনো । কারণ পুজনীয়ের পুজার ব্যাতিক্রম মঙ্গল রোধ করে । 

সেই সুরাঁভ এখন বরণের দর্ঘকালীন যজ্ঞের ঘৃত যোগাবার জন্য 
' পাতালে গিয়ে বসে আছে। সাপ পাতালের দ্বার আগলে আছে বলে 
সে ঢুকতে পারছে না। এখন সুরভির কন্যাকে তাঁর প্রাতাঁনাঁধ ভেবে 
পানর হয়ে সপত্রীক তার সেবা করো । সন্তুষ্ট হলে সে তোমার অভীষ্ট, 
পূরণ করবে । 

একথা বলতে বলতেই মুন্নির হোমের সাধনরূপিণন নন্দিনী নামে 
আনন্দ্যনণয় সেই ধেনু বন থেকে ফিরল । সন্ধ্যা যেমন নবোঁদিত চন্দ্রকে 
ধারণ করে পল্লপবাঁস্নগ্ধা ও পাটলবর্ণাবাঁশম্টা হয় সেই ধেনুও তেমাঁন 
ললাটে ঈষৎ বক্ল রোমাবলা ধারণ করে শোভা পাচ্ছিন। 

তার পঈনস্তন কুণ্ডের মত। বৎসদর্শনে ক্ষারত ঈষদুষ দুধের 
ধারায় সে মাঁট ভাঁজয়ে দিচ্ছিল । সেই দুধের ধারা ছিল অবভূত 
স্নানের চেয়েও পাঁবন্র। তার ক্ষুরের আঘাতে ওঠা ধুলো কাছ থেকেই 
রাজার দেহ স্পর্শ করে তাঁকে তীর্থস্হানের পাবন্রতায় মণ্ডিত করাছল। 

লক্ষণজ্ঞ ধাঁষ-পৃণ্যদর্শনা নান্দনীকে দেখে ব'ঝলেন রাজার প্রার্থনার 
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সাফল্য সৃচিত হয়েছে, সেই মর্মে তানি তাঁর যজমান রাজাকে বললেন। 

হে রাজন, তোমার 'সাঁদ্ধ নিকটবতর্ঁ বলে মনে করতে পার । কারণ 
এই কল্যাণী নাম করতে করতেই উপাঁস্হত হয়েছে। এখন বন্যবৃত্ত 
অবলম্বন করে অর্থাৎ বনের ফলমূল আহার করে অভ্যাসবলে 'বিদ্যা- 
লাভের মত নিরন্তর এর অনুসরণ করে একে সন্তুষ্ট করো। 

এ চললে তুমি চলবে, এ দাঁড়ালে তুমি দাঁড়াবে, বসলে তুমিও বসবে, - 
এ জলপান করলে তুমিও জলপান করবে। 

বধ্‌ও নাঁন্দনীর পূজা সেরে ভান্তমতী হয়ে পৃতাঁচত্তে প্রভাতে 
তপোবনপ্রান্ত পর্যন্ত এই গাভীর অনুগমন করবে এবং সন্ধ্যায় তাকে 
প্রত্যুদগমন করবে। 

যতাঁদন না এ গাভন প্রসন্ন হবে ততাঁদন এর সেবা করবে । তোমার 
মঙ্গল হোক, তুম তোমার পিতার মত প্যন্রগণদের অগ্রগণ্য হও। 

দেশকালজ্ঞ শষ্য রাজা প্রত হয়ে পত্রীসহ আনত হয়ে গুরুর আদেশ 
1শরোধার্য ধরলেন । 

গুরুর প্রসম্রতা দেখে রাজার মূখে কান্তি ফিরে এল । প্রদোষকালে . 
প্রজ্ঞাবান সত্াপ্রয়ভাষী সেই ব্রহ্মার পূত্র বশিম্ঠ খাঁষ রাজাকে নৈশ 
'বিশ্রাম গ্রহণের আদেশ দিলেন । 

ব্রতাঁদ নিয়মে অভিজ্ঞ মুন তপোঁসদ্ধ হলেও এবং তপস্যাবলে 
রাজোচিত শয্যানিম্মাণে সমর্থ হলেও নিয়মানষ্ঠার খাঁতরে অর্থাৎ এখন 
থেকেই এরা ব্রন্ষচর্য পালনে অভ্যস্ত হোক এই আভপ্রায়ে রাজার জন্য 
অরপ্যোচিত পর্ণশষ্যারই ব্যবস্হা করলেন । 

রাজা কুলপাঁতপ্রদার্শত পর্ণশালায় প্রবেশ করে ব্রতচারণীী পত্ীসহ 
কুশশয্যায় শয়ন করলেন এবং রা্িশেষে মনীশষ্যদের বেদপাঠধবাঁনতে, 
রাত শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে জাগ্রত হলেন । 

দ্বিতীয় স্বর্গ 

পরাঁদন প্রভাতে ঘশই যার সম্পদ সেই প্রজাধপাঁত রাজা "দলসপ, 
পরণকে দিয়ে গাভীটিকে ফূলচন্দনে অর্থাৎ গন্ধে ও মালে সাজালেন 1. 
তার বাছুরাটকে দুধ খাওয়ানোর পর বেধে রাখলেন এবং খাব 
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গাভাঁটিকে বনে যাবার জন্য ছেড়ে দিতেন । 

স্মৃতি যেমন বেদের অনুগমন করে পাঁতব্রতাদের অগ্রগণ্যা রাজার 
ধর্মপত্রীও তেমাঁন নান্দনীর ক্ষুরন্যাসে পাঁবন্র যার ধ্বান সেই পথ 
অনুসরণ করলেন । 

ষশঃসুর'ভি দয়ালু রাজা দাঁয়তাকে আশ্রমপ্রান্ত থেকে 'ফাঁরয়ে ?দয়ে 
সরাঁভকন্যাকে রক্ষা করতে লাগলেন । মনে হলো পৃঁথবীই যেন এ 
ধেনদরূপ ধারণ করেছেন আর তার চারাঁট সমুদ্র যেন ধেনুর চারাট স্তন। 

ব্রতপালনের জন্য সেই গাভশর অনুগমনকারশ রাজা অবাঁশষ্ট 
অনূচরদেরও আর বেশী দূর যেতে নিষেধ করলেন। তাঁর দেহরক্ষার 
জন্য অন্যের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন, কারণ মনুর সন্তান স্বশান্ততেই 
সুরাক্ষত ৷ 

কখনো সুস্বাদু তৃণের গ্রাস মূখে তুলে ধরে, কখনো তার পা 
চুলকিয়ে 1দয়ে, কখনো বা মশা তাঁড়য়ে এবং তাকে যেখানে খাঁশ অবাধে 
যেতে 'দয়ে সম্রাট তার সেবায় তৎপর হলেন । 

সে দাঁড়ালে তানও দাঁড়ান, সে চললে 'তানও চলেন, সে বসলে 
[তানও 'স্হির হয়ে বসেন, সে খেলে তবেই তান জল খান। এইভাবে 
রাজা ছায়ার মত তার অনুগমন করতে লাগলেন। 

ছন্রচামরাদ রাজচিহ ত্যাগ করলেও তান যে রাজলক্ষনী ধারণ করে 
আছেন তা বোঝা যাচ্ছিল তাঁর তেজের প্রবলতায়। এই অবস্হায় তাঁকে 
দেখাচ্ছিল অলন্তর্মদ এক গজরাজের মত। যার বাইরে মদরেখার কোন 
লক্ষণই নেই । 

লতাগুচ্ছ দিয়ে ধনূর্বাণ নিয়ে বনে বিচরণ করতে লাগলেন তিনি। 
দেখে মনে হলো তান যেন মুনির হোমধেনুকে রক্ষা করার ছলে বনের 
প্রাতাঁট দুষ্ট প্রাণীকে শিক্ষা দিতে এসেছেন । 

বরৃণকজ্প রাজা তাঁর অনচরদের পাঁরহার করলেও পাশের গাছগ্াীল 
যেন পাথর কলরবে রাজার জয়গান গাইতে লাগল । 

রাজা কাছে এলে বায়ূতাঁড়ত তরুলতাগুলি অশ্নিকম্প কল্পনায় 
সেই রাজার উপর ফুল ছিটিয়ে দিতে লাগল । মনে হলো যেন পূর- 

কালিদাস- ৪০ 


৩২ 


৬২৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 


বালারা লাজাঞ্জাল 'দয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করছে । 

হাতে ধনুক থাকলেও তাঁর নিভয় হৃদয় যেন তাঁর দয়ার মনোভাব- 
ধটকেই প্রকাশ করাছল। তাঁর শরীর দেখে হারিণেরা যেন তাদের টানা 
টানা চোখ সার্থক ভাবল । 

[তান কুঞ্জে কুঙ্জে বনদেবতাদের উচ্চকণ্ঠে গাওয়া নিজের যশোগান 
শুনলেন । বাতাস বাঁশের ছিদ্র পূর্ণ করায় যে ধ্যান হচ্ছিল সে ধ্বনি 
বনদেবতাদের সেই গানের সঙ্গে বাঁশির কাজ সম্পন্ন করতে লাগল । 

ছাতা না থাকায় রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন রাজা । কিন্তু পার্বত্য 
ঝর্ণার হিমকণায় সিম্ত ও গাছের মৃদু কাঁপনলাগা ফুলের গন্ধ বওয়া 
বাতাস ব্রতপালনকারী সেই রাজাকে সেবা করতে লাগল । 

সেই রক্ষক বনে প্রবেশ করায় বৃষ্টি ছাড়াই দাবানল নিভে গেল। 
ফল ও ফুলেরও বিশেষ প্রাচুর্য হলো । সবল প্রাণীরা দূর্বল প্রাণীদের 
কোন পড়া দিল না। 

পল্পবের মত ঈষৎ তাম্রবর্ণ সূর্যাকরণ এবং ধেনু উভয়েই তাদের 
সণ্চরণে দিগন্ত পাঁবন্ন করে 'দিনান্তে আপন আপন আবাসে যেতে উদ্যত 
হলো। 

মধ্যলোক অর্থাৎ মর্ত্যলোকের পালক 'দিলীপ দেবকার্য, 'পিতৃকার্ 
ও আতাঁথকার্য সম্পাদনের জন্য নন্দিনীর অনুগমন করায় নন্দিনী সর্ব 
জনসম্মত 'বাধর সঙ্গে যযন্ত সাক্ষাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে শোভা পাচ্ছিল । 

তানি বনভূমি দেখতে দেখতে চললেন । বনভূঁমির পল্লব থেকে 
বরাহের দল বোরয়ে আসাছল, ময়রেরা আবাসতরুর 'দিকে উন্মূখ 
হয়োছল, তৃণভঁমিতে ময়ূরেরা বসৌছল। এই বনভূমি সন্ধ্যাসমাগমে 
ক্লমশঃ শ্যামবর্ণ ধারণ করোছল । 

স্তনভার বহনের জন্য মেই একবৎসা গাভী এবং দেহের গুরুত্বের 
জন্য রাজা উভয়েই মনোজ্ঞ গাঁতিভাঙ্গতৈ তপোবনে ফেরার পথাঁটকে 
অলঙ্কৃত করেছিলেন । 

বাঁশচ্যধেন্‌ নান্দনীর অনুগামী সেই রাজাকে ফিরতে দেখে তাঁর 
ধর্মপত্রী বনপ্রান্ত থেকে উপবাসী দুটি চোখ দিয়ে তাঁকে যেন পান 
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করলেন । সে দুটি চোখের পাতা আলস্যে ষেন পলক ফেলতেও পারাছল 
না। | 

পথে রাজা ধেনটিকে সামনে রেখে চলেছেন, আর রাজার ধর্মপত্রী 
তাকে প্রত্্যদগমন করতে এগিয়ে এসেছেন। এ অবদ্হায় দুজনের 
মাঝখানে সেই ধেনু 'দিন রান্রর মাঝখানে 'স্হত সন্ধ্যার মত শোভা 
পাঁচ্ছল । 

সেই পয়াঁস্বনী গ্রাভীকে খইএর পান্র হাতে নিয়ে সূদক্ষিণা প্রদক্ষিণ 
করলেন এবং প্রণাম করে তার দুটি শিঙের মধ্যবতাঁ স্হানাটকে অর্চনা 
করলেন। সেই স্হানাট যেন অভীষ্টাসদ্ধির দ্বারস্বরূপ । 

বংসাঁটর জন্য নাঁন্দনী খুব উৎসুক হলেও সে 'চ্হির হয়ে সে-অর্চনা 
গ্রহণ করল বলে তাঁরা দূজনে আনান্দত হলেন। ভীন্তভাজনদের প্রাত 
তাঁর মত মহৎজনের অন.গ্রহের লক্ষণ সদ্যফলপ্রসূ হয়ে থাকে। 

গুরু ও গুরুপত্রনর পাদবন্দনা করে এবং সান্ধ্যকৃত্য শেষ করে 
দোহনান্তে যান ভূজবলে সমস্ত শত্রুকে উন্মূলিত করেছেন সেই রাজা 
দিলপ সেই উপাঁবস্টা ধেনুর সেবায় মগ্ন হলেন । 

রক্ষক রাজার গৃহণঈ তার সামনে নৈবেদ্য ও প্রদীপ রাখলেন এবং 
সে শয়ন করলে তিনিও শয়ন করলেন, সে জেগে উঠলে তিনিও জেগে 
উঠলেন। 

সন্তানকামনায় এইভাবে মাহষার সঙ্গে ব্রতপালন করতে করতে দীন- 
দুঞখীদের দুঃখ মোচনে উৎসুক মহনীয় কীর্ত সেই রাজার একুশ দিন 
কেটে গেল। 

পরের দিন নিজের অনূচরের প্রকৃত মনোভাব জানতে চেয়ে মূনির 
হোমধেন্‌ গৌরী গুরু হিমালয়ের গুহায় প্রবেশ করল । গঙ্গাপ্রপাতের 
সম্মূখে সে গৃহায় নবতৃণ জন্মেছে । 

কোন 'হংশ্রপ্রাণী মনে হলেও তাঁকে আঙ্মণ করতে পারে না-_এই 
ভেবে রাজা পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্য চোখ মেলে দিলেন। এমন 
সময় রাজা হঠাৎ দেখলেন এক সংহ এসে তাকে আকর্ষণ করছে। সে 
য়ে কিন্তাবে আঙ্লমণ করল তা তিনি লক্ষ্যই করতে পারেনানি। 


৬২৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


ধেন্‌ আর্তনাদ করে উঠল । গাহায় তা প্রাতধ্বনিত হয়ে 'দ্বিগ্যাণত 
হলে সেই আর্তনাদ রাজার পর্ব তলগ্ন দাষ্টকে যেন লাগাম ধরে টেনে 
1ফারয়ে আনল সেইদকে। 

ধনূর্বাণ হাতে তিনি এগিয়ে এসে পাটলবর্ণের গাভীতে উপাঁবস্ট 
এক িংহকে দেখলেন । মনে হলো যেন পাহাড়ের ধাতুময় উপত্যকায় 
পাত্পত লোধ্ুতর দেখছেন । তখন শব্রুঘাতী আঁশ্রতবংসল মৃগেন্দ্রগাঁত 
রাজা পরাভব অনুভব করে নিধনযোগ্য সেই সিংহের নিধনের জন্য তৃণীর 
থেকে বাণ তুলতে উদ্যত হলেন। 

প্রহারে উদ্যত তাঁর ডান হাতের আঙ্গুল বাণপুঞ্খে লাগায় নখের 
প্রভায় কঙ্খপাঁখর পালকগুি রাঁঞ্জত হলো । কিন্তু হাতটা নিশ্চল 
হয়ে রইল ছবির মত । অর্থাং হাত আড়ম্ট হয়ে গেল বলে বাণ তুলতেই 
পারলেন না। 

এইভাবে বাহ7ঢ অভিভূত ও আড়ঙ্ট হয়ে পড়লে ক্রোধ বেড়ে 
গেল। অথচ অপরাধীকে চোখের সামনে দেখেও স্পর্শ করতে পারছেন 
নাতান। এই অবস্হায় মন্ত্র ও ওষাঁধ প্রয়োগে রুদ্ধবীর্য সাপের মত 
রাজা নিজের তেজে নিজেই দগ্ধ হতে লাগলেন অন্তরে । 

শসংহের মত প্রচণ্ড যার বল, 'যাঁন মনবংশের পতাকাস্বরূপ, 
সজ্জনদের যান অত্যন্তাপ্রিয় সেই রাজা নিজের অবস্হায় নিজেই 'বাঁস্মত 
হলেন। তাঁকে আরও বাস্মত করে মানুষের মত কণ্ঠে সেই ধেনং- 
আক্লমণকারী সিংহ বলল £ 

হে রাজন, আপনার শ্রম নিষ্প্রয়োজন। আপনি আমার উপর বাণ 
নিক্ষেপ করলেও তা বৃথা হবে। বায়ুবেগ গাছ উপড়ে ফেলতে পারে, 
কিন্তু পাহাড়ের ক্ষেত্রে কোন বলই খাটে না। 

কৈলাস পর্বতের মত শুভ্র ব্ষ আরোহণে যাঁর অভিলাষ, তাঁর চরণ 
স্পর্শের অনুগ্রহে আমার পিঠ পাঁবত্র । আমাকে অষ্টমৃর্ত শিবের দান 
বলে জানবেন । আমার নাম কুন্তোদর, আম নিকুপ্তের মিন । 

এ ষে সামনে দেবদার দেখছেন, পিতা তাকে ছেলের মত দেখেন। 
কার্তকেয় গৌরীর হেমকলসের মত স্তনের দুধের স্বাদ পেয়েছে গাছটি । 


রঘদবংশ ৬২৯ 


একাঁদন এক বন্য হাঁতিদের ভয় দেখাবার জন্য শিব আমাকে এই 
পাহাড়ের গৃহায় নিযুক্ত করেছেন। তান বিধান "দিয়েছেন যে প্রাণী 
আপনা থেকেই আমার কাছে এসে পড়বে সেই হবে আমার জীবন ধারণের 
উপায়। 

পরমেশ্বরপ্রোরত হয়েই না্দর্ট সময়ে আমার কাছে বরাদ্দ রক্তের 
পায়স এসে পড়েছে । আম ক্ষুধার্ত, আমার ক্ষুধাতৃপ্তর পক্ষে এই 
যথেষ্ট, রাহুর পক্ষে চাঁদের সুধা যেমন তেমান। 

এ অবস্হায় আপাঁন লজ্জা ত্যাগ করে চলে যান। গুরুর প্রাত 
[শষ্যোচিত ভান্ত ত দেখালেন। যে রক্ষণীয় বস্তু অন্রদ্ধারা রক্ষা করা 
যায় না তা অস্বূধারীর ঘশ নস্ট করে না। 

রাজা পশুরাজের এই প্রগলভ বাণী শুনে শিবের প্রভাবে অস্ত 
ধনরুদ্ধ হয়েছে বুঝে নিজের উপর অবজ্ঞাকে শাথিল করলেন । 

বাণানক্ষেপে এই প্রথম প্রীতবন্ধকতা হওয়ায় রাজা ব্যর্থপ্রয়াস হয়ে 
শিবের দৃষ্টিতে বজ্ত্রীনক্ষেপে উদ্যত ইন্দ্রের মত তাকে প্রত্যুন্তরে বললেন £ 

হে মৃগেন্দ্র, আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমি যে কথা বলতে 
চাই সে কথা বলা নিতান্তই হাস্যকর । তব; প্রাণীদের মনের কথা সবই 
তুম জান বলেই আম বলব । 

সাবর ও জঙ্গমের সৃষ্টি, চ্হাতি ও প্রলয়ের হেতু সেই শঙ্কর আমার 
পূজ্য। আবার আঁহতাগ্নি গুরুর এই ধেনুও চোখের সামনে বিনষ্ট 
হতে দেখেও চুপ করে থাকতে পাঁর না। সুতরাং তুমি আমার দেহ 
নিয়েই প্রসন্ন হয়ে তোমার দেহবৃত্ত পালন করো। মহর্ষর এই 
ধেনৃটটিকে ছেড়ে দাও। তার তরুণ বংসাঁট দনের শেষে তাকে পাবার 
জন্য উৎসক হয়ে আছে। 

তখন শিবের অনৃচর সেই সিংহ একটু হেসে তার দাঁতের আভায় 
গিরগুহার অন্ধকার ছিন্নাভল্ন করে আবার রাজাকে বলল £ 

হে রাজন, জগতের একচ্ছ্ প্রভূত্ব, নবীন বয়স এবং এই রমণায় দেহ 
আপনার । অঙ্গের জন্য বহ্‌কে ত্যাগ করতে চাইছেন বলে আপনাকে 
আমার আঁববেকী বলে মনে হচ্ছে । 


৬৩০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


আপনার এই প্রস্তাব যাঁদ জীবে দয়াই হয় তবে বলব আপনার 
িানাশে এই একাট গাভীরই শুধু কল্যাণ হবে । কিন্তু আপনি বেচে 
থেকে আপনার পিতার মত প্রজাদের সব রকম বিঘ. থেকে রক্ষা করতে 
পারবেন। আর যাঁদ এক ধেনুর মৃত্যজানত মীনর ফ্বোধের ভয়ে 
ভীত হন তাহলে সে ভয়ও অমূলক । কারণ ঘটের মত যাদের স্তন 
এমন কোট কোটি গাভী দান করে আপাঁন গুরুর ফোধ দূর করতে 
পারবেন। 

তাই কল্যাণ পরম্পরার ভোন্তা বলদীপ্ত নিজের এই দেহ রক্ষা করুন । 
আপনার এই সমৃদ্ধ রাজপদ ইন্দ্রুপদেরই তুল্য । শুধু এই পদ পৃথিবীর 
সঙ্গে সম্পকর্যস্ত, এই যা তফাৎ । 

এই বলে সিংহ বিরত হলে 'গাঁরগুহায় তার প্রাতিধবানি তুলে 
পর্বতও যেন রাজাকে স্নেহভরে এই কথাই বলল । 

[সংহ তাকে আক্লমণ করে থাকায় নাণ্দিনী কাতর চোখে রাজার দিকে 
তাকিয়েছিল। তাতে রাজা তার প্রাতি আরও বেশশ সদয় হয়ে দেবানুচর 
1সংহকে বললেন £ 

ক্ষত থেকে ন্রাণ করে" এই অর্থে ক্ষত্র শব্দীটর জগংজোড়া খ্যাতি 
আছে। যেক্ষন্রিয় এর বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্য নিয়ে তার কি হবে? 
নিন্দাম্লান প্রাণ নিয়েই বা সে কিকরবে2 তাছাড়া অন্য পয়াস্বনী 
গাভন দানেই বা মহার্ষকে কি করে প্রসন্ন করা যাবে 2 কারণ এ স্বর্গের 
কামধেনুর থেকে কিছু কম নয় । তুমি যে একে আক্রমণ করতে পেরেছ 
তা রুদ্রুতেজবলেই সম্ভব হয়েছে। 

পৃজনীয় এই গাভনীটকে তোমার কবল থেকে ময্ত করার জন্য আমার 
নিজের দেহ 'বাঁনময় করা উচিত। তাতে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি ও 
প্রাণরক্ষা হবে আর ম্যানর যন্ভকর্মও অব্যাহত থাকবে । 

তুম নিজেও পরাধীন বলে একথা ভালই বুঝবে । কারণ দেবদারদ 
গাছটির জন্য তোমার কি মহতী যত্ব। নিজে অক্ষত থেকে রক্ষনীয় 
বস্তুকে খুইয়ে প্রভুর কাছে দাঁড়ানো যায় না মাথা তুলে । আর যাঁদ 
তুমি আমাকে 1হংসার বলে মনে করো, তাহলে বরং আমার যশোর্‌প 


রঘ্দবংশ ৬৩১ 


দেহের উপর সদয় হও । আমাদের মানুষের একান্ত নম্বর ভৌতিক 
দেহে আমার এমন কোন আস্হা বা মমতা নেই। 

আলাপ করলেই সম্বন্ধ গড়ে ওঠে আলাপকারাীদের মধ্যে। বনান্তে 
মিলিত আমাদের দুজনের মধ্যে আপনা থেকেই এক মিত্রতার সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছে। তাই বাল হে শিবানূচর, তুমি মিব্রের প্রার্থনা প্রত্যাখান 
করতে পার না। ও 

[সংহ বলল, “তাই হোক । সংহ একথা বললে আড়ম্টতা থেকে 
মুন্ত হলো রাজা দিলপের বাহ্‌ । তিনি তখন অন্ত্র ত্যাগ করে একটা 
মাংসাঁপশ্ডের মত নিজেকে সমর্পণ করলেন সেই দেবানূচর 'সংহকে । 

1সংহ কখন তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তারই অপেক্ষায় বসে রইলেন 
রাজা । এমন সময় বিদ্যাধরের হাত মস্ত হতেই প:ম্পবৃন্টি ঝরে পড়ল 
তার মাথার উপর । 

'ওঠ বংস+ এই অমৃতকজপ বাণী শুনে রাজা মাথা তুলে দেখলেন, 
সংহ নয়, প্রম্্ীবনণ গাভী নান্দিনী নিজের জননীর মত দাঁড়িয়ে আছে 
তাঁর সামনে । 

ধেন্‌ তখন 'বাঁস্মত রাজাকে বললেন, হে সঙ্জন, আম মায়া উদ্‌- 
ভাবন করে পরাক্ষা করলাম তোমায় । খাঁষর প্রভাবে যমও তোমাকে 
ছ*তে পারবে না, হিংস্র জল্চ ত কোন ছার । 

গরুতে তোমার ভান্ত এবং আমাতে তোমার করুণা দেখে আম 
প্রীত হয়োছ তোমার প্রাত। হে পনর, তুমি বর প্রার্থনা করো। তুঁম 
আমাকে কেবল পর়াঁস্বনী গাভী বলে মনে করো না। প্রসন্ন হলে আম 
যে কোন অভীঙ্টই পূরণ করতে পার । "যান প্রাথীদের মনোরথ পুরণ 
করতে পারেন এবং 'যাঁন বাহুবলে বীর আখ্যা অর্জন করেছেন, তান 
কৃতাঞ্জালপুটে সূদাক্ষণার গর্ভে বংশরক্ষক এবং অবশেষে খ্যাতমান এক 
প্র প্রার্থনা করলেন । 

সন্তানকামী রাজাকে 'তাই হোক" বলে প্রাতশ্রতি দিয়ে সেই 
পয়াস্বনণ তাঁকে আদেশ দিলেন, হে পত্র, তুমি আমার দুধ প্রপদটে 
দোহন করে পান করো । 


৬৩২ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


তোমার বস পান করার পর এবং হোমানয্ঠানের প্রয়োজন মিটে 
যাবার “পর যে দুধটুকু অবাঁশম্ট থাকে, খাঁষর অন:মাত নিয়ে আম তাই 
পান করতে চাই, ঠিক যেমন যে পাঁথবী রক্ষা কার তার শস্যাদর 
ষ্ঠভাগ আম গ্রহণ কার । 

রাজা একথা জানালে তাঁর উপর আরও বেশী প্রীত হলো নাঁন্দনীী। 
তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের গৃহা থেকে মোটেই শ্রমকাতর হয়ে ফিরে এল 
বাঁশঙ্ঠের আশ্রমে । 

চাঁদের মত আনন্দোজ্জবল মুখে রাজশ্রেম্ত দিলীপ ধেনুর অনহগ্রহের 
কথা প্রথমে গুরুকে নিবেদন করলেন এবং হোমানূজ্ঠানে ব,বহারের পর 
অবশিষ্ট দূধটুকু আতি তৃষ্কার্ত হয়ে পান করলেন । তাঁর যশ যেন মূর্ত 
হয়ে উঠল একাজে। 

পরাদন প্রভাতে যথাঁবাহত গোচরণব্রতের পারণ শেষে যাত্রামঙ্গল 
অনৃষ্ঠানের পর সংযমী খাঁষ বাশম্ঠ সেই রাজদম্পাঁতকে রাজধানীতে 
পাঠিয়ে দিলেন। 

রাজা প্রথমে হোমাশ্ন ও গুরুকে এবং পরে অরুন্ধতী ও সবংসা 
ধেনুকে প্রদক্ষিণ করার পর প্রস্হান করলেন । এই সব সং ও শুভকর্মের 
ফলে তাঁর প্রভাব বেড়ে গেল। 

সাঁহফ্দ রাজা ধর্মপত্রীসহ শ্রতিমধূরধ্বনিযূত্ত ও অনাঘাতরম্য রথে 
চড়ে পথে রওনা হলেন । মনে হলো ও রথ যেন তাঁদেরই পূর্ণ মনোরথ । 

অদর্শনে যিনি ওৎসৃক্য সৃন্টি করেছেন এবং সন্তানকামনায় ব্লত- 
পালন করে 'যাঁন শরীর কূশ করেছেন সেই রাজাকে প্রজারা নবোদিত 
চন্দ্রের মতই চোখ 'দয়ে পান করতে লাগল । তব্দ যেন তাদের তাত 
হলো না। 

ইন্দ্রকান্তি দিলীপ পতাকাশোঁভিত নগরে প্রবেশ করে এবং পুর- 
বাসীদের আভনন্দন লাভ করে বাসুকির মত সবল বাহুতে আবার 
রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। তারপর আকাশ যেমন অন্রিমূনির তেজ 
অর্থাৎ চাঁদকে ধারণ করে, সুরধুনী যেমন আঁগ্নানাহত রোদ্ুতেজ ধারণ 
করে, তেমান রাজমাহষাী সমদাক্ষণাও রাজকুলের গেোঁরবের জন্য মহৎ 


বঘ্যবংশ ৬৩৩ 


লোকপালগণের নিহত তেজ ধারণ করলেন। 
তৃতীয় সর্গ 

তারপর যথাকালে সদাক্ষিণা ইক্ষবাকুকুলের আঁবাচ্ছন্নতার কারণরুপ, 
স্বামীর আকাত্কিত এবং সখীদের চোখে জ্যোৎস্নার আঁবভগবের মত 
গর্ভ ধারণ করলেন । 

শরণর কৃশ হওয়ায় তিন আগের মত সব অলঙ্কার পরতে পারলেন 
না। লোপ্রকুসূমের নত পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মুখমণ্ডল । যে 
রাল্রিতে চাঁদ ম্লান হয়ে যায় এবং নক্ষত্রেরা নেই বললেই চলে সেই প্রভাত- 
কঙ্পা রান্রর মত তাঁকে দেখাচ্ছল সেই অবস্হায়। গ্রীম্মের অবসানে 
বৃঁঙ্টভেজা বনদ্শীঘর ঘ্রাণ 'নয়ে গজরাজ যেমন তৃপ্ত হয় না তেমান 
গোপনে মাটির গন্ধমাখা তাঁর মুখের ঘ্রাণ নিয়ে রাজার আশ মিটত না। 

দেবরাজ যেমন স্বর্গভোগ করেন, তেমাঁন তাঁর চঙ্কবতরট সন্তানও 
ভীম ভোগ করবেন এই জন্যই যেন অন্য সব ভোগ ত্যাগ করে ভূমি- 
ভোগেই অর্থাৎ মাটি খাওয়াতেই রাণীর বেশ? আগ্রহ । 

মগধতনয়া সুদক্ষিণা কোন কোন জিনিসে তাঁর আভলাষ লজ্জায় তা 
রাজাকে বলেন না। উত্তরকোশলপাঁতি দিলীপ সর্বদা সাগ্রহে এ বিষয়ে 
প্রয়ার সখীদের জিজ্ঞাসা করেন। 

গর্ভাবস্হায় আঁভলাষজনিত দুঃখবোধের সময়টিতে এসে তান যা 
চাইতেন তা পেতেন। ধনূুর্বাণধারী এই রাজার কাছে স্বর্গেও কিছু 
অপ্রাপ্য ছিল না। 

ক্রমে প্রথম গভ“সণ্টারের অবসাদ কমে যাওয়ায় ধীরে ধারে তাঁর দেহ 
আবার পুজ্ট হলে 'তাঁন শোভা পেতে লাগলেন। পুরনো পাতা ঝরে 
গেলে রমণীয় পল্লবে মণ্ডিত হয়ে লতা যেমন শোভা পায় তেমনি । 

শিকছাদন গেলে তার ঈষংকালীন বৃন্তমাণ্ডিত সুপুজ্ট স্তন দুটি 
ভ্রমরের মত মনে হত এবং দাট সন্দর পদ্মফুলের সৌন্দর্যকে ম্লান 
করে 'দত। 

রাজা অন্তঃসত্বা মাহষীকে রত্গর্ভা বসুন্ধরার মত, আঁগ্নগর্ভা শমীর 

মত এবং অন্তঃসালিলা সরস্বতীর মত মনে করতেন ॥ 


৬৩৪ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


ধৈর্যবান সেই রাজা প্রিয়ার প্রাত অন:রাগ, মনের ওদার্য, বাহুবলে 
অজিত আঁদগন্ত সম্পদ এবং পূত্রলাভজনিত সন্তোষের অনুরূপ 
পুংসবনাঁদ ক্রিয়া সম্পাদন করলেন । 

রাজা অন্তঃপুরে এলে লোকপালদের অংশপূর্ণ গভের গুরুত্বের 
জন্য কষ্ট করে আসন থেকে উঠতেন সূদক্ষিণা। অভ্যর্থনা করার জন্য 
অঞ্জলি রচনা করলেও তাঁর হাত অবসন্ন হত। চোখ চণ্ল হয়ে উঠত। 
এই অবস্হাতেও সুদাক্ষিণা আহাদ সণ্টার করতেন রাজার মনে । 

শিশুচাকৎসাবাশম্ট কৃশলী বৈদ্যদের দিয়ে গভ্পাঁষ্ট সম্পাদনের 
পর সময় পূর্ণ হলো । অথণং দশম মাসে প্রীত হয়ে রাজা আসন্নপ্রসবা 
প্রয়াকে গ্রী্মাবসানে মেবভারাবনত বর্ধানোন্মখ আকাশের মত 
দেখলেন । 

তারপর শচর মত গৌরবময় সংদক্ষিণা যথাসময়ে ন্রিসাধানসম্পন্ন 
রাজশান্তর অর্থাৎ প্রভাব, মন্ত্রণা ও আঁভষান এই তিন সাধনের দ্বারা 
আরও প্রভুত্ব, মন্তণা ও উৎসাহ এই তিন শান্তর অর্থোৎপাদনের মত 
একটি পন্তর প্রসব করলেন । তখন পাঁচাট গ্রহ তুঙ্গসহানগত ও অনস্তাঁমত 
ছিল এবং সেই অবস্হায় পুত্র যে সৌভাগ্যশালী হবে তা সচিত 
করছিল। 

সেই সময় দিক্মণ্ডল প্রসন্ন হলো। বায়ু মনোরমভাবে প্রবাহত 
হতে লাগল । শিখাগুলি দক্ষিণমুখী করে হোমাগিনি আহুতি গ্রহণ 
করল- এইভাবে সব কিছুই শুভ সূচনা করল । এরকম মানুষের জন্ম 
জগতের মঙ্গলের জন্যই হয় । 

সৃতিকাগৃহের শয্যার চারাঁদকে বিকীর্ণ শুভকমণা সেই শিশুর 
জ্যোতিতে সহসা নশীথদীপগাল দরশীপ্তহীন হয়ে "চন্রার্পিতের মত হয়ে 
গেল অর্থাং ছাবর মতই 'নষ্প্রাণ হলো । 

অলন্তঃপুরচারন যে ভৃত্য অমৃতাক্ষরে কুমারের জল্মসংবাদ দিল তাকে 
রাজার মান্র তিনটি 'জানসই অদেয় ছিল- চন্দ্রো্জবল ছন্র আর 
দুটি চামর | 

চন্দ্ুদর্শনে সমদ্রের জলোচ্ছৰাস যেমন কূল ছাপিয়ে যায় তেমান 


বুধদবংশ ৬৩৫ 


নিবাতান্পন্দ পদ্মের মত চোখ দিয়ে রমণীরা পাত্রমুখসৃধা সতৃষ্ণভাবে 
পান করায় রাজার আনন্দ তাঁর হৃদয় ছাপিয়ে গেল । 

তপস্বী প্দরোহত বাঁশন্ট তপোবন থেকে এসে দদিলীপতনয়ের 
সমস্ত জাতকর্মাঁদ সংস্কার সম্পন্ন করলে সে পূত্র খাঁন থেকে তোলা 
সংস্কৃত বা মাঁজত মাঁণর মত উজ্জলতর হয়ে শোভা পেতে লাগল! 

শ্রাতমধ্দর মঙ্গলতৃর্ধ বারবনিতাদের নৃত্যের সঙ্গে য্ত্ত হয়ে শুধু 
রাজা দিলপের পূর্বেই বাঁদত হলো না, স্বর্গলোকেও দেবদুন্দীভ 
ধ্ানিত হলো । 

সুশাসক 'দিলীপের রাজ্যে এমন কোন বন্দী ছিল না, পত্রজন্মের 
আনন্দের আবেগে যাকে তান মুক্ত করে দেবেন না। তবে পুক্রোৎ- 
পানের দ্বারা পিতৃধণ থেকে নিজেকেই মুক্ত করবেন। 

এই বালক কালক্কমে যেমন শাস্ত্রপারঙ্গম হবে তেমান যুদ্ধে ও শত্রু 
দমনে পারদ হবে। এইজন্য অর্থতত্ৃজ্ত দিলীপ ধাতুর গমনার্থাট 
নিয়ে পত্রের নামকরণ করলেন “রঘু” 

সূর্যরশ্মির অন:প্রবেশে বালচন্দ্রু যেমন বেড়ে উঠতে থাকে দিনে দিনে 
তেমান রঘু সর্বাবভবশালী 'পতার প্রযত্ণে শভলক্ষণযুন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 
সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল । 

পার্বতী ও শব কুমার কার্তকেয়কে পেয়ে এবং শচণ ও ইন্দ্র 
জয়ন্তকে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, রাজা দিলীপ এবং 
সুদাক্ষিণাও তেমান পুত্র রঘুকে পেয়ে তাঁদের মতই আনন্দ লাভ করে- 
ছিলেন! 

চত্তবাক ও চক্রবাকীর মত সেই দম্পাঁতির ভাববদ্ধ ও পরস্পরাশ্রয় প্রেম 
একটি পত্রে বিভন্ত হলেও তা পরদ্পরের উপরে বাধ তই হলো । 

সেই শিশু ধান্লীর প্রথম শেখানো কথাগযীলি বলতে শিখল, তার 
আঙ্গুল ধরে হটিতে লাগল । প্রণাম করো বললে নত হতে লাগল । এই 
সব করে সে পিতার আনন্দ বর্ধন করত। 

অঙ্গস্পর্শজানত সখদানে রাজার ত্বকে যেন অমৃত বর্ষ করত 
শিশুটি । তাকে কোলে পেয়ে নিমীলিত নয়নে রাজা দীর্ঘসময় ধরে 
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শিশুর স্পর্শসখ অনুভব করতেন । 

প্রজাপাত ব্রহ্মা যেমন নিজ মুর্তরই রূপান্তর সত্বগুণময় চকুর 
দ্বারা লোকাঁচ্হাত অব্যাহত থাকবে এমন অনুভব করেছিলেন, 'স্হিতি- 
রক্ষক দল"পও তেমাঁন এই বহুগুণশালী পূত্রদ্ধারা তাঁর বংশ স্হিতিলাভ 
করবে এরূপ মনে করোছিলেন। 

যথাকালে চূড়াকরণ সূসম্পন্ন হলো । তখন রঘু চণ্চল শিখায় 
শোভিত সমবয়স্ক মন্্ীপূত্রদের সঙ্গে মালত হয়ে অক্ষরজ্ঞান ঠিকমত 
আয়ত্ত করলেন। মকরাঁদ যেমন নদীমৃখ  ীদয়ে সমদ্রে প্রবেশ করে 
তেমনি তিনিও [বিশাল শব্দশাস্ত্রুপ সম্ে প্রবেশ করলেন । 

বাঁধমত উপনয়ন হবার পর বিচক্ষণ পাঁণ্ডতগণ গুরুভস্ত রঘুকে 
শিক্ষা দিতে লাগলেন । এ বিষয়ে সার্থক হলো তাঁদের প্রচেম্টা। শিক্ষা 
সংপান্রে প্রযুক্ক হলেই ফলবত হয়৷ 

দিকপাঁত সূর্য যেমন বায়ূবেগ পরাভবকারী অ*্বদের বেগবলে চারাঁট 
সমুদ্রের মত চারাট 'দিক ফ্লমশঃ উত্তীর্ণ হন, রঘুও তেমাঁন তাঁর প্রখর 
বাঁদ্ধবাত্তর সহায়তায় চারাঁট সমুদ্রের মত চারাঁট 'বিদ্যাকে ফ্লমশঃ আতঙ্কম 
করলেন অর্থাৎ আয়ত্ত করলেন । 

রঘ; পাঁবত্র মৃগচর্ম পাঁরধান করে তার কাছ থেকে ধনৃর্বিদ্যা শিক্ষা 
করলেন। তাঁর গুরু পিতা দিলীপ শুধ জগতে আদ্বতীয় রাজাই নয়, 
আদ্বিতীয় ধনুরধ রও ছিলেন । 

গোবৎস যেমন ক্রমে বৃষপদে পাঁরণত হয়, গজশাবক যেমন ক্রমে 
গজরাজে পাঁরণত হয়, সেইরকম রঘুও হ্কমে শৈশব ছাঁড়য়ে যৌবনে 
পদার্পণ করে প্রশান্তসন্দর রাজোচিত দেহ ধারণ করলেন । 

তারপর কেশদানাঁবাঁধ অনুষ্ঠিত হলে পিতা দিলীপ পত্রের ববাহ- 
সংস্কার সম্পাদন করলেন। দক্ষকন্যা রোহণী আদ তারারা চন্দ্রকে 
পাতিরূপে পেয়ে যেমন আনান্দত হয়েছিলেন তেমনি রাজকন্যারাও রঘুকে 
পেয়ে আনান্দত হলেন। 

যৌবনপ্রাপ্ত রঘুর বাহ ব্ুগদন্ডের মত দীর্ঘ হলো। বক্ষ হলো 
কপাটের মত বিস্তৃত। গ্রীবা হলো স:পাঁরণত । বলবান রঘু দৌহিক 
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গুরত্বে পিতাকেও হার মানালেন। তব বিনয়-নমতায় তাঁকে ক্ষুদ্র বলে 
মনে হলো । 

তারপর রাজা দীর্ঘকাল ধরে প্রজাদের যে গ্রূভার ধারণ করেছিলেন, 
তা লঘদ করবার জন্য স্বভাবনম্র ও সংস্কারাবনীত রঘকে 'যুবরাজ' 
আখ্যা দান করে যৌবরাজ্যে আঁভাঁষক্ত করলেন । 

সৌন্দর্যশ্রী যেমন পূর্বপ্রস্ফাটত পদ্মকে ত্যাগ করে সাক্লীহত নব- 
বিকাঁশিত পদ্মকে আশ্রয় করে, গুণাভলাষণী রাজলক্ষনীও মূল আশ্রয় 
রাজা 'দিলীপকে ত্যাগ করে যুবরাজ নামধারী নূতন আশ্রয় রঘূকে 
অংশতঃ অবলম্বন করলেন । 

বায়ুর সহায়তায় আঁগ্নর মত, শরৎসান্নিধো সূর্যের মত, মদবাঁরর 
উদ্দেশে গজরাজের মত রাজাও রঘুর সহায়তায় প্রবলতর হলেন । 

ইন্দ্রহুল্য দিলীপ রাজপত্রদের সঙ্গে মিলিত ধনূর্ধর রঘুকে যজ্ঞাশ্ব 
রক্ষায় নিযুক্ত করে মাত্র একাঁট কম শত যজ্ঞ নির্বিঘে। সম্পাদন করে- 
'ছলেন। তারপর যষজ্জঞকারী 'দলঈপ পুনরায় যক্দের জন্য উৎসর্গ করলে 
স্বচ্ছন্দগাত অধ্বাঁটকে ইন্দ্র ধনধ্ণরীদের সামনেই অপহরণ করলেন । 

সেই কুমারসেনারা আকাঁস্মক বিপদে 'বাস্মত ও হতবুদ্ধি হয়ে 
দাঁড়য়ে রইল । এঁদকে বাঁশম্ঠধেন্‌ নন্দিনীও ঠিক সেই সময়ে স্বেচ্ছায় 
এসে উপাঁস্হত হলো । তাঁর প্রভাবের কথা আগেই শোনা গিয়েছে । 

সঙ্জনবান্দত 'দিলীপনন্দন রঘু তখন নন্দিনীর অঙ্গানঃসৃত জলে 
অর্থাৎ মূত্রে চোখদুটি ধুয়ে নেবার ফলে অতীল্দ্িয় বিষয়েও দিব্যদৃষ্টি 
লাভ করলেন । 

রাজপূত্র রঘু এবার পূর্বাদকে তাকিয়ে দেখলেন, পর্ব তপক্ষছেদন- 
কারণ দেবরাজ ইন্দ্র রথের রশ্মিতে বেধে তাঁদের বজ্ঞাম্ব হরণ করে নিয়ে 
যাচ্ছেন। তার চাণ্চল্য নিবারণ করার জন্য সারাথ বারবার তাকে কশাঘাত 
করছে। 

তাঁর একশোটি 'িষ্পলক চোখ দেখে, তাঁর ঘোড়াগ্দলির রং সব্জ 
দেখে তাঁকে ইন্দ বলে চিনতে পেরে রঘ[্‌ গগনস্পর্শ গন্তীর স্বরে তাঁকে 
নিবৃত্ত করার জন্য যেন বলতে লাগলেন । 
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যজ্ঞাংশ যাঁরা ভোগ করেন মনীষীরা তাদের মধ্যে আপনাকেই প্রথম 
বলে মনে করেন। সেই আর্পনি অক্জন্্র ব্রতানুজ্ঠানে পৃত আমার পিতার 
যজ্ঞরনাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন কেন? আপাঁন ব্রিভুবনপাঁত, সবই আপাঁন 
দব্যচক্ষুবলে দেখতে পান । সর্বদা যজ্ঞঘাতকদের দমন করাই ত আপনার 
কাজ। সেই আপাঁনই যাঁদ ধর্মচারাদের ক্রিয়াকর্মে নিজেই অন্তরায় হয়ে 
দাঁড়ান এবং বিঘ! সৃষ্টি করেন তাহলে ধর্মকর্ম ত একেবারেই লোপ 
পাবে। 

তাই বাঁল হে রঘবন, অশ্বমেধযজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এ অশ্বাটকে ফিরিয়ে 
দিন। বেদসম্মত পথের প্রদর্শক মহান পুরুষেরা কখনো অসংপথ 
অবলম্বন করেন না। 

রঘদর এই প্রগলভ কথা শুনে সরপাঁত ইন্দ্র রথ ফাঁরয়ে উত্তর দিতে 
শুরু করলেন। 

[তান বললেন, হে ক্ষত্রিয়কুমার, যা বললে তা ঠিক। কিন্তু যশই 
যাঁদের সম্পদ, শন্রুর কবল থেকে সেই যশ রক্ষা করা কর্তব্য। তোমার 
পিতা ভূবনাবাদত আমার সেই অশেষ যশ যজ্ঞসম্পাদনের দ্বারা লঙ্ঘন 
করতে উদ্যত হয়েছেন। 

পুরুষোত্তম বলতে যেমন বিষ্কেই বোঝায়, মহেশবর বলতে যেমন 
শিবকেই বোঝায় তেমান শতন্কতু বলতে মূনিরা শুধন আমাকেই বোঝান। 
এই শব্দ কারো উপর প্রযোজা হতে পারে না। তাই কাঁপল মুনির 
অনুকরণে তোমার পিতার এই অশ্ব আমি হরণ করেছি । তুমি এব্যাপারে 
আর চেষ্টা করো না। সগরসন্তানদের পথে আর পা বাঁড়ও না। 

তখন অশ্বরক্ষক নিভাঁক রঘু হেসে ইন্দ্রকে বললেন, এই যাঁদ 
আপনার সংকল্প হয় তাহলে অস্ত গ্রহণ করুন । রঘদকে জয় না করে 
আপাঁন কখনই কৃতকার্য হতে পারবেন না। 

ইন্দ্রকে এই কথা বলার পর শরাসনে বাণ যোজনা করতে ভধ্বমুখ 
হয়ে অত্যন্ত রমণীয় আনাঁড় অর্থাৎ বাঁ পাঁটকে ডানাদকে এনে দাঁড়ানোর 
ভাঙ্গতে অবস্হান করে তান ীপনাকপানিকেও যেন পরাজত করলেন । 

রঘুর স্তন্ভাকীত এক বাণ ইন্দ্র বক্ষস্হল বিদ্ধ করল! তখন ইন্দ্র 


রধবংশ, ৬৩১ 


ফ্লুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুকে বাণযোজনা করলেন । তাঁর সেই ধনুকই নব- 
মেঘমালায় ক্ষণক চিহ্ন অর্থাৎ রামধনন হয়ে ফুটে ওঠে । 

ভীষণ অসুরের রক্তপানে সেই বাণ দিলনপপাত্র রঘূর বক্ষস্হল বিদ্ধ 
করল। সেই বাণ যেন অনাস্বাদতপপূর্ণ মানুষের রন্তু পান করল। 

এরাবতকে তাড়না করতে গিয়ে ইন্দ্রের যে হাতের আঙ্গুলগুলো কাঠিন 
হয়ে গিয়োছল এবং যে হাত শচীদেহের পন্রালঙ্কারে 'চাহত, 
কার্তকেয়ের মত বলশালণ কুমার রঘ7 সেই হাতে স্বনামাচিহিত বাণ 
ধকধ করলেন । অন্য একট ময়রপূচ্ছযুক্ত বাণ 'দয়ে ইন্দ্রের বদ্্রাকৃতি 
পতাকা ছেদন করলেন। এতে ইন্দ্র তাঁর উপর আরও ধ্বুদ্ধ হলেন। 
রঘু যেন সবলে সুরলক্ষম্রীর কেশছেদন করছেন । 

পক্ষষ্ন্ত সাপের মত ভীষণ আকৃতির উধর্ষমুখ ও অধোমুখ বাণ 
বর্ষণ করে করে তাঁরা দুজনেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃন্ত হলেন। উভয়েই 
জয়ের আঁভলাষী। একাদকে 'সদ্ধরা, অন্যাদকে সৈন/রা ভীতত্রস্ত 
হয়ে দাঁড়য়ে রইল। 

মেঘ ঘেমন স্বদেহচ্যুত বজ্তরাগ্নকে বহনবর্ষণেও নির্বাপত করতে 
পারে না, ইন্দ্রও তেমনি স্বদেহের অংশসম্ভূত দঞ্জসহ তেজের আধার 
বস্তুকেও নিরন্তর অস্তবর্ষণেও নিবৃত্ত করতে পারলেন না। 

তারপর রঘ; ইন্দ্রের হরিচন্দনালপ্ত মাণবন্ধাটকে সমবদ্রমন্হনের ধ্বানর 
মত ধশরগন্তীর শব্দকারী ধনুগ:ণ অর্ধচন্দ্রাকীত বারানক্ষেপে ছিন্ন 
করলেন। তাতে ইন্দ্রের ক্রোধ বার্ধত হলো। তান ধনক ত্যাগ করে 
প্রবল শুর প্রাণনাশের জন্য পর্বতের বক্ষভেদে উপয্ত দেদীপ্যমান 
অস্ত্র অর্থাৎ বস্ত্র গ্রহণ করলেন। 

সেই বজ্জরাঘাতে রঘ্‌ বক্ষস্ছলে আহত হয়ে সোঁনকদের অশ্রদসহ 
ভুমিতে পাঁতিত হলেন। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই রঘ সব ব্যথা ভুলে 
সৌনকদের আনন্দধবনির মধ্যে ডীঁখত হলেন । 

এর পরও রঘু অন্ত্রপ্রয়োগে নিষ্ঠুর শত্রুতার ভাব দশর্ঘক্ষণ অক্ষুন 
রাখলে তাঁর অসামান্য কীরত্ব দেখে সন্তুষ্ট হলেন ইন্দ্র। গুণ সর্বন্রই 
নিজের স্হান করে নেয়! ইন্দ্র বললেন, সারবজ্তায় অগ্রীতহত আমার 


৬৪০ কালিদাস রচনাসমন্্ 
এই অস্ত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারেনি। আঁম তোমার 
উপর প্রসন্ন হয়োছি জানবে । এই অশ্বাঁট ছাড়া আর কি চাও বল। 

রাজকুমার তখন তৃণীর থেকে অর্ধেক তোলা বাণাটি আর না ছুলে 
ইন্দ্রের কথার উত্তর 'দিলেন। এই অবস্হায় সুবর্ণপুঙ্ধের প্রভায় তাঁর 
হাতের আঙ্গুলগ্ল রাঁঞ্জত হলো । 

[তান বললেন, হে প্রভু, যাঁদ এই অশ্বাঁট একান্তই অপারত্যাজ্য বলে 
মনে করেন তাহলে 1বাধমতে ক্রিয়া শেষ হলে অজস্্রজ্ঞপূত আমার পিতা 
যাতে যন্দ্রের সম্পূর্ণ ফল পান তার ব্যবস্হা করবেন । 

যন্দ্রমণ্ডপে উপাবষ্ট রাজা দিলীপ এখন অন্যের অগম্য। কারণ 
তান এখন ন্রিলোচনের অন্যতম মূর্তিদ্বরূপ। তাই যাতে তিন এই 
বৃত্তান্ত আপনারই কোন বাতাবহের ম্‌খ থেকে শুনতে পারেন তার 
ব্যবস্হা করুন। 

“তাই হোক' বলে প্রাতশ্রাতি 'দয়ে ইন্দ্র সারাথ মাতাঁলসহ রথযোগে 
যে পথে এসোছিলেন সেই পথেই চলে গেলেন। রঘুও রাজার যক্জশালায় 
ফিরে গেলেন। তব্দ বজয়লাভ হলেও অশবাঁট ফেরাতে পারলেন নাঃ 
খুব একটা সল্তুষ্ট হতে পারলেন না তিনি । 

ইন্দ্রের বার্তাবাহকের মূখে আগেই সব বৃত্তান্ত জানতে পেরে রাজা 
আনন্দে আড়্ট হাতে বজ্ভ্রাধাতাঁচাহুত রঘুর শরার স্পর্শ করে তাঁকে 
আভিনন্দন জানালেন । 

এইভাবে যাঁর রাজ্যশাসন আঁভনন্দনীয় সেই দিলীপ আয়ু শেষ হলে 
স্বর্গরোহণের বাসনায় নিরানব্বইটি যজ্জকে ষেন পরপর সিশড়র মত. 
গেথে রাখলেন । 

তারপর তান 1বষয়াবমূখ হয়ে যুবক পুত্রকে রাজাচাহুত ্বেতছন্র 
দান করে মাহষীকে নিয়ে তপোবনতর্‌র ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। 
বার্ধক্যে এই হলো ইক্ষবাকুবংশণয়দের কুলব্রত । 

চতুর্থ নর্গ 

রঘু 'পিতৃদন্ত রাজ্যলাভ করে সন্ধ্যায় সূর্যাচাহত তেজে সমন্ধ 

আঁশ্নর মত আরও বেশন দীপ্যমান হলেন । 


রঘবংশ ৬৪১ 


দিলীপের পর 'তাঁন রাজ্যে প্রাতাষ্ঠত হয়েছেন জেনে রাজাদের . 
হৃদয়ে আগে যে আগনন প্রধূমিত ছিল তা এখন প্রজ্জবালত হলো । 

ইন্দ্রের পতাকার মত তাঁর এই নব অভ্যুদয় দেখে প্রজারা সন্তানদের 
সঙ্গে আনন্দিত হলো । 

রঘন গদগদ মনে পৈতৃক সিংহাসন ও সমস্ত শন্দুরাজ্য একই সঙ্গে 
অধিকার করলেন। 

সাম্রাজ্যে আভীষন্ত রঘুকে স্বয়ং লক্ষ যেন অদৃশ্য থেকে রঘুর 
কান্তিপদ্মর্প ছত্র ধারণ করে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। সেছন্ু 
চোখে না দেখা গেলেও তাঁর কান্তিপুপ্ত থেকে অনুমান করা যাচ্ছিল । 

বাগৃদেবী যথাকালে স্তাতিপাঠকদের সামনে উপাঁস্হত হয়ে স্তবন?য় 
রঘুকে স্তুাতগ্রানে সেবা করতে লাগলেন । 

মন্‌ প্রমূখ মাননীয় নৃপাঁতবৃন্দের উপভুস্তা হয়েও বসুন্ধরা তাঁর 
প্রাত যেন অনন্যপূর্ণা বধূর মত অনুরাগিণী হলেন। 

তিনি যথোচিত দণ্ডদানে নাতিশীতোষ দাঁক্ষণাবায়ুর মত সকলের 
মন হরণ করলেন । 

আম ফললে মুকুলের অভাবটা যেমন লোকে মনে রাখে না তেমান 
র্ঘূর মধ্যে গুণের আঁধক্য থাকায় প্রজারা তাঁর পিতার অভাব তেমন 
বোধ করল না। 

নীতাঁবদেরা সেই নবনৃপতি রঘদর কাছে সং ও অসৎ দুই পক্ষকেই 
উপাস্হিত করতেন। তান সব সময় সং পক্ষটিকেই গ্রহণ করতেন, অসৎ 
পক্ষকে নয়। 

ক্ষতি, অপ, তেজ প্রভৃতি প%ভূতের গুণরাঁশি উৎকর্ষ লাভ করল 
তাঁর মধ্যে। তিনি নতুন রাজা হলে সবই যেন নতুন হলো । 

আনন্দ দেয় বলেই যেমন তাঁর নাম চন্দ্র, প্রকৃষ্ট তাপ দেয় বলেই তার 
নাম তপন, সেইরকম প্রজারঞ্জন করেন বলেই তাঁর রাজা নাম সার্থক 
হয়েছিল। 

কর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর দুটো চোখ ছিল ঠিক, কিন্তু তাঁর 
আসন চোখ ছিল সক্ষমকর্তব্যনিদ্বেশিক শাস্র । 

কাঁলিদাস--৪১ 


৬৪২  কালিদঃদ রচনাসমগ্র 

রাজ্যে শান্তিদ্হাপনের পর তিনি একট; স্যাস্হর হলে তাঁর কাছে, 
শদ্বতীয় রাজলক্ষয়ীর মত এল পদন়লক্ষণা শরৎ । 

নিঃশেষবর্ষণে লঘু মেঘ পথ মূক্ত করে দেওয়ায় রঘর এবং সূর্যের 
দুঃসহ প্রতাপ একই সঙ্গে দশাঁদক ছাড়িয়ে পড়ল ! 

ইন্দ্র বর্ধাকালীন ধন্‌ ত্যাগ করলেন । রঘু ধারণ করলেন বিজয় 
ধনূ। তাঁরা দুজনেই প্রজাদের মঙ্গলসাধনের জন্য পর্যায়ফমে ধনকধারণ 
করলেন। 

শ্বেতপদ্মের ছন্রে এবং বিকশিত কাশফুূলের চামরে বিরাঁজত হয়ে 
শরৎ খাতু তাঁর অনুকরণ করল বটে, কিন্তু তাঁর লাবণ্য লাভ করতে পারল 
না। তখন প্রসন্রমংখ রঘু আর শভ্রকান্তি চাঁদ দুাটতেই চক্ষুত্মানদের 
প্রীত ছিল সমতুল্য । 

হংসমালায় তারাদলে এবং কুসমশোভিত জলাশয়গৃলিতে যেন তাঁর 
যশোরাশির শদ্র মহিমা 'বিচ্ছারত হলো । 

ইক্ষুচ্ছায়ায় বসে শস্যপাঁলিকারা রঘূর যশোগান করত । সে গানের 
উৎস ছিল তাঁর গুণরাশি । শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর জীবনকথাই 
ছল তার বিষয়বক্তু। 

অগস্ত্যনক্ষব্রের উদয়ে জল প্রসন্ন হলো, কিন্তু মহাতেজা রঘ্‌ুর কাছে 
পরাঁজত হবার আশঙ্কায় শত্রুদের মন হলো বিষাদগ্রস্ত । 

বিশাল কুকুদয,ন্ত মদোদ্ধত বৃষদল নদীকূল বিদীর্ণ করে রঘু 
বিল্লাসস্থাঙ্গসহ তাঁর বিষ্কমের অনুসরণ করতে লাগল । মদগান্ধি সপ্তপর্ণ 
ফুলের গন্ধে আঁভভূত তার হাতিগুলো অসয্লাপরবশ হয়েই যেন সপ্ত- 
ঞঠিউিতাাঠাগিউউলাকিল 

নদীগ্দীলকে পুনাব্য করে এবং কাদা শুকিয়ে পথগুলোকে নূপথ 
করে শরৎ তাঁর মধ্যে স্বতস্ফূর্ত উৎসাহশান্ত জাগার আগেই যুদ্ধযান্রায 
উৎসাঁহত করল তাঁকে । 
' অন্বআরাঁতর অনুষ্ঠানে বাধিমত প্রজ্জবলিত নি টি নী 
শিখার ছলে যেন তার বাঁড়য়েই তাকে জয় দান করলেন । 

রাজধানণ.ও প্রাপ্তরাজ্য সুরক্ষিত করে.এঁবং পৃচ্ভদেশ শন্রমন্ত করে 
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তিনি অনুকূল দৈববলের সহায়তীয় ছয় রকম সৈন্য নিয়ে দিগাবজয়ে 
যাত্রা করলেন। 

মন্দার পবতের আলোড়নে উতাক্ষপ্ত জলাবিন্দু বর্ষণে ক্ষরসমূুদ্রের 
তরঙ্গমালা যেমন বিষণ:র শরীরে চারাদক থেকে ছাঁড়য়ে পড়োছিল, বয়ো- 
বৃদ্ধ পুরনারীরা তেমান চারাঁদক থেকে তাঁর উপর লাজ বর্ষণ করতে 
লাগল । 

ইন্দ্রতুল্য রঘ, বায়ূকম্পিত পতাকাশ্রেণীতে শত্রকুলকে তর্জন করতে 
করতে রথো'নাক্ষিপ্ত ধাঁলরাশতে আকাশকে ভূতলের মত আর মেঘোপম 
গজরাজিতে ভূতলকে আকাশের মত করতে করতে প্রথমে প্‌বাঁদকে 
আঁভধষান করলেন । 

প্রথমে প্রতাপ, পরে কোলাহল, তারপর ধূলিরাশি তার পিছনে রথাঁদ 
--এইভাবে চারাঁট অঙ্গে বিভন্ত হয়ে যেন সৈন্যবাহনী এগিয়ে যেতে 
লাগল । 

রঘু আপন শাস্তপ্রভাবে মরতলগ্ীলকে সদন করলেন, নাব্য নদণ- 
'গুলিকে পারাপারের যোগ্য করে তুললেন এবং বনগুলিকে পাঁরিজ্কার 
করলেন । হরজটামুস্ত গঙ্গাকে আকর্ষণ করে ভগীরথ যেমন শোভা 
পেয়োছলেন, পূর্বগাঁমনী সৈন্যবাহনকে আকর্ষণ অর্থাৎ পাঁরচালনা 
করে রঘুও তেমনি শোভা পেতে লাগলেন । 

হাতিরা যেমন গাছগুলিকে ফলাবহশন, উন্মীলত ও ছিন্নভিন্ন করে 
পথ পাঁরজ্কার করে নেয়, রঘুও তেমনি বহঃধাবিভন্ত রাজাদের নিয়ে তাঁর 
পথ্থাটকে যানহীন, উৎখাত ও মুস্ত কাঁরয়ে নিলেন । 

এইভাবে পূর্বাদকে অবাঁস্হত সমস্ত রাজ্য আক্লমণ করে জয়ী রঘু 
তালবনরাজিতে শ্যামবর্ণ মহাসাগরের তীরে উপাঁস্হত হলেন। 

সূব্রক্ষদেশীয় অর্থাৎ বঙ্গ ও কালঙ্গদেশের মধ্যবতর্ঁ রাজ্যের রাজারা 
বেতসবৃত্ত অবলম্বন করে অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার করে আবনীতদের 
উচ্ছেদকারণ নদীত্রোতের মত বেগবান রঘুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা 
করলেন। ৰ 

-আঁধনায়ক রধ রণতরণীসহ সংগ্রামে উদ্যত বঙ্গদেশের রাজাদের সবলে . 
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উৎখাত করে গঙ্গানতরোতের মধ্যবতর্ঁ দ্বীপগৃিতে 'বিজয়স্তম্ভ স্হাপন 
করলেন । উৎখাত শন্রুরা তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হলে তাঁরা আবার স্বপদে 
প্রতিম্ঠত হলেন। আগে উপড়ে নিয়ে পরে তোলা ফলভারে বনজধানের 
চারার মত তাঁরা রঘুকে করদানে অর্থাৎ উপঢোকনে সংবর্ধত করলেন । 

এরপর তান সৈন্যদের 'দয়ে গজসেতু তৈরী করিয়ে কাঁপশাবদী 
অর্থাৎ বর্তমান উীড়ষ্যার সুবর্ণরেখা নদী পার হলেন এবং উৎকলবাসী 
রাজাদের 'নর্দোশিত পথে কালঙ্গ দেশের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন । 

মাহৃত যেমন হাতির মাথায় অত্কুশ প্রোথিত করে, রঘুও তেমনি 
মহেন্দ্রপর্বতের মাথায় তাঁর প্রবল আধিপত্য স্হাপন করলেন । 

পর্বত যেমন তার পক্ষছেদনে উদ্যত ইন্দ্রকে শিলাবর্ষণ করে আক্লমণ 
করেছিলেন, গজারোহশী সৈন্যবলে বলীয়ান কাঁলঙ্গরাজও তেমাঁন স্বপক্ষ- 
বিনাশে উদ্যত রঘুকে অন্্রদ্ধারা আফ্কমণ করোছলেন। 

ককুৎস্হবংশের সন্তান রঘু সেখানে শব্দের অস্ত্রবর্ষণ সহ্য করে যেন 
1বধিমত মঙ্গলস্নান করে জয়শ্রী লাভ করলেন । সেখানে যোদ্ধারা পানের 
ষোগ্য জায়গা সাঁজয়ে পানপাতার তৈরণ পানপান্রে নারকেলজাত মদ 
এবং তারই সঙ্গে শত্রুপক্ষের যশও পান করল । 

ধর্মীবজয়ী রাজা রঘু মহেন্দ্ররাজকে প্রথমে বন্দী ও পরে মুস্ত করে 
তাঁর রাজগ্রী হরণ করলেন, রাজ্য নয়। 

ফলন্ত সুপারিগাছের সারিতে শোভিত সম.দ্রুতীর 'দিয়ে জয়ে নিস্পৃহ 
রঘু যোঁদকে অগস্ত্যনক্ষত্র উাদত হয় সেই দাঁক্ষণ 'দকে এবার অগ্রসর 
হলেন। 

সৈন্যদের জলকোলিতে এবং গজমদে সুবাসিত কাবেরীনদণীকে তিনি 
যেন জলাধিপতি সমুদ্রের কাছে সন্দেহের পান্র করে তুলোছিলেন । জয়েচ্ছ 
রঘুর সৈন্যরা পথ আঁতঙ্কম করে হারাঁতপক্ষীপাঁরবৃত মলয়পর্বতের 
উপত্যকাগ্লিতে আশ্রয় নিল অর্থাৎ শাবির স্হাপন করল । 

অশ্বক্ষুরে বিচালত এলাচলতার ফুলরেণদ উড়ে এসে তাদেরই মত 
গম্ধযুত্ত হাতিদের কটিদেশে সংলগ্ন হলো । চন্দনগাছে মাপের বেষ্টনসতে 
যে সব খাঁজ তৈরা হয়েছিন্ন তাতে হাতিদের গলার শিকল আটকে গেল । 
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পরে তারা পায়ের শিকল খুলতে পারলেও সেই গলার 'শকল খুলতে 
পারল না। 

দক্ষিণ দিকে সূর্যের তেজ কমে বায়। কিল্তু সেই দাঁক্ষিণাদকেই 
পাণ্ড্যদেশীয় অর্থাৎ বর্তমান মাদ্রাজের অন্তর্গত তিলাভোঁল ও মাদ:রা 
অণ্চলের রাজারা রঘুর প্রতাপ সহ্য করতে পারল না। 

সেই সব রাজারা রঘূর কাছে নত হয়ে তাম্রপর্ণা নদী ও মহাসমদ্রের 
সঙ্গমস্হল থেকে সংগৃহীত কীর্তরাজর মত মূত্তারাঁজ তাঁকে দান 
করল । 

সানুদেশে চন্দনসমান্বত মলয় ও দদ:র পর্বত দাঁক্ষিণ দগবধূর চন্দন 
চর্চিত স্তনদ্বয়ের মত প্রতীয়মান হলো । এই পর্বতদুটিতে অসহ্যাঁবহ্রম 
রঘু যথেচ্ছ বিহার করলেন । তারপর সমুদ্র দূরে সরে যাওয়ায় মোঁদনীর , 
স্থালতবসন নিতম্বের মত দৃশ্যমান সহ্যপর্বত আতিষ্রম করলেন । 

এরপর রঘুর সৈন্যদল অপরপ্রান্ত অর্থাৎ পশ্চিমদেশ জয়ে উদ্যত 
হলো। তারা সহ্যপর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবতাঁ তটভূমি আচ্ছন্ন করে 
ফেলল । মনে হলো পরশ:রামের অস্নচালনায় অপসারত সমদদ্রু ষেন 
সহ্যপর্বতে সংলগন হয়ে আছে। 

তাঁর ভয়ে কেরলের স্ত্রীলোকেরা অলঙকার ত্যাগ করল । সৈন্যদের 
পদাঘাতে উধাক্ষপ্ত ধুঁলরাঁশ উঠে তাদের কুন্তলরাজতে প্রসাধনচূর্ণের 
প্রীতানাধত্ব করল । কেরলের মুবনা নদীর উপর প্রবাহত বায়ূতে 
'বিকীর্ণ কেয়াফূলের রেণু তাঁর সেনাদের বর্মে লেগে গিয়ে সবত্ে পাওয়া 
বস্ত্রস্গন্ধির কাজ করল। 

ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর গায়ে বাঁধা বর্মগলোর ধ্ৰান হাওয়ায় ওঠা 
তালবনের ধবনিকে ছাপিয়ে গেল। হাতির দল খেজুর গাছের কাণ্ডে 
জড়ো হয়েছিল। ভ্রমরের দল নাগকেশরের ফল ত্যাগ করে তাদের 
মদন্রাবে সুবাঁসত গণ্ডদেশে এসে পড়েছিল । 

শোনা বায় পরশুরামের অনুরোধে সমদূ্র তাঁকে স্হান দিয়োছল। 
এখন সেই সমুদ্র অন্রূদ্ধ না হয়েও পশ্চিমাঞ্চলের রাজাদের রূপ ধরে 
রঘদকে কর 'দিল। 
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সৈথানে 'তাঁন মত্ত হাঁতদের দন্তাঘাতে উৎকীর্ণ এবং পরাফ্রমাচহের 
প্রকাশক ন্লিকূট পর্বতকেই উন্নত জয়স্তন্তে পাঁরণত করলেন। 

তারপর সংযমী পুরুষ যেমন হীন্দ্িয়রূপ রিপদ্দের জয় করার জন্য 
ততৃজ্ঞানের পথে বিচরণ করেন তিনিও তেমনি পারস্যদেশের রাজাদের 
জয় করার জন্য স্হলপথে প্রস্হান করলেন । 

অকালমেঘের উদয় যেমন পদ্মের উপর পড়া প্রভাতসূর্ষের প্রভা নষ্ট 
.করে দেয়, 'তাঁনও তেমাঁন ঘবনীদের মৃখপদ্মের মদ্যপানজানিত রাস্তিম 
আভা দূর করলেন । 

পাশ্চমদেশীয় অশ্বারোহী সেনাদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হলো তাঁর । 
এমন ধূলো উড়ছিল যে প্রাতপক্ষীয় যোদ্ধাদের উপাঁস্হাত শুধ্‌ ধনুকের 
শব্দেই বোঝা যাচ্ছিল । 

ভল্লের আঘাতে তাদের যে সব মূণ্ড 'বাচ্ছন্ন হচ্ছিল তাই দিয়ে তিনি 
পৃথিবী আচ্ছন্ন করলেন। মনে হলো যেন মৌমাছভরা মধুর চাকে 
[তিনি পৃথবাঁ আচ্ছন্ন করেছেন। 

যারা বেচে ছিল তারা শরস্ত্রাণ ত্যাগ করে রঘ্‌র শরণ নিল । কারণ 
রঘুর মত মহানৃভবের ক্রোধের উপশম শুধু প্রাণপাতেই সম্ভব । 

দ্াক্ষাবোষ্টত ভামিতে মূল্যবান মৃগচর্মে বসে তাঁর সৈন্যরা মদ্যপান 
করে ক্লান্তি দুর করল। 

তারপর সূর্য যেমন কিরণজাল বিস্তার করে পাঁথবীর রস শোষণ 
করার জন্য উত্তরায়ণে বান, রঘ£ও তেমনি শরজাল নিক্ষেপ করে পশ্চিম- 
দেশীয় রাজাদের উৎখাত করে উত্তরাদকে গেলেন । 
এবং কৃঙ্কুম লাগা কেশরে মশ্ডিত ঘাড়গুলো কাঁপাতে লাগল । সেখানে 
স্বামীদের প্রাত রঘুর শান্তসচক আচরণ হূণ রমণীদের কপোলরান্তমার 
কারণ হলো । 

কম্বোজদেশের রাজারা যুদ্ধে রঘুর প্রভাব সহ্য করতে পারুল লা। 
তা মী পেরে হাঁতিবাধা আখরোট গাছের সঙ্গে নূয়ে পড়েছিল । 
তাদের প্রচুর ভাল" ভাল ঘোড়া এবং পর্যাপ্ত রত্ররাশি উপহার ছিযাবে 


* 


রঘুবংশ ৬৪৭ 


অনবরত রঘুর কাছে আসতে লাগল । কিন্তু তাতে কোন গর্ববোধ 
তাঁকে আশ্রয় করোন । 

তারপর তানি অ*্বারোহণ সৈন্য 'িয়ে উতাক্ষিপ্ত ধাতুরেণুতে শঙ্গ- 
গুলোকে যেন আরও বার্ধত করে 1হমালয় পর্বতে আরোহণ করলেন। 

সৈন্যদের কলরব থাকলেও গূহাশায়ী সমবল 1সংহেরা ঘাড় 'ফাঁরয়ে 
তাদের নিভণকতাই প্রকাশ করল । পথে ভুর্জতরূতে মর্মরধ্বনি তুলে 
কচকবাঁশে শব্দ জাগয়ে গঙ্গার জলকণা বয়ে বায়ু তাঁর সেবা করতে 
লাগল । 

সৈন্যরা নমেরুগ্রাছের ছায়ায় কস্তুরীমূগের নাভগন্ধে সবাসিত 
প্রসপ্তরফলকে বসে বিশ্রাম করল । দেবদারু গাছে বাঁধা হাতিদের গলার 
শিকলে আলো এসে পড়োছিল । তাই ওষাঁধরা রাঁত্রকালে রঘুর তৈলহণন 
প্রদীপের কাজ করল । 

[তিনি সেনানিবেশ তুলে নিলেন । হাঁতিদের গলায় বাঁধা দাঁড়র দাগ 
লাগা দেবদার্‌ গাছগুলো তাঁর হাঁতিদের দেহের উচ্চতা জানিয়ে দিল। 

সেখানে পার্বত্য জাঁতর সঙ্গে রঘুর প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তাতে 
নারাচ, িন্দিপাল ও প্রন্তরের পরস্পর ঘর্ষণে আগুন ঠিকরাতে লাগল । 

তাঁন শরানক্ষেপে উৎসবসংকেত নামে পার্বত্য জাতিদের নির€ৎসব 
করে িম্বরদের দিয়ে নিজের বাহুষুগলের িজরগান গাইয়ে নিলেন । 

তারা উপহার হতে নিয়ে এলে রাজা [হমালয়ের সম্পদ ও হমালয় 
রাজার পরা্রম জানতে পারলেন। 1তাঁন সেখানে অমাঁলন যশোরাশ 
স্হাপন করে রাবণ-উত্তোলিত কৈলাস পর্বতের লজ্জা উৎপাদন করেই যেন 
অবতরণ করলেন । 

1তাঁন লোৌহত্যনদ অর্থাৎ বর্তমান ব্রহ্মপুত্র নদ পার হলে প্রাগ্‌ঁ 
জ্যোতিষপুর বা কামর্পের রাজা রঘুর হাঁতদের বন্ধনস্তম্ভর্‌পে 
গৃহশত কৃ্কাগ্‌রুগাছগুলোর মত তাদের সঙ্গে একইভাবে কাম্পত হতে 
লাগল । 

রঘুর রথমার্গের ধুলো ধারাবর্ধণহীন দ্যার্দনের মত সন্যমপ্ডল 
আচ্ছন্ন করল। প্রাগৃজ্যোতিষের রাজা সেই ধুলো সহ্য করতে পারলেন 


খা ্্‌ 
৬০০. 


১৪৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


না, রঘুর সেনাদের প্রতাপ সহ্য করা ত দূরের কথা । 

কামর্‌পের রাজা পরাধ্কমে ইন্দ্রকে জয় করলেও রঘকে ভজনা করলেন 
মদবর্ধা হাতিদের দান করে। সেইসব হাতদের দিয়ে তিনি অন্য 
রাজাদের গাঁতরোধ করতেন । 

কামরূপের রাজা রঘুর স্বর্ণপীঠে রাখা পদযুগ্ধলের ছায়ারুপ 
দেবতাকে রত্ররূপ পনুজ্পউপহারে অর্চনা করলেন । বিজয় রঘ7 এইভাবে 
চারদিক জয় করে তাঁর রথোস্হিত ধুলোয় রাজাদের ছত্রহীন মুকুট স্হাপন 
করে রাজধানীতে ফিরলেন । 

সর্বস্ব দাঁক্ষণা দিতে হয় এমন 1বশ্বাঁজৎ বজ্ঞ সম্পাদন করলেন 
[তিনি । সঙ্জনেরা মেঘেদের মতই যা গ্রহণ করেন তা দান করার জন্য । 

অমাত্যদের সঙ্গে ককুৎস্হ বংশের রঘু পরাজিত রাজাদের বিশেষ 
পুরস্কারে সম্মানিত করে তাঁদের পরাজয়ের দুঃখ দূর করলেন । তাঁদের 
পত্রীরা দীর্ঘকাল তাঁদের 'িবরহে উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলে সেই রাজাদের 
তিনি নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার অনুমাত 'দিলেন। 

প্রস্হানকালে সেই সব রাজারা রঘুর ধ্বজ, বজ্র ও ছত্ররেখায় চাহুত- 
চরণে প্রণত হলেন । তাঁর অন্হগ্রহ না হলে সে চরণ লাভ করা যায় না। 
প্রণাম করার সময় তাঁদের মুকুটখানা থেকে ঝরে পড়া পরাগরেণ্ন দিয়ে 
তাঁরা রঘদর পায়ের আঙ্গুলগুলোকে শযভ্রবর্ণ করে তুললেন । 


পঞ্চম সর্গ $ 


মহারাজ রঘু বিশ্বাঁজৎ যজ্ছে সমস্ত ধনরাশি নিঃশেষে দান করেছেন । 
এমন সময় বেদাধ্যয়ন শেষে বরতন্তুশষ্য কৌৎস গুরুদক্ষিণার জন্য 
প্রয়োজনীয় অর্থ প্রার্থনায় তাঁর কাছে এলেন । 

অনন্যসাধারণ চরিত্রের অধিকারী বযশোভাস্বর আতিবংসল রঘু 
স্বর্ণপান্র না থাকায় মৃৎপান্রে অর্থ নিয়ে আতাঁথর অভ্যর্থনা করলেন । 
. সম্মানই যাঁদের সম্পদ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য নিয়মানষ্ঠ ও কাযজ্ঞ 
রাজা তপস্বীকে সামনে বাঁসয়ে যথা নিয়মে অর্চনা করে যুস্তকরে তাঁর 
কাছে দাঁড়য়ে রইলেন। | 


শু & চুদ 
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হে কুশাগ্রধী, মন্মকৃং ধাঁষদের অগ্রণী আপনার গুরু । সর্ষের কাছ 
থেকে জগৎ যেমন চেতনা লাভ করে আপনিও তেমাঁন তাঁর কাছ থেকে 
অশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন । আপনার সেই গুরুর কুশল ত 2 

তান নিরন্তর কায়মনোবাক্যে যে তপস্যা করে চলেছেন, যে তপস্যা 
ইন্দ্রেরও আশঙ্কাজনক, কোন বাধাবঘে। সেই ব্রিবধ তপস্যার কোন ক্ষাত 
হয়নি ত 2 

আলবালবন্ধন ও অন্যান্য নানারকম যত্বে আপনারা অপত্যানার্বশেষে 
যে সব তপোবন তর্দগুলিকে বার্ধত করেছেন প্রবল বায়ু বা অন্যান্য 
উৎপাতে আপনাদের সেই শ্রান্তিনাশক তরুগৃলির কোন ক্ষাঁত হয়ান ত ঃ 

যজ্ঞের কাজের সংগৃহীত কুশতৃণাঁদতে মুখ 'দিলেও স্নেহবশে 
আপনারা যাদের বাধা দেন না, আপনাদের কোলেই যাদের নাভিসংলগন 
নাড়ী শঁকয়ে ঝরে পড়ে, সেই মূগ্গীশশুরা নিরাপদে আছে ত 

যেসব তীর্ঘজলে আপনারা 'নয়াীমত স্নান ও পিতৃপুরুষের তর্পণাঁদ 
ক্রয় সম্পন্ন করেন, যাদের বাল.কাময় তটদেশ সংগৃহীত শস্যের বচ্ঠাংশ- 
ভাগে চিহিত, আপনাদের সেই তঁর্থজলের মঙ্গল ত ? 

যথাকালে সমাগত আতাঁথদের জন্য যে বনজ নীবারধানের ভাগ রক্ষা 
করেন, শরাররক্ষার জন্য যে ধান আপনাদের প্রধান অবলম্বন, গ্রাম থেকে 
তুষাপ্রয় পশুরা এসে তা নষ্ট করবে না তঃ 

আপনার গুরু মহর্ধ কি যথোচিত শিক্ষাদানের পর প্রসম্লীচত্তে 
গৃহস্হাশ্রমে প্রবেশ করার অনুমাত 1দয়েছেন 2? কারণ আপনার বয়স 
বিবেচনায় সমস্ত হিতসাধনে সমর্থ গৃহস্হা শ্রমে প্রবেশের এই ত উপয্যন্ত 
সময় । 

পৃজনীয় আপাঁন আমার গৃহে উপাঁস্হত হয়েছেন সত্য, কিন্তু শুধু 
এই আগমনেই আমার মন তৃপ্ত হয়ান। আপনার কোন না কোন আদেশ 
পালনে উৎসূক হয়ে উঠেছে আমার মন। 

আপাঁন কি গুরুর আদেশে অথবা নিজেই আমাকে কৃতার্থ করতে 
তপোবন থেকে এখানে এসেছেন 2 

রঘুর এইরকম উদারবাক্য শদনে ও অর্থযপান্রটি দেখে তাঁর নির্ধনতা 


৬৫০ ' কালিদাস রচনাসমন 
অনুমান করে এবং নিজের উদ্দেশ পিদ্বির আশা খুব ক্ষীণ বুঝে 
করতস্তাঁশিষ্য কোৌংস বললেন,_ 

হে রাজন, সবই আমাদের কুশল জানবেন। হে নাথ, আপাঁন 
যাঁদের রক্ষাকর্তা, সেই প্রজাদের অমঙ্গল হবে কিকরে ? সূর্য খন কিরণ 
দেয় তখন অন্ধকার কেমন করে লোকের দৃষ্টি আড়াল করবে 2 

হে মহাভাগ, পুজন"য়দের প্রাতি আপনার ভন্কি কুলোচিত হলেও' 
আপাঁন তাতে পূর্পুরুষদেরও আঁতঙ্কম করেছেন। কিল্তু আম 
অসময়ে আপনার কাছে প্রা হয়ে এসেছি এটাই আমার দ:ঃখের 
কারণ। 

হে নরেন্দ্র, সৎপান্রে সর্বস্ব দান করে আপাঁন কেবল শরণীর ধারণ করে 
আছেন । অরণ্যচারীরা শস্য চয়ন করে নিয়ে গেলে নীবারের শুধু স্তবই 
অবাঁশম্ট থাকে । আপনাকে দেখতে এখন সেই নীবারের মত । 

আপনি একচ্ছন্র সম্রাট হয়েও যে এই যজ্জজানত 'নিঃ্্বতা প্রকাশ 
করছেন তা ঠিকই হয়েছে । কারণ কৃষ্ণপক্ষে দেবতারা পধায়ক্রমে চাঁদের 
সূধা পান করার ফলে চাঁদের যে কলাক্ষয় হয় তা বৃদ্ধির চেয়েও 
গোৌরবজনক । 

আমি বরং অন্য কাবো কাছ থেকে গ্রুদক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ করতে 
চেস্টা কার। আপনার মঙ্গল হোক । চাতকও শরতের জলহশন মেথের 
কাছে জল প্রার্থনা করে না। 

এই বলে মহর্ষির শিষ্য কৌংস ফিরে যেতে উদ্যত হলে তাঁকে প্রাতি- 
নিবৃত্ত করে রাজা রঘু জিজ্ঞাসা করলেন, হে ধীমান, গরুকে কি দাক্ষিণা 
শদতে হবে ? তার পরিমাণই বা কত 2 

তখন বিচক্ষণ সেই ব্রক্ষচারী যথাবাঁধ যজ্সম্পাক গর্বলেশহান 
বর্ণাশ্রমের রক্ষক রাজাকে প্রকৃত বিষয় বলতে লাগলেন,_ 

বিদ্যা সমাপ্ত হলে কি গুরুদাক্ষণা দেব তা গুরুকে জিজ্ঞাসা 
করলাম। তান অব্যাহত ও প্রগাঢ় গুরভাস্তিকেই বড় বলে মনে করলেন । 
পরে আমি বারবার অনুরোধ করায় তিনি হ্ুম্ধ হয়ে আমার অর্থাভাবের 
কথা চিন্তা না করেই বললেন, আঁজত বিদ্যার সংখ্যা অনগানে তু 


রঘবংগ ৬৫১, 


আমাকে চোদ্দ কোটি সুবর্ণমূদ্রা দাও । 

এই অবস্হায় পড়লেও আপনার অভ্যর্থনাপান্ন থেকেই আপাঁন যে 
এখন নামেমান্র রাজা তা বুঝে গ:রুদাক্ষণার এই আঁধক্যহেতু আপনাকে 
আর এ বিষয়ে মনরোধ করতে উৎসাহ বোধ করতে পারাছ না। 

বেদজ্ঞ শিরোমাঁণ সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে এইভাবে সব কথা জানালে সেই 
শশা্ককান্ত 'জিতোন্দ্রিয় সম্রাট তাঁকে আবার বললেন।_ 

হে বরেণ্য, আপাঁন আমার পৃজনীয় ও প্রশস্ত অগ্নগৃহে চতুর্থ 
আঁগ্নর মত দু-তিনাঁদন অপেক্ষা করূন। এই সময়ের মধ্যে আম 
আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করব । 

ব্রাহ্মণ প্রত হয়ে অমোঘ প্রাতিজ্ঞায় তাই হোক" বলে সম্মত হলেন। 
রঘুও এর আগে 'দীগ্বজয়ের ফলে পাাথবীকে ধনশূন্য বিবেচনা করে 
কৃবেরের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চাইলেন । 

বাঁশম্ডঠের মন্ূপৃত জলপ্রক্ষেপের প্রভাবে বায়ূতাঁড়িত মেঘের মত 
তাঁর রথের গাঁত সমুদ্রে, আকাশে ও পর্বতে অপ্রাতিহত হয়ে উঠল । 

কৈলাসনাথ কুবেরকে সামন্ত রাজামান্র মনে করে বাহুবলে তাকে জয় 
করতে চেয়ে প্রশস্তাঁচত্ত রঘু সন্ধ্যায় অস্ত্রসজ্জায় সাঁজ্জত রথে শয়ন 
করলেন । এইভাবে ?তানি প্রভাতের অপেক্ষা করতে লাগলেন। 

প্রভাতে তান যুদ্ধযান্রায় রওনা হবেন এমন সময় কোষাগারে নিষ্যস্ত 
কমর্টরা সাঁবস্ময়ে এসে জানাল রাজাকে, আকাশ থেকে স্বর্ণবৃম্টি হয়েছে 
কোষাগারে । 

রাজা বুঝতে পারলেন এ স্বর্ণ কুবেরেরই দান। যাঁর বিরুদ্ধে 
আঁভযানে যাবেন সেই কুবেরের কাছ থেকে পাওয়া উজ্জল ক্বর্ণরাশি 
[তান সব নিঃশেষে কৌৎসকে দান করলেন। সেই বিপূল স্বর্ণরাশি 
বঙ্জাস্ত্ে বিদীর্ণ সুমের্সানূর সঙ্গেই তুলনীয় । 

প্রার্থি কৌৎস গ্‌র্‌কে যা দিতে হবে তার চেয়ে এক কপর্দকও বেশী 
নিতে চাইলেন না। এাঁদকে রাজাও প্রার্থীর প্রার্থত অর্থের বেশী 
দিতে চান।' এ অবস্হায় দুজনের মহত্বকে জনগণ আঁভনন্দন জানাল । 

তারপর রীজ। শত শত উট ও ঘোড়া দিয়ে সেই অর্থ পাঠাবার ব্যবস্হা 


& 
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করলেন । প্রসন্নচিত্ত মহার্য কৌৎস প্রস্হানকালে দেহের পূর্বাংশ অবনত 
করে সম্মদখে দাঁড়ানো রাজাকে হাত "দিয়ে স্পর্শ করে বললেন,__ 

যে রাজা যথাযথভাবে চতুর্বধ রাজবৃত্তি পালন করেন ধাঁরন্রী যাঁদ 
তাঁর অভাঁম্ট প্রসব করেন তবে তাতে বিস্ময়ের কিছ; নেই। বকল্তু 
আপনার প্রভাব সত্যিই অচিন্ত্যনীয়, কারণ আপাঁন স্বর্গ থেকেও 
আপনার অভীম্ট দোহন করে এনেছেন। সমস্ত মঙ্গলই আপনার 
করতলগত, তাই যে কোন আশীর্বাদ আপনার ক্ষেত্রে প্ননর্যান্তর মত। 
তব্দ আপনার পিতা যেমন আপনার মত বরেণ্য পূত্র লাভ করেছেন তেমাঁন 
আপনিও নিজের গুণের অনুরূপ পাত্রলাভ করুূন--এই আমার কামনা । 

ব্রাহ্মণ এইভাবে রাজাকে আশীর্বাদ করে গুরুর কাছে চলে গেলেন । 
রাজাও সূর্য থেকে যেমন আলোক জল্মলাভ করে তেমান সেই ব্রাহ্মণের 
আশীর্বাদের ফলে অল্পকালের মধ্যে একটি পূর্ন লাভ করলেন । 

একদিন রাজার মাহধী ব্রাহ্মমূহূর্তে কার্তকের মত একটি পৃন্ত্র 
প্রসব করলেন। রব্রান্মম্হূর্তে জাত বলে রন্গার নাম অনুসারে পিতা 
সেই পত্রের নাম রাখলেন 'অজ? 

সেই তেজোময় রূপ, সেই বীর্য, সেই স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য । এক প্রদীপ 
থেকে জবালানো অন্য এক প্রদীপের মত নিজের জন্মকারণ পতার থেকে 
তাঁর কোন পার্থক্যই ছিল না। 

গুরুদের কাছ থেকে 'বাধমত বিদ্যা অর্জন করে যৌবনসমাগমে 
শবশেষ কান্তিমান্ডত হলেন অজ । মনে হলো রাজলক্ষন্নী অজের প্রা 
অনুরাগণশ হলেও স্হিরবুদ্ধি কন্যা 1ববাহবিষয়ে যেমন 'িতারই 
অন্মমতির জন্য অপেক্ষা করেন সেইরকম তিনি রঘর আদেশের অপেক্ষা 
করতে লাগলেন। 

বিদর্ভরাজের রাজা ভোজ তাঁর ভগিনী ইন্দুমতার স্বয়ম্বর সভায় 
কুমার অজকে আনবার জন্য উৎস্দক হয়ে 'বশ্বস্ত একজন দৃতকে রঘ্‌র 
কাছে পাঠালেন । 

রাজা রঘদ ভোজের সঙ্গে বৈবাঁহক সম্বন্ধ প্রশংসনীয় এবং প্দরও 
খববাহযোগ্য একথা 'িচার করে অজকে সসৈন্যে বিদর্ভরাজের সম্‌চ্ 


রঘবংশ 
রাজধানীতে পাঠালেন । 

সেই রাজপদন্্রের যাত্রাপথে নির্মত অস্হারণী আবাসগবীজ প্রমোদ- 
কাননের মত হয়ে উঠোছিল। এই সব আবাসগুলির পটমণ্ডপে শষ্যাঁদ 
সাজানো হয়েছিল । সেখানে গামবাসীরা উপহার বয়ে নিয়ে আসছিল 
কুমারের জন্য । 

পথ পাড় দিয়ে অজ শ্রমে নর্মদাতীরে এসে পড়লেন। সেই নদ- 
তরে করঞ্জক গাছগুলো আর্দ্র বাতাসে দুলছিল । পথক্লান্ত সোনকদের 
[তান সেইখানেই শাবির স্হাপন করতে আদেশ দিলেন । তাদের পতাকা- 
গুলো ধুলধুসর হয়ে উঠোছল। 

তারপর এক বন্য হাতি উঠে এল নদী থেকে । তার গণ্ডদেশ থেকে 
মদবার ধুয়ে গিয়োছল নিঃশেষে । উপরে উড়ন্ত ভ্রমর দেখে সে'ষে 
জলে প্রবেশ করেছে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল । 

পাথরের আঘাতে তার দতিদূটো একট: ভেঙ্গে গিয়োছিল। জলে 
ধুয়ে যাওয়ায় গোরক ধাতুর চিহ না থাকলেও তাতে নীলরঙের উধর্বরেখা 
থাকায় সে যেন বন্ধনস্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে। 

পর্বতপ্রমাণ সেই গজরাজের তাড়নায় জলপ্রবাহ তীরভূমি প্লাবিত 
করল। পরে সে বুক 'দিয়ে শৈবালদাম বয়ে নিয়ে তারে উঠে এল । 

অজের শাঁবরে বাঁধা পালিত হাতিদের দেখে সেই যূথপাতির 'গণ্ড- 
দেশে যে মদবর্ষণের শোভা জলকাদায় ক্ষণকালের জন্য স্তিমিত ছিল তা 
আবার উদ্দীপিত হলো । ছাতিম গাছের উগগন্ধি দুধের মত তার 
মদবাঁরর অসহ্য গন্ধ পেয়ে তাঁর সেনাবভাগের হাতিরা মুখ 'ফাঁরয়ে 
নিতে লাগল । মাহ্‌তেরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের নিবারণ করতে 
পারল না। 

সেই বন্য হাতি মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যাশাবর তোলপাড় করে তুলল । 
ঘোড়াগুলো লাগাম ছি*ড়ে পালাতে থাকায় রথগলো 'বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে 
রইল। অবলার্দের রক্ষার জন্য যোদ্ধারা ছোটাছুটি করতে লাগল । 

বন্য হাতি রাজাদের মারতে নেই, একথা কুমার অজ জানতেন বলে 
ছুটে আসা হাতিকে কোনমতে ফিরিয়ে দেবার জন্য ধন্‌কে একটি বাণ 
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সামান্য একট আকর্ষণ করে তা 'দয়ে তার কপালে আঘাত করলেন । 

বাণ গিয়ে তার দেহ বিদ্ধ করতেই সে গজদেহ পাঁরত্যাগ করে উজ্জবল 
প্রভামণ্ডলের মধযবতর্ণ হয়ে আকাশচারী মনোহর গন্ধর্ব দেহ' ধারণ করল । 
সৈন্যরা অবাক বিস্ময়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল । 

তারপর সেই গন্ধ নিজের প্রভাববলে সংগৃহনত কল্পতরর পুষ্প- 
রাশি অজের উপর বর্ষণ করে দল্তরাজির কিরণে তাঁর বকের ম্যস্তাহারের 
কাঁল্তকে বাঁড়য়ে 'দয়ে বললেন ঃ 
, আম প্রিয়দর্শন নামে গন্ধর্বরাজের পনন্র প্রয়ংবদ । অহ্ঙ্কারের 
ফলে মতঙ্গমূনির শাপে এই মাতঙ্গরূপে পাঁরণত হয়োছি। পরে আমি 
অনুনয় বিনয় করাতে তিনি কোমল হলেন । আঁশ্ন এবং উত্তাপে জল 
উষ্ণ হয়ে ওঠে । কিন্তু শ'তলতাই জলের প্রকীতি। 

সেই মহামূনি আমাকে বললেন, ইক্ষ্বাফ্ুবংশজাত অজ যোঁদন 
লোহ্‌মূখ বাণে তোমার কুম্ভ বিদ্ধ করবেন সেদিন তুমি তোমার নিজ 
দেহমাহমায় পৃনঃপ্রাতচ্ঠিত হয়ে স্বর্গে ফিরে যাবে আবার । 

আম দীর্ঘকাল আপনার প্রতীক্ষায় পথ্থ চেয়ে বসৌছলাম। আজ 
মহাপ্রাণ আপনি শাপমূক্ত করলেন আমাকে । আপনার যাঁদ কোন 
প্রত্যুপকার না কাঁর তাহলে আজ আমার নিজের দেহ ফিরে পাওয়া ব্যর্থ 
হয়ে ষাবে। 

হে সখা, সম্মোহন নামে এই গান্ধর্ব অস্ত্র গ্হণ করুন । এর প্রয়োগ 
এবং প্রাতসংহারের মন্ত্র পথক পৃথক । এই অস্ত্রে শর নিধন হবে না। 
'মথচ জয় হবে করতলগত। 

আমাকে আঘাত করেছেন বলে আপনি লজ্জা করবেন না। কারণ 
আঘাত করার সময়ও আপাঁন মুহূর্তের জন্য সদয় হয়েছিলেন। তাই 
আমি যখন প্রার্থনা করাঁছ তখন আমার প্রতি যেন প্রত্যাখ্যানের কঠোরতা 
“বা'রুক্ষেতা প্রয়োগ করবেন না। 

এইভাবে পথে দৈবযোগে তাঁদের দুজনের মধ্যে সখ্যতা হাপিত 
হলো ঘার কারণ আঁচন্ত্যনীয় । এবার তাঁদের একজন চৈত্ররথ প্রদেশে 
কুবেরের মনোহর উদ্যানে আর একজন সুশাসনরম্য বিদর্ভরাজো প্রস্হান 


রঘুরংশ ৰ নি ন্ন্ি 
করলেন । 

কুমার অজ নগরের উপকণ্ঠে উপনীত হয়েছেন জেনে তাঁর আগমনে 
অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উদ্বোলিততরঙ্গ সমুদ্র যেমন চন্দ্রকে অভ্যর্থনা করে 
তেমনি করে বিদর্ভরাজ কুমারকে অভ্যর্থনা করলেন । 

বিদর্ভরাজ আগে আগে গিয়ে অজকে নগরে প্রবেশ কয়ে প্রসন্বচিত্তে 
এমনভাবে আদরযত্ন করতে লাগলেন যে সমবেত পুরবাসশরা ভাবতে 
লাগল বিদর্ভরাজই আগন্তুক এবং অজই' গৃহপাতি। 

বিনম্র অন্চরেরা রঘসদশ অজকে নবানর্মিত পটমস্ডপ দেখিয়ে 
দিলে তিনি তাতে প্রবেশ করলেন। তার দ্বারদেশে 'নার্মত বেদগতে 
পূর্ণকুম্ভ স্হাপিত হয়োছিল ॥ মনে হচ্ছিল মূর্তিমান মদনদেব বাল্যের 
পর সুরম্য যৌবনদশা প্রাপ্ত হয়েছেন । 

সেখানে যে কমনসয় কন্যারত্র স্বয়ম্বর সভায় রাজসমাজকে সম্মিলিত 
করেছিল তাকে পাবার ইচ্ছায় রাত্রে অজের নিদ্রা অনেকক্ষণ পরে তাঁর 
নয়নবাতনী হলো । পাঁতর আঁভপ্রায় জানতে পেরে প্রণায়ণী যেমন হয় 
ঠিক তেমাঁন । র 

যাঁর কুন্তল স্হুল অংশদেশকে পীড়ন করোছল, শয্যার আস্তরণ 
বিসর্জনে বাঁর অঙ্গরাগ ম্লান হয়ে পড়েছিল, প্রখ্যাতধী সেই অজকে 
তাঁরই সমবয়সন প্রগলভ চারণপনুত্রেরা প্রভাতে জাগ্রত করলেন। 

হে সংধাীশ্রেম্ত, ভোর হয়েছে, শধ্যা ত্যাগ করো । বিধাতা পৃথিবীর 
ভার দুভাগে ভাগ্গ করেছেন। তার একদিক তোমার পিতা 'বানিদ্রভাবে 
ধারণ করে আছেন, আর তার অন্যাদক ধারণ করে আছ তুমি । 

রান্রকালে তুমি িদ্রাদেবীর বশসভূত হওয়ায় উপেক্ষ্মানা সৌন্দর্য- 
দেবী খণ্ডিতা নাঁয়কার মত যার দিকে তাঁকয়ে ওৎসূক্য দূর করেছিলেন 
সেই চাঁদও দিগন্তে অস্ত যেতে যেতে তোমার মুখলাবণ্য পাঁরত্যাগ 
করছে। | 

তঁছি আবলদ্বে এক মনোজ্ঞ উল্মীলনে একই সঙ্গে দুটি জীনস 
পারস্পারক সাদৃশ্যলাভ করূক। সেই দুটি 'জানসের একাট হলো 
তোমার চোখ, আর অপরাট পদ্ম। উন্মীলনের সময় তোমার নয়নের 


কা নিদুরতার ৫: 
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কোমল তারা দুটি স্পান্দত হবে আর পন্মের' মধ্যে অবরুদ্ধ ভ্রমরও 
আঁস্হর হয়ে উঠবে বোরয়ে আসার জন্য । 

প্রভাতবায় তোমার স্বাভাবিক মুখমারুতের সুবাস অন্য বস্তুর মধ্যে 
লাভ করতে চেয়ে শাথিল তরুকুসূমকে বৃন্ত থেকে হরণ করছে, এবং 
তার সঙ্গে সূর্যের স্পর্শে উন্মোচিত পদ্মকেও সঙ্গে নিচ্ছে। 

মৃন্তাফলের মত শুভ্র শিশির তাম্রাভ তরুপল্পবে পতিত সৌন্দর্যের 
দক থেকে আরও উৎকর্ষ লাভ করায় তোমার আরক্ত অধরোচ্ঠে শদ্দ্র 
দল্তচ্ছটামশ্ডিত কৌতুকহাস্যের মতই শোভা পাচ্ছে। 

প্রতাপাঁনাঁধ সূর্য ওঠার আগেই অরুণ দ্ুত অন্ধকার নাশ করে। 
হে বীর, বীরদের অগএ্গণ্য তুম । সেই তুমি থাকতেও কি তোমার পিতা 
শনুদমন করবেন 2? 

তোমার গজরাজেরা এপাশ ওপাশ করে ঘুম থেকে উঠছে বলে তাতে 
শৃঙ্খল আকর্ষণের ধবান উঠছে । তাদের দন্তরাজতৈে তরুণ অরুণরাগ 
সগ্ঠারিত হওয়ায় মনে হচ্ছে তারা ধাতুময় সানুদেশে বস্রহ্বীড়া করে 
ফিরছে। 

হে' কমলাক্ষ, দীর্ঘ পটমণ্ডপে বাঁধা পারস্যের বলায়ূদেশীয় ঘোড়া- 
গাল নিদ্রা ত্যাগ করে তাদের সামনে রাখা লেহনযোগ্য সৈন্ধবাশখার 
খণ্ডগুলো মুখের বাচ্পে ম্লান করে দিচ্ছে। 

ন্লান পুষ্পোপহার শাথলগ্রান্ছ হয়ে পড়েছে। স্তিমিত হয়ে 
আসছে প্রদীপগনীল । তাছাড়া খাঁচায় বন্ধ মধুরবাক এই শুকপাঁখাঁট 
তোমাকে জাগাতে গিয়ে আমরা যেসব কথা বলাছ তার অনুকরণ করছে। 

রাজহংসদের কলধ্বানতে জেগে উঠে সংপ্রতীক নামে দিগ্গজ যেমন 
গঙ্গার সৈকতভূমি পাঁরত্যাগ করে তেমনি বৈতালিক পান্রদের 'বিরাচিত- 
বচনে বিনিদ্ু হয়ে কুমার শয্যাত্যাগ করলেন । 

তারপর লাঁলতনেত্র অজ 'বাঁধমত প্রাতকৃত্য সমাপন করলেন । পরে 
প্রসাধনদক্ষেরা তাঁকে উপযূস্ত পোশাকে সাঁজ্জত করলে তান স্বয়ম্বর 
সভায় সমাসীন রাজসমাজে গিয়ে উপাস্হিত হলেন। 


রঘ'বংশ ৬৮৭ 


ষ্ঠ অর্গ 

কুমার অজ সেখানে দেখলেন, পাঁথবীর 'বাভন্ন দেশের রাজারা 
সূন্দর পোশাকে সাঁজ্জত হয়ে বিমানচারী দেবতাদের শোভা নিয়ে 
অলঙ্কৃত সিংহাসনে রাজো চিতভাবে সারবদ্ধ হয়ে বসে আছেন । 
আবার তার দেহি 'ফারিয়ে 'দিয়েছেন। কাকুৎস অজকে দেখে তাই মনে 
করে উপাঁস্হত রাজাদের মন ইন্দুমতীঁকে লাভ করার আশা ত্যাগ করল । 

বিদর্ভরাজ দেখিয়ে দিলে কুমার অজ সাজানো সোপানপথে মণ্ডে 
আরোহণ করলেন, যেমন ছোট ছোট শিলাখণ্ডে পা রেখে সিংহাশিশু 
পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে | 

মক়্ূরের উপর আরুঢ় রুপবান কার্তকের মত তান উজ্জ্বলতম 
রঙের আস্তরণ দেওয়া রত্রময় আসনে বসলেন । মেঘরাশির গায়ে গায়ে 
যেমন বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে তেমান সৌন্দর্যের আসল রূপাঁট যেন সেই 
রাজমস্ডলনীর মধ্যে হাজার ভাগে ভাগ হয়ে অদ্ভূত তেজে-সকলের চোখ 
ধাঁধিয়ে দিল । 

সেই উজ্জল বেশভ্ষাষুস্ত ও মহার্ঘ আসনে সমাসীন রাজাদের 
মধ্যে নিজের তেজে দীপ্তমান রঘুপ্ন্ন অজকে কল্পবৃক্ষদের মধ্যে 
পারিজাতের মত মনে হলো । অন্য সব রাজাদের ছেড়ে পুরবাসীদের 
চোখ তাঁর উপরে গিয়ে পড়ল, পুজ্পবৃক্ষ ছেড়ে ভ্রমরেরা যেন মদন্রাবা 
বন্য হাঁতর উপরে উড়ে বসল । 

তারপর বন্দীরা বংশমর্ধাদা অনুসারে সূর্ধবংশ আর চন্দ্রুবংশের সব 
রাজাদের স্তুতিগান গাইল । অগুরু ধূপের ধোঁয়া বাতাসে উড়ে পতাকা- 
গুলোকে ছাড়িয়ে গেল। গভীর গম্ভীর মঙ্গলশঙ্খের ধান দক- 
দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলল । তা শুনে নগরের উপকণ্ঠে উপবনের 
ময়মরেরা মেঘের গর্জন ভেবে নেচে উঠল । তখন মানবে বয়ে আনা 
চতুর্দেণলান্প চড়ে বধৃবেশে স্বয়ংবরা কন্যা ইন্দূমৃতি পাঁরজনসহ দনসাঁর 
শঞ্চের মধ্যবতাঁ পথে প্রবেশ করলেন । 

বরুযর অপরর্ব সৃষ্টি শত শত চোখের একমাত্র লক্ষ্য এ কন্যার 





৬৫৮ _. কালিদাস রচনীসম্র 
প্রাত উপাঁস্হত রাজাদের মন দুর্বার বেগে আকৃষ্ট হলো । আসনে শুধু 
তাঁদের দেহগলো পড়ে থাকল । গাছেরা যেমন পল্লবশোভা বিস্তার 
করে তেমান করে আপন আপন মনোগত আঁভিলাষ নিয়ে রাজকুল প্রেম- 
নিবেদনের অগ্রদূতের মত সেই কন্যার প্রাত 'বাভন্ন প্রণয় চেষ্টা প্রকাশ 
করলেন । 

কোন রাজা হাতের লীলাকমলের মৃণালাটকে দুহাতে চেপে ধরে 
ঘোরাতে লাগলেন । তাতে চণ্চল পাপাঁড়গ্দলোর আঘাতে ফুলে বসে 
থাকা ভ্রমরেরা উড়ে গেল। রেণৃগুলো উড়ে একটা মণ্ডল তৈরী করল । 

কোন বিলাসী কাঁধ থেকে খসে পড়া রত্রখাঁচিত কেয়ুরে আটকে যাওয়া 
মালাটি টেনে ঠিক জায়গায় বসাতে গিয়ে স্মন্দর মুখটি একট; বাঁকিয়ে 
নিলেন। 

আবার কোন জন চোখের দৃষ্টি একট; নামিয়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ 
বাঁকয়ে নখের আঁকাবাঁকা আলো ছাঁড়য়ে সোনার পাদপাঁঠে কি যেন 
ালখলেন। 

একজন বাঁ হাতটি আসনে ভর 'দয়ে এবং তার ফলে বাঁ কাঁধাঁট একট, 
উচু করে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলেন । তাঁর গলার হার 
ঘুরে গিয়ে মেরুদণ্ড স্পর্শ করল । 

এক যুবক রাজা 'প্রয়তমার নিতম্বদেশে আঘাতে পট; নখ দিয়ে 
প্রেয়সীর মন ভোলানো দন্তপন্র কেতকঈফুলের প্রায় সাদা পাপাঁড়গ্দলো 
খছ'ড়তে লাগলেন। 

কারও বা লালপদ্মের মত রাঙা হাতের তালুতে অনেক রেখা বা 
ধবজচিহন ছিল। তান জড়োয়া আংটির জৌলুষ ছাড়িয়ে লীলাভরে 
পাশার দান 'দলেন। 

কেউ ঠিক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও একটু যেন নড়ে উঠেছে এমনভাবে 
মুকুট হাতে ছেশয়ালেন। মুকুটে বসানো বন্্রমাঁণক্যের ছটায় আঙ্গল- 
গাদলো ভরে গেল । 

তখন দ্বারপালিকা সনন্দা যেসব রাজার বংশপাঁরচয় ও' কীর্তির 
কথা জানত) তা গ্বয়ংবরা কন্যাকে বসতে লাগল । প্রথমেই তাঁকে মগধ- 
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দেশের রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে পুরুষের মত বাকপট; ভাঁঙ্গমায় ব্ল__ 

ইনি মগধদেশের রাজা, শরণাগতদের একমান্র আশ্রয় । এ*র স্বভাব 
গম্ভীর ৷ ইনি প্রজাদের মনোরঞ্জন করেন বলে এ'র রাজা নাম সার্থক 
হয়েছে । অন্য রাজা যতই থাকুক, এ*কে লক্ষ্য করেই সকলে পাঁথবীকে 
সুশাসিত বলে। গ্রহতারকা অনেক থাকলেও একমাত্র চাঁদই রান্নিকে 
আলোকময়ী করে তোলে । হান অনবরত যাগযজ্ঞ করেন, সেখানে 
সহত্্রাক্ষ ইন্দ্র উপাস্হিত থাকেন, ফলে শচীদেবীর পাশ্ডুর কপালে এসে 
পড়া অলকাবলাতে দীর্ঘাদন ধরে মন্দারফুল শোভা পায় না। 

যাঁদ চাও হীন তোমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহলে এ*র নগরণতে 
প্রবেশ করার সময় রাজপ্রাসাদের জানালায় জানালায় দাঁড়ানো পাটালি- 
পত্রের প্রসুন্দরীদের তোমাকে দেখার আনন্দ দান করো । 

দ্বারপাঁলকার কথা বলা শেষ হলে কন্যা সেই রাজার দিকে একবার 
তাঁকয়ে দূর্বাঘাস ও মৌফুলের মালাটি একটু দযালয়ে কোন কথা না 
বলে একি শ:স্ক নমস্কারে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। 

হাওয়ায় দুলে ওঠা ঢেউ যেমন মানসসরোবরের রাজহংসীকে এক 
পদ্ম থেকে অন্য পদ্মে নিয়ে যায় তেমান বেব্রধারিণী দ্বারপালিকা সুনন্দা 
রাজকুমারীকে অন্য রাজার সামনে নিয়ে গেল। 

সুনন্দা এবার স্বয়ম্বরা কন্যা ইন্দূমতীকে বলল, ইনি অঙ্গদেশের 
রাজা, এর যৌবনলাবণ্য সমরস্ন্দরীদেরও কামনার বিষয়, সত্রকারেরা 
স্বয়ং এর গজসমূহকে শিক্ষা দান করেছেন, পৃথিবীতে বাস করেও 
হীন স্বর্গসৃখ ভোগ করেন। 

বড় বড় মুস্তাফলের অশ্রীবন্দুতে শন্রুনারীদের স্তনদেশ ভয়ে 
দিয়ে হীন যেন ছিনিয়ে নিয়ে হারগুলোতেই বিনা সূতোয় গেথে তাদের 
ফাঁরয়ে দিয়েছেন । 

স্বাভাবিকভাবে লক্ষী ও সরস্বতীর আশ্রয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও এর 
মধ্যে দদাটই স্হান পেয়েছে । ওগো কল্যাণী, রূপে ও মধ্দর বচনে তুমিই 
দুজনের তৃতনন নাম্নী হবার উপব্স্ত । 

তখন রাজকুমারী ইন্দুমতী অঙ্গরাজের থেকে চোখ নামিয়ে ধান্রীকে 


৬৬০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


বললেন। চল। অঙ্গরাজ সুদর্শন ছিলেন না তা নয়, ইন্দুমতাঁ 'বচার 
করতে জানতেন না তাও নয়, তবে মানুষ ভেদে রুচির পার্থক্য হয়। 

তারপর দ্বারপাঁলিকা শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ অথচ সদ্য ওঠা চাঁদের মত 
সুন্দর রাজা, আজানুলম্বিত বাহ7, বিশাল বক্ষোদেশ, কাঁটদেশ ক্ষীণ 
এবং গোলাকার- ত্বষ্টার ধারাচক্কে শাণিত সূর্যের মতই হীন দীগ্তমান। 

এই রাজা যখন 'তনশাল্ত অর্থাৎ প্রভূত্বশীন্ত, উৎসাহশান্ত ও মন্দ্রশান্ত 
নিয়ে যুদ্ধযান্রা করেন, তখন অগ্রসরমান ক্ষুরের ধুলোর ঝড়ে সামন্ত 
রাজাদের মুকুটের মাঁণর ছটার অও্কুরসহ ঢাকা পড়ে যায়। 

চন্দ্রশেখর মহাদেবের দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম মহাকালে প্রাতাম্ঠত 
মান্দরের কাছেই এর বাস। তাই কৃষ্ণপক্ষেও ইনি প্রেয়সীদের সঙ্গে 
জ্যোৎস্নাময়ী রজনী উপভোগ করেন। মহাদেবের মাথার চন্দ্রুকলার 
জ্যোৎস্নায় কৃষ্ণপক্ষও সেখানে আলোকিত । 

ওগো রচ্ভোর্, এই তরুণ রাজার সঙ্গে শিপ্রানদীর ঢেউয়ে ভেসে 
আসা হাওয়ার আঘাতে কেপে কেপে ওঠা উদ্যানসমূহে বিহার করতে 
মন চাইছে কি ? 

কুমাদন যেমন বন্ধ পদ্মফুলকে ফাটিয়ে তোলা এবং শন 
পঞঙ্করাশিকে তেজে শুকিয়ে দেওয়া সূর্যকে চায় নাঃ তেমনি চমংকার 
লাবণ্যময়ী ইন্দুমতী বন্ধুবংসল ও শন্রুনাশক অবন্তীরাজার প্রাত 
অনুরাগ অনুভব করলেন না। 

সুনন্দা এবার লালপদ্মের মত তগ্তকাণ্টনবর্ণা, সবগগণসম্পন্না, 
বিধাতার মাধরীমাখা সৃষ্ট সেই সুন্দরী ইন্দুমতীকে অনুপ রাজার 
সামনে এসে বলতে লাগল, 

পুরাকালে এক যোগী রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল কার্তবীর্য। 
ষ্বম্ধের সময় তাঁর এক হাজার বাহ দেখা দিত। আঠারো দ্বীপে তিনি 
যজ্ধের ষ-পকান্ঠ স্হাপন করেছিলেন । তাঁর রাজা নামটি ্গাত্যিই 
অসাধারণ ছিল । 

কেউ দজ্কর্মের চিন্তা করামান্র শিক্ষক হয়ে তানি ধনুক হাতে 
মেখানে উপাঁস্হত হতেন। প্রজাদের মনোগত অপরাধকেও তিনি নিবৃত্ত 


রঘধবংশ ' 
করতেন। 

তান ইন্দ্রবিজয়ী লচ্কেম্বরকেও ধনূকের গুণে বেধোছলেন। ঘন 
ঘন শ্বাস পড়তে থাকলেও নিজে প্রসন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাকে 
কারাগারে বল্দী করে রেখোঁছিলেন। তাঁরই বংশে এই রাজা জন্মেছেন। 
এ'র নাম প্রতীপ। ইনি জ্ঞানবৃদ্ধদের অনুরাগী । আশ্রয়ের দোষে 
উৎপন্ন লক্ষম্নী চণ্চলা এই অপবাদ ইনিই দূর করেছেন। 

যুদ্ধের সময় স্বয়ং আগ্নদেবকে সহায় হিসাবে পেয়ে ইনি ক্ষান্রিয়- 
কুলের কালরান্রদ্বরূপ পরশ্দরামের কুঠারের শাঁণত ধারকেও পদ্ম- 
পাপাঁড়র মত নিতান্ত কোমল মনে করেন। 

যাঁদ মাহজ্মতশ নগরীর প্রাচীররূুপ নিতম্বের মেখলাস্বরূপ 
জলম্রোতে উচ্ছলসূন্দর রেবা নদণকে প্রাসাদের জানালা 'দয়ে দেখতে 
ইচ্ছা থাকে তবে এই আজানুলাম্বিতবাহ্‌র অঙ্কশায়নী হও। 

যথেস্ট রূপবান হওয়া সত্তেও সেই রাজাকে মনে ধরল না 
ইন্দুমতীর। শরংকালের নির্মেঘ আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে যেমন নালনশর 
মনে ধরে না। 

এরপর দ্বারপাঁলিকা তখন শৃরসেনের রাজা সষেন সম্পর্কে কৃমারীকে 
বলল, তাঁর কণীর্ত লোক-লোকান্তরে প্রচারিত সদাচারে তানি মাতৃকুল 
পতৃকুল উভয়কুলের প্রদদীপস্বরূপ । 

এই বাঁঞ্ণক রাজা নীপবংশে জন্মেছেন। এর মধ্যে পরস্পর বিরোধা 
গুণরাঁশি স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব ত্যাগ করেছে। শান্ত 'সদ্ধাশ্রমে এসে প্রাণী- 
কুল যেমন প্রকীতিগত পরস্পর 'বিরোধও ভুলে যায়। 

তবে নিজের প্রাসাদে চাঁদের আলোর মত নয়নাভিরাম শোভা, 
কিন্তু শত্রুদের নগরে এর তেজ দুঃসহ । সেখানে অট্রালকার মাথায় ঘাস 
গাঁজয়েছে। হান যখন জলাবহার করেন তখন অল্তঃপদরসন্দরীদের 
বকের চন্দন জলে ধুয়ে যায়। ফলে মথুরায় বয়ে যাওয়া কালিল্দী- 
যমদনাকেও গঙ্গাজলের ঢেউয়ে ভরা মনে হয়। 

গরুড়ের ভয়ে পালিয়ে কালিয়নাগ যমুনাতীরে যে মিটি ফেলে 
গিয়েছিল বুক জুড়ে ভার প্রভা ছাঁড়য়ে অর্থাৎ তাকে গলার হারে বুকে 
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দুলিয়ে হীন ষেন কৌস্তুভধারণ শ্রীকৃফকেও লঙ্জা দেন। 

ওগো সুন্দরী, এই তরুণ রাজাকে পাঁতত্বে বরণ করে চৈন্ররথের চেয়ে 
কোন অংশে কম নয় এমন বৃন্দাবনে কোমল পল্লবের উপরে পাতা কুসুম 
শয়নে তোমার যৌবনন্ত্রীকে উপভোগ করো । বর্ধাকালে 'গাঁরগোবর্ধনের 
রমণীয় গূহায় জলে ভেজা িলাজন্তুর গন্ধে ভরা 1শলাতলে বসে 
ময়রের নাচ দেখো । 

সে রাজাকে ছাঁড়য়ে নদীর ঘাঁর্ণর মত সুন্দর নাভ নিয়ে অন্যের 
মধু হতে তিনি চলে গেলেন, সাগরাভমুখে ছুটে চলা ম্রোতোস্বনী 
নদী যেমন পথে পড়া পাহাড়কে এঁড়য়ে যায় । 

কলিঙ্গরাজ হেমঙ্গদেবের হাতে কনককেয়ূর বাঁধা ছিল । তান 
শন্ুপক্ষকে বিনাশ করোছিলেন। তাঁর সামনে এসে সনন্দা পূর্ণচন্দ্র- 
মুখী রাজকন্যাকে বলল,__ 

ইনি মহেন্দ্রপর্বতের মত শীন্তসম্পন্ন । মহেন্দ্রপর্ত এবং বিশাল 
সম,দ্রের ইনি আধিপাঁতি। যুদ্ধের আভযানকালে মদধারাবর্ষা সেনাপাঁতর 
রূপ ধরে মহেন্দ্রপর্বই যেন এ'র সামনে যায়৷ 

ধনূরধারীদের মধ্যে ইনি হচ্ছেন সর্বাগ্রগণ্য। এর দুটি বাহুতে 
ধন:কের চাপ । দেখে মনে হচ্ছে যেন শন্রুরাজাদের বাঁন্দন রাজলক্ষমীর 
কাজল আঁকা দুই চোখের দুটিজিলধারাকে বহন করছেন । 

নিজের কক্ষে সপ্ত থাকলে প্রহরশেষের তৃর্ধধনিকে ছাঁপয়ে সমুদ্রের 
গম্ভীর নির্ঘোষই একে জাগিয়ে দেয়। তাঁর প্রাসাদের বাতায়ন থেকেই 
সম্‌দ্রের তরঙ্গমালা দেখা যায় | 

তালবনের মর্মরধবনিতে ম্‌খাঁরত সমহদ্রের তরে তারে তুমি এর 
সঙ্গে বহার করো । দীঁপান্তর থেকে লালফুল উীঁড়য়ে এনে বাতাস 
তোমার ক্লান্তির ঘর্মাচহ মুছিয়ে দেবে । 

সে এভাবে আকৃষ্ট করার চেম্টা করলেও বিদর্ভরাজের রূপসা বোন 
তাঁর কাছ থেকে ফিরে গেলেন। মানুষ পুরূষকার বলে অনেক দূর 
টেনে আনলেও প্রাতকূল ভাগ্যের বশে লক্ষত্রী যেমন ফিরে যান । 

তারপর দ্বারপাঁলকা সুনন্দা উরগপ্দরের রাজা দেবদর্শনের সামনে 
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এসে আগের মতই ভোজকন্যা ইন্দূমতীকে বলল, ওগো চকোরনয়নে, 
এইদিকে এস । 

এর নাম পাশ্ডুদেশের রাজা পাল্ড্য। এর কাঁধ থেকে হারাঁট লম্বা 
হয়ে ঝুলছে । হরিচন্দন এ'র অঙ্গরাগ হয়েছে-উদয় সূর্যের রোদে 
রাঙা । নির্বারণীর উচ্ছবাসম্যস্ত পর্বতের মতই এর শোভা । 

যে অগস্ত্যম্মনি বিন্ধ্যপর্বতকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, [বিশাল 
সমদদ্রকে এক 'নিঃ*বাসে পান করে আবার তা উগরে দিয়েছিলেন, সেই 
অগস্ত্যই ইনি অ*্বমেধ যঞ্তশেষে অবভূম স্নান করে এলে তাঁকে 
প্রীতভরে জিজ্ঞাসা করেন, ঠিকমত স্নান হয়েছে ত ? 

ইনি মহাদেবের কাছ থেকে অস্ত্রলাভ করেছেন । প্.রাকালে কৃষ্ণা ও 
গোদাবরীর মধ্যস্হলে অবাঁস্হত জনস্হান নগরীর বিনাশের আশঞ্কায় 
উদ্ধত লগ্কাধিপাঁত রাবণও এর সঙ্গে সাম্ধস্হাপন করে তারপরে ইন্দ্রলোক 
জয় করতে যান। 

এই উচ্চবংশের রাজা শাস্তমতে তোমার পাণিগ্রহণ করলে বিপূলা 
পৃথবীর মত তুমিও রত্তাকর সমদূদ্র যার মেখলা সেই দক্ষিণ 'দিগৃবধূর 
সপত্বী হবে। 

মলয়স্হলী বা পশ্চমঘাট পর্বতের সুপারী গাছগুলোকে বেয়ে 
পানলতা উঠেছে, চন্দন গাছকে জাঁড়য়ে আছে এলাচলতা, তমাল গাছের 
পাতার আস্তরণ পাতা আছে মাটিতে । সেই মনোরম স্হানে বারবার 
বিহার করতে যাওয়ার ইচ্ছা হোক তোমার । 

এই রাজা নীলোৎপলের মত শ্যামবর্ণ, তোমার শরারটি গোরোচনার 
মত গোরবর্ণ। মেঘ আব বিদ্যতের যোগের মত তোমাদের মিলন 
পরস্পরের শোভা বর্ধন করুক । 

সূর্যাস্তের পর পাপাঁড় গুটিয়ে নিলে চাঁদের কিরণ যেমন পচ্মের 
মধ্যে স্হান পায় না তেমান দ্বারপালিকার এই উপদেশ বিদর্ভ রাজকন্যার 
মনে স্হান পেল না। 

নৈশ রাজপথে আলোক সঞ্টারণ দীপাঁশখা সামনে এাঁগয়ে গেলে 
পনের অক্লীলকাগ্দীলর যে অবস্হা হয় সেই স্বয়ংবরা ইন্দ্ুমতা যে সব 
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রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে পার হয়ে গেলেন সেই সব রাজাদেরও মুখ 
তেমাঁন অন্ধকার হয়ে গেল । 

এ রাজকন্যা আমার সামনে এসে আমাকে বরণ করবে কিঃ এই 
ভেবে আকুল হলো রঘুর পাত্র অজের মন। তখন তাঁর দক্ষিণবাহ্‌তে 
বাঁধা কেয়ূরের ঘন ঘন স্পন্দন তাঁর সব সংশয় দূর করে দিল । 

ভ্রমরের দল মূকুলিত সহকার বা আম্রবৃক্ষকে পেয়ে যেমন অন্য আর 
কারো কাছে যেতে চায় না তেমাঁন অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি অজের কাছে এসে 
রাজকুমারী আর অন্য কারো কাছে গেলেন না। 

চন্দ্রতুল্য ইন্দুমতাীর মন অজের মধ্যে ডুবেছে দেখে বচনপটীয়স 
সুনন্দা সাবস্তারে তাঁর কথা বলতে লাগল ঃ 

ইক্ষাকুবংশে ককুৎস্হ নামে এক মহাগুণী রাজা ছিলেন। সেই নাম 
'নিয়ে উত্তর কোশলের বড় বড় রাজারা গর্ব করে নিজেদের কাকুৎস্হ বলে 
পরিচয় দিতেন । 

যুদ্ধকালে দেবরাজ ইন্দ্র ব্ষরূপ ধারণ করলে রাজা ককুৎস্হ তাঁর 
ঝরশট অর্থাৎ ককুদে বসে মহাদেবের ভঙ্গিতে বাণবর্ষণ করেন। ফলে 
অসুররমণীদের চোখের জলে তাদের মুখের পন্রলেখা ধুয়ে গিয়োছল । 

এরাবতের লাফালাঁফতে ইন্দ্রের কেয়ুর শিথিল হয়ে পড়লে রাজা 
ককুৎস্হ তা ঠক করে দিলেন। ইন্দ্র নিজের শ্রেম্ঠ মূর্তিতে থাকলেও 
অর্থাৎ দেবরাজের আসনে সমাসীন থাকলেও ককুৎস্হ সে আসনের 
অর্ধাংশে বসতেন । 

তাঁরই বংশে বংশের প্রদীপস্বর্প কণীর্তমান রাজা 'দিল'পের জন্ম 
হয়। নিরানব্বইাঁটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেও ইন্দ্রের ঈর্ধানিবৃত্তির জন্যই তিনি 
যন বন্খ করোছলেন। তিনি যখন পাঁথবী শাসন করতেন তখন মত্ত- 
কামনীরা আঁভসারে যাওয়ার কালে মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়লেও কেউ 
তাদের কিছু চুরি করার জন্য হাত বাড়াত না। বাতাসও ভাদ্দের আঁচল 
উানত না। 

তাঁরই প্দত্র রঘু এখন রাজ্যশাসন করছেন । তান বিম্বজিৎ নামে 
সহাযজঞ সম্পন্ন করেছেন। চারাঁদক থেকে সংগ্রহ করা এম্বর্ধকে দান 
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করে দিয়ে তিনি মাটির পার্টুকু সার করেছেন। 

তাঁর বশ পাহাড়ের চূড়াকে স্পর্শ করেছে, সাগর আঁতক্কম করেছে, 
নাগলোকের পাতালে গিয়েছে এবং দুযলোক পর্যন্ত উঠে গেছে । সে 
'বশের পাঁরমাপ করব এমন সাধ্য আমার নেই। 
অজ। হান দক্ষাপতার মত পাঁথবীর গুরুভার বহন করছেন, যেমন 
ছোট বলদ বড় বলদের মত জোয়াল টানে । 

বংশমর্যাদায়। রুপে, তারুণ্যে, বিনয় থেকে শুরু করে সমস্ত গণে 
ইনি তোমার সমকক্ষ | এ+কে তুমি বরণ করো । মাঁণকাণ্ঠটনে যোগ হোক। 

স্‌নন্দার কথা শেষ হলে রাজকুমারী লজ্জা কাঁটয়ে আনন্দাস্নিগ্ধ 
দ্টিতে কুমারকে বরণ করলেন । এই দাম্টই হলো তাঁর বরণমালা । 

কুঁষ্ঠিতকেশা স্ন্দরী তরুণ অজের প্রাত নিজের ভাবাঁট শালীনতার 
বশে মুখে বলতে না পারলেও তাঁর শরীর ভেদ করে রোমান হয়ে 
বোঁরয়ে এল যেন । 

সখীর অবস্হা দেখে নেতধাঁরণী সুনন্দা পাঁরহাস করে বলল, আধে' 
চল আমরা অন্য দিকে যাই। তখন ইন্দূমতী রোষকুটিল নয়নে তার 
দকে তাকালেন । 

করভ বা হাতির মত উরদাবাশষ্টা ইন্দমতা মঙ্গলচূর্ণ মাখানো মুত 
অনুরাগের মত ফুলের মালাঁট ধান্রীর হাত থেকে নিয়ে রঘনন্দনের 
গলায় ঠিকমত পাঁরিয়ে দিলেন । 

বরেণ্য কুমার অজ মঙ্গলপহদ্পে গাঁথা মালাটি বক্ষোদেশে দুলতে দেখে 
মনে ভাবলেন বিদর্ভের রাজকন্যাই তাঁর কণ্ঠ আঁলঙ্গন করে আছেন। 

চাঁদের সঙ্গে জ্যোৎস্না 'ালত হয়েছে, জাহবী তার যোগ্য সমদদ্রে 
পড়েছে, সমান গুণসম্পন্ন এই দুজনের মিলনে আনান্দিত প্দরনারা রা 
সকলেই একই কথা বলতে লাগল যা প্রত্যাখ্যাত রাজাদের কানে বাজল । 

একাদকে আনন্দে উচ্ছ্বাসত বরপক্ষ, অন্যাদকে শুন্যমনা রাজমনভলকে 
দেখে মনে হলো যেন একাঁদকে ভোরবেলাতে সরোবরে প্রফধলল পন্ম আর 
এএকাদকে ঘূমে ঢলে পড়া নিম্প্রভ কুমন্দবন । 
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সপ্তম সর্গ 

তারপর কার্তিকের সঙ্গে মিলিত দেবসেনার মত যোগ্য বরে পড় 
বোনকে নিয়ে বিদভরাজ অন্তঃপুরের দিকে এীগয়ে চললেন । 

অন্য রাজারা তখন ব্যর্থমনোরথ হয়ে নিজেদের রূপ এবং সাজ- 
সঙ্জাকে ধরার দিতে দিতে সকালবেলার চাঁদ তারাদের মত ম্লান মুখে 
নিজেদের শাবরে ফিরে গেলেন । 

সেখানে স্বয়ং শচীদেবী উপাস্হত ছিলেন। তাই স্বয়ংবরসভায় 
কোন ব্যাঘাত হলো না। কাকুৎস্হ অজের প্রাত ঈর্ধায় কাতর হলেও 
নিজেদের শান্ত ও সংযত রাখলেন প্রত্যাখ্যাত রাজারা । 
_ নববধ্কে নিয়ে বর রাজপথে এলেন। লতায়, ফুলে ও মালায় 
সাঁজ্জত করা হয়োছল সে পথ। রামধনুর মত ঝলমল করাছল 
তোরণগুলো। পতাকাগহীলর ছায়াতে রোদ আচ্ছন্ন হয়ে পড়াছল ৷ 

তাই দেখার আগ্রহে পূরনারীরা অন্য সব কাজ ফেলে 'বাভন্ন প্রাসাদে 
সোনার গবাক্ষপথে হুড়োহুড়ি করতে লাগল । 

গবাক্ষপথে হঠাৎ উঠে যেতে যেতে কারো চুলের বাঁধন খুলে মালা 
খসে পড়ল । খোলা চুল হাতে ধরেই চলল । কেউ আলতা পরার জন্য 
প্রসাধিকার হাতে পায়ের পাতাটি দুলে দিয়েছিল, সেই পা হঠাং টেনে 
নিয়ে দৌড়ে জানালা পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন একে দিল। আর একজন 
ডান চোখে কাজল 'দয়ে বাঁ চোখে কাজল না নিয়ে কাজলকাঠি নিয়ে 
বাতায়নের দিকে ছ7টে গেল। অন্য একজন জানালার 'দিকে চেয়ে ছুটে 
যেতে গিয়ে পরনের ঘাঘরার গিট খুলে গেলেও তা বেধে না নিয়ে 
কাপড়াঁট হাতে ধরে দাঁড়য়ে রইল। অলঙ্কারের প্রভা ছাঁড়য়ে পড়ল 
তার নাভিদেশে । মেখলাটি অর্ধেক গাঁথা হয়েছিল। তাড়াতাঁড় উঠে 
পড়াতে রত্রগলো একে একে খসে পড়ল এবং তার বুড়ো আঙ্গুলে 
শুধু সতোটি ধরা রইল । 

তাদের আসবগন্ধে ভরা কৌতূহলী মখগ্দলো চগল ভ্রমরচক্ষ7 নিয়ে 
বাতায়নগ্লোকে ঢেকে দিল ৷ মনে হলো বাতায়নগুলি যেন অসংখ্য 
'পন্মফূলে অলগ্কৃত হয়েছে। | 


রদদবংশ ৬৬% 


সে প্দরকামনীরা রঘ্দপুত্কে দৃষ্টি দিয়ে 'নিঃশেষে পান করতে 
করতে অন্য কাজের কথা ভুলে গেল। কারণ তাদের অন্য হীন্দুয়গৃলো 
যেন চোখে জড়ো হয়োছিল। 

অনেক না-দেখা রাজা মনে মনে তাকে চাইলেও ইন্দুমতঁ স্বয়ংবরের' 
কথা ঠিকই ভেবেছে । তানাহলে কেমন করে সে লক্ষীর অনুরূপ 
নারায়ণের মত নিজের উপযুস্ত বর পেল 2 যাঁদ প্রজাপাঁত কমনীয়কান্তি 
এই ষুগলকে 'মালত না করতেন তাহলে তাঁর এদের দুজনকে এত সুন্দর' 
করে গড়ে তোলার সব প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে ষেত। 

পূর্বজন্মে এরা নিশ্চয় রাতি ও মদন ছিল । তাই এই কন্যা হাজার 
রাজার মধ্য থেকে নিজের সমান তার বরকে বেছে নিয়েছে । কারণ মন 


জন্মান্তবের সম্পর্ক ঠিক বুঝতে পারে । 
পূরাঙ্গনাদের মুখের এই সব শ্রাতিমধূর কথা শুনতে শুনতে 


রাজকুমার অজ মঙ্গলসজ্জায় উদ্ভাঁসত সম্বন্ধীর প্রাসাদে গিয়ে উপাস্হত 
হলেন। তারপর তিনি কবেষুকা থেকে কামরূপের রাজার হাত ধরে 
অবতরণ করলেন । বিদর্ভরাজ দেখিয়ে দিলে চত্বরের মধ্যে যেন নারী- 
কুলের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন । 

মহার্ঘ সিংহাসনে বসে তানি ভোজরাজার দেওয়া রঙ্লা্জুরীয় মধূপর্ক 
এবং রেশমী জোডের অর্ঘা গ্রহণ করলেন। তার সঙ্গে ছিল অল্তঃ 
পুরিকাদের কটাক্ষ । | 
নিয়ে গেল, নবোঁদত চাঁদের িরণরাশি ফোঁনল সমদদ্রকে যেমন বেলা- 
ভাঁমিতে পেশছে দেয় । 

সেখানে ভোজরাজের পূজো নিয়ে আগ্নতুল্য পুরোহিত আগ্নিদেবকে 
আজ্য ইত্যাদি আহত দিয়ে আশ্নিকে বিবাহের সাক্ষী করে বর ও বধুর 
মিলন ঘটালেন । 

নববধূর হাত ধরায় রাজকুমারকে আরও উজ্জবল দেখাল । কাছের 
অশোকলতার পল্লবকে সহকারতরু যেন নিজের পল্লবে জাঁড়য়ে নিল । 

বরের মাঁপিজ্ধ রোমাণ্চিত হলো, কন্যার হাতের আঙ্গুল ঘর্মান্ত হয়ে: 


৬৬৮ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


স্উঠল। পরস্পরের পানিষ্পর্শের মধ্য দিয়ে সেই মূহূর্তে তাঁদের মনোগত 
অনুরাগ যেন সমানভাবে ভাগ হয়ে গেল। শুভদভ্টির প্রান্ত পর্যন্ত 
প্রসারিত পরস্পরের প্রাত সতৃ্ণ চোখের দৃষ্টিতে লঙ্জাসন্ত এক সংকোচ 
'দেখা দিল । 

জবলন্ত আঁগ্ন প্রদাক্ষণের সময়ে পরস্পরসংয্যস্ত এ দম্পাঁত মেরু- 
প্রদাক্ষিণরত রান্রির মত শোভা পেলেন । 

বিধাতাপ্রাতম গুরু পুরোহিতের নির্দেশ পেয়ে লজ্জাবতী নিতাঁম্বনী 
নববধূ প্রেমমন্ত চকোরপাখির মত চোখ নিয়ে আশ্নতে লাজার্জাল 
'দিলেন। সেই আঁগ্ন থেকে হোমের শমীপল্লব ও লাজ বা খই-এর গন্ধ- 
মাথা পবিত্র ধোঁয়া উঠল। সেধোঁয়া বধূর মুখে ও গালে ছাঁড়য়ে পড়ে 
মুহূর্তের জন্য কর্ণোৎপলের স্হান 'নল। 

আচারধূম গ্রহণ করার সময় বধূর চোখ কাজলমেশা জলে ভরে গেল । 
বীজাওকুরের কর্ণ ভূষণ মালন হলো । গালদদটো রাঙিয়ে উঠল । 

সোনার আসনে বরকনেকে বাঁসয়ে স্নাতকেরা বন্ধুবান্ধবসহ রাজা 
ভোজ এবং স্বামী পূত্রবতী রমণীরা একে একে তাদের উপরে জলে-ভেজা 
আতপচাল ছড়াতে লাগলেন । 

বংশের উজ্জবল প্রদীপ রাজা ভোজ এইভাবে ভাগনীর 'বিবাহকার্ 
সম্পন্ন করে নিমান্মিত রাজাদের পৃথক পৃথকভাবে সমার্দরের জন্য 
অনচরদের আদেশ দিলেন । 

হিংস্র প্রাণীকে লুকিয়ে রাখা নির্জন সরোবরের মত বাইরে আনন্দের 
ভাব দৌঁখয়ে রাজারা সমস্ত ক্ষোভ গোপন রাখলেন। তারপর বিদর্ভ- 
রাজকে আঁভবাদন জানিয়ে তাঁর দেওয়া উপহার যৌতুকছলে 'ফাঁরয়ে দিয়ে 
তাঁরা বিদায় নিলেন । 

পরে সেই রাজার দল এ কন্যারত্নকে 'ছানিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে অজের 
যাবার পথে পরস্পরকে সংকেত 'দিয়ে অবরোধ করে রইল । 

ইতিমধ্যে বিদর্ভের রাজা ভোজ কনিম্ঠা ভাঁগনীর বিবাহ সম্পন্ন করে 
আপন প্রাতষ্ঠার অনুরূপ সম্পদের যৌতুকসহ রহপ্ররেকে দার দিযে 
শনিেও তাঁর অন্গমন করলেন । 


রঘুবংশ ৬৮৯ 


ব্রিভূবনখ্যাত অজের সঙ্গে মাঝপথে তিন দিন বাস করে কুত্িলনগরের 
আঁধপাঁত ভোজ তাঁর কাছ থেকে অমাবস্যাশেষে সূর্যের কাছে চাঁদের মত 
বিদায় নিলেন । 

কোশলাধিপাত রঘুর প্রাত তাদের সর্বস্ব অপহরণ করার কারণে 
আগে হতেই অর্থাৎ 'দাঁশ্বিজয়ের সময় থেকে সকলে রুষ্ট ছিল। সুতরাং 
তাঁরই প্যত্রের এই স্ত্রী রত্রলাভ উপাঁস্হত রাজারা সহ্য করতে পারল না। 

সেই দৃপ্ত রাজন্যবর্গ ভোজকন্যাকে নিয়ে যাবার সময় অজকে পথে 
অবরুদ্ধ করল, বাঁলরাজের ধন নিয়ে যাবার সময় প্রহনাদ যেমন বিষুকে 
করেছিল। 

কুমার অজ ইন্দমতাকে রক্ষা করার জন্য বহ7 সেনাসহ 'িতৃসাঁচিবকে 
আদেশ দিয়ে ভাগণীরথনতে উত্তালতরঙ্গ শোণনদের মত সেই রাজবাহনীর 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । 

সমানে সমানে তুমুল যুদ্ধ বাধল। পদাতিকগ্রুপদাতিকের উপর,. 
রথারোহন রথীর উপর, অশ্বারোহী অ*্বারোহীর উপর' এবং গজারোহণ, 
গজারোহীর উপর ঝাঁপয়ে পড়ল। 

ঘোর তৃর্ধধ্বানতে ধনুর্ধারীরা কেউ কারো কথা শ্বনতে পাচ্ছিল না ॥ 
তারা নিজেদের বংশ পাঁরচয় বলতে পারছিল না। তাদের বাণের উপর 
লেখা থেকেই পরস্পরের বিখ্যাত নাম জানতে পারা যাঁচ্ছল। 

যুদ্ধে ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো উড়ল। রথের চাকার মস্ডলে মণ্ডলে, 
তা ঘন হলো। হাতির কানের ঝটপটানিতে তা ছড়িয়ে ছাড়িয়ে চাঁদোয়ার: 
মত হয়ে সূর্যকে ঢেকে ?দল। 

মাহ-আঁকা পতাকাগুলোর মুখ হাওয়ায় ছি'ড়ে সেনাবাহিনীর,:রাশি! 
রাশ ধুলোর ভরে গিয়ে তারা বর্ধার কলুষ জল পানরত সাঁত্য মাছেদের, 
মত দেখাল । সেই ঘন ধুলোয় রথের চাকার ধাঁনতেই হাতিকে বোঝা 
গেল শুধুমাত্র স্বীয় প্রভুর নাম উচ্চারণ শুনেই আত্মপক্ষ ও শন্দুপক্ষ- 
নিণীত হলো । 

সেই দৃষ্টিরোধকারা দিগন্তব্যাপী ধুলোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ষুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে ঘোড়া, হাতি এবং বাঁর যোম্ধাদের অস্বাঘাত থেকে ফিনকি দিয়ে 
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"ঠা রস্তপ্রবাহকে বালসূর্য বলে মনে হচ্ছিল । 

ধূলোর রাঁশ রন্তে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাওয়াতে ভাসাঁছল। 
মনে হচ্ছিল ছাই হয়ে যাওয়া আগুনের প্রথম ওড়া ধোঁয়া । 

প্রহারজনিত মূ্ার ঘোর কেটে গেলে রথারোহশীরা রথ 'ফাঁরয়ে 
নিয়ে গিয়েছিল দেখে সারাথদের তিরস্কার করল। তারপর পতাকা 
শচনে চিনে যারা আঘাত করোছিল সঞ্কোধে তাদেরই আঙ্লমণ করল । 

মাঝপথে শুপক্ষের বাণে কেটে দুখানা হয়ে গেলেও পাকা হাতের 
ধনূর্ধরের সে বাণগুলি নিজের বেগে অর্ধেক ফল নিয়েই লক্ষ্য বিদ্ধ 
করল। হস্তীযুদ্ধে ক্ষুরের ফলার মত ধারাল চক্রে গজারোহশীদের মাথা 
কেটে উড়ে গেল। কিন্তু বাজপাঁখির নখের আগায় তাদের চুলগুলো 
আটকা পড়াতে সেগুলি অনেক দেরীতে মাটিতে পড়ল । 

অশ্বারোহী যোদ্ধা এক আঘাতে শন্রুকে ঘায়েল করল । প্রাতপক্ষ 
ঘখন ঘোড়ার পিঠে লুটিয়ে পড়ে ফিরে আঘাত করতে অক্ষম তখন তাকে 
আর আঘাত করল না। মনে মনে চাইল তার জ্ঞান ফরে আসূক। 

প্রাণের মায়া না করে বর্মধারী সৈন্যরা খাপখোলা তরোয়াল ঘোরাতে 
"থাকলে হাতির বড় বড় দাঁতে ঘা পড়ে পড়ে আগদন ছুটল । হাতিরা 
ভয় পেয়ে তাদেরই শংড়ের জলে সে আগুন 'নাঁবিয়ে দিতে লাগল । 

সে ধদ্ধক্ষেত্রকে মৃত্যুর পানভূমি মনে হলো । তারের ফলায় কাটা 
নরমূণ্ড তার ফল, মাথা থেকে খসে পড়া 'শিরস্তাণগুলো তার পানপার, 
রন্তশ্নোত তার মদ্যপ্রবাহ । 

কোন মৃতদেহের একধার থেকে চিল-শকুন 'ছিড়তে আরম্ত করল । 
গলিত মাংসের লোভে এক খে'কশেয়ালী কাটা হাতখানা টেনে নিয়েও 
কেয়রের কোণায় হাত কেটে যাওয়াতে সেখানা ফেলে পালাল । 

শরুর খঙ্সাঘাতে 'ছন্নমন্ত হয়ে একজন সদ্য সদ্য স্বর্গে পেৌণেছল। 
সূরললনাকে বাম অঙ্গে জাঁড়য়ে:নিয়ে সে নীচের য্যম্ধক্ষেত্নে নিজেরাই 
কবন্ধ মূর্তিকে নাচতে দেখল । 

দুজনের সারাথ নিহত হলে তারা নিজেরাই একজন রথণী একজন 
জারাঁথ হলো । আবার রথের ঘোড়া দুটো নিহত হলে তারা বহঃক্ষণ 


রিঘধবংশ ৬৭৪ 


গ্দাবম্ধ করল। শেষে গদাও ভেঙ্গে গহাঁড়য়ে গেলে তারা বাহুষ্ক্ 
করতে থাকল । 

কোথাও দদজনে পরস্পরকে আঘাত করে একই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করল । 
দেবত্বলাভ করল, তব্দ যুদ্ধ শেষ হলো না। একজন অপ্সরাকে নিয়ে 
আবার দুজনে ববাদ করতে লাগল । 

অনুকূল এবং প্রতিকূল বাতাসে ঘুরে ফিরে এগিয়ে আসা এবং 
পাঁছয়ে যাওয়া সমুদ্রের ঢেউএর মত উভয় পক্ষেরই বিপুল সৈন্যব্যহের 
একপক্ষের অপর পক্ষের কাছে ক্রমাগত জয় পরাজয় হচ্ছিল । 

শন্ুপক্ষের হাতে নিজের সেনাদলের পরাজয় হওয়া সর্তেও 
মহাশানশ্তধর অজ নিজেই শন্রুসৈন্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। 
হাওয়াতে ধোঁয়া উড়ে গেলেও ঘাস পেলে আগুন তাতেই জ্বলে ওঠে । 

কল্গপান্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে মহাবরাহরূপে বিষ্ণু যেমন উদ্বেল 
মহাসমূদ্রকে রুদ্ধ করোছলেন, তেমাঁন সেই দপ্ত বীর বনে আরোহণ 
করে তৃনীর ?নয়ে বর্ম আর ধনদক হাতে একাই সে রাজন্যবর্গকে 
প্রাতরোধ করলেন । দেখে মনে হলো তান যাদ্ধকালে বুঝি সুন্দর 
ডান হাতাঁটকে তৃনীরের মুখেই ধরে রেখেছেন আর তাঁর একবার আকর্ণ 
টেনে ধরা ধনূকের গ্‌ুনেই বাঁঝ শত্রু নিধনের বাণগাল উৎপন্ন হচ্ছে। 

তিনি তন্ন বা একরকম বাঁকানো ধারাল অস্ত দিয়ে গলা কেটে শন্নুর 
ছয্ মস্তকে মাটি ঢেকে 'দলেন। প্রচণ্ড রাগে চেপে ধরা তাদের 
মুখের ঠেটগুলো আরও লাল হয়ে বসোঁছল। কপালে উপরমখনী 
ভ্রুকুটি স্পম্ট হয়োছল এবং মুশ্ডগ্দলো তখনো প্রচণ্ড হ;ঙ্কারে সোচ্চার 
ছল । 

তখন সব রাজা একযোগে মিলে বেশী গজসেনাসহ গোটা চতুরঙ- 
সেনা সাঁজয়ে বর্মভেদীসহ সব অস্ত নিয়ে সমস্ত শান্ত দিয়ে তাঁর উপর 
আঘাত হানল। শন্ুসম.হের অজন্র অস্ববর্ষণে অজের রথের চাকা 
ঢাকা পড়ে গেল। শুধ, তাঁর রথের ধৰজটনকু দেখা গেল যেন কুয়াশায় 
ঢাকা শশতের সকাল যখন সর্ষের আলো সামান্য উ'ক দেয়। 

মহারাজ রঘুর পত্র কন্দর্পকান্ত কুমার অজ সচেতনভাবে প্রয়ংবদের 
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কাছে পাওয়া প্রস্বাপন' নামে ঘৃম পাড়ানি গাম্ধ্ব অস্প্রটি রাজাদের, 
, উপর নিক্ষেপ করলেন । 

ভার ফলে রাজার সেনারা ধনুক ছেড়ে দল । শিরস্তাণ মাথা থেকে 
কাঁধের উপর হেলে পড়ল । রথের ধ্ৰজার খশটতে দেহি এলয়ে 
দয়ে তারা ঘুমে ঢলে পড়ল । 

তারপর কুমার অজ প্রেয়সী ইচ্ছামতীর চুম্বনে ধন্য অধরোজ্ঠে 
শঞ্খধবান করলেন । তাতে মনে হলো আদ্বিতীয় বীর বুঝি আপন 
বাহুবলে আর্জত ষশই পান করলেন । 

পারচিত শঙ্খধবান শুনে তাঁর নিজের যোদ্ধারা ফিরে এসে ঘুমল্ত 
শত্রুদের মাঝে তাঁকে দেখল-যেন একরাশ মূকুলিত পদ্মের মাঝে 
উজ্জ্বল চাঁদের প্রাতাবম্ব । 

তান রাজাদের পতাকায় পতাকায় র্তমাখা তীরের ফলা দিয়ে 
লিখলেন, এবারে রঘুকুমার তোমাদের ষশ হরণ করেছেন। কিন্তু দয়া 
করে প্রাণনাশ করলেন না । 

[তানি ধনুকের প্রান্তে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ালেন । শিরস্বাণ খুলে 
যাওয়ায় মাথার চুল এলোমেলো হয়ে পড়োছল। কপালে রণক্লান্তি- 
জাঁনত চ্বেতাঁবন্দু জমে উঠোছল । তিনি ভীতা সন্দ্স্তা প্রিয়ার কাছে 
এসে বললেন, হে বিদর্ভরাজনন্দিনী, আমি বলছ, একবার শন্রুদের 
পদকে চেয়ে দেখ, একাঁট শিশুও ওদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারে, 
অথচ এইরকম বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য নিয়ে ওরা আমার হাত থেকে তোমাকে 
[ছনিয়ে নিতে এসেছিল । 

শন্ুদ্দের ভয়ে মনে ঘে বিষাদ জমেছিল তা সব দূর হয়েগেল 
ইন্দমতীর ৷ তাঁর প্রসন্ন মুখাঁটি নিঃ*বাসবাষ্পযুস্ত নির্মল দর্পণের মত 
শোভা পেল। অত্যন্ত খুশি হয়েও তানি 'প্রয়তমকে লজ্জায় প্রশংসা 
করতে পারলেন না। নবীন মেঘের বর্ষণে পিন্ত ভূমি যেমন ময়ূরের 
কেফারবে মেঘবৃন্দকে উল্লাস জানায় তেমান সখাঁদদের কথায় আভিনন্দন 
জানালেন তাঁকে । 

নির্দোষ অজ রথের চাকার মাথায় বাঁ পাট তুলে দিয়ে নিচ্কলঙ্ 
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ইন্দতীকে আপন করে পেলেন ।-"তাঁর রথের চাকার ও ঘোড়ার ক্ষুরের 
ধূলোয় রুক্ষধূসর হয়ে উঠোঁছিল ইন্দুমতীর বসনের প্রান্তভাগ। মনে 
হচ্ছিল তিনিই বুঝি যুদ্ধের মুতি'মতাঁ বজয়লক্ষ্শ। 

এই সংবাদ আগেই দৃতমুখে পেয়োছিলেন মহারাজ রঘু । গৌরবময়ী 
পত্রসহ ফিরে এলে বিজয়ী পুত্রকে আভনান্দিত করলেন রঘু। পত্রের 
হাতে সংসারের দায়ত্বভার 'দয়ে তানি শান্তমার্গ অবলম্বন করতে 
আগ্রহী হলেন। বংশের ভারগ্রহণে যোগ্য সন্তান থাকলে সূর্যবংশীয়রা 
আর গাহ্হ্যাশ্রমে বাস করেন না । 
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বিয়ের মঙ্গলসূত্র তখনো অজের হাতে বাঁধা ছল। রাজা রঘু দ্বিতীয় 
ইন্দুমতনীর মত বস্ন্ধরাকেও অজের করতলগত করে দিলেন । 

রাজার ছেলেরা নানা দ:জ্কর্ম করেও যা লাভ করতে চায়, অজ তাকে 
আপনা হতে পেলেন। পিতার আজ্ঞার্পে তাকে গ্রহণ করলেন, ভোগ- 
লালসায় নয় । 

বাঁশজ্ঠের আদেশে পুণ্যসলিলে সেচনে অজের সঙ্গে ধরণীও যেন 
আঁভাঁষন্ত হলেন । ধরণী যেন নির্মল বাম্পোচ্ছ্বাসে জানালেন তিনি 
ধন্য। 

অথর্ব বেদে আঁধত গুরুদেব বাঁশষ্ঠ সংস্কার সাধন করলে শন্রদের 
পক্ষে দূধর্য হয়ে উঠলেন অজ । কারণ ক্ষত্রতেজের সঙ্গে ব্রহ্দতেজের 
এই মিলন যেন বাতাস এবং আঁগ্নর মিলন । 

নতুন রাজারা অজকে পেয়ে তারা ভাবল, রঘুই বুঝ আবার যৌবন 
ফিরে পেয়েছেন । কারণ অজ শুধু ধনসম্পদ নয়, পিতার সকল গ*ণেরও 
আঁধকারাী ছিলেন । 

অজ পৈতৃক সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠাতে প্রাতষ্ঠিত, তাঁর নবীন যৌবন বিনয় 
দ্বারা অলঙ্কৃত-_-এই দুটি কল্যাণময় মলনে আরও শোভন হলো । 

মহারাজ অজ নবোটা বধূর মত সদ্যপ্রাপ্ত পৃথিবীকে এমনভাবে 
উপভোগ করতে লাগলেন, হঠকাঁরতা যেন কোন উদ্বেগ সৃষ্টি করতে 
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না পারে। 

শত শত নদী এসে পড়লেও সমুদ্র যেমন কাউকে ফেরায় না, অজও 
তেমন কাউকে উপেক্ষা করতেন না। তাই প্রজাদের প্রত্যেকেই ভাবল, 
'রাজা আমাকেই পছন্দ করেন 

অজ আঁতারিন্ত কঠোর বা আঁতরিন্ত মৃদুস্বভাব ছিলেন না। বাতাস 
যেমন গাছগুলোকে ফেলে না, শুধু আনত করে তেমাঁন মধ্যপন্হা 
অবলম্বন করে অজও রাজাদের উৎখাত না করে বশনভূত করলেন শুধন। 

প্রজাদের মাঝে পুত্রকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠত দেখে রঘদ আপন 
আত্মজ্ঞানের প্রেরণায় শুধু নশ্বর বিষয়সমূহে নয়, স্বর্গসৃখেও িস্পৃহ 
হলেন। 

1দিলঈপের বংশধরেরা সকলে পাঁরণত বয়সে গণবান পন্রের হাতে 
সম্পদশ্রীকে তুলে দিয়ে সংযমের সঙ্গে ব্ুকলধারা সম্যাসীর পথ অবলম্বন 
করতেন । তাঁকে বনবাসে উন্মুখ দেখে পত্র অজ উষ্ণীষে মনোহর 
মাথাঁট নুইয়ে পিতার চরণে প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন-_ আমাকে ছেড়ে 
যাবেন না। 

পূন্রবংসল রঘু তাঁর সজলনয়নের এঁ প্রার্থনাটি পূরণ করলেন । 
কিন্তু সাপের খোলসের মত পাঁরত্যন্ত রাজ্যনত্রীকে আর গ্রহণ করলেন না। 
[তান শেষ আশ্রম অর্থাৎ সমাস আশ্রম গ্রহণ করে সব হীন্দ্রিয়কে সংযত 
করে নগরের উপকণ্ঠে কুটির বাঁধলেন ৷ পত্রবধূর মত পনন্রভোগ্যা রাজ- 
'লক্ষপ্ীর আর সেবা পেলেন না। 

একই রাজবংশে পদরাতন রাজা আঁস্মক প্রশান্তিতে মগ্ন এবং নতুন 
রাজা অভ্যুদয়ে দীপ্তমান। 

অস্তাঁমতপ্রায় চাঁদ আর উদয়রত সূর্ধকে একই সঙ্গে আকাশের 
সঙ্গেই সে রাজবংশের তুলনা চলে । 

সম্্যাসীবেশে রঘু এবং রাজবেশে রঘুপত্রকে রাজ্যের সমস্ত লোক 
দেখল । তাদের মনে হলো 'নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয় এই দুই ধর্মের অংশ 
মার্তমান হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে পাথবীতে। 

অলব্ধ বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে অজ নাঁতিশাস্নরজ্ঞ মল্নীবর্গের সঙ্গে 
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মন্ণায় বসলেন আর মদান্তজ্ঞানের জন্য রঘন তত্দশণ* যোগণগণের সঙ্গে 
মিলিত হলেন। 

তরদণ রাজা প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিচারাসনে বসলেন আর 
প্রবীণ রাজা নিজজনে পাঁবন্র কুশাসন গ্রহণ করে ধ্যানে বসলেন। 

প্রভুশান্ত অর্থাৎ কোশ, দণ্ড এবং সেনাবলের দ্বারা একজন পাশ্ববতী 
শররাজাদের বশে আনলেন আর অন্যজন যোগাভ্যাসবলে শরীরস্হ 
পাঁচাট বায়ূুকে অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানকে নিয়ল্্ণ 
করলেন। 

নতুন রাজা পাঁথবীতে শ্রুদের সব উদ্যোগকে দমন করতে সচেষ্ট 
হলেন আর অন্যজন জ্ঞানাগ্নতে সব কর্মফল প্যাঁড়য়ে ফেলতে সাক্নয় 
হলেন। 

পারণামের 'কথা জেনেশুনে অজ সন্ধি থেকে ছয়াট গণ অর্থাৎ 
সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় এই ছয়াট বৈদোশক 
নীতিকে প্রয়োগ করলেন আর রঘু টাকা মাঁট, মাঁট টাকা অর্থাৎ শাণ 
আর সোনা এক এই নীতি মেনে 'নয়ে তিনাট গ.ণ অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও 
তমঃকে প্রকৃতিস্হ রেখে জয় করলেন । 

কর্মীনষ্ঠ নবীন রাজা কার্যাসাঁদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কর্মানূজ্ঠানে 
বিরত হলেন না আর প্রবীণ 'স্হতধাী রাজা পরমাত্মার সাক্ষাৎ না পাওয়া 
পযন্ত যোগাসন ত্যাগ করলেন না। 

এইভাবে তাঁরা দুজনে শত্রুর প্রচার দমনে এবং ইন্দ্রিয়ভোগসংযমে 
সদা সচেতন রইলেন । অভ্যুদয় এবং 'িঃশ্রেয়সে আগ্রহণ হয়ে তাঁরা 
দুজনে 'দ্বিবধ অভীঁম্ট "সাদ্ধ লাভ করলেন। 

সর্বভূতে সমদর্শা' রঘু অজের মুখ চেয়ে এইভাবে কয়েকটি বছর 
কাটালেন। তারপর যোগসমাধিতে মোহরূপ অন্ধকারের অতাঁত আঁবনাশী 
পরমাত্মায় লীন হয়ে গেলেন । 

পিতার দেহত্যাগের কথা শুনে রঘদপুত্র অজ দীর্ঘক্ষণ অশ্রপাত 
করলেন। তারপর আঁহতাগ অজ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পিতার আঁগ্ন- 
সংস্কার না করে মৃতদেহাট মাটিতে প্রোথিত করে অন্ত্যোনটক্রিয়া 
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সম্পন্ন করলেন। 

শ্পিতার প্রাত ভালবাসাবশতই তিনি 'পতৃকার্ষের বিধান মেনে তাঁর 
পারলো কক শ্রাদ্ধাদি অনষ্ঠান করোছিলেন। কারণ এভাবে যাঁরা 
দেহত্যাগ করেন তাঁরা মৃত্যুর পর পাত্রের পিল্ডদ্বানের আকাঙ্ক্ষা 
করেন না। 

যে পিতা পরমা ম্যান্ত লাভ করেছেন তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয় 
ব্‌ঝে তানি তত্বীবিদদের উপদেশ অন্সারে সব মনোদহঃখ দূর করলেন। 
অন্যাদকে ধনুকে শরাসন সর্বদা প্রস্তুত রেখে তান জগতে প্রাতপক্ষের 
শাসন নিম:ল করলেন । অর্থাৎ নিজের একাধপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। 

অনন্য পৌরুষদীন্ত অজকে পাঁতরূপে পেয়ে বহুরত্র প্রসব করল 
পৃথিবী এবং একাঁট বীরপ:ত্রের জল্ম দিলেন কান্তা ইন্দুমতাঁ । 

হাজার আলোর মত উজ্জল সেই পুত্রের নামযশ দশাঁদকে ছাঁড়য়ে 
পড়বে, সে দশানন রাবণের ঘাতক রামচন্দ্রের জনক হবে- তাই পাঁশ্ডতেরা 
তাঁর নাম রাখলেন দশরথ । 

এইভাবে রাজা অজ বদ্যাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ ও পূত্রজন্মের মধ্য দিয়ে 
খধাঁষখণ, দেবখণ ও িতৃধণ শোধ করলেন । পারিবেশযন্ত প্রখর সূর্যের 
মত ছিল তাঁর দীপ্তি । 

তাঁর শান্ত বিপন্বদের ভয় দূর করত, তাঁর অগাধ বিদ্যা 'বিদ্বজ্জনদের 
সংবর্ধনা করত। শুধু ধনসম্পদ নয়, তাঁর গুণাবলীও ছিল অন্যের 
সেবায় উৎসগাঁকিত। 

একাঁদন সুকুমার পত্রের জনক, সঃপ্রজাপালক রাজা অজ নন্দনকাননে 
শচশদেবীর সঙ্গে বিহাররত ইন্দ্রের মত রাণণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নগরের 
উপবনে বিহার করছিলেন। 
তখন দাঁক্ষণ সমুদ্রের তীরে গোকর্ণীস্হত মাঁন্দিরে মহাদেবকে বাণা- 
যোগে গান শোনাবার জন্য নারদমুনি আকাশপথে যাচ্ছিলেন সূযের 
দাঁক্ষণায়ণের পথ ধরে । তাঁর বাঁণার মাথায় জড়ানো ছিল 'দিব্যপুচ্গে 
গাঁথা একটি মালা । তার সৌরভে মুগ্ধ হয়েই যেন উতাল 'হাওয়া-সেই 
মালাটিকে উঁড়য়ে নিল। ফুলের গন্ধে মনির বীণাটিতে ভ্রমরের দর 
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যেন সে বাতাসের অপমানে কাজলামাশ্রত চোখের জল ফেলছে । 

মকরন্দের গন্ধভরে মতের তরুলতাদের বসন্তশোভাকেও হার 
মানিয়ে উড়তে উড়তে সেই মালাটি রাজার প্রেয়সী স্ত্রী ইন্দুমতঁর 
স্তনাগ্রভাগে এসে পড়ল । ভরা বুকের মাঝখানে মূহূর্তের জন্য ঝাঁপয়ে 
পড়া "প্রিয় সখীর মত হঠাৎ এসে পড়া মালাঁটকে দেখে রাজবধূ ইল্দূমতী 
রাহুগ্রস্ত চাঁদের জ্যোৎস্নার মত মূর্হায় অবশ হয়ে চোখ বজলেন। 

হতচেতন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সমরে স্বামীকে ধরায় ?তানও 
মৃর্ছত হয়ে পড়েন। তখন তাঁদের দুজনকে ঘিরে অনূচরেরা তুমুল 
আর্তনার্দ করতে থাকে । তাদের সে আর্তনাদে পদ্মঝিলের পাঁখরাও 
সমব্যথনীর মত কেদে ওঠে । 

জল ও বাতাসে রাজার মূর্ছী কেটে গেলেও রাণশ কিন্তু তেমান 
হতচেতন হয়ে পড়ে রইলেন । কোন চিকিৎসা ও সেবায় ফল হলো না। 
কারণ আয়ু অবশিষ্ট থাকলেই তবে চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় । 

তখন 'প্রিয়াবল্লভ রাজা সন্দরীর নিষ্প্রাণ দেহাটিকে 'ছন্নতন্্রী বীণার 
মত করে জাঁড়য়ে ধরে পাঁরাঁচত ভাঁঙ্গতৈ কোলে তুলে নিলেন। তাঁর সেই 
হতচেতন বিবর্ণ দেহটিকে কোলে নিলে স্বামী অজকে দেখে মনে হলো 
যেন মৃগাঙ্ক-আঁঙ্কত ভোরের নিষ্প্রভ চাঁদ । 

তানি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন । স্বাভাবিক ধৈর্য 
পযন্ত হারয়ে গেল। আঁতারন্ত দহনে লোহাও গলে যায়, মানদষের ত 
কথাই নেই । 

তান বললেন, হায়, শরীরে ফুলের ছোঁয়াতেও যাঁদ প্রাণ যায়ঃ তবে 
অদৃচ্টের নিষ্ঠুর আঘাতের আর িই বা বাঁক থাকে ১ অথবা যমরাজ 
কোমল বস্তুকে কোমল অস্ত্র দিয়েই আঘাত করতে উদ্যত হন। এ বষয়ে 
তুষারপাতে পাঁদমনশর বিনাশই মনে হয় প্রথম দঙ্টান্ত। 

ফুলের মালা যাঁদ প্রাণনাশিনী হয় তবে আমার বকে রাখলে তা 
আমাকে সংহার করছে না কেন? তবে কি ঈশ্বরের ইচ্ছামত বিষও 
কখনো অমৃত হয়, আবার অমৃতও কখনো বিষ হয়ে ওঠে । 

অথবা জামারই এই ভাগ্য বিপর্যয়, তাই 'বাধি বনামেঘে এই বদ্্রাঘাত 
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করলেন। সেই বনু গাছ উপড়ে ফেলোন তাকে জাঁড়য়ে থাকা লতটিকে 
মূড়য়ে শেষ করে দিয়েছে । 

যে তুমি অপরাধ করলেও কখনো মুখ 'ফাঁরয়ে নাওাঁন, আমাকে 
অনাদ্দর করান, সেই তুমি আজ বিনা দোষে আমাকে ডেকে একটা কথাও 
বলবে না 2 

শুচিস্মিতে, তুমি আমাকে সাত্য সাঁত্য শঠ ও কপটপ্রোমক ভেবেছ। 
তাই কি আমাকে কিছ না বলে চিরকালের মত পরলোকে চলে গেলে £ 

আমার এ পোড়া প্রাণ ত প্রেয়সীর সঙ্গই নিয়েছিল, তারই অনন্গমন 
করছিল। তবে আবার ফিরে এল কেন2 এখন সে নিজের কর্মফলের 
দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করুক । 

তোমার মূখে রতিশ্রমে জমে ওঠা বিন্দ িন্দ্‌ ঘাম এখনো শুকোয়নি, 
অথচ তুমি আর নেই । মানুষের জীবনের এই শন্যতাকে ধিক। 

আম ত মনে মনেও কখনো তোমার আপ্রয় কিছ; কারান, তবু 
আমাকে ত্যাগ করছ কেন 2 সাঁত্য বলাছ আমি শুধু নামে মহাঁপতি, 
আমার অকৃত্রিম প্রেম ত শুধু তোমাতেই নিবদ্ধ । 

হে করভোর, তোমার ফুলজড়ানো ঢেউ খেলানো অলকাবলণ বাতাসে 
উড়ছে । আমার মনে হচ্ছে তুমি ফিরে এলে । সাত্য সাত্য জেগে উঠে 
আমার সব দুঃখ দূর করে দাও প্রিয়ে । রান্রিতে ওযাঁধরা জবলজঙল করে 
হিমালয়ের গুহার অন্ধকারকে দূর করে দেয় । 

তোমার কেশপাশ আলুলায়ত, মুখ হতবাক । রাতের ভ্রমরগুঞন- 
শূন্য নত হয়ে পড়া একক পদ্মফুলের মত এ মূখ আমাকে কষ্ট 'দিচ্ছে। 

রজনী আবার চাঁদের কাছে আসবে । প্রোমকা চঙ্কবাক তার প্রেমিক 
চক্তবাকের কাছে থাকে । তাই তারা বিরহের বিচ্ছেদষন্নরণা সহ্য করতে 
পারে। কিন্তু তুমি চিরকালের মত চলে গিয়ে আমাকে কি দগ্ধ করে 
মারছ না? 

কাঁচ পাতার আস্তরণে শুয়েও ত তোমার ননীর মত শরীরে কষ্ট 
হত। তাহলে বল, এখন চিতার আঁগ্নশয্যা কেমন করে সইবে 2 

ত্যেমার নির্জন আদন্গের প্রথম সহচরী এই মেখলা তোমার চলা 
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স্তব্ধ হওয়াতে নীরব হয়ে আছে। শোকে ও চিরানদ্রায় নাত থাকা 
তোমাকেই অনুসরণ করছে । 

কোিলবধূর কলকাকাঁলতে ধ্ৰানত তোমার কণ্ঠস্বর, মদালসাগাঁত 
কলহংসাদের চলায় তোমার গাঁতিভাঙ্গ, তোমার প্রাণচণ্চল দষ্টতৈে আছে 
হরিণের চাউনিতে বাতাসে কাঁম্পত লতায় লতায় তোমার বিলাস সুষমা । 
স্বর্গসমখের আগ্রহ সত্বেও তুমি এ গুণগ্রীলতে আমার কথা ভেবে রেখে 
গেছ ঠিক। কিন্তু তোমার বিরহে আমার ব্যথাত্র হৃদয়কে ধরে রাখতে 
পারাছ না কিছুতেই । 

তুমি সহকারতর আর প্রয়ঙ্গগলতার জোড় বেধে দিয়েছ । তাদের 
শবয়ের পালা না চুকিয়ে তুমি ওদের ছেড়ে যাচ্ছ__-এ ত ঠিক নয়। 

তোমার পদাঘাতে দোহদপূরণেই ফুলে ভরে উঠেছে অশোকতরদ। 
তোমার অলকাভরণের সেই ফুল কেমন করে 'চিতার মালায় গাঁথব ঃ 

ননীর পদন্তীল আমার, তোমার মূখাঁরত রুণুঝনদ নূপুর বাঁধা 
দূর্লভ পদাঘাত স্মরণ করেই বাঁঝ তোমার শোকে এ অশোকতর্‌ 
কুসুমাশ্ু বর্ষণ করছে । 

হে কিন্বরকণ্ঠ, ঘীময়ে পড়লে কেন? আমার সঙ্গে বসে তোমার 
নঃবাসের মত সুরাভমাখা বকুলফুলের মেখলাটি অধে'ক গাঁথা হয়েছে, 
এখনো শেষ হয়াঁন। 

সখীরা তোমার সুখে দ:ঃখে সমব্যথ৯, প্রীতপদের চাঁদের মত তোমার 
পত্র, আম একমান্র তোমাতে অনুরক্ত। তবুও তোমার এই উদ্যোগ 
সাঁত্য বড় নিষ্ঠুর । আজ আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে, প্রেম সম্ভোগ 
ঘুচেছে, গান থেমেছে, বসন্ত উৎসবশৃন্য, অলঙ্কারের প্রয়োজন মটেছে। 
আজ আমার শয্যা একেবারে শূন্য । 

তুমি আমার ঘরণশ, পরামর্শের সাঁচব, প্রেমের ব'ধ্‌ ললিতকলায় 
আদরের 'িষ্যা-নিষ্করুণ বাঁধ তোমাকে কেড়ে নিয়ে আমার সবদ্ব 
হরণ করল । 

মাঁদরাক্ষণ, তুমি আমার মুখের ছোঁয়া সুরাভ-মাঁদরা পান করেছ, 
আজ পরলোকে আমার অশ্রমালিন জলাঞ্জাল ক করে পান করবে ?. 
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হাজার এশ্বর্য থাক, তোমাকে হাঁরয়ে অজের সব সখ এখানেই শেষ 
হলো। কোন লোভনীয় বিষয় আমাকে আর আকর্ষণ করতে পারে না, 
আমার সব আনন্দ তোমাকে ঘিরেই ছিল । 

কোশলাধিপাঁতি অজ প্রয়াকে নিয়ে এইরকম করুণ বিলাপ করে 
করে তরুলতাদেরও দ্ুবীভূভ শাখাশ্রাত রসের অশ্রুবর্ষণ করালেন। 
তারপর আস্মীয়স্বজনেরা তাঁর কোল থেকে কোনমতে সন্দরীকে সারয়ে 
নিয়ে শেষ সাজে সাঁজয়ে অগুর চন্দন কাঠের আগুনে তাঁকে বিসর্জন 
দিলেন । 

রাজা অজ বিদ্বান, তাই তান স্ত্রীর সঙ্গে সহমরণে গেছেন এই 
অপবাদের আশঙ্কায় আগনতে দেহ উৎসর্গ করলেন না, প্রাণের মায়াতে 
নয়। 

দশাঁদন পর শাস্রাবাঁধ অনুসারে নগরের উপবনে গুণবতশ স্ত্রীর 
উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাঁদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। তারপর তান নগরীতে 
প্রবেশ করলেন । ইন্দুমত নেই, যেন্‌ শেষ রাতের নিম্প্রভ চাঁদ। 
তাঁরই শোকের প্রবাহ দেখতে পেলেন পুরনারীদের মুখের অশ্রুধারায় ৷ 

ইাতমধ্যে কুলগুরু বাঁশন্ঠ তাঁর আশ্রমে যজ্ঞের জন্য দীক্ষা নিয়ে 
ধ্যানযোগে জানতে পারলেন রাজা শোকে বম । এক শিষ্যের মাধ্যমে 
বলে পাঠালেন, গুরদেবের যজ্ঞ শেষ হয়নি । তাই আপনার শোক- 
সন্তাপের কথা জানতে পেরেও নিজে আপনার কাছে এসে বিচলিত 
আপনাকে প্রকীতিস্হ করতে পারলেন না। 

হে সদাচার, তাঁর সধাক্ষপ্ত উপদেশবাণী নিয়ে আমি এসোছ। 
আপনার ধৈর্য ভুবনাবাঁদত । আপাঁন সেকথাটি শুনুন এবং হৃদয় 'দয়ে 
গ্রহণ করুন । 

অনা পুরুষের সকল পাদাবক্ষেপের অর্থাৎ, স্বর্গ, মত, পাতাল 
এই 'ন্রলোকের 'ন্রকালদর্শাঁ সেই মান অপ্রাতহত জ্ঞাননেত্রে সব কিছুই 
দেখতে পান । 

বহুকাল আগে তৃণবিন্দু নামে এক খাঁষ অত্যন্ত কঠিন তপস্যা 
করতে থাকলে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র হারণী নামে এক 





ঘনবংশ 


'সুরসঃন্দরীকে সেই ধাঁষর কাছে পাঠিয়োছলেন। 
সৃন্দরীর প্রশান্তিনাশক প্রলয়ঙ্করা লাস্যতরঙ্গে ধাঁষর তপোভঙ্গ 
হলে তিনি হ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরই সামনে বিলাসচণ্ল রমণীয়া স[রসূন্দরীকে 
দেখে আঁভশাপ দিলেন, মতের মানূষী হও। 
সন্দরী তখন প্রভু, আম পরাধীন, আমার অন্যায় আচরণ ক্ষমা 
কর্‌ন' এই বলে অনুনয় করলে খাঁষ বলেন তিনি মতো গিয়ে যতাঁদন 
না দব্য পুষ্প দেখেন ততাঁদন মর্তজন্ম তাঁকে ভোগ করতে হবে। 
সেই সংরসমন্দরী হারণশই পরে বিদরভের রাজকুমার হয়ে জন্ম 
নেন। বহনাদন তোমার মাহষীরু্পে ছিলেন । পরে একাঁদন শাপম্যান্তর 
উপকরণ স্বর্গচ্যুত ফূলমালাটি দেখে তিনি শেষবারের মত চোখ বন্ধ 
করে মরদেহ ত্যাগ করেন । 
সুতরাং তাঁর মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করবেন না। মানৃষের মৃত্যু অবশ্য- 
"ভাবী । এই বসৃন্ধরাকে আপাঁন পালন করুন । বসমতাঁই রাজাদের 
প্রকৃত পত্রী । অভ্যুদয়ের সময়ে গর্বশূন্যতা দৌখয়ে আপা আত্মাবি*বাস 
ও প্রন্তার পারচয় দিয়েছেন । আজ মানাঁসক সন্তাপের মধ্যেও আপনি 
আবার আত্মবর্ধ প্রকাশ করুন । 
তাঁর জন্য অশ্রু বিসর্জন করে বা সহমরণে গিয়ে তাঁকে কোথাও 
পাবেন কিট কারণ আপন আপন কর্মফল অনুসারে লোকান্তরাস্হত 
মানুষের ভিন্ন ভিন্ন গাত হয়। সুতরাং শোক কাটিয়ে উঠে 'পিন্ডজল 
দান করে পত্রীকে তর্পণ করুন। কথিত আছে, প্রিয়জনের আবাচ্ছন্ন 
অশ্রুপাতে প্রেতের কম্ট হয়৷ 
জ্ঞানীরা বলেছেন, মানুষের মৃত্যুই স্বাভাবিক, জীবনটাই মায়া । 
প্রাণীরা ষে একমৃহূর্তও *বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেচে থাকে তাই তার 
যথেস্ট। যারা মূঢব্দাদ্ধিসম্পন্ন তারাই প্রিয়জনের মৃত্যুকে ব্দকে বিদ্ধ 
,শেল মনে করে, কিল্তু আত্মস্হ ব্যান্ত তাতে কল্যাণের পথে শল্যোদ্ধারই, 
বলে মনে করেন। 
জের দেহ ও আত্মার সংযোগ এবং বিভাগের কথা ত শ্র্াীততে বলা 
'ইয়েছে। তাহলে বলুন, বাহ্য বিষয়ের বিচ্ছেদে তত্ৃদর্শী ব্যান্ত শোক 
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আপান সংযমীদের মধ্যে শ্রেন্ঠ । সাধারণ মানুষের মত শোকের 
বশবতর্ঁ হওয়া আপনার উচিত নয় । বৃক্ষ ও পর্বতের মধ্যে কি তফাৎ 
থারবে যাঁদ দুজনেই ঝড়ে ভেঙ্গে যায় । 

এই সব কথা শুনে রাজা “আচ্ছা” বলে উদারমাত গ্রুদেবের উপদেশ, 
গ্রহণ করে মুনিকে 'বিদায় 'দিলেন। কিন্তু সে উপদেশ তাঁর শোকাতুর 
হৃদয়ে স্হান পেল না, হয়ত আবার তা গরুর কাছেই ফিরে গেল । 

সত্যাপ্রয় এবং 'প্রয়ভাষী অজ নাবালক পাত্রের মুখ চেয়ে প্রিয়ার 
প্রতিকীতি বা অনুকাতি অর্থাৎ সাদশ্য আছে এমন কোন বস্তুকে দেখে 
দেখে এবং স্বপ্নে ক্ষাণিক মিলনের আনন্দ নিয়েই কোনমতে আটাঁট বছর 
কাঁটয়ে দলেন। 

অশ্বরের অগকুর যেমন প্রাসাদপৃজ্ঠে ফাটল ধরায় তেমান সেই 
শোকের শেল তিলে তিলে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে দল । দৃরারোগ্য 
ব্যাধির আঙ্কমণে মৃত্যু তাঁর আঁনবার্ধ হয়ে উঠল। মৃত্যুতে সত্তুর প্রেয়সীর 
অনুগমন করতে পারার আশায় চিকংসকের অসাধ্য এই রোগযল্ত্রণাকে 
পরম লাভ মনে করলেন । 

সুশিক্ষিত কবচধারী পুত্রকে প্রজাপালনের জন্য যর্থাঁবাধ নিষ্দস্ত 
করে রোগাক্লষ্ট দুঃখজজীরত শরীরাঁট থেকে ম্ান্তকামনায় রাজা 
আমৃত্য অনশনের ব্রত নিলেন । পরে জাহুবী এবং সরধূর অ্রোতোধারার 
সঙ্গমতীর্ঘে দেহত্যগ করে তিনি আপন কর্মফল অনুসারে দেবত্ব লাভ 
করলেন । আগের থেকে অনেক কমনীয় শরীর নিয়ে তান 'প্রয়ার সঙ্গে 
নন্দনকাননের কুঞ্জে কুজে বিহার করতে লাগলেন । 


নবম সর্গ 


শিতার মৃত্যুর পর সংযমশগণের ও রাজন্যবর্গের অগ্রগণ্য মহারথ 
অর্থাৎ শস্ত ও শাস্বাবদ্যাবিশারদ দশরথ উত্তরকোশল রাজ্য আঁধকার 
করে নিপ্ণভাবে শাসন করছিলেন । 

 নগরজনসহ প্রজাপ্দঞ্জকে কুলক্রমাগত যথানিয়মে পালন করাতে তাঁর 
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গৃণবন্তা কার্তিকেয়ের বীর্ধবত্তাকেও ছাঁড়য়ে গেল। 

মনীষারা বলতেন বলানহন্তা ইন্দ্র এবং মনূর রাজবংশে জাত: 
অর্থপাঁত দশরথ যথাকালে জল ও ধনের বর্ষণদানে কমণনষ্ঠ মানুষের 
শ্রম অপনয়ন করেন । 

দিব্যতেজসম্পন্ন শান্তীপ্রয় রাজা দশরথের শাসনে দেশে ব্যাঁধর 
আল্লমণ ছিল না, শত্রুর কাছে পরাজয়ও ছিল না। ধন-ধানে পৃষ্পেভরা 
পৃঁথবা হয়ে উঠেছিল সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ । 

দশ দিগন্ত জয় করা রঘুর রাজত্বকালে ও তাঁর পদে অজের শাসন- 
কালে পৃথিবীর যে শ্রী হয়োছল, দশরথ তাঁদের থেকে গুণে বা বা্ষে 
কোন অংশে কম ছিলেন না, তাই এমন রাজাকে পেয়ে পৃথিবীর স্ত্রী ও 
শোভা তেমনিই রইল । 

সকলের প্রাত সমদষ্টি দয়ে ধনবৃষ্টি দান এবং দূম্টের শাসন করে 
রাজা দশরথ কুবের, যম এবং বরূণকে অনুকরণ করোছিলেন এবং 
তেজাস্বিতায় তান ছিলেন অরুণসারাঁথ সূর্যের মত। 

মৃগয়ার আকর্ষণ, পাশাখেলা, জ্যোংস্নারাতে মদিরাপান অর্থাৎ চন্দ্র 
কিরণের সুধা পান, নবযোঁবনা অঙ্গনা-এই সব কোন কিছুই তাঁর কোন 
উদ্যোগের যত্কে ব্যাহত করতে পারত না। 

প্রভাবশালী বাসবে বা ইন্দ্রের উপস্হিতিতেও তিনি কখনো কোন 
দীনহান বাক্য উচ্চারণ করতেন না, কোন হানতা প্রকাশ করতেন না। 
হাস্য পাঁরহাসকালেও তান মিথ্যা বলতেন না, রোগশন্য রাজা অজ 
শন্দদেরও কখনো নিষ্ঠুর কথা বলতেন না। 

রঘবংশীয় নায়কের হাতে পাঁথবীর রাজারা সমৃদ্ধ এবং বিনাশ 
লাভ করলেন। কারণ তাঁর নিরেশে যে সব রাজারা অমান্য করতেন না, 
তাঁদের কাছে তান ছিলেন বন্ধ, কিল্ছু প্রাতস্পধাঁদের পক্ষে তান 
ছিলেন ইস্পাতের মত কঠিনহদয় । 

একক রথযোদ্ধারূপেই তান শরসংযোগে সম্দ্রমেখলা ধরণীকে জয় 
করোছিলেন। তাঁর গজবাহিনী এবং আতি বেগশালী অশ্ববাহনীব্স্ত 
সেনাগণ শুধু বিজয় ঘোষণাই করত। রথয্যস্ত অর্থাৎ রথস্হিত ব্যান্তকে 
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অদৃশ্য করে রাখে এমন ক্তুষ্যন্ত একাঁটমান্র রথে ধনূর্ধারণ করে 'তাঁন 
পৃথবী জয় করেছিলেন। সমদ্রেরা গম্ভীর নির্ঘোষে তাঁর বিজয় 
ঘোষণার দুন্দভি হয়োছিল। তাঁর এম্বর্য ছিল কুবেরতুল্য। 

ইন্দ্র শতমঃখী বদর দিয়ে পরতসমূহের পক্ষচ্ছেদ করোছিলেন। 
প্রফুল্ল শতদলের মত মুখ নিয়ে তিনি সশব্দে ধন্‌ঃ আকর্ষণ করে প্রচণ্ড 
শরবর্ষণের দ্বারা শত্রুপক্ষের শীন্তকে নাশ করেছিলেন । 'তাঁন ছিলেন 
অশ্ীতহত পৌর্ষে দ"প্ত। 

ইন্দ্রকে যেমন সব দেবতারা প্রণাম করতেন তেমাঁন মূকুটের মাঁণরত্ণের 
প্রভায় তাঁর পায়ের নখে রং ছড়িয়ে শত শত রাজারা তাঁকে প্রণাম 
করতেন । 

যে সব রাজারা অমাত্যদের সঙ্গে তাদের পত্রী ও 'শিশুপত্রদের 
অপ্তলিরূপে পাঠিয়ে দিয়েছিল, অলকে অলঙ্করণশূন্য সেই সব পত্নী ও 
পশশৃপূত্রদের অনকম্পা করে মহাসমুদ্রের বেলাভম থেকে অলকাসদ্‌শ 
'যোধ্যা নগরীতে ফিরে এলেন। 

একাধারে আগ্ন ও সোমের দণপ্তিমান হয়ে তানি রাজমপ্ডলের মধ্যে 
একাধিপত্য লাভ করেও লক্ষন্নী নিমেষচণ্চলা জেনে সদাজাগরহক রইলেন । 

সকল দক থেকে বাহুবলে নানা রত্র আহরণ করে এনে মুকুট খুলে 
বহ্‌ যাগযজ্ঞ করেছিলেন । তিনি তমোগুণয্ন্ত হয়ে সোনার যূপকাচ্ঠ 
স্হাপন করে তমসা ও সরঘু নদীর তীরগ্লিকে শোভাময় করে 
তুলোছিলেন। 

আজন, দণ্ড, ক্যুশমেঘনা ও মৃগশ্ঙ্গ ধারণ করে মৌনব্রত অবলম্বন 
করে তানি যখন যজ্জের দীক্ষা নিতেন তখন মনে হত স্বয়ং মহাদেবই 
অতুল প্রভায় দণীন্তি পাচ্ছেন তাঁর শরীরে । বজ্রের অবভূঙ স্নান শেষে 
'জিতোন্দ্রয় দশরথ দেবসভাতেও প্রবেশের যোগ্য হয়ে উঠোছলেন। 
একমান্র জলবর্ধণকারী নমৃচিসৃদন ইন্দ্রের কাছেই তানি তাঁর উন্নত শির 
“ আনত করে প্রণাম করতেন। 
"... পাতিব্রতা লক্ষনীদেবী প্রাথীদের প্রাত উদার ককুৎস্হকুলের বংশধর 
“ ছশরথকে এবং স্বয়ম্ছু পরমপ্রনম বুকে ছেড়ে অন্য কোন নূপাঁতিকে 
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আশ্রয় করেনান। অস.রষ্ষ্ধে মহারথ রণাঙ্গনে ইন্দ্র সহায়তা লাভ 
করে শরবর্ধণে সুরবধূদের ভয় দূর করোছিলেন এবং তাঁদের মুখে তাঁর 
ণনজের বাহ্‌বলের যশোগান কারয়োছলেন। 

1তাঁন বারবার ইন্দ্রের সামনে থেকে ধনর্ষোজনা করলেন। মহা 
পরাষ্তমে আগ্বিতীয় রথীরূপে অবতীর্ণ হলেন যদ্ধে। সূর্ধমন্ডল 
আচ্ছন্ন করে ফেলা যুদ্ধের ধালরাশর ঘৃর্ণকে অসুররন্তে নিবাঁরত 
করলেন। 

পার্বত্য নদীরা যেমন সমুদ্রে এসে মিলিত হয় তেমনি মগধ, কোশল 
এবং কেকয় দেশের রাজাদের পাঁতব্রতা কন্যারা শন্ুর পক্ষে শরযোজনা- 
কার রাজা দশরথকে পাঁতিরূপে বরণ করলেন । শন্রনধনে নিপুণ রাজা 
তন প্রেয়সীর সঙ্গে মালত হয়ে শোভা পেলেন, যেন দেবরাজ ইন্দ্র 
প্রজাবর্গকে শিক্ষাদান করার জন্য তিন শান্ত নিয়ে মর্ত্যলোকে আবির্ভত 
হয়েছেন। 

তারপর বসন্ত সমাগমে বনকুসুমসন্তারে মনে হলো সে বাঁঝ যম, 
কুবের, বরুণ, ইন্দ্রের সমকক্ষ পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় রাজা দশরথকে 
সেবা করতে এসেছে । 

সূর্য সারাথকে দিয়ে অশ্বের মুখ ঘদারয়ে 1নয়ে উত্তরায়ণে যেতে 
চাইলেন । 'হিমানর্মোক বা হমের খোলস সারিয়ে প্রভাতবেলাকে উজ্জবল 
করতে করতে তান মলয়পর্বত ত্যাগ করলেন। তখন ফুল ফুটল। 
কচ পাতায় ভরে গেল গাছগ্ীল। তারপর ভ্রমর ও কোকলের কলকুজন 
শুর হলো। এইভাবে পাদপসমাকীর্ণ বনস্হলীতে যথানিয়মে অবতরণ 
করে বসন্ত আঁবভ্ত হলো । 

হিমযুত্ত বসন্তপ্রী কিংশুকের কোরক থরে থরে সাজাল। বেন 
মদাবেশে মুস্তলজ্জা প্রণাঁয়ণী কাঁমনীর নখাঘাতের অলঙ্করণ হলো । 
শশতে কামনীদের অধরোচ্ঠে প্রোমকের স্পর্শশীতল দন্তাঘাত বেদনা- 
দায়ক। তাই তারা নিতম্বের মেখলা খুলে ফেলেছিল। সূ্য হিমের 
প্রকোপ এই নিমংল করতে পারলেন না একেবারে? শদ্ধদ অনেকটা কাঁময়ে: 
দিলেন। 


৬৮৬ কালিদাস রচনাসমগ্র 


মলয়সমীরে কোরকশোভিতা সহকারলতা পল্লব কাঁপিয়ে যেন 
নত্যাভিনয় অভ্যাস করছে । এইভাবে দূলে দুলে রাগদ্বেষশন্য নিরাসন্ত 
মানুষের মনও মাতিয়ে তুলল । 

রাজার নীতিয্স্ত ও সঙ্জন মানুষের উপকারে উৎসগ্রকৃত সম্পদের 
'দকে প্রার্থারা যেমন আকৃষ্ট হয় তেমনি বসন্তের সরোবরে প্রফলপ 
পাঁদ্মনীকে ঘিরে ভ্রমর ও জলচর পাঁখরা এসে জড়ো হলো । 

বসন্তে অশোকতরদর নবকুসহমাঁবকাশই যে কামোন্দীপক হলো তা 
-নয়। প্রেয়সীদের কানে পরা পল্লবদলও 'বিলাসীদেরকে প্রেমে মন্ত করে 
তুলল। 

বসন্ত যেন কুরবক ফুলের রাশি 'দিয়ে উপবনলক্ষত্নীর পত্রভঙ্গ রচনা 
করে নয়েছে। তাই ফুলের মধু পান করার জন্য ভ্রমর এসে গুঞ্জন 
করতে লাগল । স.ন্দরীদের মুখের মাঁদরাসি্চনে তারই গন্ধে ভরা 
বকুল ফুল ফুটল। মধুলোভন মকরন্দদের ঝাঁকে বাঁকে টেনে এনে 
আকুল হলো বকুলবীথি। 

মুগ্ধা নববধূর অস্ফুট আলাপের মত সুরাঁভমাখা কুসুীমত বন- 
মালাতে কোকিলবধূর প্রথম অনুচ্চ কৃজন শোনা যাচ্ছিল । উপবনের 
লতায় লতায় ভ্রমরের শ্রাতিমধুর গঞ্জনগনীতি, কুসুমের কোমল দন্তরুচি, 
বাতাসে পল্পবের কম্পন । লতারা যেন হাতের ল'লিতমূদ্রাসহ নর্তকটীর 


মত নত্যাভনয়ে রত হয়ে উঠল । 


৬ 
লী 


প্রোমকের অঙ্গে অখণ্ড অনুরাগে বিভোর হয়ে কাঁমনীরা লালত 
দিলাসের সহযোগণী মাঁদরা পান করল। তা ছিল রাঁতর উদ্দীপক এবং 
সুগন্ধে বকুলকেও হার মানায় । 

প্রফুল্ল পদ্ম আর 'বহঙ্গকুলের মত্ত কলরবে পূর্ণ গৃহজাবিকাগ্লি 
শোভা পাচ্ছে । দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন সান্দরী রমণী মুখে মধুর 
হাঁস আর 'শাথিল মেখলার রূনঝ্নু শাঞ্জনীতে শোভমানা হয়ে 
উঠেছে। 

বসন্তে চন্দ্রোদয়ে পাণ্ডুর মনখ্ত্রী নিয়ে রাব্িবধ্‌ 'প্রয়সমাগমে বণ্চিতা 

নায়িকার মত ক্ষণ হতে লাগল । 


“রঘদবংশ ৬৮৭ 


িমের আবরণ সরে যাওয়ায় নির্মল চাঁদের'্নগ্ধ কিরণমালা প্রোমিক- 
দের রাঁতশ্রম দূর করল। মীনকেতনের পস্পধনূকেও তাঁক্ষ করে 
তুলল আরও অর্থাৎ নরনারীর কামতৃষণা উজ্জীবত হলো । 

জবলজবলে আগুন রঙের হলুদ কার্ণকার কুসুম বনলক্ষত্রীর কনক 
আভরণ। প্রেমিকের দেওয়া পরাগমাখা কোমল পাপাঁড়ীবাঁশস্ট সে 
ফুলগদলিকে যৃবতনরা তাদের চূর্ণকুন্তলে পরে নল। কাজলের টিপের 
মত সুন্দর ভ্রমরের দল ফুলে ফুলে উড়ে বসায় তিলকতরদ্ সান্দরীর 
তিলকভূষণের মতই বনস্হলীর শোভা আরও বেড়ে গেল। 

নিজের মুখের অজ্পগন্ধে ও স্মিতহাঁসতে নায়কের মন ভুলিয়ে 
দেওয়া নাঁয়কার মত গাছকে জাঁড়য়ে দুলতে থাকা নবমল্লিকা তার মাঁদর 
গন্ধে এবং কি িশলয়র্প অধরে ফুলের হাঁসতে মন মাতিয়ে 
দিচ্ছিল । 

বালসূর্যের রান্তমাকে হার মানালো রাঙা পোশাকে, কানের 
'যবাগকুরের ভূষণে, কোকিলবধূর কলকৃজনে সাঁজ্জত ও মুখারত কাম- 
সেনাদের প্রভাবে বিলাসী ব্যান্তরা একমান্ত ললনারসে বিভোর হয়ে 
উঠল। 

শ্বেতপরাগে ভরা 'তলকমঞ্জরীতে ভ্রমরপণ্ীন্ত ঘন হয়ে বসেছে। 
দেখে মনে হচ্ছে যেন নারীর অলকে ম্যস্তাজালের শোভা । উপবনের 
পুজ্পধনু মঙ্গলের ধ্জার মত এবং বসন্তলক্ষনীর প্রসাধনের মুখচুর্ণের 
মত ফুলের পরাগরেণু উড়ছিল। ভ্রমরশ্রেণ তাকে অনুসরণ করছিল। 

কাঁমনীরা দোলারোহণে পট; হলেও বসন্তোংসবে আভনব দোলায় 
দূলবার সময় প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করতে তাদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল, 
তাই.আসনরজ্জু গুহণকালে কাঁমনীদের বাহুলতা যেন গলে জল হয়ে 
গেল। 

মাঁননী, মান রাখ, আর ঝগড়া নয় ; নবযৌবন একবার গেলে আর 
রে আসে না-কোঁকিলবধূরা যেন কামদেবের এই উপদেশই ক্‌জনে 
কজনে নিবেদন করল। তাতে নববধূরাও নতুন করে প্রেমের খেলায় 
মেতে উঠল । 


৬৮৮ কালদাস রচনাসমগ্র 


মধূরিপ;, মধুমাস এবং মন্মথের মত বিলাসিনশীপ্রয় রাজা এইভাবে 
বযথাসুখে বসন্তোৎসব উপভোগ করে মৃগয়াবহারের আভলাষ করলেন । 
মৃগয়া চণ্ল লক্ষ্য বিদ্ধ করার অভ্যাস এনে দের, ভীত ও ক্রুদ্ধ পশ্দর 
হাবভাব ও গাঁতাঁবাধ শাখয়ে দেয়, পাঁরশ্রমের মাধ্যমে শরীরকে সুঠাম 
রাখে । সুতরাং অমাতাদের অনুমোদন নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন । 

মৃগয়াবনের উপয্যন্ত বেশ ধারণ করে চওড়া কাঁধের উপর শরাসন 
স্হাপন করে সূর্য তেজ। রাজা ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোয় আকাশ যেন ঢেকে 
ফেললেন । তাঁর মাথায় বনমালা, গাছের পাতার রঙের বর্ণে শরীর 
ঢাকা, ঘোড়ার দ্লুত বেগে কানের কুণ্ডল চগ্চল। তান সরু মৃগের দিকে 
নজর দিলেন । 

কোমল লতাসমূহের শরার ?নয়ে ভ্রমরশ্রেণীর চোখ 'দিয়ে বনদেবতারা 
পথে তাঁকে দেখলেন । তাঁর চোখ দুটি সুন্দর, তান কোশলবাসীকে 
ন্যায়ধর্মে স্বাস্ত দান করোছলেন। 

1তাঁন বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে ককুরসেনা ও জাল নিয়ে 
ণশকারীরা আগেই উপাঁস্হত হয়েছিল । সেখানে দাবানল নেই, ডাকাতের 
ভয়ও নেই । সেখানে আছে ঘোড়া বাঁধার মত মাটি, জলেভরা পুকুর 
আর বনভরা হারণ, আছে পাখি আর নল গাই । 

তারপর ভাদ্রমাস যেমন সোনার মত বিদ্যতের গূন দেওয়া ইন্দ্রধনু 
ধারণ করে, নরশ্রেম্ঠ রাজা দশরথও তেমনি করে ভয় ভাবনা ছেড়ে ধনূকে 
শরাসন করলেন। ধনুকের টানে সংহ ক্রোধে গন করে উঠল । 

তাঁর সামনে একদল হারণ দেখা দিল। স্তন্যপায়ী মৃগাঁশশুরা 
তাদের মা হারিণীদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করছিল। তাদের মুখে 
তখনো ছিল কুশাঘাসের ডেলা। তাদের আগে আগে আসাঁছল একট 
কৃ্সার মগ । 

জোড়কদম ঘোড়ায় চড়ে রাজা তৃণীরের মূখ থেকে বাণ 'নিয়ে তাদের 
ধাওয়া করলেন। তারা দল ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল চারাদকে। তারা 
. ভয়ার্ত সজল চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, যেন নীলপদ্মের রাশি 
বাতাসে কেপে কেপে বনে অধ্থকার নিয়ে এল । 


রঘদবংশ ৬৮৯ 


ইন্দরতুল্য পরাক্রম নিয়ে রাজা একটি হারণকে লক্ষ্য স্হির করার সঙ্গে 
সঙ্গে তার সহচরী এসে নিজের শরীর দয়ে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল । 
তাই দেখে ধন্দর্ধর আকর্ণ গুণ টেনেও মমতাবশতঃ কৃপাকোমল প্রাণে 
বাণ প্রতিসংহার করলেন । 

শরবর্ধণ করার জন্য তাঁর দ্‌ঢ় মুষ্টি আকর্ণ প্রসারিত হয়েও আপাঁনই 
শাথল হয়ে গেল। তাদের টানা টানা ব্রাসচণ্চল চাহানিতে তাঁর মনে 
পড়ছিল প্রাণচণ্চল প্রেয়সীদের কটাক্ষ-াবলাস । 

পুকুরের পাঁক থেকে উঠে মুখ থেকে খসে পড়া ঘাসের গ্রাস পথে 
ছড়াতে ছড়াতে ছ;টে গেছে শুয়োরের পাল । তাদের (ভিজে পায়ের টানা 
দাগগহলো স্পম্ট দেখা যাচ্ছে । তান সেই পথ ধরলেন । 

ঘোড়ার পিঠ থেকে শরীরটাকে সামনের দিকে ঝশকয়ে তিনি তাদের 
বাণাবদ্ধ করলেন । তারাও কেশর ঝাঁকিয়ে পাজ্টা আধ্কমণ করতে 
এগোল। কিন্তু তারা বুঝতে পারল না-মূহূতের মধ্যেই পেটের 
কাছে তীর লেগে তারা গাছের সঙ্গে ব'ধে গেছে । 

একটা বুনো মোষ ঝাঁপয়ে পড়তে চাইল তাঁর উপর। তিনি তাঁর 
চোখের মধ্যে একটা তাঁর নক্ষেপ করলেন । তারটা তার শরীর বিদ্ধ 
করল। কিন্তু তাতে রন্তু পড়ল না একটুও । মোষটা প্রথমে ধরাশায়ী 
হলো, পরে তাঁরটা মাঁটতে পড়ল । 

রাজা ধারাল খুরাঁপ দিয়ে খড়া নামে গণ্ডক মৃগদের শৃঙ্গচ্ছেদ করে 
তাদের মাথা হালকা করে দিলেন। দুষ্টের দমনই তাঁর ব্রত ছিল । 
তাই তান শব্রুবৃদ্ধি সহ্য করতেন না। এ ছাড়া তাদের জীবনের প্রাত 
তাঁর কোন হিংসা ছিল না। 

নিভর্ঁক রাজা সুদক্ষ নিপ্‌ণ হাতে িমেষের মধ্যেই তাদের মুখের 
হাঁগুলোকে তারে তারে ভরে দিয়ে সেগুলোকে যেন তৃণে পাঁরণত 
করলেন। গুহা থেকে বোৌরয়ে বিচন্র বাঘের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর 
সামনে, যেন বাতাসে অসন গাছের পল্লবদল ভেঙ্গে পড়ল । 

বনকুঞ্জে লন 1সংহদের বধ করতে চেয়ে রাজা প্রচণ্ড টঙ্কার দিলেন 
তাঁর ধন্‌কের গুণে । নিশ্চক্প তাদের শ্রেষ্ঠ বীরত্বের পাঁরচায়ক পশ্দরাজ 

কাঁলদাস--৪৪ 


৬৯০ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


নামেই বাঁঝ তাঁর অসংয্লা জন্মেছিল। 

কাকুৎস্হ রাজা দশরথ শরবর্ষণ করে তাদের বধ করলেন। বারা 
যুদ্ধের পক্ষে বহু উপকারী হাস্তিয়ুথের সঙ্গে চিরশক্রদুতায় আবদ্ধ, 
যাদের নখাগ্রে গজম্‌স্তা আটকে যায় সেই সব হাঁতিদের এইভাবে 
প্রত্যুপকার করে নিজেকে খণমন্ত করলেন। 

কোথাও নল গাইদের পিছনে ঘোড়া ছয়ে দিলেন, কান পর্যন্ত 
হাত ফিরিয়ে ভল্ল নিক্ষেপ করে তাদের সাদা চামর খসিয়ে দিলেন। 
যেন শত্রু রাজাদের ছন্র কেড়ে নিয়ে শান্ত হলেন। 

চন্দ্রুক কলাপ মেলে ময়ূয়েরা তাঁর রথের সামনে এসে পড়লেও 'তাঁন 
তাদের লক্ষ্য করে বাণ নক্ষেপ করলেন না। কারণ হঠাৎ তাঁর মনে 
নানা ফুলমালায় অলঙ্কৃত তাঁর প্রেয়সীদের কেশকলাপ ভেসে উঠল যা 
[তিনি প্রেমের খেলার সময় খুলে দিতেন । 

কঠোর মৃগয়া বিহারের ক্লান্তিতে তাঁর মুখ স্বেদজলকণায় ভরে 
গেল । তুষারকণাবাহশী বনসমীর পাতার রাশির মধ্য দয়ে বয়ে এসে 
তা মুছিয়ে দল। এইভাবে অন্য সব কাজ ভুলে গিয়ে সাঁচবদের 
উপরে রাজ্যের সব ভার 'দিয়ে পাঁথবীপাঁত রাজা দশরথ অনবরত মৃগয়া 
অনুশীলন করতে থাকলেন। তাঁর আঁতারন্ত আসীন্ত দেখা 'দল। 
লীলাময়ী কামিনীর মত মৃগয়ার আকর্ষণ পেয়ে বসল তাঁকে । "তান 
কোন পাঁরজন রাখেননি । কোমল পল্লবের শষ্যাতে রাজা একাই শয়ন 
করতেন । বনের জহলজবলে মহোঁষাঁধরাই রান্িতে প্রদীপের কাজ 
করত। 

ভোরবেলা তাঁর ঘুম ভাঙ্গত হাতিদের কানের ঝটপটানর তাঁক্ষ' 
পটহধ্ৰনিতে । তারপর চারণদের বন্দনাগানের মত পাঁখর মধুর 
কলকৃজন শুনে তানি আনন্দ পেতেন। 

একাঁদন বনে একটা ররুমূগ্ের পিছনে ছুটতে ছ:টতে অন্যদের 
অলক্ষ্যে তিনি পেখছলেন তপস্বীজনসৌবত তমসানদীর তীরে । প্রচণ্ড 
পাঁরগ্রমের জন্য তাঁর ঘোড়াটির মুখ 'দয়ে ফেনা ভাঙ্গাছল । 

সেই তমসানদীর জলে কুম্ভপুরণের এক মধুর ধ্বনি শুনতে পেরে 


রঘদবংশ ৬৯১১ 


রাজা ভাবলেন হাতির ডাক। সঙ্গে সঙ্গে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করলেন 
তিনি। রাজার এ কাজ করা উচিত নয়। তবু শাস্দের বাঁধ লঙ্ঘন 
করে তিনি তা করলেন। রজোগনণের প্রভাবে জ্ঞান? ব্যান্তরাও অপথে 
পদার্পণ করেন। 

সহসা হা তাত' এই কান্না শুনে তাঁর হদয় 'বষাদে ভরে গেল। 
[তিনি বেতসবনে সেই কান্নার উৎস খঃজতে খন্জতে দেখতে পেলেন 
কলসীতে জল ভরতে এসে এক মুনিপূত্র তীরাঁবদ্ধ হয়েছে । রাজার 
হদয়েও অনুশোচনার শেল ব'ধল যেন। 

[তিনি জল্মেছেন নামী বংশে, ঘোড়া" থেকে নেমে এসে তাকে পাঁরচয় 
জিজ্ঞাসা করলেন। জলের কলসীর গায়ে শরীরাট এলয়ে "দিয়ে 
স্থালত কণ্ঠে জড়ানো উচ্চারণে সে তাঁকে জানাল, যে বৈশ তাপসের 
পূত্র। 

তার আদেশমত রাজা তাঁকে তীরবিদ্ধ হতেই দম্টিশীন্তহীন বাবা- 
মার কাছে 'নয়ে গেলেন। তাঁদের একটিমান্র পুত্রের প্রাত ভুল করে যে 
আচরণ করেছেন তা বললেন । তখন সেই দম্পাঁত বিলাপ করে তাঁদের 
[শিশুক যে আঘাত করেছে তাকে 'দয়ে বকে বিদ্ধ তাঁর টেনে তোলালেন 
--তার জীবন শেষ হলো । তখন বদ্ধ পিতা চোখের জলে রাজাকে 
অভিশাপ দলেন। 

শেষ বয়সে আপাঁনও আমারই মত পত্রশোকে প্রাণ হারাবেন। তানি 
এই কথা বললে আহত সর্প যেন বিষ উগরে দিলে এই প্রথম অপরাধে 
অপরাধী কোশলাধপাঁতি তাঁকে বললেন । আম আজও পত্রের কমল- 
সুন্দর মুখ দৌখাঁন, আমার প্রাত ঠাকুরের এই আভশাপ বরের মত । 
ইন্ধনে জ্বলে ওঠা আগুন কৃীিক্ষেত্রকে প:ঁড়য়ে দিয়েও তাকে বাঁজাতকুর 
ধারণের উর্বরতা দেয়। 

এর পর রাজা বললেন, এই বধযোগ্য ও নিষ্ঠঃরহদয় মানুষটা এখন 
কি করবে 2 

মুন তাঁকে*চিতায় জলন্ত কাঠ সাজাতে বললেন-- তানি স্ত্রীর 


সঙ্গে মৃত প্দন্রক অনুসরণ করতে চান । 


৬৯২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


অবিলম্বে রাজা অনুচরদের সহায়তায় মহাপাতকের চিন্তায় 
উৎসাহহাীনভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করলেন। নিজের মৃত্যুবাণরূপ 
আভশাপ বৃকে নিয়ে বড়বাশ্নীনাহত সমুদ্রের মত তান বন থেকে 
ফিরে এলেন । 


দশম অর্গ 


অনন্ত সম্পদ 'িয়ে ইন্দ্রের সমান তেজে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে 
করতে তাঁর প্রায় দশ বছর কেটে গেল। কিন্তু যা পূর্বপুরুষদের 
ধণম্ান্তর উপায়, যা সব শোকের অন্ধকার দূর করে দেয়, সেই পন্রর.প 
জ্যোতির দেখা পেলেন না । 

সেই রাজা সন্তানজন্মের কারণের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে 
রইলেন। যেন মন্হনের রত্বসন্তাবনাময় সমুদ্র স্হির হয়ে আছে । 

খধ্যশৃঙ্গ ইত্যাঁদ খাত্বকেরা তাঁকে সন্তানাকাঙ্ক্ষী এবং জিতোন্দিয 
জেনে তাঁর জন্য পরত্রেন্টি যজ্ঞ শুর করলেন । 

সেই সময় দেবতারা রাবণের অত্যাচারে রুষ্ট হয়ে শ্ত্রীহার বির 
কাছে গেলেন, রৌদুক্লান্ত পাঁথকেরা বাঁঝ ছায়াবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ 
করল। তাঁরা সমুদ্রে উপাস্হত হলে সেই সনাতন পুরুষও যোগ্গানদ্র 
থেকে জেগে উঠলেন । তাঁর এই তৎপরতা ভাবী কার্ধাসাদ্ধরই লক্ষণ। 

দেবতারা নারায়ণকে দেখলেন । অনন্তনাগের ফণার উপর বসে 
আছেন তান, তার ফণামণ্ডলের থেকে ছাড়িয়ে পড়া মাঁণিপ্রভায় তাঁর 
দিব্দেহাট দশীপ্তময় । তানি তাঁর পা দুটি রেখেছেন পদ্মাসনা কমলার 
কোলের উপর রাখা দুটি করপল্লবের উপরে । রেশমী আবরণে কমলার 
মেখলাটি আবৃত । স্বর্গের মল্দাকননতে স্নান করে এসে সাতজন ব্হ্ধার্ধ 
পুণ্য বেদমল্ত পাঠ করলেন। 

প্রবদ্ধ পৃশ্ডরীকাক্ষের পরনে আছে বালসূর্ষের মত রাঙা বসন, যেন 
শরংকালের সকাল, দেখেই আনন্দ হয়। সম:দ্রের সেরা কৌস্তভমাণ 
তাঁর প্রশস্ত ধুকে দুলছে, সে মাণি যেন লক্ষম্ীর সাধের দর্পণ । তার 
ছটা যেন শ্্রীকৃষের শ্রীবৎসাঁচহৃকে ঢেকে ফেলেছে। 


রঘববংশ ৬৯৩ 


তাঁর বাহুগযীল বিটপের মত। সে বাহ] নানা দিব্যভূষণে অলঙ্কৃত । 
সমুদ্রে আবির্ভূত হয়েছে "দ্বতীয় একট পাঁরজাতবৃক্ষ। তাঁর চেতনা- 
যুক্ত অস্বগৃলো উচ্চকণ্ঠে তাঁর জয়গান গাইছে । এই অস্বরগীলই 
দৈত্দের পরাজিত করে তাদের স্ত্রীদের কপোলের মদলেখা মুছে 
দিয়োছল। 

তাঁর কাছেই ছিল 'বিনশত কৃতাঞ্জীল গরূড়, বাসর সঙ্গে ঝগডা 
নেই, আর বজ্বের আঘাতের চিহ্ন তার শরীরে । যোগানদ্রাশেষে পাবন্র 
দ্টিতে তান ভগ প্রভৃতি খাঁষকে অনুগৃহত করছেন। তাই সব 
ধাঁষরা তরি যোগশয়নের কুশল জানতে এসেছেন । 

দেবতারা তখন সেই অসরাবনাশী আবাঙমানসগোচর স্তুতর 
যোগ নারায়ণকে প্রণাম করলেন এবং স্তব করতে লাগলেন । 

তুমি তিন স্বরূপে অবস্হান করো, তোমাকে প্রণাম। প্রথমে এই 
বকে সৃষ্টি করো, পরে তাকে পালন করো এবং শেষে তাকে সংহার 
কবো। দিব্য জলবর্ষণ একাটিমান্ন রসের আস্বাদন দান করলেও দেশ বা 
আধারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদন ঘটায়। তেমনি অধিকারীর 
গুণভেদে সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণে তোমারও ভিন্ন অবস্হা হয়। 

তোমাকে পাঁরমাপ করা যায় না, তুমিই লোকসমূহকে পাঁরমাপ করছ। 
তোমার কোন প্রয়োজন নেই, তাঁম আমার প্রার্থনা পুরণ করছ, তোমাকে 
জয় করা যায় না, তুমিই সকলকে জয় করছ। তুম আতসংক্ষ, 
ইন্দ্য়াতীতৃ, অথচ তুমি স্হূল হীন্দ্রয় জগতের কারণস্বর-প | 

ধাঁষরা বলেন, তুমি সকলের হৃদয়ে, তব তুমি দূরে অপ্রত্যক্ষ । তুমি 
নিচ্কাম, তপস্ব৭, দয়ালু, অপাপাবদ্ধ, সনাতন অক্ষয় । তুম দুজে য়, 
চিত্ত সব্+জ্র, সব স্টর উৎস, ভুঁম স্বয়ন্ভু, আমার প্রভূঃ তোমার উপরে 
কেউ নেই, তুঁমই অনন্তর.পে প্রকাশিত । 

সকলে বলেন, সপ্তাঙ্গ সামগান তোমারই স্তুতি, সপ্ত সমদদ্রে তুমিই 
শয়ন করো, সপ্ত জিহবা আপন তোমারই মুখস্বরূপ, সপ্তলোকের আশ্রয় 
তুঁমই। চতুবগফলযব্ত, জ্ঞান, কালের পাঁরমাপ চারটি যুগ এবং 
পাঁথবশীর চতুবর্ণ-_সবই তোমার চতুম£খের সাষ্টাবলাস-। 


৬৯৪ ণ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


যোগীরা মাস্তর জন্য অভ্যাসবলে মনকে সংঘত করে হদয়স্হ 
জ্যোতির্ময় তোমাকে ধ্যানে উপলাব্ধ করেন । তুম অনাঁদ জন্মরাঁহত 
হয়েও জল্গ্রহণ করো, িস্পৃহ হয়েও শন্রু নিধন করো । নিত্য জাগ্রত 
চেতন হয়েও তুমি যোগানদ্রায় মগন হও । তোমার মাঁহমা কে-ইবা 
বুঝতে পারে ? 

রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এই সব বষয় ভোগ করার জন্য, 
তপশ্চরণের জন্য এবং প্রজাপালন করতে তুমিই সচেম্ট এবং তুমিই 
সবচেয়ে উদ্দাসীন। জাহ্ুবীর জলরাশি নানা পথে প্রবাহত হলেও 
যেমন এক সমুদ্রে গিয়েই মেশে, তেমনি বেদশাস্ত্র 'সাদ্ধির উপায়রূপে 
ভন্ন পথ দেখালেও তারা সকলেই তোমার উন্দেশ্যে সমর্পত। 

যে সব ব্যান্তরা নিরাসন্ত, যাঁদের চিত্ত তোমাতে সমার্পত, যাদের কর্ম 
শুধু তোমাতেই উৎসঞ্ণঁকৃত, তাদের পুনজর্ম নিরোধেধ তুমিই একমান্র 
উপায় । 

প্রত্যক্ষ হওয়া সত্বেও তোমার পণ্ঠভূতের মাঁহমা অপারিমেয়, খাঁষবাকা 
এবং অনমানবাক্যে জ্ঞানযোগ্য তোমার সম্বন্ধে কীঁই বা বলার আছে। 
স্মরণমান্রই তুমি পুরুষকে পাঁবিত্র করে দাও, এতেই তোমার প্রি উৎসগ্গঁ- 
কৃত অন্য হীন্দ্িয়বৃত্তিগ্দাীলর ফলও অনুধাবনযোগ্য । 

সমুদ্রের রত্ব যেমন গুণে শেষ করা যায় না, সর্ষের তেজোরাশি যেমন 
পাঁরমাপ করা যায় না, তেমান স্তবমহিমার দ্বারা তোমার আবাঙ্মানস- 
গোচর স্বরূপকে ঠিকমত জানা যায় না। তুমি পূর্ণস্বর্পে, তোমার 
অপ্রাপনীয় কিছুই নেই. শুধু মানুষের কল্যাণের জন্যই জন্মগ্রহণ 
করো এবং কর্মানুষ্ঠান করো । 

তোমার মাহমা কীর্তন করে বা তোমার গুণ বর্ণনা করে শেষ করা 
যায় না। শুধু পাঁরশ্রমে ও অক্ষমতায় ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়'। 

এইভাবে দেবতারা ইন্দ্িয়াতীত নারায়ণের স্তব করে তাঁকে প্রসন্ন 
করলেন। এ শধ; সেই পরমপ্রূষের স্বরূপকণর্তন, তাঁর নিছক 
প্রশংসাগীত নয়। 

[তিনি কুশলপ্রশ্ন করে প্রণীত প্রকাশ করলে দেবতারা রাক্ষসরুপ 


রঘদবংশ ৬৯ 


গ্হার্ণবের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা নিবেদন করলেন । 

তারপর সাগরের তরঙ্গধবাঁনকে হার মানিয়ে, বেলাভূঁমির পর্বতগৃহায় 
প্রাতধ্ৰনি তুলে গন্তীর কণ্ঠস্বরে ভগবান নারায়ণ বললেন ঃ সরদ্বত 
যেন সনাতন কবির উচ্চারণস্হান থেকে শধ্য সংস্কৃতভাবে উচ্চারত 
হয়ে সার্থক হলেন। পরমেশ্বরের মুখাঁনঃস্ত বাণী যেন তাঁরই চরণ- 
নিঃসৃত উধর্যম্রোতা গঙ্গার মত তাঁর দন্তরুচিকোমুদীতে শোভা পেল। 

তিনি বললেন, আম জানতে পেরোছি, রাক্ষসের আক্কমণে তোমাদের 
প্রভাব ও পরাঙ্কম আঁভভূত হয়েছে, তমোগুণে যেমন মানুষের সত্ত্ব ও 
রজোগুণ আচ্ছন্ন হয় । আমি এও জেনোছ, আঁনচ্ছাকৃত পাপকর্ম যেমন 
সাধূগণের হৃদয়কে দগ্ধ করে, তেমাঁন সেই রাক্ষস তিন ভূবনকে জালিয়ে 
পুড়িয়ে ছারখার করছে । 

ইন্দ্রের নতুন করে আমার কাছে প্রার্থনা কিছুই নেই, কারণ আমরা 
একই কাজের সহকর্মী, বাতাস ত নজেই এঁগয়ে এসে আঁশ্নর সহায়তা 
করে। 

আঁসধারার ছেদনযুস্ত তার দশম মস্তকাঁট সে আমারই লভ্যাংশরূপে 
রেখেছে । আমারই সুদর্শন চক্কের লক্ষ্য সে। চন্দনগাছের মাথার উপর 
যেমন সাপ উঠে বসে তেমান স্রষ্টা ব্রহ্মার বরপ্রভাবেই এ শন্রর বাড়াবাঁড় 
করে আমাদের মাথায় চড়ে বসেছে । আম তার বাড়াবাঁড় সহ্য করে 
এসোছি এতাঁদন । 

বিধাতাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে রাক্ষস বর চেয়েছিল, মতের মানুষ 
ত দূরের কথা, দেবতারাও তাকে বধ করতে পারবে না। আ'ম তাই 
দশরথের পুত্র হয়ে তীক্ষা বাণে তার মস্তক ছেদন করব। পদ্মমালার 
মত তার মুশ্ডমালাকে রণভূমির পূজার্ঘয করব আম । 

বেশী দেরী নেই, যাঁজ্ঞিকদের উৎসগ“ করা বাঁধমত বজ্ঞভাগ আবার 
তোমরা পাবে, রাক্ষসেরা তা ছ*তে পারবে না। পুণ্যবান বান্তুরা আকাশে 
বমান্যোগে ভ্রমণ করার সময় রাক্ষসরাজ রাবণের পৃষ্পকরথ দেখে মেঘের 
আড়ালে ল্‌কোবার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন । 

শাপবলে রাবণের বলাংকারের হস্তস্পর্শে স্বর্গের বণ্দিনী সুর- 


৬৯৬ _ কালিদাস রচনাসমগ্র 


কামনীদের কেশকলাপ দুষিত হয়নি, তোমরা সেই বেণনর বাঁধন খুলে 
দেবে। 

সেই কৃষমেঘকান্তি বিষ; রাবণের উৎপণীড়নে ক্লান্ত দেবতাদের 
রোদ্রশহজ্ক শস্যরাজিকে যেন এই বাক্যামৃতরসবর্ধণে সন্ত করে অন্তর্ধান 
করলেন । গাছেরা যেমন ফ্‌লে ফুলে বায়ূকে অনুসরণ করে তেমাঁন 
ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা নিজ নিজ অংশ নিয়ে দেবকার্ষে উদ্যত বিষ্ঃর 
অনুগমন করলেন । 

এদকে রাজা দশরথের পুত্রেষ্ট যজ্দে রাজার ঈপ্সিত কর্মের শেষে 
খাত্বকদের বিস্মিত করে 1দয়ে বজ্ঞাঁগন থেকে এক 'দব্যপুরদষ আঁবভত 
হলেন। 'তাঁন দুহাতে স্বর্ণপান্রে ভরা চর্‌ পায়েস ধরে আছেন। সে 
পায়েসের মধ্যে আঁদপূর্ষ ভগবানের অনঃপ্রবেশের ফলে সেই দিব্য 
পূরুষের পক্ষে সে পান্র দুর্বহ মনে হচ্ছিল । 

সম[দ্রমন্ছন হতে লাভ করা অমৃতকে ইন্দ্র যেমন গ্রহণ করোছিলেন, 
তেমাঁন রাজা দশরথ প্রজাপাঁত বরক্মার দেওয়া এই চর গ্রহণ করলেন। 
ন্রলোকের উৎপাঁন্তর কারণ বিষণ যে তাঁর পত্র হতে চেয়েছিলেন, এতেই 
রাজার দুলভ গুণগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় । 

গ্রহপাঁতি সূর্য যেমন দযলোকে ও ভূলোকে তাঁর আলো ছাঁড়য়ে দেন 
তেমান রাজা চর্রূপে পাওয়া বিষ্ণুর তেজকে তাঁর দুই পত্নীর মধ্যে 
ভাগ করে দিলেন । কৌশল্যা তাঁর পাটরাণণী, কৈকেয়ণ তাঁর 'প্রয় রাণী । 
রাজা চাইলেন তাঁরা স্ামন্রাকেও তার ভাগ দিয়ে খুশি করবেন। 

সর্বজ্ঞ স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁরা দুজনেই সুমিত্রাকে সেই 
চরুর অর্ধেক অংশ 'দিলেন। কারণ মত্ত হাতির দ:গাল বেয়ে যখন 
মদধারা ঝরতে থাকে তখন ভ্রমরী যেমন দুই ধারাতেই আসন্ত হয় তেমনি 
সুমিন্রা দুই সপত্বীকেই সমানভাবে ভালবাসতেন । 

সূর্যের অমৃত নামে কিরণজাল যেমন জলময় গর্ভ ধারণ করে তাঁরাও 
তেমাঁন সন্তান প্রসবের জন্য 'বিষ্র অংশজাত গরভ/“ ধারণ করলেন। 
আসনপ্রসবা হয়ে তাঁরা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করলেন, দেখে মনে হলো যেন 
ফলোন্মুখী শস্যসম্পদ শোভা পাচ্ছে । 


রঘ'বংগা ৬৯৭ 


মাহষীরা সকলে একাঁদন স্বপ্নে দেখলেন, শঙ্খ, আঁস, গদা, শাঙ্গ ও 
চক্ক প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করে বামনমার্তরা তাঁদের রক্ষা করছেন। 
দেখলেন, গরুড় তার গাঁতবেগে মেঘগুলোকে টান দিচ্ছে, তার সোনার 
পাখার কিরণজাল আকাশে ছাঁড়য়ে দিয়ে পিঠে করে তাঁদের বহন 
করছে। 

তাঁরা আরও দেখলেন,লক্ষন্নীদেবী বুকের মাঝখানে কৌস্তভমাণাঁটিকে 
দুলিয়ে তাঁদেরকে পদ্ম পাখার বাতাস দিয়ে সেবা করছেন। 

তাঁদের মুখে এইরকম স্বপ্নের কথা শুনে আনান্দত হলেন রাজা । 
জগৎপতার জনক ভেবে ?নজেকে ধন্য মনে করলেন। নির্মল জলে 
যেমন একই চাঁদের প্রাতাবিম্ব ধরা পড়ে তেমানই একই ঈশ্বর চার ভাগে 
বভন্ত হয়ে রাণীদের গভে” বাস করতে লাগলেন । 

প্রসবের সময় এলে রাজার পাটরাণ সতী কৌশল্যা ঘর-আলো করা 
এক পনরলাভ করলেন, বনৌষাঁধ যেন রান্রতে ₹জ্যাঁত দেখাল । পুত্রের 
নয়নাভরাম রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে পিতা তার নাম রাখলেন জগতের শ্রেচ্ঠ 
মঙ্গলসূচক শব্দ রাম । 

রঘুবংশের প্রদীপ সে পুত্রের অলোকসামান্য তেজে সূৃতিকাগ্‌হের 
প্রদীপের আলোকশিখাও যেন ম্লান হয়ে গেল। শশদ রাম যখন শয্যায় 
শুয়োছলেন, তখন কৃশোদরী মাতাকে শরতের ক্ষীণ গঙ্গাধারার মত 
দেখাঁচ্ছল যার তারের বেলাভঁমিতে সাজানো আছে কমল অর্থ । 

কৈকেয়শর কোলে জন্ম নিল সুশীল পত্র ভরত । জননীর অলঙ্কার 
সে, যেন সম্পদশ্রীর বিনয়ভূষণ । 

সমন্রা প্রসব করলেন দ্যাট যমজ পাত্র লক্ষ্মণ আর শন্রদ্ঘ।। 
সুশক্ষিতা বিদ্যা যেমন একই সঙ্গে তত্বজ্ঞান ও সংযম দান করে। 

সমস্ত জগতের দুঃখ দূর হলো। সুখের বন্যায় প্লাবিত হলো 
চারাদক। মনে হলো প্দরুষোত্তমের পিছন পিছ; স্বর্গ নেমে এল 
পৃথবীতে। 

চতুম:র্ততে তাঁর আঁবর্ভাবে রাবণের ভয়ে সঙ্কুচিত দগ্বধুরা যেন 
স্বাস্তর নিঃশ্বাস ফেললেন, চারাঁদকে নির্মল বাতাসের দোলা দেখা দিল । 


৬৯৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


আগদন জব্লল, কিন্তু ধোঁয়া লাগল না। সূ্ধ প্রসন্ন হলো । রাক্ষসের 
অত্যাচারে পীড়িত এ'রা এখন বিষাদ ভুলে গেলেন। 

দশানন রাবণের মাথার মুকুট থেকে মাণগুলো খসে পড়ল একে 
একে, যেন তাঁর রাজলক্ষন্নীর বিন্দ বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল মাটিতে । 

পনন্নের জন্ম উপলক্ষে তুর্যধানর মধ্যে স্বর্গেই প্রথম দেবদুন্দযীভ 
বেজে উঠল । রাজার প্রাসাদে পাঁরজাতের প্‌ষ্পবৃন্টি হলো । এই 
বাঁষ্টই ষেন সমস্ত মাঙ্গীলক কর্মের প্রথম অনচজ্ঠান। 

রাজকুমারদের একে একে সংস্কার সাধন হলো । ধাত্রীর স্তন্যে পুষ্ট 
হয়ে উঠল তারা। পিতার প্রথমজাত আনন্দ বর্ধম করতে কক্পতে বড 
হতে লাগল তারা । ঘি যেমন আগুনের স্বাভাবক তেজকে উজ্জৰলতর 
করে তোলে তেমাঁন তাদের স্বাভাঁবক 'বনয়গ্ণ সুশিক্ষার সংস্কারে 
সম.দ্ধ হলো আরও । 

ধাতুরঙ্গ যেমন স্বর্গের নন্দনকাননকে সূন্দরতর করে তোলে, তেমন 
তাদের পারস্পারক অনুরাগ অকলঙ্ক রঘুকুলকে উজ্জবলতর করে তুলল 
আরো অনেক । তাদের সৌদ্রাতৃত্ব একই রকম ছিল । তবু রাম লক্ষত্রণে 
ও ভরত শন্ুঘে; বেশা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল । বাতাস আর 
আগুনের মত, চাঁদ আর সমুদ্রের মত তাদের এই জোড়ায় জোড়ায় একতা 
কখনো ক্ষুপ্ন হতো না। 

এই কুমারেরা গ্রীষ্মশেষে কালো মেঘে দনের আলোর মত তেজ- 
স্বতায় এবং স্নেহশলতায় প্রজাদের মন কেড়ে নিলেন । রাজার চতুর্ধা- 
বিভক্ত সন্তা এই পনত্রচত্ুষ্টয়ের মধ্যে শোভা পেল, মনে হলো এরা যেন 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সশরীর অবতার । 

চতুর্দকের আধিপাঁত রাজাকে চার সমদূদ্র যেমন রত্ন দিয়ে সেবা করত, 
তেমনি পিতৃবংসল চার পর্ন তাদের গুণাবলীর দ্বারা পিতাকে তৃপ্ত করত। 
চার পুত্রকে নিয়ে রাজাধরাজ শোভা পেলেন। মনে হলো স্বর্গের 
এরাবত চারাট দাঁতি 'দিয়ে দৈত্যদের তরোয়ালের ধার নষ্ট করে 'দিচ্ছে। 
সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারটি উপায় দিয়ে রাজনশীতর ফল নির্ণয় করা 
যায়। স্বয়ং বফুর বুগকান্ঠের মত দীর্ঘ চারাঁট বাহ্‌ এই চারাঁট কুমার । 


রঘ'বংশ উ৯৯ 
একাদশ অর্গ 


একাঁদন কুঁশিকবংশজাত বিশ্বামন্্ রাজা দশরথের কাছে এসে যজ্ঞ 
বিঘ। দুর করার জন্য বালকোচিত শিখাধারী রামকে প্রার্থনা করলেন, 
কারণ তেজস্বীদের বয়স কত তা দেখার প্রয়োজন হয় না। 

বিচক্ষণ রাজা বহুকম্টে রামকে লক্ষণের সঙ্গে মাঁনর হাতে সমপর্ণ, 
করলেন । প্রাণপ্রার্থীদের প্রার্থনাও রঘুবংশে প্রত্যাখ্যাত হয় না। 

রাজা তাঁদের প্রচ্হানের জন্য নগরীর পথ সংস্কার করার আদেশ 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ূকে সঙ্গে নয়ে জল ও পুজ্পব্ধাঁ মেঘ আঁবলম্বে 
তা সম্পাদন করলেন । পিতার আদেশপালনে উদ্যত এ দুই ধনুর্ধারী 
পিতার চরণে প্রাণপাত করলেন। রাজার অশ্রুবন্দুই প্রবাসগমনে 
প্রস্তুত বিনীত এ দুই পত্রের উপর বার্ষত হলো । 

পিতার নয়নজলে এ ধনূুর্ধর দুজনের শিখা ঈষং সন্ত হলো । তাঁরা 
সেই খাঁষর অনুগমন করলেন । পুরৰাসীরা একদ্‌ড্টিতে তাকিয়ে থাকায় 
তাদের নয়নপতীন্ততে যেন তাঁদের রাজপথের তোরণদ্বার রচিত হলো । 

ধাঁষ কেবল লক্ষণের সঙ্গে রামকেই নিতে চাওয়ায় রাজা আর সৈন্য- 
সামন্ত কিছু দিলেন না। কারণ খাঁষর আশীর্বাদই তাদের দুজনের 
রক্ষণাবেক্ষণে যথেন্ট । 

তাঁরা দূজনে জননীদের চরণস্পর্শ করে তেজস্বী মীনর অনগমন 
করলেন। চৈন্ব ও বৈশাখ মাস মেষাঁদরাশির সংক্কমণকালে সূর্যের 
অনুগমন করলে যেমন শোভান্বিত হয় তাঁরা দুজনেও সেইরকম শোভা 
পেলেন। ৃ 

বর্ষাকালে উদ্ধ্য ও 'ভদ্য নদের নামানুসারে তাদের ক্রিয়া অর্থাং 
জলোচ্ছবাস ও কূলভেদ যেমন শোভা পায়, শৈশবহেতু চগ্ল হলেও 
ভাদের তরঙ্গের মত আন্দোলিত বাহনদুটি তেমান শোভা পেল । 

যাঁরা একাঁদন মাঁণবন্ধ ভূমিতে বিচরণ করতেন তাঁরা দুজন খাবিপ্রদত্ত 
'বলা' ও 'আঁতবলা' এই দুটি বিদ্যার প্রভাবে পথে কোন ক্লান্তিবোধ, 
করলেন না, বরং তাদের মনে হলো তাঁরা যেন মায়ের পাশেই রয়েছেন । 


৭0০ | কালদাস রচনাসমগ্র 


যানবাহনে আরোহণের যোগ্য অনুজপহ রামচন্দ্র পুরাবিদ 'পিতৃবল্ধ্‌ 
খাঁষ বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে সেকালের গল্প শুনতে শুনতে এতই 
অন্যমনা হয়েছিলেন যে তাঁরা যে পায়ে হেটে চলেছেন তা বুঝতেই 
পারলেন না। 

সরোবরেরা রসাল জল 'দিয়ে, পাখিরা কৃজন 'দয়ে, বায়রা সরাঁভ 
ফলের রেণ্ দিয়ে এবং মেঘেরা ছায়া দিয়ে তাঁদের দুজনকে সেবা করতে 
লাগল। প্রিয় দর্শন সেই দুজনকে দেখে তপস্বীরা যেরকম আনন্দ 
পেলেন, পদ্মশোভামাণ্ডত জল কিংবা র্লান্তিহরা তরুরাঁজ দেখেও 
সেরকম '্মানন্দ পাননি। 

সেই ধনদর্ধর রাম হরকোপানলে দগ্ধ মদনদেবের তপোবনে এসে শুধু 
সুন্দর মূর্তিতেই তাঁর প্রতিনাধ হলেন, মর্মে নয় । 

অগস্ত্যমদনির আভশাপে রাক্ষসবেশধারিণী ক্ষ সকেতুর কন্যা 
তাড়কা পথ আগলে বসে আছে । বিশ্বামিত্রের কাছে তা জানতে পেরে 
রামচন্দ্র মাটিতে ধন;র প্রান্তভাগ রেখে অনায়াসে তাতে জ্যা রোপণ 
করলেন। তখন কৃষ্ণবর্ণ রান্্র মত কৃষ্ণবর্ণা তাড়কা তাঁদের দুজনের 
ধন্‌কের টংকার শুনে সামনে আঁবিভূঁত হলো, তার কর্ণলাম্বত নরমূণ্ড 
আন্দোলিত হচ্ছিল, তাকে বলাকাশোঁভিত নাবড়কৃষ্ণ মেঘরাঁশর মত 
'দেখাচ্ছিল। 

তখন ছিন্ন প্রেতবাসপারাহতা 1বকটনাঁদনী তাড়কা তীব্রগাতবেগে 
পদ্মতর্‌ কাম্পত করে *মশানোখিত বাত্যার মত রামচন্দ্রুকে আঁভভূত 
করল। একটি বাহূর্প যাঁন্ট তুলে কাঁটদেশে পুরুষের অন্দ্রূপ মেখলা 
ধারণ করে সে ছুটে আসাছল। তাকে দেখে রাম বাণ ও স্ন্লীলোকবধে 
ঘণা একই সঙ্গে ত্যাগ করলেন । 

রামের সেই বাণ 1শলার মত কাঁঠিন তাড়কার বুকে বে ছিদ্রু করল 
সেই ছিদ্ুই রাক্ষসদেহে যমরাজের প্রবেশের দ্বারপথ হয়ে উঠল । রামের 
শর তাড়কার হতৎীপপ্ড বিদশর্ঁণ করল। এ অবস্হায় মাটিতে পড়বার 
সময়'কেবল ষে তার ' বনভূম কম্পিত হলো তা নয় ত্রিদ্ুবন জয় করায় 
রাবণের অচণ্চলা জয়লক্ষ্রীও বিচলিত হলেন। 


রঘদ্বংশ ৭০১ 


রাক্ষসী তাড়কা দুঃসহ রামরূপ মদনবাণে বক্ষংস্হলে বিদ্ধ হয়ে অঙ্গে 
রন্তরূপ স্মবাঁসিত চন্দন লেপন করে যমালয়ে প্রস্হান করল। তারপর 
সূর্য কান্তমাঁণ যেমন সূর্য থেকে ইন্ধনদাহক তেজ লাভ করে তাড়কাঘাতণ 
রামও তেমান তাঁর 'বিক্কমে প্রীত মহার্ধর কাছ থেকে রাক্ষসবধের মল্লযুক্ত 
অস্রলাভ করলেন। 

তারপর বামনাশ্রমে এলেন রাম। ধাঁষর কাছ থেকে এ আশ্রমের কথা 
আগেই শুনোছলেন। এখানে প্রথম জন্মের লীলা ঠিক মনে না পড়লেও 
উন্ণনা হয়ে পড়লেন । 

সেখান থেকে ম্যান তাঁন নিজের তপোবনে এলেন। শিষ্েরা আগেই 
অথ; প্রস্তুত করে রেখেছিল । আশ্রমতরুরা পল্পবপুটরূপ অঞ্জাল 
রচনা করে দাঁড়িয়ে ছিল। মৃগরা উন্নুখ হয়েছিল তাঁদের দেখবার জন্য । 

যথাক্রমে উাদত সূর্য ও চন্দ্র যেমন রশ্মজালে অন্ধকার থেকে 
সমস্ত লোককে রক্ষা করেন, দশরথের এই পূত্রও তেমাঁন শরজালে 
যক্জদী1ক্ষত মুানদের বিঘ। থেকে রক্ষা করলেন । 

তখন বন্ধুকফহলের মত স্হুল রক্তাবন্দুতে যজ্ঞ দূষিত হচ্ছে দেখে 
ধাঁত্বকরা যজ্জের কাজ পাঁরত্যাগ করলেন এবং ভয়ে তাঁদের হাত থেকে 
বিকস্কতে তৈরী মরা অর্থাৎ কণ্টকতরুর দ্বারা তৈরাঁ যজ্ঞীয় হাতা 
স্থালত হলো । 

লক্ষত্রণাগ্রজ রাম তৎক্ষণাৎ তৃণীর থেকে বাণ নিয়ে উধর মুখ হয়ে 
আকাশে রাক্ষসেনাদের দেখতে পেলেন । শকুনদের পাখার হাওয়ায় 
তাদের পতাকাগ্ুলো কাঁপাছল। রাম যজ্ঞাবদ্বেষী রাক্ষসদের প্রধান 
দুজন মারীচ ও সবাহদর উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করলেন। কারণ যে 
গড়ুর মহাভূজঙ্গবধের শান্ত ধারণ করেন তান কখনো ঢোড়া সাপের 
উপর বিক্কম প্রকাশ করেন না। 

অস্ত্রীবদ রাম তখন উগ্রবেগ বায়ব্য অস্ত্র ধনূকে সংযোজিত করে 
পর্বতের মত ধাবমান তাড়কাপন্র মারীচকে জীর্ণ পত্রের মত ভূপাতিত 
করলেন। সম.বাহ্‌ নামে আর এক রাক্ষস তখন সেখানে মায়া বিস্তার 
করে বচরণ করছিল। রাম ন্ষুপ্র বাণে তাকে খ্ড খণ্ড করে 
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আশ্রমের বাইরে পাঁখদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন । 

যজ্জাবঘ[বিনাশী রামলক্ষন্নণের সামারক 'বিষ্রমকে আভিনন্দিত করে 
খাত্বকরা সংবতভাবে মহার্ধর ক্রিয়া সম্পাদ্দন করলেন । 

মুনির যজ্ঞীয় স্নানের পর দুই ভাই তাঁকে প্রণাম করলে তাঁদের 
শিখাবন্ধ দুলে উঠল । তিনি আশনর্বাদ করে কৃশক্ষত হাতে তাঁদের 
স্পর্শ করলেন । 

মিথিলাপাঁত জনক আবদ্ধ যজ্ঞ বশ্বামিন্রকে নিমন্রণ করলেন। 
রাম ও লক্ষমণ সেই ধনূভর্গ ব্যাপারে কৌতুহলী ছিলেন। তাই তানি 
তাঁদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন । 

তাঁরা দ'র্ঘপথ আঁতশ্কম করে সন্ধ্যায় গৌতম মুনির বন্য আশ্রমে 
অবস্হান করলেন। এ আশ্রমে গৌতমপত্রী অহল্যা ক্ষণকালের জন্য 
ইন্দ্রের পত্রীত্ব গ্রহণ করোছলেন। শিলামযী গৌতমপত্নী অহল্যা 
দীর্ঘকাল শ্াপগ্রস্ত হয়ে থাকার পর আবার যে নিজের মনোজ্ঞ দেহ 
ফিরে পেয়েছিলেন সে কেবল রামের চরণধূঁলর অনঃগ্রহে ৷ 

রাম ও লক্ষনণকে নিয়ে বিশ্বামিন্র এসেছেন শুনে রাজা জনক অর্থ 
নিয়ে অর্থ ও কামধ্ুন্ত মূর্তমান ধর্মের মত সেই মুনির প্রতুুদগমন 
করলেন। বদেহনগরের আধবাসীরা আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসা 
সপ্তম নক্ষত্র পুনর্বসৃর মত তাঁদের দুজনকে সতৃষ্ক নয়নে দেখতে 
লাগলেন। তখন তারা চোখের পলক ফেলাকেও বিড়ম্বনা বলে 
মনে করল। | 

জনকের যূপাঁচহিত যজ্ঞাক্রয়া সম্পন্ন হলে কুঁশিক-তিলক বিশ্বািন্ 
অবসর বুঝে মিথিলাধিপাঁতি জনককে বললেন যে রাম সেই ধনুক 
দেখতে উৎসক হয়ে আছেন । 

রাজা প্রথ্যাতবংশে জাত সেই বালকের লাবণ্যময় দেহ দেখে এবং 
অনমনীয় ধনুকের কথা ভেবে কেন ষে কন্যা এই কাঁঠন পণ করলেন 
তা চিন্তা করে ব্যাথত হয়ে বললেন। বিশাল গজরাজের পক্ষেও যে কাজ 
দু₹কর সেই কাজে সামান্য গজশাবকের ব্যর্থ চেষ্টা অনুমোদন করতে 


আম উৎসাহবোধ করাছ না। 


রঘ.বংশ ৭০৩ 


হে তাত! এ ধনুক বহ; ধনর্ধর রাজাকে লজ্জা 'দয়েছে। ানজেদের 
যে বাহুর ত্বক নিয়ত ধনগ?ুণেব আকর্ষণে কাঁঠিন হয়েছে তাঁরা সেই 
বাহ্‌কে ধিক্কার 'দয়ে ফিরে গিয়েছেন । 

মূ তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন, এর শীক্তমত্তার কথা শুনূন। অবথা 
কথায় কাজ নেই । পর্বতে যেমন বজ্রের শান্ত পরাক্ষিত হয় তেমাঁন 
আপনার বজ্রের পথ এই ধনুকঁটিতেই এর শান্ত ও সারবন্তা প্রকাশত 
হোক । ৃ 

জনক এই ব*বস্ত মুনির কথা শুনে ইন্দ্রগোপকীটের মত ক্ষুদ্র 
একটি আগ্নস্ফুলিঙ্গের দ্াহকাশীন্তব মত বালক রামেরও পরাক্লম 
সম্ভব তা ববাস করলেন । 

তারপর ইন্দ্র যেমন তাঁর তেজোময় ধনুর প্রকাশের জন্য মেঘরাশিকে 
আদেশ করেন, তেমানি জনকও অনচরদের ধনূকাঁটকে আনার জন্য 
আদেশ করলেন । সতশীর দেহত্যাগের পর শব দক্ষের যন্্নাশে উদ্যত 
হলে যজ্ঞ যখন মৃগরূপ ধারণ করে পালাতে থাকে তখন যে ধনুকে শিব 
বাণ ?নক্ষেপ করোছিলেন, নাদ্রুত বাসুকির মত ভীষণ সেই ধনুক দেখে 
রাম তা গ্রহণ করলেন। 

কামদেব যেমন অনায়াসে পুষ্পধনূতে গুণ আরোপ করেন, রামও 
তেমনি পর্বতের মত সেই ধনুতে অনায়াসে গুণ আরোপ করলেন। 
তখন সভার সকলে 'বস্ময়স্তিমিত নয়নে তা দেখতে লাগলেন । রামের 
প্রবল আকর্ষণে বজ্রের মত কঠিন শব্দ তুলে ভগ্ন হয়ে সেই ধনুক যেন 
ভগ্দনন্দনকে জানিয়ে দিলেন-ক্ষান্রয় আবার জেগেছে । 

হরধনুভঙ্গে রামের পরাহ্কম দেখলেন 'মাথলাপাঁত। তান তাঁর 
হরধনৃভঙ্গ-পণকে আঁভনান্দত করে সাক্ষাৎ লক্ষনীরূপিনী অযোন- 
সম্ভূতা কন্যা সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করলেন । 

সত্যপ্রাতজ্ঞ জনক তেজ্োনাঁধ মহার্ধ 1বশ্বামিন্রের সমক্ষে আগনকে 
অযোনজা কন্যাকে আঁবলম্বে রামচন্দ্রের হাতে সম্প্রদদান করলেন । 
“আমার এই কন্যাকে পারত্রবধূরূপে গ্রহণ করে এই নিমিকুলকে ভূত্য বলে 
মনে করুন-_মহাদন্যাত জনক এই বার্তা দিয়ে মাননীয় পুরোহতকে 
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কোশলরাজ দশরথের কাছে পাঠালেন । 

রাজা দশরথ যখন যোগ্য পুত্রবধূর সন্ধান করোছলেন, ঠিক সেই 
সময় তাঁর বাসনার অনুকূল প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে এলেন, জনকের 
পুরোহিত। কজ্পতরূর ফলের মত পুণ্যবানদের বাসনা সদ্য সদ্যই 
পাঁরপন্ক হয় । 

বাসববন্ধু জিতোন্দ্য় দশরথ সেই ব্রাহ্মণ রাজপুরোহিতকে অর্থযদানে 
সম্মানিত করে তাঁর কাছে সব কথা শুনে সৈন্যবাহনীসহ মিথিলার পথে 
রওনা হলেন। সৈন/দের পায়ে পায়ে ওঠা ধূলিরাশিতে সুর্ধমণ্ডল 
আচ্ছন্ন হলো । 

রাজা দশরথ তাঁর সৈন্যদের 'দয়ে মাথলানগ্ররণী বেষ্টন কাঁরয়ে 
" সেখানে উপাঁস্হত হলে সৈনেরা উপবনতর; বিদালত করতে লাগল । 
যুবতী নারী যেমন গাঢ় 'প্রয়সম্ভোগ সহ্য করে মাথলাপূরীও তেমনি 
দশরথের সৈন্যদের এই প্রণয়াবরোধ সহ্য করল সানন্দে । 

তারপর রাম পথবীকন্যা সীতাকে, লক্ষণ তাঁর কনিষ্ঠা ডীর্মলাকে 
এবং তাঁদের তেজস্বী অনুজ দুজন ভরত ও শন্রুঘ] কৃশধ্বজের ক্ষীণ- 
কাট দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তকে াববাহ করলেন। তখন 
চারপুতর নববধূ গহণ করে রাজা দশরথের সাম, দান ভেদ ও দণ্ড এই 
চারাঁট উপায়ের মত শোভা পেলেন। 

সেই রাজকন্যারা রাজপূত্রদের সঙ্গে মিলত হয়ে পরস্পর চঁরিতার্থতা 
লাভ করলেন । বরবধূর এই মিলন হবেন প্রদ্ভুতিপ্রত্য়যোগের,মত হলো । 

এইভাবে পুত্রবৎসল দশরথ তার চার পন্রকে বিবাহ দিয়ে নিজের 
পুরাতে প্রস্হান করলেন। রাজা জনক তিন দিনের পথ পযন্ত তাঁর 
অনুগমন করলে 'তনি তাঁকে বিদায় 'দলেন। 

নদীবেগ যেমন বেলাভূঁমি আঁতক্রম করে, দুরবতাঁ স্হলভাগকেও 
শীনপীড়ত করে তেমান পথে একাদন প্রাতকুল বায়; ধবজদণ্ডরুপ তরদ 
উন্মপাঁলত করে রাজার সেনাবাহনীকে অত্যন্ত রুষ্ট করতে লাগল । 

তারপর সূর্ধ ভয়ঙ্কর পাঁরবেশনতলে আবৃত হলেন । গরুড়নাশিত 
কালভূজঙ্গ যেমন তার দেহ দিয়ে শিরোঘ্রষ্ট মাণকে বেহ্টন করে রাখলে 


রঘুবংশ নি 


যেমন ভয়ঙ্কর দেখায় সূর্যকেও তেমান ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল । দগক্গনারা 
শ্যেনপাখর পক্ষরুূপ ধূসর অলকরাশি ধারণ করে এবং সাম্ধ্যমেঘর-প 
রন্তিম বসনে আবৃত হয়ে রজস্বলা রমণীর মত দর্শনের অযোগ্য 
হলো । 

ক্ষত্রয়শোণিতে পিতৃলোকের তর্পণকারী পরশূরামের আগমনবার্তা 
ঘোষিত হতেই যেন যোঁদকে সূর্দেব ছিলেন সেইদিকে চেয়ে চেয়ে 
রব করতে লাগল । 

কার্ধজ্ঞ রাজা প্রাতকৃল পরগাঁদ দৃলক্ষণ দেখে শান্তাবধানের জন্য 
কুলগুরু বশিম্ঠকে বললেন । বশিষ্ঠ মঙ্গল হবে বলে রাজার উদ্বেগ 
দূর করলেন । 

তখন সৈন্যদের সামনে এক তেজোরাশি আঁবর্ভত হলো। তারা 
নয়ন মার্জনা করে দেখল সেই তেজোরাঁশি এক দর্শনীয় পুরুষাকীতির 
রূপ নিল। 

কণ্ঠে পিতার অংশস্বরূপ বজ্ঞোপবীত এবং ক মায়ের অংশ- 
স্বরূপ দুজ্য় ধনূর্ধারণ করে তিনি চন্দ্রয্ত্ত স্বর্ণ এবং স্বর্গবেম্টিত 
চন্দনতরুর মত প্রাতিভাত হলেন। পিতা ক্রোধে নিষ্ঠুর হলেও এবং 
নায়ের পথ লগ্বন করলেও 'তাঁন তাঁর আদেশ পালন করোছলেন। 
তিনি কম্পমানা জননীর 'শিরশ্ছেদন করে প্রথমে ঘৃণাকে ও পরে 
পৃথবীকে জয় করোছলেন। তিনি ভান কানে জড়ানো রদ্রাক্ষমালার 
ছলে একুশবার ক্ষান্রয়কুল ধ্বংসের গণনাকে বহন করে যেন শোভ্য 
পাঁচ্ছলেন । 

সন্তানেরা বালক বলে নিজের অসহায় অবস্হা এবং পিতৃবধজনিত 
ক্রোধে ক্ষান্য় রাজবংশ নিধনে উদ্যত পরশুরামকে দেখে বিষ হয়ে 
পড়লেন রাজা । নিজের পুত্র এবং শন্রুতে সমভাবে “রাম” নামাঁট তাঁর 
কাছে কণ্ঠদ্বারের মাঁণ আর সাপের মাথায় মাঁণর মত প্রণীতকর ও ভয়ঙ্কর 
হলো একই সঙ্গে । 

দশরথ সসম্দ্রমে 'অর্ঘয অর্থ; করতে থাকলেও সোঁদকে না তাকিয়ে 
পরশুরাম যেখানে রাম ছিলেন সেখানে ক্ষান্রিয় কোপানলের শিখার মত 


কালদাস- ৪৩ 


৩০৬ | কালদাস হঃবাসম] 


চোখ রাখলেন । সে চোখের তারাগদলো উগ্রতায় বৃদ্ধি পেয়োছল। 

পরশদরাম সংগ্রামে ইচ্ছ্‌ক হয়ে একাঁট মুষ্ঠতে ধনুক আর এক 
মম্ঠতে আঙ্গুলের ফাঁকে তীর রাখতে রাখতে নিভাঁক রামকে বললেন-_ 
 অপকার করে ক্ষান্রয়কল আমার শত্রু হয়েছে। আমি বহুবার 
তাদের নিধন করে শান্ত হয়োছি এখন। তবু তোমার পরাহ্কমের কথা 
শুনে দশ্ডতাঁড়ত সংগ্তনাগের মত ক্রুদ্ধ হয়োছ। অন্য রাজারা জনকের 
যে ধনু নোয়াতেই পারোন, তুমি নাক সে ধনক ভঙ্গ করেছ। তাই 
শুনেই মনে হলো আমার শান্তর চুড়াটিকেই ভেঙ্গেছ। 

আগে জগতে 'রাম' নামটি উচ্চারিত হলে আমাকেই বোঝাত । এখন 
উদীয়মান তোমাতে সে নামাঁট বিভন্ত হওয়ায় আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। 
কোণ্টপর্বত 'বিদারণকালেও যার কুঠার অভয় সেই আমি দুজনকে 
সমদ্দোষী শত্রু বলে মনে করছি । একজন হলো ধেনবংশ হরণকারা 
হৈহয়বংশয় কার্তবীর্য আর একজন আমার কীর্তি হরণে উদ্যত তুমি । 

তাই তুমি আমার হাতে পরাঁজত না হলে আমায় ক্ষান্রিয়াবনাশী 
পরাষ্রম তৃপ্ত করতে পারবে না আমাকে । আগ্দন যে শুচ্ক তুষের মত 
সম্দদ্রেও জবলে তাতেই তার মাহমা ৷ তুম যে হরধনু ভঙ্গ করোছিলে 
ববফ্‌তেজে তার সার বা আসল শান্ত অপহৃত হয়োছল। নদীর বেগে 
সূল আলগা হলে সামান্য বাতাসও তটরুহকে ভূপাতিত করে। 

ভুমি আমার ধন্‌কে গুণ পরিয়ে আকর্ষণ করো দোঁখ, যুদ্ধ থাক। 
এতেই আমি মনে করব তুল্যবল তুমি আমাকে পরাজিত করেছ । আর 
যাঁদ আশ্নব্ঁ আমার এই পরশ দেখে ভয় পেয়ে থাক, তাহলে 
বৃথা ধনুগ্ীলর আঘাতে যে আঙ্গুলগুলো কঠিন হয়েছে অভয় প্রার্থনায় 
তা দিয়ে অঞ্জল রচনা করো । 

ভীমদর্শন পরশুরাম একথা বললে 'স্মতহাস্যে কাম্পত হলো 
রামের অধর । তানি সেই ধনুক গ্রহণ করে গুণ পাঁরয়ে তাতে তাঁর 
লাঁগয়ে সেকথার উত্তর দিলেন। পূ্বজন্মে যে ধন গ্রহণ করেছিলেন 
সেই ধনু এজন্মে ধারণ করে রাম অত্যন্ত 'প্রিয়দর্শন হলেন । এমানিতেই 
সুন্দর নবঈন মেঘ ইন্দ্রধনহযুক্ত হলে যেমন সুন্দরতর হয় । 


শান্তমান রাম মাঁটতে ধনুকের প্রান্তভাগ রেখে তাতে গুণযোজনা 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামশত্র পরশদরাম ধূমাবাঁশস্ট আঁগ্নর মত 
নিম্প্রভ হলেন। 

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়য়ে রইলেন। একজনের তেজ দীপ্যমান 
আর একজনের তেজ 'নিষ্প্রভ, এ অবস্হায় জনতা দুজনকে পার্ণমার 
সন্ধ্যায় উদয়োন্মখ চন্দ্র ও অন্তগামী সূর্যের মত দেখল । 

কার্তকেয়কল্প রাম পরশুরামকে হীনবল ও নিজের সংযোঁজত 
বাণকে অব্যর্থ দেখে করু্‌ণাকোমল কণ্ঠে বললেন-_ 

আপানিই প্রথমে যুদ্ধের আস্ফালন করলেও আপান ব্রাহ্মণ বলে 
আমি ঁনর্দয়ভাবে আঘাত করতে পারাছি না আপনাকে । এখন বলুন 
এই বাণ নিক্ষেপ করে আমি আপনার ঈমবরগাঁত রুদ্ধ করব, না আপনার 
যজ্ঞাঁজতি স্বর্গলোকের পথ রুদ্ধ করব ? 

খাঁষ পরশ7রাম প্রত্যুন্তরে বললেন, স্বরুপতঃ তোমাকে পুরাণপুরুষ 
নারায়ণ বলে জান না তা নয়। িন্তুধরায় অবতীর্ণ তোমার বৈষ্ণব 
তেজ দেখতে চেয়েছিলাম । তাই তোমার ক্রোধ উৎপাদন করেছি । 

আমি পিতৃশন্রুদের ভস্মসাং করোছি এবং সসাগরা বসহন্ধরাকে যোগ্য 
পাত্রে দান করোছি। এখন পরমপুরুষ তোমার কাছে আমার এই 
পরাভব আমার পক্ষে পরম *লাঘার বিষয় । 

হে সধীশ্রেষ্ঠ। আম তীর্ঘযান্রী। প্.ণ্যতীর্ঘযান্রায় অভীষ্ট 
অব্যাহত রাখো । আম ভোগাঁলপ্সু নই, স্‌তরাং স্বর্গের পথরোধ 
আমাকে কোনর্প পীড়া দেবে না। 1জতৌন্দ্রয় মূমুক্ষ ব্যন্তি বিষয়া- 
ভিলাষের সঙ্গে স্বর্গসখের স্পৃহাও ত্যাগ করেন । 

রাম “তাই হোক বলে অঙ্গীকার করে পূর্ব দিকে মুখ করে বাণ 
ণনক্ষেপ করলেন.। সেই বাণ পরশুরাম পুণ্যবান হলেও তাঁর দূরাতিক্কম্য 
স্বর্গপথ অবরুদ্ধ করল। তারপর রাম ক্ষমা করুন বলে তপস্বী 
পরশ.রামের চরণস্পর্শ করলেন। শান্তকে পরাজিত করে শন্ুর কাছে 
প্রণত হওয়া বীরদের কীত'রই কারণ হয়। 

পরশূরাম'বললেন, ছুঁমি আমার মাতৃসদ্বন্ধীয় রজোগুণ দূর করে 


৭০৮ কালিদাস রচনাসমগ্র 


পৈতৃক তমোগুণ অবলম্বন কাঁরয়েছ। তার ফলে আমার এই শুভাবহ 
নগ্রহও অনঃগ্রহে পাঁরণত হয়েছে৷ তুমি দেবকার্যসাধনে এই ধরাধামে 
অবতীর্ণ হয়েছ, তোমার মঙ্গল হোক । আম চললাম । --এই কথা 
বলে তিনি অন্তা্হত হলেন। 

পরশুরাম চলে গেলে 'পতা 'বজয়ী রামকে সস্নেহে আঁলঙ্গন 
করলেন । রামের যেন পুনজন্ম হলো। ক্ষাণিক পাঁরতাপের পর তাঁর 
পাঁরতোষ লাভ দাবানলে আধ্কান্ত তর্তে বৃম্টিপাতের মত হলো যেন। 

তারপর শিবতুল্য রাজা দশরথ পথে স্নানার্ঘত পটমণ্ডপে কয়েক 
রাত যাপন করে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন। তখন সীতাদর্শনে 
উৎসুক পুরনারীরা বাতায়নে দৃষ্টিনক্ষেপ করায় মনে হলো সেখানে 
যেন পদ্ম ফুটে আছে অসংখ্য । 


ছাদশ সর্গ 


সমস্ত বষয়সুখ ভোগ করে জীবনের শেষ দশায় উপনীত হলেন 
রাজা দশরথ। ভোরের প্রদীপাঁশখার মত তাঁর জীবনদীপও প্রায় 
নির্বাপিত হলো । 

জরা পাঁলতকেশের বেশে তাঁর কানের কাছে এসে কানে কানে বলল, 
রামের হাতে রাজ্যন্রীকে অর্পণ করো । 

প্রিয় রামের আঁভষেকবার্তা পরবাসী সকলকে আনন্দে ভাসয়ে 
দল- উদ্যানের জলস্রোত যেন তরুগদলিকে ভাসিয়ে দিল । 

কুঁটিলমাতি কৈকেয়ী আঁভষেকের আয়োজন রাজার শোকসন্তপ্ত 
অশ্রুপাতে দুঘত করে দিলেন। সেই রণচণ্ডী দশরথের অনেক 
আশ্বাসে ও তোষামোদে তাঁর পূবপ্রাতশ্ুত দুটি বরের কথা বলল-- 
বর্ধার জলে ভেজা মাঁট যেন দুটো সাপ উগরে দিল। 

তার একটিতে রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠানো হলো আর 
অন্যাটতে নিজের ছেলের জন্য রাজ্যন্ত্রী চাইল । আর তার ফল হলো 
নিজেরই বৈধব্য। 

রামচন্দ্র পিতার রাজ্যকে চোখের জলে গ্রহণ করোছলেন। তারপর 


রঘবংশ ৭০৯ 


তাঁরই কাছ থেকে “বনে যাণ্ড এই আদেশ খ্নীশমনে গ্হণ করলেন । 
(লোকে অবাক হয়ে দেখল, পবিত্র রেশমী জোড় পরে তাঁর মূখে যে ভাব 
হয়েছিল, বল্কলজোড় পরেও সেই একই ভাব রইল একটুও 
পাঁরবর্তন হলো না। 

রামচন্দ্র সীতা এবং লক্ষন্ণকে সঙ্গে নয়ে পতাকে সত'দ্র্ট ন। করে 
দ্ণ্ডকারণ্যে চলে গেলেন। সজ্জনদের মনে গভীর রেখাপাভ করে 
গেলেন । তাঁর বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় নিজের কর্মফলরূপ সেই আভশাপের 
কথা মনে ভেবে ভেবে রাজার মনে হলো দেহত্যাগ করেই তান পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করবেন । 

রাজপন্রেরা বাইরে, রাজার মৃত্যু হলো। 'ছিদ্রান্বেষী শন্রুরা মনে 
ভাবল এই সবর্ণ সুযোগ । রাজ্য কেড়ে নিলেই হলো । নির্‌পায় 
অমাত্যেরা বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে মামার বাঁড় থেকে ভরতকে আনালেন। 
তাঁরা সারাক্ষণ শোকাশ্রু গোপন রেখোঁছিলেন। 

পিতার শোচনীয় মৃত্যসংবাদ শুনে কৈকেয়ীর পত্র শুধু যে মাতার 
উপর ফ্লুদ্ধ হলেন তা নয়। রাজ্ন্রীর প্রাতও তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মাল। 

সৈন্যসামল্ত নিয়ে রামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন ভরত । বনের 
আশ্রমবাসীরা তাঁকে পথ দৌখয়ে দলেন। তান চোখের জল ফেলতে 
ফেলতে রাম লক্ষন্রণ বনের যে সব গাছগূলিতে বিশ্রাম নিতেন সেই সব 
গাছগ্ীল দেখে দেখে এগয়ে গেলেন । 

শচন্রক্‌্ট বনে এসে রামকে 'পতার মৃত্যুসংবাদ ?ীনবেদন করলেন ভরত । 
রাজসম্পদ কেউ স্পর্শ করোন। রামকে রাজলক্ষমনীকে গ্রহণ করতে 
অনুরোধ জানালেন তান । 

কিন্তু জোষ্ঠ ভাই রাম রাজলক্ষত্রী গ্রহণ করলেন না, তাই অগত্যা 
তাঁকেই রাজ্যভার গ্রহণ করতে হলো। কিন্তু এতে বড় ভাইকে 
আঁববাহত রেখে ছোট ভাই-এর পরত্রীগ্রহণের অপরাধ হয়। স্বর্গ তঃ 
পিতার আদেশ থেকে রামচন্দ্র যখন কিছুতেই বিদ্যুত হবেন না তখন 
ভরত তাঁর পাদুকাজোড়া চেয়ে নিলেন তাঁর কাছে। সেই পাদকা- 
দূঁটিকেই তিনি রাজ্যের আঁধম্ঠান্রী দেবতা করবেন। 


8১০ কালদাম রচনাসমগ্র 


রামচন্দ্র “তথাস্তু, বলে পাদনকা "দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। কিন্তু 
ভরত আর অযোধ্যা ফিরলেন না। নন্দীগ্রামে থেকে গচ্ছিত ধনের মত 
করে রাজ্যপালন করতে লাগলেন । জোন্ঠ ভ্রাতার প্রাত ভরতের ছিল 
অপাঁরসীম ভীন্ত । তাই রাজ্যভোগে ভরতের একটুও আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা 
ছিল না। এইভাবে তিনি ষেন মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন । 

অনুজ লক্ষণের সঙ্গে বৈদেহীকে নিয়ে শান্ত রামচন্দ্র সামান্য বন্য 
আহারে জীবন-ধারণ করতে লাগলেন । যেন যুবক বয়সের বৃদ্ধ 
ইক্ষবাকুদের ব্রত গ্রহণ করেছেন । 

একদিন রামচন্দ্র নিজের প্রভাবে এক বিশাল গাছের ছায়াকে স্হির 
করে রেখে তারই নিচে সীতার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। সহসা 
একটা কাক এসে সীতার স্তনযুগলে নখের আঁচড় কেটে দিল । স্বামীর 
উপভোগের বস্তুতে সে ষেন দোষ দেখতে পেয়েছিল । 

প্রিয়ার ডাকে জেগে উঠে রামচন্দ্র সেই কাককে লক্ষ্য করে একটা 
কাশের তীর 'নক্ষেপ করলেন। কাকও ঘুরতে ঘুরতে একটা চোখ 
ফেলে "দিয়ে মানত পেল। 

চিন্রকূটবন বেশী দূরে নয়, ভরত আবার তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য 
আসতে পারেন এই আশঙ্কা করে রামচন্দ্র ব্যাকুল হরিণে ভরা চিন্রকূটবন 
ছেড়ে চলে গেলেন । আঁতিথিবংসল খাঁষদের আশ্রমে বাস করে তিনি 
দাক্ষণাঁদকে যাত্রা করলেন, বর্ধাকালের নক্ষত্রগুলোতে অবস্হান করে সূর্ধ 
যেমন দক্ষিণায়ণে যায় । 

তাঁর সঙ্গে চলেছেন বিদেহ দেশের রাজনান্দিনী সীতা, কৈকেঘীর 
নিষেধ-না-মানা গুণগ্রাহিণী অযোধ্যার রাজলক্ষন্ যেন শোভা পাচ্ছেন। 
আন্রমনির সাধৰী স্ত্রী অনসয়া তাঁর অঙ্গরাগ করে দিয়েছিলেন। তার 
পবিত্র গন্ধে আকুল ভ্রমরেরা ফুলের মধ ছেড়ে তাঁর কাছেই উড়তে 
লাগল। 

সহসা রাহ যেমন চাঁদের পথ অবরোধ করে তেমনি করে সম্ধ্যাবেলার 
মেঘের মত বাদামী রঙের বিরাধ নামে এক রাক্ষস এসে রামের পর্থ জ্‌ড়ে 
দাঁড়য়ে পড়ল। অশ্দভ বর্ষণের প্রতিবন্ধী যেমন শ্রাবণমাস ও ভাদু- 


র্ঘবংশ ৭১১ 


মাসের মধ্যকার বাঁষ্টকে হরণ করে, তেমাঁন নররন্তলোল্‌প সেই রাক্ষস 
রাম ও লক্ষন্নণের মধ্য থেকে সীঁতাকে হরণ করল । 

রাম লক্ষত্ণ সেই রাক্ষসকে পিষে মেরে ফেললেন । অপাবন্র গন্ধে 
বনস্হলণ দু'ষত হবে ভেবে তাকে তাঁরা মাটিতে প*তে ফেললেন। 

তারপর খাঁষ অগস্ত্যের আদেশে একাঁদন বিন্ধ্যপর্বত যেমন তার 
ক্মবৃদ্ধি সংঘত করে প্রকীতিস্হ হয়োছিল, তেমন সেই অগস্ত্যের আদেশে 
পণ্টবটীবনে বাস করতে লাগলেন রামচন্দ্র । সেখানে কামাতুরা রাবণ- 
ভাঁগন? একাঁদন রামচন্দ্রের কাছে এল, গীম্মের তাপদগ্ধ সা্পনী যেন 
সুশীতল চল্দনতরুর আশ্রয় নিল। 

সাঁতার সামনেই সে নিজের পাঁরচয় কথা বলতে লাগল রামের সঙ্গে, 
নারীদেহে কামাবেগের তীব্রতা স্হানকালের জ্ঞান মানে না। 

ব্ষস্কম্ধ রামচন্দ্র সেই কামাতুরা রাক্ষপীকে বললেন, আমার স্ত্রী 
আছে, তুমি আমার ছোট ভাই লক্ষমণের কাছে যাও। 

আগে জ্যেন্ঠ ভাই রামচন্দ্রের কাছে যাওয়ার জন্য তিনিও তাকে গহণ 
করলেন না। তাই সে আবার রামচন্দ্রের কাছেই ফিরে গেল। নদণর 
জল যেমন দুই তীরকেই আঘাত করে । ঝঞ্কাবায়্‌ বন্ধ থাকায় শান্ত 
সমদদ্রের বেলাভূঁমি যেমন চন্দ্রোদয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে তেমাঁন সীতার 
মখের হাঁস কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হয়ে থাকা রাক্ষসী শূর্পনখাকে 
ক্ষিপ্ত করে দিল । 

সে তখন সীতাকে বলল, আমাকে দেখে রাখ, এই মজা দেখার ফল 
তুই শীঘ্রই ভোগ করাঁব । তোর এই উপহাস বাঁঘনীকে দেখে হ'রিণীর 
ঠাট্রার মত মনে রাখাছি। 

সীতা তখন ভয়ে স্বামীর কোলে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। 
এঁদকে সীতাকে এই কথা বলার পর তার নামের মত ভয়ঙ্কর রূপাট 
প্রকাশ করল শর্পনখা। প্রথমে কোকিলার মত মধুর ও তারপর 
শৃগালীর মত গলার স্বর শুনে লক্ষণ বুঝলেন সে কোন মায়াবনী। 

তান তখন তাড়াতাঁড় পর্ণকু'টিরে প্রবেশ করে একটি মস্ত তরবাঁর 
এনে তাই 'দয়ে রাক্ষসীর নাক কান কেটে তাঁর 'বকৃত রুপাঁটকে আরও 
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বিকৃত করে 'দলেন। 

তখন শূর্পনখা বাঁকা বাঁকা নখ, অঙ্কুশের মত খসখসে হাত পায়ের 
আঙ্গুলগ্দলো নেড়ে নেড়ে শূন্যে উঠে তাঁদের শাসাতে লাগল । 

শুর্পনখা তখন দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ জনস্হানে ফিরে গিয়ে খর 
ও অন্যান্য রাক্ষসদ্দের কাছে রামের অত্যাচারে রাক্ষপদের এই অন্ভূত 
পরাজয়ের কথা বলল । তখন নাক কান কাটা শূুর্পনখাকে সামনে রেখে 
রাক্ষসেরা রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
এই আভিষানই তাদের অমঙ্গল ডেকে আনল । 

গার্বত রাক্ষদদের অস্ব্রহাতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে রামচন্দু 
ধনূকে বিজয়ের আশা রাখলেন আর সাঁতাকে লক্ষত্রণের হাতে রাখলেন । 

একা রাম হাজার হাজার রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
কিন্তু যদ্ধকালে রাক্ষসেরা সংখ্যায় যতজন একা রামকে তারা ততজনই 
দেখতে লাগল। এইভাবে আপন শান্তবলে নিজেকে বহূধাবিভন্ত 
করলেন রাম। 

শহদ্ধাচারী কাকুৎস্হ রাম রাক্ষসদের নেতা দূষণকে নিজের দোষের 
মতই সহ্য করতে পারলেন না। তাকে শরবর্ষণে ধরাশায়শ করলেন। 
থর ও 'ন্রীশয়াকেও বধ করলেন। তার ধনুক থেকে তণরগ্যীল একে 
একে নাক্ষপ্ত হলেও দেখে মনে হচ্ছিল তারগ্ীল যেন একই সঙ্গে 
বেরিয়ে আসছে। 

দেহ ভেদ করে বাণ ছুটে গেল, তবু রন্তু পড়ল না, আগের মতই 
পাঁর্কার। তীঁক্ষ! বাণগুলো ওদের তিনজনের আয়ু পান করল মার, 
রন্ত পান করল না। বিশাল রাক্ষসবাহনী 'ছন্নাভল্ন হলো রামের বাণে। 
মুশ্ডহীন চগ্চল কবন্ধ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছিল না। 

রাক্ষসদের সেনাবাহিনী রামের অজন্র বাণবর্ধণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
করতে ঘুমিয়ে পড়ল, আর জাগল না। শকুনেরা এসে ডানা মেলে ছায়া 
ফেলল । রাক্ষসেরা রাঘবের অস্ত্রে নিহত হলো। একমান্র শূর্পনখা 
ছাড়া আর কেউ বেচে রইল না। রাবণের কাছে সে-ই তাদের দুঃসংবাদ 
বয়ে নিয়ে গেল । 
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বোনের উপর অত্যাচার, আপনজনের বধ-_-এইসবের ফলে রাবণের 
মনে হলো রাম তার দশটা মাথায় পদাঘাত করেছেন। 

একটা রাক্ষসকে হরিণের রূপ ধাঁরয়ে পাঠিয়ে রামলক্ষত্রণকে ঠাঁকরে 
সে সীতাকে হরণ করল। মাঝপথে পক্ষীরাজ জটায়্‌ একটু বাধা 
দেওয়ার চেস্টা করোছল। কিন্তু কিছুই করতে পারোন। 

রাম লক্ষণ দুজনে সীতাকে খঃজতে খ*জতে ডানা কাটা এক 
পাখিকে দেখতে পেলেন। দশরথের প্রশীতির খণ শোধ করে তার প্রাণ 
তখন কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছে । রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, 
এ বৃত্তান্ত তান মুখে বলে জানালেন। 'নজের মহৎ য্দ্ধরূপ কর্মের 
কথা বুঝিয়ে ও শরীরের আঘাতগুলোকে দোঁখিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন 
জটায়ু । 

রামলক্ষমণ নতুন করে 1পতৃঁবিয়োগের শোক অনুভব করলেন । বাবার 
মত করে আঁ্নসংস্কার থেকে শুরু করে সমস্ত পারলোৌকিক কাজ তাঁরা 
সম্পন্ন করলেন । 

রামের হাতে প্রাণ দিয়ে এক কবন্ধ রাক্ষস শাপম্যন্ত হলো। তার 
কথামত রামচন্দ্র সমদুঃখী বানর সঃগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন । 1তাঁনি 
ব।লণকে বধ করলেন। তার বহাদিনের আকাঁড্ক্ষিত সিংহাসনে ধাতুর 
সহানে আদেশের মত সঃগ্রীবকে প্রাতচ্ঠিত করলেন । 

রাজা সুগীবের আদেশে অসংখ্য বানর যেন বপন্ন রামচন্দ্রে 
মনোগত আভিপ্রায় জেনে সাঁতার অন্বেষণে চারাদক বিচরণ করতে 
লাগল। 

জটায়র বড় ভাই সম্পাঁতির দেখা পেয়ে তার মুখে সাতার বৃত্তান্ত 
জানতে পারল পবননন্দন হনুমান । নরাসন্ত মানুষ যেমন সংসার পার 
হয় সেও তেমাঁন সহজেই সাগর পার হয়ে গেল। 

খম্জতে খ*জতে লঙ্কায় এসে সে সীতাকে দেখল । রাক্ষসীরা ঘরে 
আছে তাঁকে। কোন মহোঁষাঁধ লতাকে যেন বিষান্ত লতারা জাঁড়য়ে 
আছে। প্রভুর আভজ্ঞান আংটি তাঁকে দিল হনুমান। সাঁতা শাল্ত 
অশ্রদবর্ধণ করে সোঁটকে অভ্যর্থনা জানালেন বেন। 
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প্রিয়তমের সব খবর দিয়ে সে শান্ত করল সাঁতাকে। তারপর 
অক্ষরাক্ষসকে বধ করল এবং শন্নুর হাতে কিছ লাঞ্চনা ভোগ করার পর' 
লঙকাপুরী দহন করল । এইভাবে কাজ শেষ করে সে সীতার আঁভজ্ঞান- 
রত্ব এনে রামকে দেখাল । রামের মনে হলো সাঁতার হদয়খাঁনই মূর্তি 
ধরে স্বয়ং উপস্হিত হয়েছে । বুকের মধ্যে সেই রক্াটকে চেপে ধরতে 
চোখ বন্ধ হয়ে এল তাঁর। রাম বুঝি প্রিয়াকে আলিঙ্গন করার সুখই 
অনুভব করলেন, বাকি শুধদ স্তনস্পর্শের সুখ । 

প্রেয়সীর আদ্যোপান্ত সব ঘটনা শুনে তাঁর সঙ্গে মালিত হবার জন্য 
ব্যাকুল হয়ে উঠলেন রাম। লগকার চারাঁদকের বিশাল সমদ্রও সামান্য 
পাঁরখার মত মনে হলো তাঁর । 

রাম এবার শন্যাবনাশ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শুধু ভূতলে 
নয়, আকাশ পথেও অসংখ্য বানরসৈন্য দুর্গম পথে অনুসরণ করল 
তাঁকে । সমুদ্রের তীরে অসামান্য 'িভগষণ এসে তাঁর শরণ নিলেন। 
রাক্ষস রাজলক্ষত্লীই তাঁকে যেন সমাত দিয়ে প্রেরণা যগিয়েছেন। 

রাক্ষসরাজ্যের সমস্ত এম্বর্য তাঁকে দেবেন-_রামচন্দ্র এই প্রাতশ্রুতি 
দিলেন 'বিভষণকে । নীতিসমূহকে যথাসময়ে প্রয়োগ করলে তবেই 
তার সুফল পাওয়া যায়৷ 

লবণান্ত সমুদ্রের উপর বানরদের সাহায্যে এক সেতু নির্মাণ করলেন 
রাম। দেখে মনে হলো নারায়ণকে শুতে 'দয়ে শেষনাগ যেন পাতাল 
ছেড়ে উঠে এসেছে । সেই পথে সাগর পার হয়ে তান লঙ্কায় অবরোধ 
সৃম্টি করলেন। সোনালী রঙের বানরেরা তার চারাঁদক ঘিরে আছে, 
যেন স্বরণলঙ্কার দ্বিতীয় স্বর্ণপ্রাচীর । 

বানরসৈন্য আর রাক্ষসবাহিনীর মধ্যে প্রবল য্দ্ধ শুরু হয়ে গেল। 
দিকে দিকে শুধু রামের অথবা রাবনের জয়ধ্বাঁনর ঘোষণা ধবানত প্রাত- 
ধ্বনিত হতে লাগল । 

গাছের আঘাতে লোহাতে বাঁধা কাঠের বড় বড় গশড় ভেঙ্গে গেল। 
পাথরের আঘাতে লোহার গদাসমূহ পিষে গেল। নখের আঁচড়ে তুচ্ছ 
হয়ে গেল শদ্তের আঘাত ৷ বড় বড় পাথরের আঘাতে বড় বড় হাতিরাও' 
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মারা যেতে লাগল । 

এদিকে রামের ছিন্নভিন্ন ম:ণ্ড দেখে সীতা একাঁদিন জ্ঞান হারালেন । 
এটা রাবণের মায়া, রাম নিহত হনাঁন একথা তাঁকে বিয়ে ব্রিজটা রাক্ষসণ 
শান্ত করল সীতাকে। আমার স্বামী নিশ্চয় বে'চে আছেন এই ভেবে 
তান শোক ভুললেন ঠিক, কিন্তু তাঁর মৃত্যু জেনেও তিনি যে বে"চে- 
ছিলেন একথা ভেবে লজ্জা পেলেন তিনি । 

রামলক্ষমণের নাগপাশবন্ধন গ্ররুড় এসে খুলে দল। মেঘনাদের 
হাতে তাঁদের এই কম্ট ও লাঞ্ছনা স৷মান্য দুঃস্বপ্নের মত হয়ে রইল । 

তারপর একাঁদন রাবণ শান্তশেল হানল লক্ষম্নণের বুকে । লক্ষণ 
হতচেতন হয়ে পড়লেন। সে শেল রামকে আঘাত না করলেও শোকের, 
তাঁরে হৃদয় বিদীর্ণ হলো তাঁর। 

অবশেষে হনুমানের আনা মহোঁষাঁধ বিশল্যকরণণ প্রয়োগে সুস্হ হয়ে 
উঠলেন লক্ষন্নণ। পরে তান শরবর্ষণ করে করে বহু রাক্ষস নিহত, 
করলেন । তাদের স্বীরা শোকে 'বলাপ করতে লাগল। 

শরংকাল যেমন মেঘের তর্জন গজনকে স্তব্ধ করে, বর্ধার ইন্দ্রধনূকে 
বিলোপ করে, লক্ষণ তেমনি মেঘনাদের তর্জন গন এবং তার 
শান্তশালন ধনুক দুীটই থামিয়ে দলেন। 

সৃগ্রশবের হাতে রাবণের ভাই কুন্তকর্ণের দশা তার বোনের মতই 
হলো। পাষাণভেদী অস্ত্রের আঘাতে গা বেয়ে লাল মনগীঁশলা গাঁড়য়ে 
পড়া পাহাড়ের মত রন্তান্ত দেহে সে রামের পথের উপর দাঁড়াল । 

আহা ! তুমি ঘমোতে ভালবাস, শুধু শুধু তোমার ভাই তোমাকে 
অসময়ে জাগিয়ে দিয়েছে, এই বলেই যেন রামের শরজাল তাকে চিরকালের 
মত ঘুম পাঁড়য়ে দিল । বানরদের উপর রাক্ষসরাও ঝাঁপয়ে পড়ল। 
তাদেরই রন্তপ্োতে যুদ্ধের ধাঁলরাশর মত তারা ভেসে যেতে লাগল । 

তারপর আজ পাঁথবীতে হয় রাম থাকবে না হয় রাবণ থাকবে 
এই বলে রাবণ আবার যৃদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে এল প্রাসাদ থেকে । 

ইন্দ্র দেখলেন রাম পদাতিক হয়ে রয়েছে, আর লঞ্কেশ্বর রথারোহা? 
তান রামকে কাঁপলবর্ণের অশ্ববাহত নিজের রথখানি পাঠিয়ে দিলোন। 


৭১৬ কালদাস রচনাসমগ্র 


আকাশগক্গার তরঙ্গবাতাসে সেই রথের ধ্ৰজা কাঁপাঁছল । দেবসারাথর 
হাতে ভর 'দিয়ে সেই জয়শীল রথে আরোহণ করলেন রামচন্দ্র । মাতাল 
তাঁকে দেবরাজের দেওয়া দেহবর্ম পরিয়ে দিলেন। সেই বর্মের উপর 
রাক্ষসদের আঘাত পদ্মপাপাঁড়র মতই ব্যর্থ হলো । 

বহুদিন পর পরস্পরের দেখা পেয়ে রাম ও রাবণ আপন আপন 
পরাক্ম প্রকাশের সযোগ গেলেন । এতাঁদনে যেন সার্থক হলো রাম- 
রাবণের যুদ্ধ । রাবণ একা, আগের মত কোন সঙ্গীসাথী ছিল না। 
তবু তার ছিল অনেক হাত, অনেক মাথা, অনেক পা ও উরু । মনে হলো 
রাবণের গোটা মাতৃকুল অর্থাৎ রাক্ষসবংশই যেন দাঁড়য়ে আছে। 

রাবণ দিকপালগণকে জয় করেছে, নিজেব মৃণ্ডগ্লো 'দিয়ে সে 
পরমে্বর শিবকে অর্চনা করোছল। সে কৈলাস পর্বতকে একাঁদন 
'উপড়ে ফেলেছিল । তাই রাবণের মত একজন শন্র পেয়ে খাঁশি হলেন 
রাম। 

ভীষণ রাগে রামের দাঁক্ষণ বাহুতে তাঁরাবদ্ধ করলেন। সীতার 
'সঙ্গে মিলনের লক্ষণ জাগিয়ে সে বাহ্‌তে তখন স্পন্দন জেগোছিল। 
রামের নিক্ষিপ্ত বানও রাবণের বক্ষস্হল বিদীর্ণ করে তাঁর বেগে মাটির 
নীচে চলে গেল। যেন পাতালে নাগকুলকে রাবণবধের সনসংবাদ দেবে 
সে বাণ। 

কথার উত্তর তাঁরা কথায় 'দলেন, অস্ত্রের জবাব অস্ত্াঘাতে 1দলেন। 
তক্যুদ্ধের বাগ্মীর মত তাঁদের জয়লাভের জেদ বেড়েই চলল। 
দুজনের বিষ্লম সমান। যুদ্ধরত সমশান্তধর দুই মন্তমাতঙ্গের মধ্যবতা 
বেদীর মত বিজয়লক্ষন্নী দুজনের মাঝখানে সমানভাবে রইলেন । কোন 
একজনের পক্ষে যেতে পারলেন না । 

আঘাত এবং প্রত্যাঘাতে খাঁশ হয়ে দেবতারা এবং অস.রেরা 'তাঁদের 
উপর পুষ্পব্‌চ্টি করতে লাগলেন। কিল্চু পরস্পরের প্রাতি শরাঘাত 
পরস্পরকে মস্তক স্পর্শ করতে বাধা দল । 

অবশেষে রাক্ষসরাজ রাবণ কৃতান্ত বা যমের বিনয়লব্ধ কূটম্বাল্মলী 
অর্থাৎ কাঁটাগাছের মত কল্টকময় গলার মত লোহার কাঁটাবে'ধানো 


রঘদবংশ ৭১৭ 


শতঘণী গদাঁটিকে শত্দকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু রথের 
কাছে আসার আগেই অর্ধচন্দ্রে ফলা দেওয়া বাণে রামচন্দ্র তাকে কলা 
গাছের মত কেটে কুঁচকুচি করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসদের সব 
আশাও ভেঙ্গে চুরমার করে 'দিলেন। 

আদ্বতীয় ধনূর্ধর রাম প্রিয়াঁবচ্ছেদের শোকশল্য উদ্ধারের অমোঘ 
ওষ,ধ র্ন্ধাস্াটি এবার রাবণকে লক্ষ্য করে ধনুকে যোজনা করলেন। 
সেই অস্ত্র শতধা বিভন্ত হয়ে জবলন্ত মুখ নিয়ে আকাশে শোভা পেল। 
মনে হলো তা যেন বিশাল অনন্তনাগের ভয়ঙ্কর ফলামণ্ডলযুত্ত শরীর 

তিনি সেই মল্ত্রপুতঃ অস্ত্রে অর্ধীনমেষের মধ্যেই রাবণের ম:খখানা 
মাঁটতে ল:টিয়ে দিলেন। আঘাতের যন্ত্রণাটুকু বোঝাবারও সময় দিলেন 
না। জলের চণ্ল তরঙ্গে বাল সূর্যের প্রাতাঁবম্বের মত রাক্ষসের শরীর 
থেকে পরপর ছিন্ন মুণ্ডের তরঙ্গ দেখা গেল । 

তার 'ছন্ন মৃ'্ডগুলো মাটিতে পড়ে আছে দেখেও দেবতাদের বিশ্বাস 
হচ্ছিল না, ভয় হাচ্ছিল, হয়ত বা আবার সেগ্দল তার দেহের সঙ্গে জ্‌ড়ে 
যায়। আসন্ন আভষেকে যা রত্বে শোভিত হবে রাবণাঁর রামের সেই 
মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন দেবতারা । ভ্রমর পংন্তি দিগ্গজদ্রের 
মদধারাম্ত্রাবী গণ্ডমণ্ডল ত্যাগ করে এই সংগান্ধ পূজ্পরাশির অনুসরণ 
করল। 

দেবকার্য সাঁধত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনূকে শরাসন গুটিয়ে নিলেন 
রামচন্দ্র। ইন্দ্রের সারাঁথ মাতাঁপ তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানয়ে এক 
হাজার অম্বের রথাঁট নিয়ে উধর্বলোকে চলে গেলেন । রথের মত 
পতাকায় তখনো রাবণের নামাঁঙ্কত শরজাল বদ্ধ হয়ে ছিল। 

রঘৃপাঁত রাম আঁগ্নশদ্ধা সীতাকে গ্রহণ করলেন। প্রিয় বন্ধ 
বিভীষপ্বের হাতে রাবণের রাজ্ঞযন্ত্রী অর্পণ করলেন । বাহুবলে জয় করে 
নেওয়া রত্বাবমান বা পুষ্পকরথে আরোহণ করে নগরীর 'দকে যাত্রা; 
করলেন। সঙ্গে রইলেন সর্যপন্র স:গ্রীব, বিভীষণ এবং লক্ষণ। 


2১৮ কালিদাস রচনা্মন্্ 


ভ্রয্নোদশ সর্গ 


তারপর গুণজ্ঞ 'রাম' নামে মুখাঁরত হারিশব্দগুণাত্মক আকাশে যান্রা- 
কালে 'বমান হতে সম্দদ্র দেখে রামচন্দ্র জায়া সীতাকে বললেন, হে 
বৈদেহশী, শরংকালের রান্রতে ছায়াপথে বিভন্ত "দ্বধাবিভন্ত রমণায় 
তারকাখাঁচত স্ানর্মল আকাশের মত আমার সেতুতে 'দ্বিধাবিভন্ত মলয়- 
পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ফেনিল জলরাশি দেখ । 

যজ্ভাঁভলাষা গরুর যজ্জীয় অ*্বাটি কাঁপল মূঁন রসাতলে রাখলে 
তার জন্য মাঁট খ*্ড়তে খ*ড়তে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই সমদ্রকে 
বার্ধত করে আরও । 

সূর্ষের কিরণমালা এই সমুদ্র থেকেই জল আকর্ষণ করে গর্ভ ধারণ 
করে, এখানে রত্ররাজ বা্ধত হয়। এই সমদ্ুই বাড়বানল বহন করে। 
এই সমদদ্র থেকেই সেই আনন্দদায়ক জ্যোতিসম্পন্ন চন্দ্রের জন্ম হয়। 

মাহমায় সর্বব্যাপী বিষ্ণুর মত অক্ষোভ্যাঁদ নানা অবস্হাপন্ন এবং 
বশালতায় দশাঁদকব্যাপী অবাস্হত এই মহাসমূদ্রের রুপ প্রকারগত ও 
পাঁরমাণগতভাবে বোঝা যায় না। 

বিষ্ণু সমস্ত লোক সংহার করে নিজের নাভিজাত পদ্মাসনে উপাঁবষ্ট 
আদ বিধাতা পুরুষের দ্বারা স্তুত হয়ে কঙ্পান্তকালোচিত যোগানিদ্রায় 
এই সমুদ্রেই শয়ন করেন। 

শন্নুভয়ে ভীত হয়ে রাজারা যেমন মধ্যবত ধর্মপরায়ণ কোন রাজাকে 
আশ্রয় করেন, তেমাঁন পক্ষচ্ছেদক ইন্দ্রের ভয়ে শত শত পর্বতশরণ্য এই 
সমদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

যখন আঁদপুরুষ বরাহরূপে রসাতল থেকে বসুন্ধরাকে উদ্ধার 
করেন, তখন এই সমদদ্রের প্রলয়গ্লাবনপ.জ্ট জলরাশি ক্ষণকালের জন্য 
বসুন্ধরার অবগ-স্ঠন হয়েছিল । 

এই'সমদদ্রের 'প্রয়াসম্ভোগ অনন্যসাধারণ। তরঙ্গরপ অধরপ্রদানে 
বক্ষ এই সমুদ্র মুখার্পণে স্বভাবপ্রগলভা তাঁটনীদের অধরসমধা পান করায় 
এবং নিজে পান করে । 


'্ঘধবংশ ৭১৯ 


এ দেখ, তিমিরা হাঁ করে নদীমোহানার গ্রাণীসুব্ধ জল মূখে নিয়ে 
মুখ বন্ধ করে মাথার ছিদ্র দিয়ে সেই জল বার করে দচ্ছে। 

দেখ, হাঁতির মত জলজন্তুরা হঠাং মাথা তোলায় সমুদ্রের ফেনরাশ 
দ্বিধাবিভন্ত হয়েছে। এই ফেনরাশি এদের গণ্ডলগ্ন হয়ে ক্ষণকালের 
জন্য কর্ণলগন চামরের মত মনে হচ্ছে। 

সাপেরা সৈকতবায়্‌ সেবনের জন্য ছ্‌টে যাচ্ছে। 'এতে সমুদ্রের 
উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে তাদের দেহের কোন তক।ংই বোঝা যাচ্ছে না। 
কেবল তাদের ফণায় স্হিত মাণগ্‌লো সূর্ষের আলোয় ঝলমল করাতে 
তাদের সাপ বলে চেনা যাচ্ছে। 

শঙ্খগযীল তরঙ্গের বেগে তোমার অধরতুল্য প্রবালে হঠাৎ উদথক্ষিপ্ত 
হওয়ায় তাদের ম.খে প্রবালের অঙ্কুর বি'ধে যাচ্ছে, তারা আত কচ্টে 
বেরিয়ে আসছে । 

মেঘেরা জলপানে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবর্তবেগে ঘার্ণত 
হচ্ছে। তাতে 'নাশ্চিত মনে হচ্ছে, মন্দার পর্বত দিয়ে আবার সমর 
মন্হন করা হচ্ছে। 

তমাল ও তালবনে নীলবর্ণ লোহার চাকার মত সমদূদ্রের বেলাভূম 
সক্ষনরেখার মত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে লোহার চাকার পাঁরাধ-রেখায় 
মালন্য লেগেছে অর্থাং মরছে ধরেছে। 

হে আয়তনয়না, তটবায় কেয়াফুলের বেনুতে তোমার মুখের প্রসাধন 
"সম্পাদন করছে । সে যেন বুঝতে পেরেছে তোমার বিম্বধরে সতৃষ্ণ আন 
প্রসাধনের সময়টুকুও দিতে পারছি না। 

বিমানযোগে আমরা মুহূর্তে সমহুদ্রুতীরে উপনীত হলাম। দেখ, 
তরে ঝিন:কের মুখের জোড় খুলে যাচ্ছে আর তা থেকে মুনস্তো ছাঁড়য়ে 
পড়ছে। সংপা'রিগাছের সার ফলভারে নংয়ে পড়ছে । 

হে করভোর্, হে মৃগাক্ষী, একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখ, 
আমরা সম্‌দ্র থেকে যতই দুরে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে সকানন ভূঁমিও বেন 
ততই সমূদ্র থেকে উঠে আসছে। এর আগে তা যেন সম[দ্রের অঙ্গেই 
'লীন হয়ে ছল। | 


৭২০ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


দেখ, এই বিমান আমার আঁভলাষ অনুসরণ করে কখনো দেবতাদের 
পথে, কখনো মেঘমালার পর্থে, কখনো বা পাখিদের পথে স্চরণ করছে । 

সুরনদণীর তরঙ্গস্পর্শে শশতল এরাবত-মদগান্ধ আকাশবায়ু তোমার 
মুখ থেকে মধ্যাহুজাঁনত ঘর্মজল দ:র করছে । 

হে কোপনা, তুমি কৌতৃহলবশতঃ পদচ্পকরথের জানালা দিয়ে হাত 
বাঁড়য়ে মেঘ স্পর্শ করছ, আর মেঘও যেন বিদ্যং-বলয় তৈরী করে 
তোমার হাতে দ্বিতীয় অলঙ্কার হিসাবে তা পরিয়ে 'দচ্ছে। 

এ দেখ, চট্রপাঁরাহত তাপসেরা জনস্হানকে 'নার্বঘ জেনে চির- 
পাঁরত্যন্ত আশ্রমে আবার নতুন করে পর্ণকুটির 'নিমাণ কাঁরয়ে স্বচ্ছন্দে 
বাস করছে। 

এই সেই বনস্হলণী ষেখানে তোমাকে অন্বেষণ করতে করতে মাটিতে 
পড়ে থাকা তোমারই একাঁট নূপুর দেখতে পেয়েছিলাম । তোমার চরণ- 
কমল থেকে স্খাঁলত হবার দুঃখেই যেন তা মৌন অবলম্বন করেছিল । 

হে ভর, রাক্ষস রাবণ তোমাকে যে পথ দিয়ে হরণ করোছিল, তা 
মূখে বলে দিতে না পারলেও লতারাঁজ কৃপা করে অবনত পল্লবধ্্ত 
শাখা সণ্টালনে সে পথ দোখয়ে দিয়োছল। 

মৃগীরাও দর্ভাঙকুরে উদাসীন হয়ে চোখের পাতা তুলে দাঁক্ষণ দকে 
তাকিয়ে তোমার গতিপথ বিষয়ে অনাঁভজ্ঞ আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল । 

এ দেখ, মাল্যবান পর্বতের আকাশচুম্বী শৃঙ্গ সম্মখে আবভূত 
হচ্ছে। সেখানে মেঘ নবজলধারা এবং আম তোমার বিচ্ছেদজানিত অশ্রু 
ধারা একই সঙ্গে বর্ষণ করেছিলাম । 

সেখানে বাৃষ্টধারাতাড়িত পল্লপবের গন্ধ, অধপ্রস্ফুটিত কদম্ব এবং 
ময়রদের মধূর কেকাধ্বনি অসহ্যবোধ হয়োছল তোমার বিরহে । 

হে ভীরু, এই সেই স্হান যেখানে পূর্বানূভূত তোমার কম্পন এবং 
তার পরবরতাঁআিঙ্গন স্মরণ করে গ্‌হায় প্রাতধৰাঁনত মেঘগজনকে আম 
আত কচ্টে সহ্য করোছিলাম, যেখানে প্রস্ফুটিত নব কদলী ফুল ধারাসন্ত 
ভূমির ধূমল বাচ্পের সঙ্গে মাঁলত হয়ে পারণয়কালে বজ্ঞধূমে আরন্ত 
তোমার নয়নের কান্তি অনুসরণ করে আমাকে পড়ত করত। 


রঘ'বংশ ৭২১ 


দূর হতে অবতীর্ণ আমার অবতরণের ক্রেশ লাঘব করতেই যেন 
উপান্তদেশে বেতসবনে ব্যাপ্ত ঈষৎ দৃশ্যমান চণ্ঠল সারসে সমাকণীর্ণ পম্পা- 
সরোবরের জল আমার দৃ্টিকে পান করছে । তোমার কাছ থেকে দূরে 
থাকার সময় এখানে মালত চক্লবাকীমথ্‌নকে আম সতৃষ্ণনয়নে দেখতাম । 
ওরা দুজনে দুজনকে পদ্মকেশর উপহার দত । 

স্তনের মত মনোহর স্তবকের ভারে অবনতা নদীতটের এঁ তন্বী 
অশোকল্সতাকে তোমাকেই পেয়েছি মনে করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন 
করতে চাইলে লক্ষণ আমাকে নিষেধ করত । 

এ গোদাবরীর সারসপীন্ত বিমানের মধ্যে লম্বিত সুবর্ণাকাঁঙ্কনীর 
ধ্বান শুনে সারসের ডাক মনে ভেবে আকাশে উড়ে যেন তোমাকেই 
প্রত্যুদগমন করছে । 

তোমার কাঁটদেশ কোমল হলেও ঘটে করে জল "দিয়ে তুমি যে বনের 
আমের চারাগ্‌লো বাড়িয়ে তুলোছিলে। দীর্ঘকাল পরে সেই পণ্চবটীবন 
আমাকে আনাঁন্দত করছে । এ বনের কৃষ্সার মৃগগ্ীল যেন উন্মূখ হয়ে 
তোমাকেই দেখছে । 

মনে পড়ে এখানে মৃগয়া থেকে ফিরে ও গোদাবরীর কুলে তরঙ্গস্পর্শে 
শীতল বায়ুতে ক্লান্তি দূর করে নরজন বেতসগৃহে তোমার কোলে মাথা 
রেখে শুয়োছি। 

যান ভ্রভঙ্গে স্বগ্েধ রাজা নহুষককে ইন্দ্রপথ থেকে বিচ্যুত করে- 
ছিলেন, যাঁর হৃদয়ে আবিল' জল নির্মল হয়ে যায় সেই অগস্ত্যমূনির 
মর্তযলোকাস্হত আবাস এ দেখা যাচ্ছে। আনন্দ্যকীর্ত এ ম্বানর 
বমানপথস্পশ্শ গাহ্পিত্য, আহবনীয় ও দাঁক্ষণাঁশন এই তিন অ্নর 
ঘতবাসত ধূমাঁশখা আঘ্রাণ করে রজোম্ন্ত হয়ে আমার অন্তঃকরণ 
লঘুভার হচ্ছে। 

মাঁলনী। এ দেখ, শাতকার্ণমুনির পণ্টাপসর নামে কেলিসরোবর । 
চারাদকে উপবনবোষ্টিত এ সরোবর মেঘেব্র অন্তরালে ঈশং দৃশ্যমান 
চন্দ্রুবিম্বের মত দেখাচ্ছে 

পুরাকালে এই ম্যান মৃগদলের সঙ্গে বিচরণ করতেন এবং কুশাঙ্কুর- 

কাঁলিদাস-. ৪৬ 
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মান্ন আহার করে তপস)া করতেন ৷ তাঁর সেই তপস্যার কঠোরতায় ভীতি 
হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পাঁচাট অপ্সরার যৌবনরুপ মায়াপাশে তাঁকে আবদ্ধ 
করেন। 

সম্প্রাত জলের অন্তর্গত প্রাসাদে আঁধান্ঠত সেই ম্বানর সঙ্গ ীতসং 
মৃদঙ্গধধনি আকাশগামী হয়ে কিছুক্ষণ পুজ্পকরথের চুড়াগৃহকে 
মুখাঁরত করছে । 

এঁ দেখ, আর একজন তপস্বী ইন্ধনযুন্ত চতুরাঁগনর মধ্যে অবস্হান 
করে সূর্যের দিকে কপাল রেখে তপস্যা করছেন। এই মুনির নাম 
সূতীক্ষ] হলেও ইন শান্ত চরিত্র। ইনি তপস্যায় শাঁঙকত করে 
তুলোছলেন দেবরাজকে ৷ তাঁরই পাঠানো অপ্সরাদের ছলনাময় দুষ্ট 
নিক্ষেপ ও মেখলার অংশ প্রদর্শন প্রভৃতি বলাসচেষ্টা কোন 'বিকাব 
সৃস্টি করতে পারোন এর মনে । 

উধর্ববাহ? এই মুনি অক্ষমালারুপ বলরযুত্ত এবং মুগ্রদেহ ও 
কুশাচ্ছাদনে অভ্যস্ত দাক্ষিণবাহ্াট আমার প্রাতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 
এই দিকেই মেলে ধরেছেন অনকূলভাবে | 

মৌনব্রত অবলম্বন রে আছেন বলে এই খাঁষ একট: মাথা নত করে 
আমায় প্রণাম করলেন এবং বিমানগাঁতিতে ক্ষণকাল যে বাধা সৃ্ি 
হয়েছিল তা থেকে মান্ত করে দৃষ্টিকে আবার সূর্যের দিকে নিবদ্ধ 
-করলেন। 

যান দীর্ঘকাল সমিধ নিক্ষেপ করে আঁগ্নকে পাঁরতৃপ্ত করোছিলেন 
এবং শেষে নিজের দেহকেও আহি 'দিয়োছলেন, এ সেই শরভঙ্গ নামে 
সাঁগনক খাঁষর পাত্র ও শরণ্য তপোবন। বর্তমানে এ খাঁষর আতাঁথ- 
সৎকারবৃত্তি তাঁর পূত্রতুল্য তরুরাঁজতে মূর্ত হয়ে আছে। তারা ছায়া- 
দানে পাঁথকদের পথশ্রম নাশ করে এবং প্রচুর ফল দান করে। 

হে' বন্ধূরগানী, যার গ্হার্প মুখ নির্ঝরধারায় ধান উদ্গীরণ 
করছে এবং শঙ্গকোটিতে মেঘরুপ বপ্রশ্লাীড়ার পঙ্ক সংলগ্ন হয়ে আছে 
উদ্ধত বৃষভের মত সেই চিন্রক্‌ট পর্বত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। 
পর্বতের উপকণ্ঠে নির্মল ও নিশ্চল প্রবাহমশ্ডিত মন্দাকিনগ মধ্যবতাঁ 


বঘুবংশ হি 


অবকাশের দূরত্বের জন্য সুক্ষ্রূপে প্রতীয়মান হয়ে ম্যস্তাহারের মত 
শোভা পাচ্ছে পাথবীর কণ্ঠে । 

চিন্রকূটের কাছে এ সন্দর তমালতরূর সূগাঁন্ধ পল্পব নিয়ে আম 
তোমার যবাওকুরের মত ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশে শোভমান কর্ণ ভূষণ 
রচনা করোছিলাম। 

এ দেখ আন্রমীনর প্রভৃতপ্রভাবমাণ্ডিত সেই তপোবন। এখানকার 
জন্তুরা দশ্ডভয়রাহত হয়েও শান্তভাবে বিচরণ করছে এবং তরুরা 
পু্পোদগমরূপ কারণ ছাড়াই ফল প্রসব করছে। সপ্তীর্ষরা বনজের হাতে 
যাঁর স্বর্ণপদ্ম রচনা করেন, বান শিবের শিরোমালান্বরূপঃ সেই 
মন্দাঁকনীকে আব্রম্ঁনর পত্নী অনস:য়া মুূনিদের স্নানের জন্য এইখানেই 
প্রবাহিত করেন । 

বীরাসনে উপাঁবষ্ট খাঁষরা ধ্যানমগন হয়ে আছেন। তাঁদের অধ্যাষিত 
বেদীর তররাঁজও বায়ুর অভাবে.স্হর হয়ে যোগস্হিত ম্দানদের মতই 
শোভা পাচ্ছে । তুমি আগে যার অভীন্টাঁসাদ্ধর জন্য প্রার্থনা করেছিলে 
শ্যাম নামে খ্যাত এ গাছাট ফলবান হওয়ায় পদ্মরাগের সঙ্গে মিলত 
মরকতমণির মত শোভা পাচ্ছে 

হে সূন্দরশ, দেখ, গঙ্গাপ্রবাহ যমুনাতরঙ্গে মালত হয়ে কোথাও 
উজ্জ্বল ইন্দ্রনীল মাঁণতে গাঁথা মুস্তামালার মত, কোথাও বা নীলপন্মে 
খচিত শ্বেতপন্মমালার মত, কোথাও নশলহংসে মেশানো মানস সরোবর” 
প্রয় রাজহংসের সাঁরর মত, কোনখানে ছায়ামাশ্রুত অন্ধকারে খণ্ড খণ্ড 
চাঁদের িরণের মত, কোথাও বা ফাঁক দিয়ে নীল আকাশে উকি দেওয়া 
শরতের সাদা মেঘের মত, আবার কোথাও বা কালো কালো সাপে জড়ানো 
শবের ভস্মাচ্ছাঁদত দেহের মত শোভা পাচ্ছে। 

যাঁরা সমুদ্রপত্রী গঙ্গা ও বমঃনার সঙ্গমে অবগাহন করে দেহত্যাগ 
করেন, সেই সব পণণযাত্মাদের তত্বজ্ঞান ছাড়াই পুনর্জন্ম হতে মধান্ত হয় । 

এই সেই 'নিধাদরাজ গৃহের আশ্রম যেখানে আম মাথার মাঁণ ত্যাগ 
করে জটা ধারণ কাঁর এবং তখন সারাঁথ সংমন্ত্র হে কৈকেয়ীঠ তোমার , 


মনোবাসনাই পূর্ণ হলো” বলে রোদন করোছলেন । 


৭২৪ কালিদাস রচনাসমগ্র 


যাঁর স্বর্ণপন্মের রেখ বক্ষরশ্ণীদের স্তনে সংলগন হয়ে থাকে, 
অব্যন্ত যেমন মহত্বত্বের কারণ, তেমান খাঁষরা মানসসরোবরকে যাঁর উৎস 
বলে থাকেন, যাঁর তষ্টরে যজ্ঞের যৃপাবলী প্রোথিত আছে, যাঁর জল- 
প্রবাহ অযোধ্যার উপকণ্ঠ দিয়ে প্রবাহত, ইক্ষবাকুবংশীয় রাজারা অশ্বমেধ- 
যজ্কের পর অবভূৃথস্নানের জন্য অবতরণ করে যাঁর জল আরও পাঁবন্ন করে 
তুলেছেন, অযোধ্যাবাসীরা যাঁর িসিকতাময় অঙ্গে অবস্হান করে পরম 
সুখভোগ করে, যাঁর প্রচুর জলপানে সংবার্ধত হচ্ছে সকলে এবং 
আমার মতে 'যাঁন সকলেরই ধাত্রীরূপে পারগাঁণত, এ দেখ আমার মায়ের 
মত সেই সরধ্‌ দীর্ঘাদন পর রাজাকে দূর দেশ থেকে ফিরতে দেখে 
আমাকে যেন বায় শীতলকারী তরঙ্গরূপবাহ দিয়ে আলিঙ্গন করছেন । 

বান্তম সন্ধ্যার মত তামাটে রঙের ধূলো মাঁট থেকে উঠছে । দেখে 
মনে হচ্ছে হনুমানের মুখে আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে ভরত সৈন্য- 
সামন্ত নিয়ে আমাদের প্রত্যুদগমন করতে আসছে । 

আম যুদ্ধে খর প্রভাত রাক্ষসকে বধ করে ফিরে এলে লক্ষণ যেমন 
তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করোছিল, প্রাতজ্ঞা পালন করে আম 
ণফরে এলে তেমাঁন আমার হাতে সচ্চাঁরন্র ভরত সংরাঁক্ষত ও অনুচ্ছিষ্ট 
রাজলক্ষনীকে প্রত্যর্পণ করবে । 

এ দেখ, 'ছম্নবাসপরাহত ভরত ?পছনে সৈনাদের রেখে কুলগরকে 
সামনে নিয়ে বৃদ্ধ অমাত্যদের সঙ্গে অর্ধ হাতে আমার কাছে আসছে। 
যূবক হয়েও সে অগ্কগত রাজলক্ষত্নীকে আমারই অপেক্ষায় উপভোগ 
না করে এত বছর ধরে রাজলক্ষমীর সঙ্গে যেন আঁত কঠোর আঁসধার ব্রত 
অর্থাৎ যে ব্রতে শব্যায় আস স্হাপন করে স্ধ্ীপুর্ষ বক্গচর্য পালন করে 
অবচ্হান করে সেই ব্রত পালন করছে । 

রাম এই সব কথা বললে 'বমানাঁটি আঁংচ্চান্র দেবতার .নর্দে'শে তাঁর 
ইচ্ছা জানতে পেরে আকাশ থেকে নেমে এল । ভরতের অনুগামী প্রজার 
সাঁবস্ময়ে তা লক্ষ্য করছিল । 

রাম সেবাঁনপুণ সুগ্রপবের হাত ধরে মাটিতে স্ফাটকরচিত সোপান- 
পথে বিমান থেকে নেমে এলেন । সামনে দাঁড়য়ে বিভীষণ, সেই ॥সোপান- 
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পথ দোৌঁখিয়ে দিলেন । 

ভান্তনম্ন রাম প্রথমেই ইক্ষবাকুকুলগুরুকে প্রণাম করলেন। পরে 
অর্থ গ্রহণ করে আনন্দাশ্র-সিস্ত হয়ে ভাই ভরতকে আঁলঙ্গন করলেন । 
তাঁর প্রাতি ভীন্তভাববশতঃ রাজ্যাভষেকে পরাঙ্মখ ভরতের মস্তক 
আঘ্রাণ করলেন । 

বৃদ্ধ অমাত্যরা রামকে প্রণাম জানালেন । শমশ্রুবৃদ্ধিতে তাঁদের মুখ 
বিকৃত হয়োছল। এ অবস্হায় ঝাঁরনামা জটাধারশ বটগাছের মত 
দেখাঁচ্ছল তাঁদের । রাম অনুকূল দৃষ্টি দিয়ে কুশলপ্রশন ও মধূর 
সম্ভাষণে তাঁদের প্রাতি অন্যগ্রহ প্রকাশ করলেন । 

ভল্লমক ও বানরদের আঁধপাঁত সুগ্শব আমার দুঃসময়ের বন্ধু । 
আর ইনি আমার সংগ্রামে অনুগামী পুলস্ত্যনন্দন [বভীষণ- রাম 
এইভাবে সাদরে তাঁদের পাঁরচয় দলে ভরত লক্ষত্রণকে আতিশ্তম করে 
এ'দের দুজনকে বন্দনা করলেন । তারপর তানি লক্ষত্রণের সঙ্গে মিলিত 
হলেন । লক্ষন্্নণ তাঁকে প্রণাম করলে তাঁকে উঠিয়ে মেঘনাদের প্রহারজাঁনত 
ব্ণকক্শ বক্ষাটতে নিজের বক্ষ রেখে যেন নিজের ধ্কাঁড়া দিয়েই 
আলঙ্গন করলেন । 

বানর সেনাপাঁতরা রামের আদেশে মানদষের দেহধারণ করে হাতির 
পঠে উঠল । অজন্্র ধারায় মদজলবর্ধা সেই সব গজরাজদের পিঠে 
উঠে পর্বতচূড়ার মুখ অনুভব করল । 

রাক্ষসরাজ িভীষণও রামের আদেশে রথে উঠলেন । তাঁর রথাঁট 
বিশেষ মায়ায় রাঁচত হলেও রচনাচাতুর্ষে তা রামের রথের সাদ্‌শ্যলাতে 
সমথ হলো না। 

তারপর রাম ভরত ও লক্ষন্ণণকে নিয়ে পতাকাশোভিত ইচ্ছাগাতি রথে 
আবার আরোহণ করলেন। মনে হলো বুধ ও বৃহস্পাঁতর সঙ্গে বিশেষ 
যোগে দর্শনীয় চন্দ্রমা চণ্চল বিদনযত্মশ্ডিভ সান্ধ্য মেঘমালায় আরোহণ 
করলেন । 

প্রলয়কালে ভগ্গবান হার যেমন পাাঁথবীকে উদ্ধার করেনঃ শরৎকাল 
যেমন গাঢ় মেঘাবরণ থেকে চাঁদের 'িরণকে উদ্ধার করে, রাম রাবণর,প 
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সঙকট থেকে যাঁকে উদ্ধার করেন ভরত সেই ধৈর্যবতী সীতাকে প্রণাম 
করলেন। যিনি রাবণের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করে দঢ়তার সঙ্গে নিজের 
পাঁতরাত্য অক্ষুগ্ন রেখোঁছলেন, সেই সীতার বন্দ্যনীয় চরণযুগল এবং 
ভরতের জ্যেন্ঠের অন্বর্তনবশতঃ জটামাশ্ডত মস্তক একন্র মিলিত হয়ে 
যেন পরস্পরের পাঁতব্রতার পোষক হলো । 

তারপর আর্য রামচন্দ্র প্রজাদের আগে রেখে পুষ্পকরথের গাঁত 
শাথল করে আধক্কোশ পথ আঁতিক্কম করে অযোধ্যার উপবনে' শতু্ঘ - 
রচিত পটমণ্ডপে অবস্হান করতে লাগলেন । 


চতুর্দশ সর্গ 


সেখানে রাম দেখলেন, বড় গাছ ভেঙ্গে পড়লে তাকে জাঁডয়ে থাকা 
লতার মত দূ জননী কৌশল্যা ও সমিত্রার বড় শোচনীয় দশা হয়েছে । 

যাবা শর্ানধন করে পরাক্কমের প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন, সেই দ্‌জনে 
দই জননীকে প্রণাম করলেন । মায়েরা কেদে কেদে অন্ধ হয়েছেন। 
ভাল দেখতে পেলেন না। ছেলেব গায়ে হাত বুঁলয়ে স্পর্শসূখে ব্‌ঝতে 
পারলেন কোনটা কে। হিমালয়ের নির্ঝর যেমন গঙ্গা-সরযূর গ্রনত্মতণ্ 
জলকে ভাঁসয়ে দেয় তেমান তাঁদের শান্ত আনন্দাশ্র উষ্ণ শোকাশ্রুকে 
ধুয়ে দল। 

তাঁরা দই ছেলের গায়ের যুদ্ধজননত ক্ষতাঁচহগলোতে আদর করে 
হাত বুলিয়ে দিলেন । মনে হলো সেই ক্ষতগুলো এখনো রক ভিজে 
আছে । ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গনাদের “বীরপ্রসাঁবনী” নামেও তাঁদের আর কোন 
আশ্রহ নেই । ূ 

«আম সাঁতা, বড় অলুক্ষণে স্বামীকে কত কষ্ট 'দিয়োছ'__-এই কথা 
বলতে বলতে বধু সীতা এগিয়ে এসে স্বর্গত মবশুরের দই মাহফীকে 
সমান ভীন্তর সঙ্গে প্রণাম করলেন । ্‌ 

“বাছা ওঠ, তোমার পবিন্র চরিত্রের জোরেই ত রামচন্দ্র ভাই-এর সঙ্গে 
থেকে এই 'রিরাট যুদ্ধ জয় করতে পেরেছে ।' তাঁরা. আদাঁরণী বধ্‌কে 
এইভাবে প্রিয় অথচ সত্য কথা বললেন । 
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এরপর রঘকুলের ধবজাস্বরূপ রামচন্দ্র আঁভষেক শুরু হলো । 
প্রথমে জননীর আনন্দাশ্রয বর্ষণে যে অনূষ্ঠান শুরু হলো, 'বাভন্ন 
তীর্থস্হান থেকে আনা সোনার কলসের জলাঁসপ্টনে সে অনুষ্ঠান বৃদ্ধ 
অমাত্যেরা শেষ করলেন । 

রাক্ষস এবং বানরবৃন্দ বাভন্ন নদীতে সমুদ্রে ও সরোবরে গিয়ে 
জল এনে 'দয়েছে। সেই জলরাশ জয়দীপ্ত রামের মাথায় ঝরতে 
লাগল । মনে হলো 'বন্ধ্যপর্বতের চূড়ায় মেঘের বর্ষণ যেন শুরু 
হয়েছে। 

সন্ন্যাসর বেশ ধারণে তাঁকে যেমন সন্দর দেখাচ্ছিল, আজ রাজ- 
বেশের সাজসজ্জাতে সেই শোভা 'দ্বগুণ হয়ে উঠল । 

রামচন্দ্র এবার তাঁদের রাজবংশের রাজধানতে প্রবেশ করলেন । 
সঙ্গে ছিল কুলক্মাগত অমাত্যেরা, অনুগত রাক্ষস ও বানরেরা, ছিল 
বাজ্যের সেনাদল আর তৃষ্ধবনিতে মাতোয়ারা পুরবাসীরা। উচ্চ 
তোরণে সাঁজত ছিল রাজধানী । প্রাসাদগবাক্ষ হতে পুরনারীরা 
লাজবর্ষণ করাছল। 

রামচন্দ্র রথের উপর বসে আছেন । লক্ষণ ও শনুঘ] ধারে ধীরে 
চামর দোলাচ্ছেন, ভরত রাজছন্রাট ধরে আছেন | মনে হলো সাম, দীন, 
ভেদ, দণ্ড -এই উপায়চতুষ্টরের সমাম্ট রথ বুঝি অযোধ্যায় প্রবেশ 
করেছে আজ । 

প্রাসাদের কৃষ্ণাগুরুর ধোঁয়া ছাঁড়য়ে যাচ্ছিল বাতাসে । মনে হলো 
বনবাস থেকে ফিরে এসে রামচন্দ্র অযোধ্যা নগরীর বরহকালীন বেণীট 
খুলে দিচ্ছেন নিজের হাতে । 

শাশুড়পরা সুন্দর করে সাঁজয়ে দিয়েছেন বধু সাঁতাকে, তিনি 
কর্ণ'রথ অর্থাৎ মেয়েদের জন্য পালাকজতেনয় এক ছোট রথে করে 
চলেছেন । প্রাসাদের প্রাতাটি গবাক্ষে দেখা গেল অযোধ্যার রমণীরা 
প্রণাম জানাচ্ছেন তাঁকে । অনসয়ার দ্বারা প্রসাধিত অক্ষয় অঙ্গরাগে 
উজ্জল জ্যোঁতর্ময়ী সতাকে দেখে মনে হাঁচ্ছল তাঁর স্বামী যেন 
অযোধ্যাবাসীকে দেখাচ্ছেন তান বিশুদ্ধা, তানি যেন আগদনের মাঝে 
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দাঁড়য়ে আছেন। 

কধুবৎসল রামচন্দ্র বন্ধূদের জন্য বশ্রামগৃহ এবং সমস্ত উপকরণের 
ব্যবস্হা করে দিয়ে সজল চোখে পিতার গৃহে প্রবেশ করলেন । িতানেই। 
আছে শুধু তাঁর একখানি প্রাতকৃতি আর পূজার চিহ একটি ফূলমালা । 

সেখানে তিনি ভরতজননীর লজ্জা দূর করে 'দিলেন। তিনি 
বললেন, মা, পিতৃদেব যে সত্যদ্রষ্ট হনান এবং স্বর্গে গমন করেছেন, 
ভেবে দেখ, সে তোমারই সৃকৃতি। 

ইচ্ছা করামান্রই সব কন হাতে পাওয়ার বিদ্যা ওদের জানা ছিল। 
তব রামচন্দ্র সঃগ্রীব, 'বিভনষণ ও অন্যান্যদের নানাভাবে সংগৃহীত 
বস্তুতে এমনই পাঁরচর্ধা করলেন যে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে । 

তাঁকে যাঁরা আভনন্দন জানাতে এসোছলেন সেই দিব্য মূনিদেরও 
তিনি অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের দ্বারা নিহত রাবণের সারা জীবনের 
কীর্তকাহিনী শুনলেন । এতে তাঁর বীরত্বের গোঁরব সূচিত হলো । 

মূনরা চলে যাবার পর সুখে স্বচ্ছন্দে দেখতে দেখতে পনের 'দন 
কেটে গেল। সীতা নিজের হাতে রাক্ষসরাজ ও বানরাধিপাঁতদের অনেক 
সেবাযত্র করেছেন । এবার তাদের বিদায় জানালেন রামচন্দ্র । 

যে বিমান মনে মনে স্মরণ করামান্র এসে উপাঁস্হিত হয়, রাক্ষস- 
রাজ রাবধণের জীবনের সঙ্গে যে বিমানটিকে জয় করে নেন, স্বর্গের 
পুম্পাভরণস্বরূপ সেই পু্পকরথাঁটকে রাম আবার কৈলাসপাঁত কুবেরকে 
'বহন করার জন্য অনুমাত দলেন। 

এইভাবে পিতার আদেশমত বনবাসদুঃখকে আঁতঙ্কম করে রামচন্দ্র 
রাজ্যভার গ্রহণ করলেন । ধর্ম, অর্থ, কাম এই ন্রিবর্গে তাঁর প্রবৃত্ত 
ছিল সমান । তিন ভাইয়ের প্রাত তাঁর ব্যবহারও ছল একরকম । 

দেবসেনাপাঁতি কার্তিক যেমন ছয় মুখে ল্তন্য পান করে কৃত্তিকাদের 
প্রাত ভীন্ত প্রদর্শন করতেন, তেমানি সব মায়ের প্রীত সমান ভান্ত প্রদর্শন 
করতেন ভান্তবংসল রামচন্দ্র । 

তাঁর নির্লোভ ব্যবন্হায় ও সশাসনে রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি 
পেল। তিনি সমস্ত বিঘভয় দূর করে দিলেন। রাজ্যে সৎকর্ম 
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অনুষ্ঠিত হলো। 'তাঁন লোকাঁশিক্ষার সুব্যবস্হা করলেন । সারা রাজ্যের 
সমস্ত প্রজাদের তান যেন 'পতা। 'তাঁনিই পূত্ররূপে সকলের সব শোক 
দূর করলেন । 

তিনি যথাসময়ে রাজকার্য পাঁরচালনা করে বিদেহ রাজনান্দনীর 
সঙ্গসুখ উপভোগ করতেন। লক্ষ্নীদেবী 'নজেই যেন তাঁকে পাবার 
আগ্রহে সীতার সুন্দর দেহটিকে আশ্রয় করে মালত হতেন তাঁর সঙ্গে ৷ 

রাম-সীতা বাসনামত ভোগ্যবস্তু সবই পেয়োছলেন । চিন্রশালায় 
এসে ছবি দেখে দণ্ডকারণ্যে পাওয়া সব দুঃখকেও আজ চিন্তা করতে 
গিয়ে সখের বলেই মনে হলো । 

ধীরে ধীরে সীতার চোখের দন্টি স্নগ্ধ হলো আরও । মুখখানি 
শরযাঁন্টর মতো ম্লান, মূখে বলতে হলো না। তাঁর গভ.সষ্ঠার হয়েছে 
জেনে স্বামশ আনান্দত হলেন ৷ তাঁর দেহি ক্ষীণ, স্তনাগ্রে অন্য বর্ণ, 
অঙ্কশায়িনী লজ্জাবতী স্ত্রীর কাছে স্বামী গোপনে তাঁর মনের আঁভপ্রায় 
জানতে চাইলেন । 

সীতা ভাগঈরথণ নদীর তীরে কুশঘাসে ছাওয়া তপোবনগদাীলতে আর 
একবার যেতে চাইলেন । সেখানে 'হিংস্ত্র প্রাণীবা নীবার ধানের মুঠো 
চবোয় আর বৈখানস কন্যারা হাত ধরাধাঁর করে বেড়ায় । 

রঘুবীর রাম তাঁকে প্রতিশ্রাতি দিলেন তাঁর ইচ্ছাপূুরণ হবে। 
তারপর আনন্দকোলাহলপূর্ণ অযোধ্যা নগরীকে দেখার জন্য একজন 
অনুচরকে নিয়ে আকাশছোঁয়া প্রাসাদশনর্ষে উঠলেন । 

রাজপথ, দোকানপাট সরগরম, কত লোকে নৌকোবিহার করছে সরষ্‌ 
নদীতে, নগরের উপকন্ঠে উপবনে উৎসবে রত আছে কত বিলাসী লোক 
দেখেশুনে বড় ভাল লাগল তাঁর। 

শ্রেম্ঠ বাপ্মী ও সচ্চরিত্র সর্পরাজের মত দীর্ঘবাহনসমন্বিত মহাশনদ- 
জয়ী রাম ভদ্রু নামে এক অনুচরকে ডেকে লোকে তাঁর সম্বন্ধে কি বলছে 
না বলছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। 

বারে বারে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, মহারাজ, রাক্ষসভবনে বাস 
করার পরেও আপাঁন রাণ'কে গ্রহণ করেছেন--এই একটি বিষ ছাড়া 
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আপনার অন্য সব রাজকার্ষের প্রশংসা করছে পুরবাসীরা ৷ 

স্ত্রী সম্পর্কে অপযশমূলক এই ঘোর নিন্দার আঘাতে বিদ্রীর্ণ হয়ে 
গেল জানকীবল্পভের হৃদয় । তপ্ত লোহার উপর যেন হাতুঁড়র ঘা পড়ল। 

নিজের এই নিন্দাবাদকে অগ্রাহ্য করব, না নির্দোষ স্ত্রীকে পারিত্যাগ 
করব ?--এই দুই মতের একাঁটিও গহণ করতে না পেরে তান মনে মনে 
চণ্চল দোলার মত আঁস্হর হয়ে পড়লেন । 

কোনাঁদনই এই অপবাদ বন্ধ হবে না, একথা বুঝে স্ত্রীকে পারত্যাগ 
করে দোষদ্থালন করতে চাইলেন,সমস্ত 'নন্দাবাদ বন্ধ করতেও চাইলেন । 
কারণ যশস্বী মানুষের কাছে ভোগ্যবস্তুর কথা দূরে থাক, নিজের 
শরীরের চেয়েও ঘশই বেশন কাম্য । 

রাম ভগ্নহদয়ে অনুজদের ডেকে আনলেন, তাঁর এই বিকার দেখে 
তাঁরাও 'িরানন্দ হয়ে উঠলেন। তান ?নজের 'নন্দার কথা তাঁদের 
জানালেন । তারপর বললেন, সর্ষসম্ভূত সদাচারে পাবিন্র রাজার্ধ বংশেও 
আমার জন্য কিরকম কলঙ্ক দেখা 'দিল। জলাসন্ত বাতাসে যেমন স্বচ্ছ 
দর্পণেও মালিন্য দেখা যায় তেমাঁন। 

হাঁত যেমন তার বধনন্তন্তকে সহ্য করতে পারে না, আমিও পুর 
বাসীদের মধ্যে ক্কমশঃ জলের ঢেউয়ে তৈলাবন্দুর মত ছড়িয়ে পড়া এই 
নিন্দা মেনে নিতে পারছি না। 

একাঁদন যেমন পিতার আদেশে সসাগরা পাঁথবণকে ত্যাগ করেছিলাম 
আজ তেমাঁন এই অপযশ দূর করার জন্য আম জানকণকে ত্যাগ করব! 
তার প্রসবসময় আসন্ন তব আম আর অপেক্ষা করব না। 

আমি জান তার কোন দোষ নেই। কিল্তু আমার চোখে লোক- 
নিন্দার যথেষ্ট গর্ত্ব আছে। ীনন্কলঙক চাঁদে পৃথিবীর ছায়াকেও 
মানুষে তার মাঁলন্য বা কলঙ্ক বলে আরোপ করে । 

এতে কিন্তু রাক্ষসবধের প্রয়াস ব্যর্থ হয় না। সে ত শত্রুর উপর 
প্রতিশোধ নেবার জন্য । কেউ পদাঘাত করলে ক্রুদ্ধ সর্প ক তার রন্ত- 
পান করার জন্য দংশন করে? তাই, তোমরা যাঁদ চাও ষে আম এই 
নিন্দার কাঁটা নমল করে প্রাণে বেচে থাক তাহলে করণাসিন্ত মন নিয়ে 
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তোমরা আমাকে এই পাঁরত্যাগ কাজে বাধা দিও না। ' 

তানি জানকার প্রতি তাঁর নিতান্ত নিষ্ঠুর এই গসম্ধান্তের কথা 
বললে ভাইদের মধ্যে কেউ তাঁকে নিষেধও করতে পারলেন না, অনুমোদনও 
করতে পারলেন না। 

ন্িলোকাবশ্রুত, সত্যভাষী, আদেশ পালনে প্রস্তুত লক্ষত্রণের দিকে 
তাকিয়ে রামচন্দ্র বললেন, “সৌম্য !” ' তারপর তাঁকে আলাদা করে ডেকে 
আদেশ করলেন, তোমার ভ্রাতৃবধ্‌ আসন্নপ্রসবা, তাঁর তপোবন দেখার বড় 
সাধ। তুমি সেই অজুহাতে তাঁকে বাল্মীকির আশ্রমে রথে করে গিয়ে 
সেখানেই ত্যাগ করে আসবে । 

লক্ষণ শুনোছিলেন পিতার আদেশে পরশুরাম 'নিম্ঠুরভাবে মাতাকে 
হত্যা করেছিলেন, তিনিও তাই অগজের আদেশ গুহণ করলেন । কারণ 
গৃরুজনের আদেশের ন্যায় অন্যায় ?বচার করতে নেই । 

তারপর মনোমত ব্যবস্হা শনে আনান্দত সীতাকে গা্ভনী-বহনের 
উপযুক্ত ঘোড়ায় টানা রথে বাঁসয়ে সুমন্রকে সারাথি করে লক্ষত্রণ প্রস্হান 
করলেন । 

পথে যেতে যেতে সূন্দর স্মন্দর প্রদেশ দেখে সীতার খুব আনন্দ 
হলো। মনে ভাবলেন, সাঁত্য, আমি বা ভালবাসি আমার প্রিয় তাই 
করেন। কিন্তু তখনো তান জানতেন না, তাঁর পক্ষে রাম আর কল্পতর 
নেই, হয়ে উঠেছেন ইক্ষতরু। 

অনেকক্ষণ স্বামীকে দেখেনান, তাঁর ডানচোখ কাঁপাঁছল । লক্ষণ 
তাঁর কাছে যে কথা গোপন রেখোঁছলেন মাঝপথে সেই ভয়ঙ্কর দ-হখজনক 
কথা কে যেন তাঁকে বলে দিল । এই দুর্লক্ষণের মূহূর্তে ম্লান হয়ে 
গেল তাঁর মুখকমল । তান মনে মনে কামনা করলেন রাজা এবং তাঁর 
অনধজদের কল্যাণ হোক । 

গুরুজনের আদেশে সৌিত্রী রাজবধূকে বনপ্রান্তে ফেলে আসতে 
চলেছেন। সামনে উত্তালতরঙ্গময় গঞ্গানদী হাত তুলে তাঁকে যেন নিষেধ 
করছেন। সারাঁথ রথের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল, তানি ভ্রাতৃবধকে 
তীরে অবতরণ করালেন। সত্যলব্ধ কঠোর প্রাতজ্ঞা উত্তরণের মত 
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'নিষাদের আনা নৌকোয় গঙ্গানদ পার হলেন। 

লক্ষণের কণ্ঠ বাষ্পরদ্ধ, কোনমতে কথাগ্ীলকে সাজিয়ে নিয়ে 
রাজার আদেশ উচ্চারণ করলেন, মেঘ যেন সৃঁষ্টিধবংসকারী শিলাবর্ষণ 
করল। 

এই ভয়ঙ্কর কথার আঘাতে সাঁতা জননী ধাঁরন্রীর উপরে ল:টিয়ে 
পডলেন। তাঁর সমস্ত অলঙ্কার খসে পড়ল গা হতে। ঝঞ্কাতাঁড়ত 
লতা যেন চারাঁদকে ফল ছাঁড়য়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । 

ইক্ষবাকুবংশে জল্মগ্হণ করে তোমার শহদ্ধচারন্রের স্বামী অকারণে 
কেন তোমাকে ত্যাগ করবেন--মা ধারন্রী যেন এই সংশয়বশতঃই তাঁর 
অন্তরে প্রবেশ করতে দিলেন না। 

জ্ঞান হারিয়ে সীতা কোন দুঃখ অনুভব করতে পারেনান, জ্ঞান ফিরে 
পেয়ে তাঁর অন্তর জৰলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল । সুমিন্রাতনয়ের 
যত্ণে পাওয়া এই জ্ঞান তাঁর কাছে মূ্বার চেয়ে অনেক বেশী কম্টকর 
হয়োছল । | 

তবু আধপত্নী সীতা স্বামীকে নিন্দা করলেন না, যাঁদও বিনা দোষে 
[তান তাকে ত্যাগ করেছেন । চিরদ-াঁখনী শুধু নিজের দূর্ভাগ্যকেই 
বারবার দোষ দিতে লাগলেন । 

লক্ষণ তাঁকে শান্ত করলেন। বাল্মীকির আশ্রমে যাবার পথও বলে 
'দিলেন। তারপর তাঁকে প্রণাম করে বললেন, দেবী, আমি পরাধান, 
প্রভুর আদেশে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য হয়েছি, ক্ষমা করুন। 

সঈতা তাঁকে উঠিয়ে বললেন, সৌম্য, আম প্রীত হয়োছ। তুমি 
চিরজীবী হও। কারণ আমি ত জানি, বিষ্ণু যেমন ইন্দ্রের অধান, 
তুমিও তেমাঁন তোমার অগ্রজের অধীন । 

সীতা আরও বললেন, একে একে সব শ্বশ্রামাতাকে আমার প্রণাম 
জানিয়ে বলবে, আমার মধ্যে রয়েছে তাঁদেরই পুত্রের সন্তান, তাঁরা যেন 
মনে মনে তার মঙ্গলকামনা করেন। আর আমার কথামত সেই রাজাকে 
বলবে, নিজের চোখে আঁগ্নপরণক্ষায় শুদ্ধ জেনেও লোকানন্দা শুনে 
1তাঁন যে আমাকে ত্যাগ করলেন, এ কাজ কি তাঁর বিদ্যা বা কুলগ্ৌরবের 


রঘণবংশ ০৩৩, 


উপবদন্ত ঃ অথবা তুমি শুভবযাদ্ধিসম্পন্ন, আমার প্রাত তোমার কোন 
স্বেচ্ছাচার আশঙ্কা করা উচিত হবে না। এ ধনশ্চয় আমারই জল্মান্তরের 
পাপকর্মের ফলের অসহ্য এক অশাঁনসঙ্কেত। 

একাঁদন রাজলক্ষত্কে অনাদর করে আমাকে নিয়ে বনে গিয়োছলেণ 
তাই আজ তার আশ্রয়ে স্হান পেয়ে তারই প্রচ্ড রোষে আম রাজভবনে 
থাকতে পারলাম না। নিশাচর রাক্ষসেরা তাদের স্বামীদের আক্রমণ 
করলে তোমারই গৌরবে আম তপাঁস্বনীর আশ্রয়ে ছিলাম । আজ তুম 
রাজা থাকতে আমি কেমন করে অন্যের আশ্রয় নেব। 

কি আর বলব? আমার গর্ভে আছে তোমারই সন্তান । তাকে রক্ষা 
করা আমার কর্তব্য । এই বাধাটঘকু না থাকলে তোমার সঙ্গে চির- 
বচ্ছেদের পরে এই 'নিম্ফল হতভাগ্য জীবনে আর মায়া করতাম না। 

তাই আমি সন্তানপ্রসবের পর উধের্য সূর্যের দিকে দাঁন্ট নিবদ্ধ 
করে তপস্যা করব যাতে জন্মান্তরে আম তোমাকেই স্বামরূপে পাই, 
কিল্ত কোন বিচ্ছেদ যেন না ঘটে । 

মন্‌ বিধান করেছেন, রাজার ধর্ম বর্ণাশ্রমের পালন। তাই আমাকে 
এভাবে পাঁরত্যাগগ করলেও তপাঁস্বনীরূপে আমাকে রক্ষা করা তোমার 
কতব্য। 

লক্ষন 'তথাস্তু' বলে তাঁর সব কথা শ্দনে ফিরে গেলেন। তাঁকে 
আর দেখা গেল না। সাঁতা দুঃখের দুর্বহ ভারে মস্ত কণ্ঠে কেদে 
উঠলেন বাণাবদ্ধ করবী বা িলজাতীয় পাক্ষাবশেষের মত। তাঁর 
বেদনায় সমব্যথী সমগ্র বনভূমিও আকুল হয়ে কদিতে লাগল । ময়ূরের 
নাচ থেমে গেল, গাছের ফুল বরে পড়ল, হারণীরা মুখ থেকে কুশের 
গ্রাস ফেলে দল । 

ব্ডাধের বাণে বিদ্ধ পাঁখকে দেখে যাঁর শোক শ্লোক হয়ে প্রকাশ 
পেয়োছল, সেই আঁদকাঁব বাজ্মীক বনপথে তখন চলোছলেন কুশসমিধ 
আনতে । কান্না শুনে তানি সাঁতার সামনে এসে দাঁড়ালেন । 

কান্না থামিয়ে চোখের অশ্রু মুছে সীতা তর্ঁকে বন্দনা করলেন । 
মনি তাঁকে গর্ভবতী দেখে স্‌প্দত্রের আশীর্বাদ দলেন। তারপর 
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বললেন, আমি ধ্যানযোগে জানতে পেরেছি, তোমার স্বামী মিথ্যা 
অপবাদে আস্হির হয়ে তোমাকে ত্যাগ করেছেন । দুঃখ করো না, জানবে 
তুমি অন্য এক পিতৃগৃহে এসেছ । 

তোমার স্বামী 'ন্রলোকের শন্রুকণ্টক উন্মীলিত করেছেন। তান 
সত্যনিষ্ঠ, নিরহঙ্কার । তবু তোমার প্রাত অকারণে এই গাহ্ঘতি আচরণ 
করাতে আম সত্যই রামচন্দ্রের উপর রুষ্ট হয়েছি। তোমার বশ্রুত- 
কীর্তি *বশুর আমার বন্ধু ছিলেন। তোমার পিতা তত্বোপদেশ দান 
করে সঙ্জনদের মুক্ত এনে দেন। তুমি পতিব্রতা রমণনদের অগ্রগণ্যা । 
তোমাকে অনুগ্রহ না করার ত কারণ নেই। 

তপস্বীদের সংসর্গে তপোবনের প্রাণীরা শান্ত। এখানে তুমি 
নিভয়ে বাস করো । নির্বিঘে| প্রসব হয়ে গেলে তোমার সন্তানের 
সংস্কারাদ এখানেই অনুষ্ঠিত হবে। 

তমসার তাঁর জড়ে আছে মুনিদের আশ্রম। শোকনাশনী এ 
নদীতে স্নান করে তার বেলাভূমিতে পূজাপার্বণের কাজ করে শান্ত 
থাকবে তোমার মন। তাছাড়া মুনিকন্যারা আছে। তারা প্রত্যেক 
খতুতে ফুল তোলে, ফুল কুড়োয়, ক্ষেত থেকে পূজোর বীঁজধান সংগহ 
করে। তারা নতুন নতুন বষয়ে মধূর আলাপ করে তোমাকে আনন্দ 
দান করবে। 

তোমার শান্ত অনুসারে জলের কলস নিয়ে আশ্রমের চারাগাছগুলিকে 
জল সিন করে বড় করে তোল । এতে সন্তানজন্মের আগেই তুমি 
বশশুকে স্তন্যদানের আনন্দ অনুভব করবে। 

তাঁর এই অনুগ্হে প্রসন্ন হলেন সীতা । বাল্মীক করুণার্দরীচত্তে 
তাঁকে সন্ধ্যাবেলায় নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন । পশ[রা সেখানে শান্ত। 
যজ্ঞবেদীর পাশে হরিণেরা শুয়ে আছে । বাল্মীক শোকাতুরা সীঁতাকে 
তাপসীদের হাতে অর্পণ করলেন । তাঁরা তাকে দেখে আগেই প্রসন্ন 
হয়োছলেন। 'পতৃগণ চাঁদের সারাংশ পান করে নেওয়ার পর অমাবস্যা 
যেমন অবাশিষ্ট অংশটুকু ওষাঁধদের মধ্যে বাঁলয়ে দেয় তেমান । 

তাপসনরা যথাঁবাঁধ আতাঁথ সংস্কার করে সীতাকে রান্রিবাসের জন্য 
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একটি কুটির 'দিলেন। ইঙ্গব্দীতেলের একা প্রদীপ জবলাছল তার 
মধ্যে এবং পবিত্র মৃগচর্মের একাঁট শয্যা পাতা ছিল। 

সেখানে সীতা আঁভষেক স্নান করে সংঘতভাবে যথানয়মে আঁতাঁথ 
সৎকার করলেন । তিনি বজকল ধারণ করোছিলেন এবং সন্তানের রক্ষার 
জন্য বন্য ফলমূল আহার করে শরীর ধারণ করলেন । 

এঁদকে রাজা রামচন্দ্র কি একটুও অনুশোচনা করলেন না? ইন্দ্র 
জিতের নিহন্তা লক্ষম্ণ উৎসৃক হয়ে অগ:জের কাছে আদেশ পালনের 
বৃত্তান্ত আগাগোড়া সীতার বিলাপ প্ন্তি বর্ণনা করলেন। 

সহসা রামচন্দ্রের চোখে জল এল, যেন পৌঁষমাসের তুষারবষ+ চাঁদ । 
কলঙ্কের ভয়ে তিনি জানকনকে ত্যাগ করেছেন, গুহ থেকে নির্বাঁসত 
করেছেন, কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি । 

তান বাঁদ্ধমান ৷ বর্ণাশ্রম পালনে সদাসতর্ক। তান নজেই শোক 
সংযত করে কোনরকম ভোগাসান্ত না রেখে অনুজদের সঙ্গে একযোগে 
সমৃদ্ধ রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। 

সাধধী জেনেও লোকানিন্দার ভয়ে রামচন্দ্র একমান্্ স্ত্রীকে ত্যাগ 
করেছেন । সপত্লীশন্য হয়ে রাজলক্ষতনী যেন তাঁর হৃদয়ে অনন্ত স:খে 
[বিরাজ করতে লাগলেন। 

সীতাকে ত্যাগ করে দশাননজয়ী রামচন্দ্র অন্য কোন নারীকে বিবাহ 
করেনান, ত'রিই প্রাতকৃাতি নিয়ে জ্ঞ করোছলেন | স্বামীর এই কাঁহনী 
শুনে পাঁরত্যাগজীনত দুঃসহ দুঃখকে কোনমতে মেনে নিয়োছলেন 
সতা । 


পঞ্চদশ সর্গ 


সীতাকে পাঁরত্যাগ করে পাঁথবীপতি রামচন্দ্র সমদদ্রমেখলা 
পাঁথবীকেই যেন ভোগ করে যেতে লাগলেন । 

পাপাচারধী লবণাসর যমুনাতশীরবতরগ আশ্রমগ্ীলতে ম্ানদের 
যজ্ঞনাশ করাছিল বলে তাঁরা এসে শরণ নিলেন রামচন্দ্র । রাম স্বয়ং 
আছেন দেখে ম্দানরা লবণাসূরকে নিজেরা ধৰংস করলেন না। কারণ 
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রক্ষকের অভাবেই মুনরা আভশাপর্‌প অস্ত্র প্রয়োগ করে তপস্যার ক্ষয় 
করে থাকেন। 

কাকুৎস্হ' রাম তাঁদের কাছে ঘের প্রাতকার করবেন বলে প্রাতশ্রাতি 
দলন। . কারণ 'বিষ্কুর রামরূপে অবতার ধর্মসংরক্ষণের জন্যই ৷ তাঁরা 
রামকে সেই দেবাবিদ্বেষী রাক্ষসের বধের উপায় বলে দিলেন। লবণ- 
রাক্ষসের হাতে যতাঁদন শূল থাকবে ততদিন সে অপরাজেয় থাকবে, তাই 
শ্‌লহীন অবস্হাতেই তাকে আঙ্কমণ ও বধ করতে হবে। 

মুূনিদের মঙ্গল করার জন্য শত্রুনাশ করে নিজের নাম সার্থক করুক 
এই উদ্দেশ্যেই রাম শত্রুঘ কে আদেশ দিলেন । 

একাঁট বিশেষ "বাঁধ যেমন সামান্য 'বাঁধকে বাধিত করতে পারে 
তেমান রঘুবংশের যে কেউ শন্রানপাতে সমর্থ । 

জ্যে্ঠ আশীর্বাদ দেবার পর 'িনভরঁক দশরথপূত্র শন্রুঘ রথে 
আরোহণ করে পম্পিত ও সুবাঁসত বনস্হলন দেখতে দেখতে চললেন । 
অধ্যয়নার্থক ই-ধাতুর সঙ্গে আঁধউপসর্গ যুন্ত হয়ে যেমন অর্থাসাদ্ধর 
সহায়ক হয় তেগাঁন রামের আদেশে সেনাবাহিনীও শব্ুঘে।র সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে কার্যাসাদ্ধর সহায়ক হলো । 

রথগামী মুনিরা সেই তেজস্বীপ্রবর শরুঘকে পথ দোঁখয়ে,চলতে 
থাকলেন । বালাখল্য ম:ীনরা পথ দোখয়ে চলতে থাকলে সূর্ধদেব যেমন 
শোভা পেয়োৌছলেন তেমাঁন তাঁনও শোভা পেলেন । 

পথে চলতে চলতে বাল্মীকর তপোবন পড়ল। সেই তপোবনের 
হরিণেরা রথের ঘর্ঘরধবাঁনতে উৎকাণ্ঠিত হয়ে পড়ছিল । শন্রুঘ/ গেই 
তপোবনে একরান্রি বাস করলেন । 

তাঁর রথবাহন অশ্বেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। খাঁষ তপোপ্রভাবে 
নানারকম উৎকৃষ্ট উপকরণ সৃষ্টি করে তাঁকে সেবা করলেন। সেই 
রাতেই তাঁর ভ্রাতৃবধূ একসঙ্গে দুটি পরত্রসন্তান প্রসব করলেন। মনে 
হলো ধাঁরনী যেন কোশ ও দণ্ড প্রসব করলেন । 

অগজের সন্তানলাভের সংবাদ শদনে শন্রুঘ]' অত্যন্ত আনান্দত 
হলেন। প্রভাতে 'তান রথ প্রস্তুত করে কৃতাঞ্জালপুটে মুনির কাছ 
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থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্হান করলেন । 

এর পর তিনি লবণাস্মরের নগর মধবাঘে; পেশছলেন। সেই সময় 
কুভলমঁর পুত্র লবণাসদরও বন থেকে কিছ প্রাণীসংহার করে 'ফর়াছুল।। 
মনে হলো, সে যেন বনভূমি থেকে রাজস্ব আদায় করে আনল । 

ধোঁয়ার মত ধূসর তার গায়ের রং, দেহময় চার্বর গন্ধ, কেশরাশ 
অন্নিশখার মত 'পিঙ্গলব্ণ, চারাঁদকে রাক্ষসবোষ্টত হয়ে ধাবমান 
চিতাশ্নির মত অগসর হচ্ছিল সে। 

লক্ষমণাত্বজ শব্রঘ] লবণাসরকে শুলহীন অবস্হায় দেখে তার গাঁত 
রোধ করলেন। সৃযোগ বুঝে যারা শত্রুকে আঘাত করে, জয় তাদের 
সামনে এসে দাঁড়ায় । . 

লবণ বলল, আজ আ'ম যে আহার সংগ্রহ করোছ তাতে আমার পেট 
ভরবে না, তাই বিধাতা সৌভাগ্যক্কমে আগে থেকেই যেন তোকৈ আমার 
কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই বলে সে তর্জন করে শন্রুঘ!কে বধ করার 
জন্য একাট বিশাল গাছকে একগুচ্ছ ঘাসের মতই অনায়াসে উৎপাটিত 
করল । 

নৈর্ধতবায়ুপ্রোরত সেই গাছটিকে শন্রুঘ] মাঝপথেই তাঁক্ষ! বাণদ্বারা 
খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন, তা তাঁর গায়ে লাগল না। শনধ্‌ ফুলের 
পরাগে মশ্ডিত হলেন তিনি। সেই গাছটি বিনষ্ট হলো দেখে লবণ- 
রাক্ষস যমের মুষ্টির মত একটা বিশাল পাথর উঠিয়ে তাঁর উপরে 
নিক্ষেপ করল । 

শনুঘ1ও এ অস্রদ্বারা আঘাত করে সেই পাথরটিকে চূর্ণ বিচূ্ণ 
করে বালর চেয়েও ক্ষদদ্ূতর অংশে পাঁরণত করলেন । লবণ এবার 'ডান 
হাত তুলে শরদঘে!র 'দকে ধাবিত হলো। মনে হলো প্রবল বায়দতে 
সগ্টাঁলত হয়ে তালগাছবাশিষ্ট কোন এক পাহাড় ছুটে আসছে। 

এবার বৈফবাস্ত অর্থাৎ বিষ্দুর প্রভাবমণ্ডিত বাণে আহত হয়ে 
বদণর্ণবক্ষ সেই রাক্ষস ভূলশ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর কম্প উৎপাদন করল 
এবং সেই সঙ্গে আশ্রমবাসীদের কম্প দূর করল । | 

নিহত শননুর উপর বাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে বসল । তার প্রাতম্বন্থা 
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শন্ুঘ/র মাথায় পৃজ্পবৃঞ্টি হতে লাগল । সেই বীর লবণাসূরকে বধ 
করে নিজেকে ইন্দ্রীজৎ বধে শোভিত হওয়াতে লক্ষব্রণের যথার্থ সহোদর 
বঙ্গে মনে করলেন। 

কাঁতি তপস্বীরা প্রশংসা করতে থাকলে তার 'বিক্মোন্নত মস্তকাঁট 
লজ্জানত হয়ে শোভা পেল ॥ তারপরই যার একমান্র ভূষণ এবং অর্থব্যয়ে 
যান আকৃষ্ট সেই মধ্দরাকীতি শন্রুঘা যমনানদীর তারে মধুরা নামে 
একাঁট নগরণ নির্মণ করলেন । 

শরুঘের সৃশাসনে নগরবাসশীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব রইল 
না। তাই সেই নগরাকে স্বর্গের আঁতারক্ত অধিবাসীরা সেখানে এসে 
বাস করতে লাগল । তখন তা উপাঁনবেশের মত শোভা পেল। 

সেই নগরের সৌধশর্ষে আরোহণ করে শব্ুঘ] যখন যমুনা নদ 
দেখতেন তখন তাঁর মনে হত পাঁথবীর স্বর্গবেণ শোভা পাচ্ছে। 

এদকে দশরথ ও জনকের সখা মন্ত্রীবদ বালন্নীকি তাঁর সখাদের 
প্রতি প্রীতিবশতঃ সাঁতার দুই পরন্রের যথাবাধ সংস্কারাদি সম্পন্ন 
করলেন। সেই খাঁষকাবি বাজ্মীকি কুশ ও লব অর্থাৎ কুশ ও গর্‌র 
লেজের লোম দিয়ে তাদের দুজনের গর্ভক্লেদ মুছে 1দয়োছিলেন বলে 
যথাক্রমে তাদের একজনের নাম কুশ ও আর একজনের নাম লব রাখা 
হলো। 

শৈশব কিছুটা কাঁটয়ে ওঠার পরই বাজ্মীক তাদের দুজনকে বেদ 
'পাঁড়য়ে পরব কাঁবদের প্রধান উপজীব্যস্বরূপ নিজের রাঁচিত রামায়ণ 
গ্রান অভ্যাস করালেন । সেই দুই পত্র মায়ের কাছে মধদর স্বরে রাম- 
চাঁরত গান করে তাঁর বিরহবেদনাকে লাঘব করত । 

এই সময় ব্রেতাগি।র মত তেজোময় ভরত, লক্ষণ ও শন্রুঘ এই 
তিনজনও তাঁদের পাঁতব্রতা পত্রীতে দাট করে পত্র উৎপাদন করলেন । 
জ্যেষ্ঠীপ্রয় শত্ুঘ বহাবিদ্যাবিদ শব্রদঘাতী সনবাহ? নামে নিজের দুই 
পুত্রকে যথাক্রমে মধুরা ও 'বাঁদশানগরাতে প্রাতষ্ঠিত করলেন । 

আবার বাজ্মীকির আশ্রম পথে পড়ল। সেখানে সীতাতনয়দের সঙ্গীত 
শ্রবণে হাঁরণেরা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়য়ে ছিল। কিন্তু মনির তপস্যা 
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বিঘ[ হবে বলে শতঘ। সে আশ্রমে প্রবেশ না করে তা আতক্রম করে 
গেলেন। 

লবণাসদর বধ করে শত্ুন্ঘ ফিরছেন বলে অযোধ্যার প্রবাসীরা 
অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তাঁকে দেখতে লাগল । পথের সংস্কার করায় 
অযোধ্যাবাস শোভামাশ্ডিত হচ্ছিল। তান সসাঁজ্জত অযোধ্যায় প্রবেশ 
করলেন। 

সীতাপরিত্যাগ্গের পর এই প্রথম পৃথিবীর একমান্র অধীশ্বর 
রামচন্দ্রকে সভায় সভাসদদের সঙ্গে উপাবন্ট দেখা গেল। উপেন্দ্ 
কালনোম দৈত্যকে বধ করে ফিরলে যেমন তাঁকে আঁভনান্দিত করোছিলেন, 
অগ্জ রামও তেমাঁন লবণাসুরনিহন্তা অনুজ শন্রু্ঘণকে আঁভনান্দত 
করলেন । 

জিজ্ঞাসা করলে শন্ুঘন সকল কুশলসংবাদই রাজাকে দিলেন । কিন্তু 
তাঁর পাত্রজন্মের কথা কিছ বললেন না। যথাকালে তান নিজেই রামের 
হাতে তাদের প্রত্যর্পণ করবেন বলে আঁদকাব বাজ্মীঁক এমন কিছ না 
বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । 

এরপর একাঁদন দূর জনপদবাসী এক ব্রাহ্মণ কোলে করা এক কিশোর 
সন্তানকে রাজদ্বারে নাঁময়ে কাঁদতে লাগলেন । কাঁদতে কাঁদতে 'তাঁন 
বললেন, হায় পাঁথবী, দশরথের হাত থেকে তুমি রামের হাতে গিয়ে কী 
শোচনীয় অবস্হায় এসেছ । 

রক্ষক রাম তাঁর শোকের কারণ শুনে লাঁজ্জত হলেন। কারণ অকাল 
মৃত্যু এর আগে ইক্ষবাকুদের রাজ্যকে কখনো স্পর্শ করেনি । রাম 
শোকার্ত ব্রাহ্মণকে “ক্ষণকাল ক্ষমা করো” এই বলে ব্রাহ্মণকে আম্বস্ত করে 
যমরাজাকে জয় করতে ইচ্ছা করে কুবেরের প:স্পকরথকে স্মরণ করলেন। 

রঘুবংশের রাজা রাম অস্ত্র নিয়ে সেই রথে চড়ে প্রস্হানে উদ্যত 
হলেন। এমন সময় তাঁর সম্মুখে এক রহস্যময়ী দৈববাণী উচ্চারত' 
হলো। 

দৈববাণী বলল, হে রাজন, তোমার প্রজাদের মধ্যে কোথাও কোন 
অনাচার অন্দাষ্ঠত হয়ে থাকবে। তুমি তারই অন্বেষণ করে তার 
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প্রতিকার করো । 

এই দৈববাণী শুনে রাম বর্ণাশ্রমধমেরি সেই অনাচার দূর করবার 
জনা রথে চড়ে দিকৃমণ্ডল ভ্রমণে বহির্গত হলেন। রথ এত দ্রুত 
ছুটছিল যে পতাকা নিশ্চল হয়ে পড়েছিল । 

তারপর রাম এক পুরুষকে দেখলেন। সে একটি তরুশাথাকে 
অবলম্বন করে মুখ নিচের দিকে দিয়ে তপস্যা করাছল। ধোঁয়ায় তার 
চোখ তামাটে রঙের হয়ে গিয়েছিল । 

রাজা নাম ও কূল জিজ্ঞাসা করায় সেই ধূমপায়ী পুরুষ বলল, 
নৈ ইন্দ্রপদ লাভ করতে চায়। তার নাম শম্বুক, সে জাতিতে শূদ্র। 
তপস্নযায় তার আঁধকার না থাকায় সে অনর্থ বহন করে এসেছে, 'তাই তার 
1শরচ্ছেদ করা কর্তব্য এই 'স্হর করে অন্ত ধারণ করলেন রাম । 
» এসেই রাম আগ্নস্ফুলঙ্গে দগ্ধম্মশ্র7র তার ম্দখাঁটকে তুষারপাতে 
ীকশর পনের ও কষ্ট হতে অপ যাতে বিচ করলেন | 

'জ্বস্পং রাজা তাকে দন্ড দিলেন বলে সেই শুদ্রু সদগাঁত লাভ করল । 
তার তপস্যা দুশ্চর হলেও অনাঁধকার দোষে দুষ্ট হওয়ায় সে সদগাতি 
লাভ করতে পারত না। 

তারপর রাম পথে অগ্গস্ত্যের সঙ্গে মাঁলত হলেন। মনে হলো যেন 
শশাঞ্কের সঙ্গে শরংকালের মিলন হলো । ৃ 

অত্যাচারী অসরেরা সম্দদ্রে আশ্রয় নিলে দেবতাদের অনুরোধে 
অগস্ত্য সমুদ্রকে এক গণ্ডুষে পান করে পরে উগরে দিয়ে, অসুরদের 
অত্যাচার থেকে দেবতাদের ম্যন্ত করোছলেন বলে তার মূল্যস্বরূপ 
কুম্ভযোনি ইন্দ্র অগস্ত্যকে এক 'দিব্য অলঙ্কার দান করোছলেন। আজ 
অগস্ত্য সেই অলঙ্কার রামকে প্রদান করলেন । 

সীতুর কণ্ঠধারণে বণ্িত বাহদতে সেই অলঙ্কার ধারণ করে 
অযোধ্ন্যায় ফিরলেন রাম। দেখলেন, তার আগেই ব্রাহ্মণের মৃতপ্্র 
মালয় থেকে ফিরে এসেছে । তখন পন্রের সঙ্গে মালিত হয়ে ব্রাহ্মণ 
বমের গস থেরে পাত্রদানে সমর্থ রামকে তিনি আগে যে ধনন্দা 


করেছিলেন, নানাভাবে স্তুতি করে তা সংশোধন্‌ করতে 'লাগলেন 
| ; ] 
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তারপর রাম একাদন অ*্বমেধষজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দিলেন। মেঘ 
যেমন শস্যরাঁশকে জলদানে সন্তুষ্ট করে, নর, বানর ও রাক্ষসদের আঁধি- 
পাঁতরা তাঁকে তেমনি উপঢোকন দানে সংবার্ধত করলেন। 

কি নক্ষত্রলোক, কি ভূলোক__সব স্হান থেকে সমস্ত দিক থেকে 
'িমন্তিত মহর্ধরা আসতে লাগলেন ৷ সমাগত মহার্ধদের নগরের 
উপান্তভাগে সাশ্নবেশিত করা হলো। চতুঘ্ঘারে শোভিত অযোধ্যা- 
নগরীকে দেখে মনে হলো চতৃম:খ রন্গা সদ্য লোকস-স্টির পব যেন 
সশরীরে বিরাজ করছেন । | 

রামের সীতা পাঁরত্যাগ গৌরবের বিষয়। কারণ তন অন্য পড়গ 
গহণ করেনান। হিরশ্ময়ী সীতা অর্থাৎ তাঁর 'হরশ্ময়ী মতই 
যজ্ঞশালায় পাঁতির সহধর্মচাঁরণণ পত্নীর স্হান গহণ করোছল। 

যা নিয়ম তার অনেক বেশী জিনিস দিয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করা হলো । 
একাঁদন যারা যজ্ঞের বিঘ! ঘাঁটয়ে এসেছে সেই রাক্ষসরাই যজ্ঞের রক্ষক 
নিষস্ত হলো । 

এঁদকে গরুর আদেশে সাঁতাতনয় লব ও কুশের সব বালন্ীকির 
প্রথম উপদেশ রামায়ণ গান করে বেড়াতে লাগল । একে রামের চাঁরত, 
তার উপর বালনীকির রচনা এবং কিত্বরকণ্ঠ লব ও কুশ সে গানে 
শ্রোতাদের মন হরণ করে নিতে লাগল । 

যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং শুনেছেন, তাঁরা বারবার এসে বলতে 
থাকলে রাম কৌতুহলী হয়ে ভাইদের নিয়ে লব ও কুশের রূপ ও সঙ্গীত- 
মাধ দেখতে এবং শুনতে লাগলেন । 

তাদের সেই অপূর্ব রামায়ণগান শুনে তন্ময় ও অশ্রসজল হয়ে 
উঠল রাজসভা । সে সভা প্রভাতে হিমবর্ধাঁ নিজ্কম্প চারার 
শোভা পেল । 

লোকেরা কেবল রাজবেশ দিনার ররর তাদের 
দুজনের সাদশ্য দেখে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল । লোকেরা 
দেওয়া প্রশীতি উপহারে অদের নিষ্পৃহতা দেখে । | 
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রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমাদের এই গান শিখিয়েছেন 
এবং কেই বা এই গানের রচাঁয়তা ১ তারা তখন বালন্লীকর নাম 
করল। তারপর রাম ভাইদের নিয়ে বালনীকির কাছে গেলেন এবং 
শহধু দেহটঃকু বাদ দিয়ে সমস্ত রাজ্য নিবেদন করলেন । 

করুণাময় আঁদকাঁব রামকে বললেন, এ দুটি সাঁতার গর্ভজাত 
তোমারই পূন্ন। এই বলে তান সঁতাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ 
করলেন । 

রাম বললেন, হে তাত, আপনার প্নন্রবধ্‌ আমাদের সম্মুখে আঁ্ন- 
পরীক্ষায় শুদ্ধা প্রাতপন্ন হলেও প্রজারা রাক্ষসরাজ রাবণের দুশ্চারত্রতার 
জন্য সীতাকে শুদ্ধা মনে নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারছে না। সীতা 
স্বচাঁরন্র বিষয়ে প্রজাদের বিশ্বাস উৎপাদন করুন,তাহলেই আমি আপনার 
পূত্রবতা সীতাকে গ্হণ করব । 

রাজা এই প্রাতশ্রাত দিলে মূনি শিষ্যদের 'দয়ে আশ্রম থেকে তাঁর 
তপস্যাবলে, আন?ত 'সাঁদ্ধর মতই সাতাকে নিয়ে এলেন। 

তার পরাদন রাম প্রাতশ্রাতি পালনের জন্য পুরবাসীদের একন্রিত 
করে বাজ্মীককে আহ্বান করলেন । 

তখন প্রন্রদুটিসহ সঈতাকে নিয়ে মুনি রামের কাছে এলেন । মনে 
হলো যেন তিনি উদাত্তাঁদ স্বরশাদ্ধিযুন্তা সাবত্রীর সঙ্গে সূর্যের 
কাছে এলেন। 

সীতার পঁরিধানে ছিল গোঁরক বসন । তাঁর চোখদাট নিজের পায়ের 
দিকে নিবদ্ধ । সাতার সেই শান্ত দেহ দেখে তিনি যে শদ্ধচিন্রা তা 
সহজেই অনুমিত হলো । 

সীতা রাজসভায় এলে সভাজনেরা তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে চোখ সাঁরয়ে 
এনে ফলন্ত শাঁলিধানের মত ম্দখ নত করে রইল । 

আসন গ্হণ করে মুনি সীতাকে আদেশ দিলেন, বৎস, পাঁতর 
সম্মুখে স্বচারন্র বিষয়ে প্রজাদের সংশয় দূর করো । 

তখন সাতা বাল্মী কির শিষ্যদের আনা পহণ্যজলে আচমন করে এই 
সত্য বাণী উচ্চারণ করলেন, বাক্যে, মনে ও কমে" বাদ পাঁতর বিষয়ে 
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কোন ব্যভিচার না হয়ে থাকে তাহলে হে ধারত্রী দেবী, তোমার কোলে 
আমাকে স্হান দাও । 

সাধ্বী সাঁতা একথা বলতেই সদ্যসংঘাঁটত ভূঁমিরন্ধর থেকে বৈদুযীতিক 
জ্যোতির মত প্রভামণ্ডল 'নর্গত হলো । সেই প্রভামণ্ডলে নাগফণাবাহত 
[সিংহাসনে উপাঁবষ্টা সাক্ষাৎ ধাররীদেবী আবির্ভূতা হলেন। তান 
পাঁতির প্রাত নিবদ্ধদ্‌ষ্টি সীতাকে কোলে নিয়ে রাম “না না” বলতে না 
বলতেই পাতালে প্রবেশ করলেন । 

সীতার প্রত্যর্পণ আকাঙ্ক্ষা করে রাম ধনূর্যোজনা করতেই জগ্রদ্‌- 
গুর্‌ ব্রহ্মা দৈববলে পৃথিবীর প্রাতি রামের ক্োধকে শান্ত করলেন । 

রাম যজ্জশেষে যথাবিধি পুরস্কৃত মূনিদের ও সৃহদদের বিদায় 
'দিয়ে সীতাগত স্নেহ তাঁর সন্তানদের উপর ন্যস্ত করলেন। 

প্রজাপালক রাম ভরতমাতুল যুধাজিতের পরামর্শ ফ্মে ভরতকে রাজ- 
প্রভৃত্ব অর্পণ করে 'সন্ধ্দেশ প্রদান করলেন । সেখানে ভরত য্ণ্ধে 
গন্ধর্বদের পরাজিত করে অস্ব পাঁরত্যাগ কাঁরয়ে তাদের হাতে শুধু বীণা 
গুহণ করালেন । 

ভরত এরপর তাঁর দুই পূত্র তক্ষ ও পুু্কলকে তাঁদেরই নামাঁত্কত 
তক্ষাঁশলা ও পজ্কলাবতাঁ রাজধানীতে আঁভাঁষন্ত করে আবার রামের 
কাছে ফরে এলেন। 

লক্ষত্রণও রামের আদেশে তাঁর দুই পযন্ত অঙ্গজ ও চন্দ্রকেতুকে 
কারাপথের আধিপত্য প্রদান করলেন । 

এইভাবে রাম ও তাঁর অনুজ রাজারা পূত্রদের রাজপদে প্রাতাঁষ্ঠত 
করে পাঁতলোকে প্রস্হান করা জননাঁদের শ্রাদ্ধাঁদাফয়া সম্পন্ন করলেন। 

তারপর ধম মুনিবেশ ধারণ করে এসে রামকে বললেনঃ আমাদের 
দূজনের কিছু গোপন কথা আছে। কিন্তু যে আমাদের এই নর্জন 
সহানে এ অবস্হায় দেখবে তাকেই আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। 

“তাই হবে বলে প্রাতশ্রাতি দিলে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে যম 
বললেন, রহ্ষার আদেশে আপাঁন এখন স্বর্গবাস করুন । 

দ্বারে অবস্হানরত লক্ষণ জেনেশনেও দূর্বাশা রামদর্শনে আসায় 
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মুনির আঁভশাপের ভয়ে ভাত হয়ে তাঁদের নির্জনালাপের মধ্যে ঘরে 
প্রবেশ করে বাধা সৃষ্ট করলেন। এরপর যোগাঁবদ লক্ষণ নরষ্‌তারে 
গিয়ে দেহত্যাগ করে অগজের প্রাতিজ্ঞা পূরণ করলেন । 

নিজের চতুর্থ অংশর্‌প লক্ষণ আগে স্বর্গগমন করলে ত্রিপাদ ধর্মের 
মত 'শাথিল হয়ে মর্তলোকে বাস করতে লাগলেন রাম । 

শন্ুর্প গজের পক্ষে অত্কুশর্প কুশকে স্হিতধী রাম কৃশাবতাঁ 
নগরীতে এবং সদ্যান্তবর্ষণে সঙ্জনের অশ্রু-উদ্রেককারী লবকে 
শরবতীতে আঁধান্ঠত করে আগ্নকে সম্মুখে রেখে অনুজদুজনকে 'নিয়ে 
উত্তর দিকে মহাপ্রস্হানের পথে যাত্রা করলেন। প্রভূপ্রেমে সমস্ত 
অতোধ্যাবাল?ও গৃহত্যাগ্গ করে তাঁর অনুগমন করল ৷ চত্তজ্ঞ বানর ও 
রাক্ষসেরাও প্রজাদের সঙ্গে কদম্বের মত স্হুল অশ্রবন্দুতে সন্ত রামের 
পথে অনুগ্মমন করল । 

এমন সময় স্বর্গ থেকে দিব্য বিমান এসে উপাস্হিত হলো। ভন্ত- 
বংসল রাম অনুগামী জনগণের স্বর্গে যাবার জন্য সরযূকেই সোপান- 
স্হানীয় করে দিলেন । 

তখন সরধূতে নিমগ্ন হয়ে দেহত্যাগের জন্য কাড়াকাঁড় পড়ে গেল 
জনগণের মধ্যে । অজন্ত্র গো-ধন নদী পার হবার সময় যেমন হয় সেখানেও 
তেমাঁন হয়োছিল বলে তা 'গোপ্রতর' নামে পাঁরগাঁণত হলো । 

সগ্রবাদ দেবাংশুরা নিজ নিজ মৃর্তিতে বিলীন হলে রাম দেবত্ব- 
প্রাপ্ত পূরবাসীদের জন্য এক পৃথক স্বর্গ নির্মাণ করে দিলেন । 

বষদ এইভাবে রামরূপে রাবণবধরূপ কাজ শেষ করে লঙ্কা ধপাঁত 
ণিবভীষণকে এবং পবনতনয় হন:মানকে উভয়ের কীর্তিস্তন্তের মত দক্ষিণে 
চিন্রকুট পর্বতে ও উত্তরে হিমালয় পর্বতে আঁধিষ্ঠিত করে নিজের 
মূর্তিতে প্রবেশ করলেন । 


যোড়শ অর্গ 
সাতজন রঘৃকৃলবীর কুমারের মধ্যে বয়স ও গুণগাঁরমার দিক থেকে 
কৃশই শ্রেষ্ঠ । তাই সাতজন কুমারই কুশকে শ্রেষ্ঠ. ররর অপ্পণ করলেন । 
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কারণ সৌব্রাতৃত্ববোধ তাঁদের বংশের ধর্ম। সহজাত প্রবাত্ত। 

সেতুকধন, গজসংগ্রহ, কঁষি-বাঁিজ্য প্রভৃতির মাধ্যমে আতশয় সফল 
ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন তাঁরা সকলেই । কিন্তু সমূদ্র যেমন কখনো 
. বেলাভূমি আতশ্কম করে না, তেমাঁন তাঁরাও কেউ একে অন্যের রাজ্যসগমা 
লঙ্ঘন করলেন না। 

চতুভঃজ বিণ: থেকে তাঁদের বংশের জন্ম । তাঁরা সর্বদা দানপ্রবৃত্তি- 
সম্পন্ন । সামযোনি থেকে উৎপন্ন দানবধাঁ দিগগজদের বংশের মত 
রঘুবংশও আটভাগে বিভন্ত হয়ে প্রসার ও প্রাতচ্ঠা লাভ করল । 

একাঁদন মধারাত্রতে কুশ যখন তাঁর শয়নগৃহে গভীর ঘুমে মগ্ন 
ছিলেন, শয়নগৃহের জ্বলন্ত প্রদীপ খন স্তিমিত হয়ে পড়োছিল, 
প্রাসাদের সকলেই যখন ঘুমিয়োছিল তখন ঘুমন্ত কুশ হঠাং জেগে 
উঠলেন। দেখলেন প্রোধিতভর্তকা রমণীর কেশধাঁরণী এক নারী 
দাঁড়য়ে আছে তার সম্মূখে । সে নারী কোনাঁদন দেখেননি এর আগে । 

ইন্দ্রের মত তেজস্বী ও বন্ধুবংসল কুশ সাধূসজ্জনদের সমানভাবে 
রাজ্যভোগ করতেন । সেই নারী শন্রুজৎ রাজার সামনে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জল 
হয়ে 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করলেন। 

প্রাসাদকক্ষের দ্বার রুদ্ধ, সেখানে দর্পণে প্রাতাঁবম্বের মত প্রবিষ্ট সেই 
রমণণকে দেখে সাঁবস্ময়ে শয্যা থেকে শরীরের উধর্বাংশ ঈষৎ উন্নত করে 
অর্থাৎ বালিশ থেকে মাথাঁটি তুলে দশরথাত্মজ কুশ বললেন, রুদ্ধদ্বার 
গৃহে আপনি প্রবেশ করেছেন। কিন্তু আপনার ত তেমন ষোগশান্তর 
পারচয় পাচ্ছি না।. 'শাশরাঁসন্ত মৃণাঁলনীর মত আপনার আকৃতি 
শবষন্ন । আপাঁন কে ? কার ঘরণা 2 কেনই বা এসেছেন আমার কাছে 2 
1জতোন্দ্য় রঘুবংশীয়দের মন পরস্তীতে সদা বিমখ--একথা জেনে 
আপনার যা বলার বলুন । 

তখন দেই পরী তাঁকে বললেন, রাজন, আপনার পিতা স্বর্গগ্রমন- 
কালে যে নগরীর প্মরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন, আঁম সেই নগরীর 
অনাথা আঁধদেবতা। একাঁদন আমি সুশাসনের গোরবমাহমার বিভতর 
জন্য জলকাপুরীকেও উপহাস করতাম। আজ অশেষ শান্তসম্পন 
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আপনার মত রাজা থাকা সত্বেও আম এক সকরুণ অবস্হা প্রাপ্ত হয়োছ । 

প্রভুহারা আজ আমার শত শত অট্টালিকা জীর্ণ, প্রাচীরগুুলি ভগ্ন । 
এখন আমার অবস্হা সূর্যাস্তকালণীন প্রচণ্ড বাতাসে 'ছিম্নাবিচ্ছিন্ব মেঘ- 
মালাবাঁশস্ট দিনান্তের মতই দুঃখময় । রান্রতে যে রাজপথ পথ আলো 
করা চণ্চল ন:পুরধবান আভিসারিকাদের স্বচ্ছন্দ িচরণের স্হান ছিল, 
আজ সেখানে উল্কামুখঈ আমিষলোলুপ শৃগালেরা চীৎকার করতে 
করতে যাতায়াত করে । 

যে দীর্ঘকাগুলির জলে সুখসন্তরণরতা প্রমোদাগণের করাগের 
আঘাতে ধারমন্দ্র মূদক্গধবান উীখত হত, আজ সেখানে বন্যমহিষদের 
শৃঙ্গের আঘাতে সে জল যেন যন্ত্রণায় হাহাকার করছে । 

অট্রালকার বাসকক্ষগ্ীল ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে মূদঙ্গধবাঁনও নেই । 
হ্বীঁড়াময়্‌রেরা এমন প্রাসাদ ছেড়ে বৃক্ষকে আশ্রয় করেছে । তাদের কোন 
লাস্য নেই, তাদের কলাপ যেন দাবানলদগ্ধ । আজ তারা বনময়রেই 
পরিণত হয়েছে । 

আবার যে সমস্ত সোপানপথে রমণনীরা অলন্তরঞ্জত পদাঁচহন রাখতেন 
অর্থাৎ আলতাপরা পা ফেলে হেটে যেতেন, আজ সেখানে সদ্যোনাহত্ত 
হরিণের রক্তে পথ রাঙিয়ে হিংস্র বাঘেরা চলাফেরা করে। 

পচ্মবনে গজবধূরা তাদের গজপাঁতিদের কাছে ভগন মৃণাল তুলে 
ধরছে প্রাসাদগান্রে এই আলেখ্যাচান্রতদশ্যকে সাঁত্য ভেবে আজ কুপিত্ব 
[সংহেরা নখের আঘাতে 'বিদঈর্ঁণ করছে তাদের কুম্ভ । 

স্তম্ভসমূহে আঁঙ্কত নারীমার্তগ্ীলর বর্ণ ধূসর অবস্হা । 
সাপের খোলস জাঁড়য়ে আছে তাদের গায়ে ৷ সেগ্াীলি আজ যেন তাদের 
স্তনোত্তরীয় হয়েছে । সোঁদন আর নেই । অযোধ্যার শুভ্রধবল শোভা 
আজ শ্যামবর্ণ। ইতস্ততঃ তৃণগুজ্ম জন্মেছে চারাঁদকে। রান্রতে 
চাঁদের কিরণ আগের মতই আজও মুক্তার মত অমলধবল আছে, িল্ছু 
তারা আর তেমন প্রাতফাঁলত হয় না। 

আমার উদ্যানের লতাবিতান থেকে একাঁদন বিলাসিনীরা কত যড়ে 
শাখা নুইয়ে ফুল তুলতেন । আজ বন্য ব্যাধদের মত বানরের দল তার 
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লতাগণচ্ছকে 'ছল্নভন্ন করছে। 

রাত্রে আর কোন দীপালোক জলে না, দিনের বেলাতেও কোন 
কান্তার মুখশ্রী দেখা যায় না। গবাক্ষগ্লি মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন 
তাদের ধূমানর্গমনের পথও রূদ্ধ। 

সরযূনদীর তারে তীরে আর কোন যাগষজ্ঞ হয় না, স্নানকাফে 
ব্যবহৃত সহগন্দিদ্রব্যরও সুবাস পাওয়া যায় না। তীরের বেতসলতা- 
মণ্ডপগ্ঁল আজ জনশূন্য । সরযূনদীকে দেখে আজ আম বড কষ্ট 
পাই । 

সুতরাং এই বসতিকে পাঁরত্যাগ করে কুলরাজধানীকে গ্রহণ করুন,. 
আপনার পিতা যেমন নোমাত্তক মানবদেহ ত্যাগ করে বিষ্ণুম:র্ত লাভ 
করেছেন । 

তাঁর কথায় প্রীত হয়ে কুশ "তাই হবে” বলে প্রাতশ্রুতি দিলেন । 
পুরদেবতাও প্রসন্ন মূখে সশরীরে অন্তর্ধান করলেন। 

পরাঁদন সকালবেলায় রাজা কুশ রান্রর সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জানালেন। সব শুনে তাঁরা আভনন্দন জানালেন 
তাঁকে । কুলরাজধানন স্বয়ং আবিভ:ত হয়ে পাতিত্বে বরণ করেছেন তাঁকে । 

কৃশাবতন নগরীকে বাহ্মণদের দান করে শুভাঁদন দেখে রাজা পাঁর- 
জনবর্গকে নিয়ে অযোধ্যার আভমূখে যাত্রা করলেন। মেষরাঁশ £যেমন 
ৰায়কে অনুসরণ করে, তেমাঁন সৈন্যগণ তাঁর অনুগমন করল । 

সৈন্যবাহিনী চলতে থাকলে মনে হলো সমস্ত রাজধানই যেন চলতে 
আরম্ভ করেছে । পতাকাশ্রেণী তার উপবনরাঁজ, বড় বড় হাতিগ্‌লো 
তার ক্রীড়াশৈল, রথগ্ীল যেন তার প্রাসাদসমূহ । 

রাজছত্র নিয়ে রাজা সৈন্যগণসহ পর্বাদকে যাত্রা করলেন। নবোঁদিত 
চাঁদ যেমন সমুদ্রের উত্তাল জলরাশকে বেলাভূমিতে নিয়ে আসে তেমাঁন 
[তাঁন শোভা পেতে লাগলেন । যাত্রাকালে তাঁর সৈন্যসামন্তের শবকম 
বসুন্ধরা যেন আর সহ্য করতে পারলেন না, ধুলোয় ধুলোয় আকাশ ভরে 
[তানি যেন দ্বিতীয় 'িবফূপদে আরোহণ করলেন অর্থাৎ বিষ বামনাবতার- 
কালে 'দ্বতীয় পাদবিক্ষেপে ষে স্বর্গলোক ব্যাপ্ত করোছিলেন সেই স্বর্গ 
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বা আকাশ পর্য্ত ধুলো উড়ল : তাই বসুন্ধরা যেন আকাশে বিষ্ণুর 
দ্বিতীয়পদে উঠে গেলেন। 

সেনাবাহনীর কোন অংশ এঁগয়ে চলেছে, কোন অংশ শাবির 
স্হাপনের উদ্যোগ করছে, পথ চলছে কোন অংশ । কিন্তু সেনাবাহনকে 
যেখানেই দেখা গেল মনে হলো গোটা বাঁহনটটাই বাঁঝ বা রয়েছে 
সেখানে । 

বাজার হাতিদের মদবারাসশ্চনে পথের ধূলো কাদা হলো, আবার 
ঘোড়াদের ক্ষুরের আঘাতে সে কাদা ধূলো হয়ে উঠল । 

'বিন্ধ্যপর্বতের সানুদদেশে পথ খন*জতে খঃজতে সেনাদল বহূধাবিভন্ত 
হয়ে পড়ল । নর্মদার কলধবনির মত তাদের তুমুল কোলাহলে পর্বতের 
'গহোগলি প্রাতধ্বানময় হয়ে উঠল । পর্বতের পাঁতিত ধাতুম্ত্রোতে রাজার 
রথের চাকা রাস্তম হলো । আঁভষানের কোলাহলের সঙ্গে মাশ্বত হলো 
তুর্ধধ্বনি। রাজা এইভাবে বিন্ধাপর্বত আতিক্লম করলেন। পুলিন্দরা 
তাঁর কাছে নানা উপঢোৌকন নিয়ে এল । 

বিন্ধ্যপর্বত হতে অবতরণকালে তান গজশ্রেণীর সেতুবন্ধন করে 
পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা উত্তীর্ণহলেন । আকাশপথে পারাপার কবা চণ্চল 
পাখার বাতাসে হংসশ্রেণ অনায়াসে বাজন করল তাঁকে । 

কুশ তরণীচণ্লা প্রিম্তরোতা গঙ্গাকে প্রণাম করলেন। কাঁপলম্যানর 
রোষানলে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ভগ্মসাৎ হয়ে গেলে এই গঙ্গারই পাতিত্ 
স্পর্শে শাপমদুস্ত হয়ে আবার স্বর্গে গমন করোছিলেন। 

কয়েকাঁদন পথ চলার পর অবশেষে সরযূর তীরে উপস্হিত হলেন 
কুশ। দেখলেন হজ্ঞানচ্ঠানকারী রঘনবংশীয়দের বেদীতে চাচাত 
শত শত যৃপকান্ঠ সেখানে শোভমান হয়ে আছে তখনো । 

কুলরাজধানীর উপবনের বাতাস ফ:লগাছগালির শাখা কাঁপিয়ে 
আশতল সরঘূনদীর তরঙ্গমালাকে স্পর্শ করে প্রবাহিত হয়ে তাঁকে ও 
ক্লান্ত সেনাদলকে যেন অভ্যর্থনা করল । 

তাঁর শন্ুকুল উচ্ছিত্ন ও নিমল, তিনি পুরবাসীদের সথা, বংশের 
গতাকাস্বরূপ, পরাক্রমশালী রাজা চণ্ঠল পতাকাশোভিত সৈন্যকে 
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নগরীর উপকণ্ঠে সাশ্বোশিত করলেন । 

রাজার আদেশে শিল্পীরা সবরকম উদাহরণসহযোগে হণীনদশা প্রাপ্ত 
অযোধ্যা নগরীকে নতুন করে তুললেন, মেঘেরা যেমন জলরাশ বর্ষণ করে 
নদাঘদগ্ধ পীথবীকে সজীব করে তোলে । 

তারপর রঘ-শ্রেষ্ঠ কুশ উপবাসশী বাস্তুধজ্ঞে নিপুণ ব্রাহ্মণদের হাতের 
পশুবাঁল উপহারে শাল দেবালয়য্যস্ত নগরীর অর্চনা সম্পাদন করলেন । 
রাজা কুশ কান্তার হৃদয়ে কামীর মত অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করলেন । পাঁরজনবর্গেরও সম্মান ও পদমর্ধাদা অনুসারে বাসের 
বাবস্হা করে দিলেন । 

ঘোডাশালে ঘোড়া, হাঁতশালে হাত বন্ধনস্তম্ভে যথানিয়মে আবদ্ধ 
হলো । গবপাঁণগ্ঁলতে দুব্যসম্ভার শোভা পেতে লাগল । আপারদ- 
মস্তক অলত্কৃতা কোন নারীর মত ঝলমল করে উঠল অযোধ্যানগরী । 

এইভাবে পূর্ণশোভায় শোভাময়ী রঘবংশের কুলরাজধানীতে বাস 
করে দ্বগ্গের রাজা ইন্দ্রের পর্দে অথবা অলকাপাঁতি কৃবেরের এমবর্যলাভের 
কোন স্পৃহা ছল না কুশের । 

তারপর গ্রীম্মকাল এল । সেষেন প্রিয়ার বেশভূৃষা সম্বন্ধে উপদেশ 
দান করার জনাই এসেছে । গ্রীজ্মে কাঁমনীদের উত্তরীয় রত্রখাঁচত, 
পাণ্ড়ুর স্তনে হারশোভিত। 'নিঃবাসেও উড়ে যায় তাদের বসন। 

দাঁক্ষণাঁদক থেকে সূর্ উত্তরায়ণে এগিয়ে এলে উত্তরাদক হিমালয়ের 
বরফগলা জলে যেন আনন্দশশীতল অশ্রবর্ধষণ করল। পারিণত "গ্রীন্মে 
[নে প্রচণ্ড তাপ, রান্র ফমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল। পরস্পর প্রণয়কলহে 
যেন জায়াপাত 'বাচ্ছন্ন হয়ে অনুতাপে কষ্ট পাচ্ছে। 

দনে দিনে গৃহদশীর্ঘকার জলরাশি সোপানপর্বের নিচে নেমে গেল । 
সেখানে শৈবালদল দেখা দিল, পদ্মের মৃণাল ভেসে উঠল। জলের 
শোভা নারীর নিতম্বের মত হলো । 

বনে বনে সন্ধ্যামীল্লকার কোরক ফুটছে । সৌরভে চারাদক ভরপুর । 
তাদের প্রতোকাঁটিতে ভ্রমর এসে বসেছে। তারা -যেন তাদের সংখ্যা 


গুগছে। 


৭৫০ কালিদাস রচনাসমগ্র 


কামিনীদের কপোলদেশ আর এবং প্রিয়তমের নখ্ক্ষতে লাষ্কিত ৷ 
তাই তাদের কাণ থেকে শিরাঁষ ফল খুলে এলেও খসে পড়ল না, কপোলে 
তার খাটি জাঁড়য়ে থাকল । 

ধনশালী মানুষদের ধারাগৃহসমূহ যন্ত্রসণ্টালিত সশীতল জল- 
রাশিতে পরিপূর্ণ এবং চন্দনজলে বিধোত । চন্দ্রুকান্ত প্রভৃতি শিলা- 
বিশেষে শয়ন করে গ্রীষ্মের তাপ নিবারণ করতেন তাঁরা । 

বসন্তশেষে কামদেবের শান্ত যেন 'ঝাঁময়ে পড়োছল । স্নানাসন্ত ধূপ- 
বাঁসত কেশকলাপ দেখে এবং সন্ধ্যায় তাতে মাল্লকাকুস:মের শোভা দেখে 
তাঁর মধ্যে নতুন শান্ত এল। 

অজধনগাছের মঞ্জরীতে পরাগ লেগে 'পিঙ্গলবর্ণ হয়ে তা অপূর্ব শোভা 
'পেল। মনে হলো মহাদেবের কোপানলে মদনের শরণর দগ্ধ ও ভস্মীভূত 
হবার পরেও তার খণ্ডবিখণ্ড ধনুকের জ্যা দেখা যাচ্ছে । 

স্বয়ং সুগন্ধি আম্রপল্পব ভঙ্গ করে, সুগন্ধি পুরাতন আসবে ও 
সুগান্ধি পাটলফুলে গ্রীম্মকাল 'নিদাঘতণপ্ত কামীজনদের সব কষ্ট দূর 
করে 'দিল। গ্রীচ্মকাল প্রচণ্ড হয়ে উঠলে দা বস্তু মানুষের প্রীতিকর 
হলো - নবোদিত রাজা আর চাঁদ যার পাদ বা কিরণসেবায় নিদাঘসন্তাপ 
দূর হয়। 

সরযূর ঢেউএর ছন্দে তীরে রাজহংসেরা উল্মত্ত হয়ে নৃত্য করে, 
বৃক্ষলতা পুজ্পভারে আনত হয় । রমণীবল্লভ কুশের ইচ্ছা হলো গ্ম্মে 
সুখাবহ সেই নদীতে জলাবহার করে । 

চক্কধারী বিষ; প্রভাবসম্পন্ন মহারাজ কুশ তটভূমিতে মন্ডপ তৈরী 
-করালেন। জেলেদের 'দয়ে সরঘূকে কুমীর, হাঙর প্রভাত জলজ জন্তু 
হতে মুস্ত করালেন। তারপর 'নজের সম্পদ ও গৌরব অনুযায়ী জল- 
বিহারের ব্যবস্হা করলেন । 

সরযূনদীর সোপানপথে িলাঁসনীরা অবতরণ করতে থাকল । 
তাদের পরস্পরের কেয়ূর ঘর্ষণে ও পদসণ্ঠালনে মুখাঁরত নুপুরের শব্দে 
হংসশ্রেণনী উীদ্বগন হয়ে উঠল। তারা পরস্পরের উপর জলসেচনে মত্ত 
হয়েউল । নোৌবহারী রাজা তাদের স্নান দেখতে দেখতে পার্্বচারণন 


'রঘ*বংশ ৭৫১ 


চামরধারিণী িরাতবালাকে বললেন, দেখ, আমার শত শত অন্তঃপ্‌রীরা 
স্নান করছে, তাদের অঙ্গরাগ জলে ধদয়ে যাচ্ছে ফলে সরধদর জলপ্রবাহকে 
মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালের বর্ণরাঁপ্তত মনে হচ্ছে। 

নৌকাতরাঙ্গত জলে পুরসহন্দরীদের চোখের কাজল ধুয়ে গিয়েছিল । 
জলকোঁলর পরে তাদের চোখে মদরাগশোভার মধ্য 'দয়ে যেন তা 'ফাঁরয়ে 
দেওয়া হয়েছে । 

গুরু শ্রোণীভারে ও পীনপয়োধরে দেহটি বহন করতেও তাদের কষ্ট 
হচ্ছিল। তবুও এই সুন্দরীরা মাতোয়ারা হরে হাতের কেয়ুরগ্যাল 
ঝলমল করে কষ্ট করে করে সাঁতার কাটছিল। 

জলাবহাঁরণীদের কানের অবতংস শিরীষ ফুল খসে পড়ে জলে 
ভাসাছিল। তা দেখে মনে হলো ফুল নয়, যেন শৈবালদল । তাতে 
শৈবালসুদ্ধ মৎসকুল প্রতারত হলো । জলসণ্ালনে তৎপর কাঁমনীরা 
কোঁলিমন্ত হয়ে পড়ায় তাদের স্তনসংলগন ম্যস্তাহার [ছ'ড়ে গেল। তাতে 
মুস্তাগীল জলে ছাঁড়য়ে পড়লেও মস্তাফলসদ্‌শ জলাবন্দুতে তাদের 
চেনা গেল না। িনকটবর্তাঁ বস্তুগযীল বিলাসিনীদের রূপ ও অবয়বের 
উপমান হয়েছে। যেমন জলের ঘূর্ণ নাভিসৌন্দর্যের ও তরঙ্গ 
ভ্রভঙ্গের উপমান এবং চঙ্কবাকামথুন স্তনষ্গলের উপমান। 

জলকোলর শ্রাতমধুর মৃদঙ্গধৰনি সনরধ্দানর কান ভরে দিচ্ছে। 
কলাপ মেলে মধুর কেকাধাঁনতে তীরাঁস্হত ময়ূরেরা যেন আঁভনান্দিত 
করছে তাকে । 

অঙ্গনাদের সন্ত বসন 'িতম্বে সংলগন হয়ে আছে। চাঁদের কিরণে 
অক্ুপ প্রকাশিত নক্ষত্রমালার মেখলাটি দেখা যাচ্ছে । সুতোর পথাঁট জলে 
ভরে যাওয়াতে রসনাদামে কোন শব্দ হচ্ছে না। 

একদল আচমকা আঁজলাভরা জল ছিঁটয়ে দিচ্ছে, অন্যেরা তেমাঁন 
করেই.আবার তাদের মূখে জলা দচ্ছে, তাদের অলক আর কুণ্ঠিত নেই । 
সুখের প্রসাধন মিশে গিয়ে রস্তাভ জল ঝরাচ্ছে তারা 

ওদের কেশপাশ খুলে পড়েছে, ম্যস্তাখাঁচিত কর্ণভূষণ খসে পড়েছে, 
জলাবহারে ক্লান্ত হয়ে প্রমদাজনের মুখর্রী সাঁত্যই স্ন্দর দেখাচ্ছে। 


৭৫২ কালিদাস রচনাসমগ্র 


নোঁকাষান থেকে জলে নেমে রাজা কৃশ গলার হার দুলিয়ে কামিনীদের 
সঙ্গে জলকেলি করলেন । মনে হলো গজরাজ যেন স্কল্ধলগ্ন পাঁদ্মনীকে 
নয়ে করেন্‌দের সঙ্গে মালত হলো । বিলাসচণ্চল কুশের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে প্রকামিনীদের আঁতশয় শোভা হলো । ম্ক্তা এমনিতেই সন্দর, 
তার উপর উজ্জল চন্দ্রনলমাঁণর সঙ্গে যুক্ত হলে তা আরও স্যন্দর হয়। 

আয়তনয়নারা কাণ্চনশঙ্গষুক্ত গিপচকারী দিয়ে বর্ণরাঞ্জত জলসেচন 
করল তাঁর উপর । ধাতুদ্রুবস্রাবী হিমালয়ের মতই সে অবস্হায় 'তানও' 
অতি সুন্দর শোভা পেলেন । 

এইভাবে অন্তঃপ্যারকাদের সঙ্গে তিনি যখন নদীশ্রেম্ঠ সরধূতে 
বিহার করাছলেন তখন আকাশগঙ্গাতে অপ্সবাগণের সঙ্গে কেলিপরারণ 
ইন্দ্রের শোভাকেই যেন তান অনুকরণ করাছলেন। 

রামচন্দ্র যে জয়প্রদ অলঙ্কার অগস্তামূনির কাছে পেয়োছলেন এবং 
যা তান রাজোর সঙ্গে কুশের হাতে অর্পণ করোছলেন, জলাবহারকালে 
সেঁ অলঙ্কার তাঁর অজানিতে নদীর জলে পড়ে ডুবে গেল কোথায় । 

সাধ মিটিয়ে রমণীদের সঙ্গে স্নান ও জলাবহার সেরে তারের মণ্ডপে 
আসামারর কেশাবন্যাসের আগেই দেখলেন, তাঁর বাহুতে সেই 'দিব্য বলয়টি 
নেই। জয়গ্্রীর মোহনমন্তস্বর্প সোঁট ছিল পরমগ্দর 1পতৃদেবের 
অলঙ্কার । তাই সৌঁটকে হারাণো কুশের পক্ষে অসহ্য। তাতে তাঁর 
লোভ ছিল না। কারণ কুসূম ও স্মলঙ্কার তাঁর চোখে দুইই ছিল 
সমান। 

তৎক্ষণাৎ তান নিপুণ ডুব্যার ও জালকদের ডেকে সেই রত্ববলয় 
সল্ধানের আদেশ দিলেন। কিন্তু সরষ্‌ নদীতে জাল ফেলে খোঁজ 
করলেও তাদের, পাঁরশ্রম ব্যর্থ হলো। তারা এসে তাঁকে বলল, প্রভু” 
অনেক চেষ্টা করেও জলের ভিতর থেকে আপনার সেই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারাঁট 
খঃজে পেলাম না। এই নদণর মধ্যে যে কুমূদনাগের বাসভৃম, নিশ্চয়ই 
সেই কুমহদ্দনাগ লোভে পড়ে সোঁটকে হরণ করেছে । 

তখন সেই ধনূর্ধর কুশ ক্কোধে রন্তচক্ষ হয়ে তাঁরদেশে গয়ে প্রবল 
পরাহ্বমে ধনূকে গুণ টেনে কুমদ্দনাগকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে গারদত্বত 


রঘদবংশ ৭৩ 


বা গারুড়াস্ত গ্রহণ করলেন । সেই বাণ যোজনা করামান্র প্রবল ঘার্ণতে 
তরঙ্গচণ্ঠল হয়ে উঠল নদী । জলের ঢেউগাঁল প্রবলবেগে তীরে আছাড় 
খেয়ে পড়ল, যেন কোন বন্য গজ বন্ধনগর্তে পাঁতিত হয়ে ক্ষুব্ধ গরন' 
করছে। 

যেন সমদ্র মন্হন হচ্ছে, জলজল্তুরা ভীত সন্মপস্ত হয়ে পড়ল । সহসা 
সমদ্রমল্হনকালে লক্ষনীদেবীকে নিয়ে ওঠা পাঁরজাতবৃক্ষের মত একাঁট 
কন্যাকে সামনে রেখে নাগরাজ কুমূদ উঠে এলেন । 

মহারাজ কুশ বখন দেখলেন সেই অলঙকারাট প্রত্যর্পণের জন্য কুমুদ 
হাতে নিয়ে এসেছেন তখন তান গারড়াস্তর প্রাতসংহার করলেন । 
[বন'তদের প্রাত সঙ্জনেরা ক্লোধ পোষণ করেন না। 

নাগরাজ কুমুদ সে অস্বের মহিমা জানতেন । তাই তান নিজের 
গর্বোশ্তত মস্তক আনত করে 'ন্রলোকপাঁত রামচন্দ্রের আত্মজ এবং নিজ 
শান্ততে শন্রুকূলের অওকুশস্বরূপ কুশকে বন্দনা করে বললেন, যে দেবতা 
বিশেষ কার্যসাধনের জন্য মন্ষ্যদেহ ধারণ করেছিলেন সেই ভগবান 
বিষ্ণরই আপাঁন প্নন্ররূপ অন্য মার্ত-- আম তা জান। সেই আম 
সর্বজনপজ্য আপনার সন্তোষের প্রাতকৃল কোন কার্য করতে পার না। 

এই বালিকা হাতে একাঁট কন্দুক নিয়ে খেলা করাছল। অন্তারিক্ষ 
হতে পাঁতিত জ্যোতির মত নদী হতে পাঁতত আপনার এই জয়শীল 
আভরণাঁট দেখে কৌতৃহলবশে সে তা গ্রহণ করেছিল । সুতরাং আপনার 
যে বাহ্‌ ধনুকের জ্যা আকর্ষণে সিদ্ধ এবং যা বসৃমতাঁর রক্ষাকজেপ 
অর্গলস্বরূপ সেই আজানুলম্বিত বাহুতে ও আভরণ আবার বয্ত 
হোক। 

হে রাজন, আমার কানিম্ঠা ভাঁগন? কুমুদ্বতী আপনার চরণযুগল সেবা 
করে তার অপরাধ স্খালন করতে চায়, আপাঁন একে প্রত্যাখ্যান করবেন 
না। | 

এই বলে কুমুদ অলওকার প্রত্যর্পণ করলেন রাজাকে । রাজা বললেন, 
হে কুমুদ। আপনার মত কুটুম্ব আমার গর্বের বিষয় । 

তারপর আত্মীয়বন্ধূদের সঙ্গে নিয়ে কুমদ তাঁর কুলের অলঙকার- 
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স্বরূপ সেই কন্যাকে থাঁবাঁধ রাজার হাতে সমর্পণ করলেন । 

নৃপাঁত কুশ যখন শিখাষ্ন্ত অগ্নির সম্মখে কুমদদ্বতীর মাঙ্গালক 
উর্ণবলয়ভঁষিত হস্ত গ্রহণ করলেন, তখন দিগন্ত পৃরত করে আকাশ 
হতে 'দব্য তৃ্ধবান উত্থিত হলো। তার উপর আশ্চর্য সব মেঘেরা 
সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করতে লাগল । 

এইভাবে ন্রিভুবনপাঁত রামের ও মৌথলীর পাত্রকে বন্ধ্রূপে পেয়ে 
নাগরাজ কুমুদ িতৃহন্তা বিনতাতনয় গরুড়ের ভয় থেকে মবুন্ত হলেন। 
কুশও তক্ষকের পঞ্ম পুত্র কুমুদকে বন্ধ্রূপে পেয়ে নাগভয়শন্য 
পৃথিবীকে শাসন করে পুরবাসীদের আধিকতর প্রিয়পান্র হলেন। 


সগুদশ পর্গ 


রান্রির শেষ প্রহর অর্থাৎ ব্াহ্মমূহূর্ত থেকে মানুষের চেতনা ও বৃদ্ধি 
যেমন প্রসন্নতা লাভ করেঃ কুমৃদ্বতীও তেমান মহারাজ কৃশ থেকে 
'আতাঁথ' নামে এক পাত্রলাভ করলেন । 

সবিতা যেমন উত্তর ও দীক্ষণ উভয় পথই পাঁবত্র করেন, পিতৃমান 
আঁতাঁথও তেমান মাতা পিতার উভয় কুলই পাঁবন্ত করলেন । 

অর্থশাস্নীবিদদের অগুগণ্য পিতা কুশ প্রথমে আঁতাঁথকে কুলাবদ্যা- 
গলির অর্থ শেখানোর পর রাজকন্যাদের পাণিগ?হণ করালেন । 

সদ্বংশজাত, বীর ও িতেন্দ্রিয় কুশ সদ্বংশজাত, বীর ও জিতোন্দুয় 
পূন্ন আঁতাঁথকে পেয়ে একা হয়েও নিজেকে অনেক মনে করলেন । 

কুশ সূর্যবংশের চিরাচারত প্রথা অনুসারে ইন্দ্রকে সাহায্য করতে 
গিয়ে যুদ্ধে দুজয় নামে এক দৈত্যকে বধ করলেন এবং নিজেও তার 
হাতে নিহত হলেন । জ্যোৎস্না যেমন কুমুদফুলের আনন্দদায়ক চন্দ্রের 
অনুগমন করে তেমান কুমুদ্ধতীও কুশের অনুগমন করলেন। 

তাঁদের দুজনের মধ্যে একজন অর্থাৎ কুশ মৃত্যুর পর ইন্দ্রের 
সিংহাসনে অর্ধাংশ উপবেশনের আঁধকার পেলেন আর একজন অর্থাৎ 
কুমুদ্বত শচীর সহচরণ হয়ে পারিজাত কুসুমের অংশভাগিনী হলেন । 

যুদ্ধে যাবার সময় কুশ যে আদেশ 'দয়োছিলেন তাঁর সেই আন্তম 


রঘ'বংশ ৭ 


আদেশ স্মরণ করে বৃদ্ধ মন্ত্রীরা তাঁর পাত্র আঁতাঁথকে রাজাসংহাসনে 
অধাম্ঠত করালেন । মল্ীরা আঁতাঁথর আভষেকের জন্য শিল্পীদের 
দিয়ে উচু বেদীসমেত চতুঃস্তম্ভমাশ্ডিত নতুন মণ্ডপ নির্মাণ করালেন । 

সেই মণ্ডপে ভদ্রুপীঠে আঁতাঁথকে উপবেশন করিয়ে মন্ত্রীরা হেম- 
কুণ্ভে সণ্িত তীর্থবারি নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। আহতমখ তৃর্ষের 
সিনগ্ধগন্তীর ধরনিতে তাঁর চিরন্তন ও অব্যাহত কল্যাণ সূচিত হলো । 

বন্ধ আত্মীয় কুটুম্বেরা দূর্বা, ববাওকুর, বটছাল ও অসমাবকশিত 
পল্পবাদি দিয়ে তাঁর আরাঁতি করলেন । পুরোহতাদ ব্রাহ্মণেরা বিজয়প্রদ 
অথব“বেদোন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই জয়শনীল আঁতাঁথর অভিষেক করতে 
আরম্ভ করলেন । 

তখন তাঁর মাথায় সবেগে ও সশব্দে পাঁতিত আঁভষেকজলের শোভা . 
শবের মাথায় পাঁতত গঙ্গার মত মনোরম হলো । 

সেই সময় বন্দীরা তাঁর স্তব করতে লাগল । মনে হলো চাতকেরা 
যেন জলসম্ভুত মেঘকে আঁভনন্দন জানাচ্ছে। বর্ষণীসন্ত বিদ্যুতের 
মগ্ন যেমন বৃদ্ধি পায় তেমাঁন আভষেকজলে স্নাত আঁতাঁথর কান্তিও 
বাদ্ধ পেল। 

আঁভষেক শেষ হলে আঁতাঁথ স্নাতক ব্রাহ্মণদের এত ধনরত্ব দান 
£রলেন'যে তা দিয়ে তাঁরা পর্যাপ্ত দাঁক্ষণা দিয়ে বড় বড় যজ্ঞ সম্পাদন 
₹রতে পারতেন। পাঁরতুষ্ট মনে তাঁরা আঁতাঁথকে যে আশীর্বাদ দিলেন 
তাঁর সৎকর্মের দ্বারা সাম্রাজ্যরুপ ফললাভ আগেই করোছিলেন বলে সে 
মাশীর্বাদের আর কোন প্রয়োজন ছল না। 

[তানি বন্দীদের মস্ত দেবার, বধ্যদের দণ্ডরহিত করবার, ভারবাহশী * 
পশুদের ভারমোচনের এবং বৎসদদের পানের জন্য গাভগদের দোহন বদ্ধ 
₹রার আদেশ দিলেন । খাঁচায় বন্দী শ্দক প্রভাত ক্লাড়াঁবহঙ্গেরাও তাঁর 
মাদেশে মন্ত পেয়ে যার যৌদকে খুশি উড়ে গেল । 

তারপর তান রাজোচিত বেশভুষায় সাঁজ্জত হবার জন্য প্রাসাদের 
ধ্যবতর্ঁ একটি কক্ষে সসাঁজ্জত আস্তরণমা্ডত গরজদন্ত. আসনে 
টপবেশন করলেন । প্রসাধকেরা জলে হাত ধ্দয়ে ধূপের ধোঁয়ায় তাঁর 


৭৬৬ কাঁলদাস রচনাসমগ্র 


চুলের প্রান্ত শুকিয়ে রাজোচিত নানা বসন ভূষণে তাঁকে সাজয়ে দিল। 
প্রসাধকেরা ম্যস্তাগূণ দিয়ে তাঁর মাথার চুল একট: উদ্চু করেবেধে 
দল এবং তার মধ্যে মালা বাঁসয়ে তা রা*মজালমন্ডিত পদ্মরাগমণিতে 
খাঁচত করল। তারা মৃগনাভিস্‌বাঁসিত চন্দনে অঙ্গরাগ শেষ করে 
গোরোচনাদি সহযোগে পন্ররচনা করে দিল। 

রাজালক্ষব্ীর্পিনী বধূরূপী আঁতিখথি পু্পমাল্য, মৃন্তার আভরণ 
এবং কলহংসান্রত পট্রবস্ পরিধান করে অত্যন্ত দর্শনীয় হলেন। 
কেমন বেশভূষা হলো তা দেখার জন্য তান খন সোনার আয়নার কাছে 
এলেন তখন তাঁর প্রাতিবিম্ব পড়ায় 'তাঁন উাদত সর্ষে প্রাতাঁবাম্বত ঘেরা 
কল্পতরূর মত শোভমান হলেন। 

তারপর পাশ্ববতরণ পুরুষেরা ছন্রচামরাদ রাজচিহ্ু ধারণ করে 
জয়ধ্বনি করতে থাকলে রাজা আঁতাথ দেবতাসদশ রাজসভায় প্রবেশ 
করলেন। সভায় চন্দ্রুতপশোভিত পৈতৃক সংহাসনে বসলেন আঁতাঁথ। 
এঁ দিংহাসনের পাদপনঠ অন্যান্য রাজাদের চূড়ামাণতে বহ-্ঘার্ধত 
হলো। 

শ্রীবংস নামে প্রকোন্ঠে চহিত সেই বিশাল মণ্ডপে যখন আতা 
প্রবেশ করলেন তখন এঁ মণ্ডপ কেশবের কৌস্তভমাপিভঁষিত শ্রীবৎসচিহিতি 
বক্ষের মত শোভা পেল। 

আঁতিথি কৃমার-ভাব থেকে যৌবরাজ্যে ও তারপর পূর্ণন্পাতত্ব লাভ 
করে রেখাভাব থেকে শ্রমে অধচন্দ্র এবং পরে পূর্ণচন্দ্রের মত বিরাজ 
করতে লাগলেন । 

[তিনি প্রসম্নমূখে থাকতেন এবং সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতেন । 
অনুজীবীরা তাঁকে মূর্তিমান বিশ্বাস বলে মনে করত । তিনি ছিলেন 
সম্পদে ইন্দ্রতুল্য, তাঁর রাজপুরীতে ছিল কজ্পতরুরূপ ধ্জ। তাই 
এঁরাবতের মত বলশালী হাতিতে চড়ে বিচরণ করে তানি তাঁর রাজ- 
পুরীকে স্বর্গ করে তুলোছলেন। 

সেই একচ্ছন্র আতাঁথর মস্তকে ধৃত অমল প্রভায় মণ্ডিত রাজচ্ছত্রে 
সমস্ত জগতের পূর্বতন রাজার 'বিচ্ছেদজনিত তাপ দূর হলো । 


রঘুবংশ ৭৫৭ 


আগুনের প্রথমে ধোঁয়া, পরে শিখা, সর্ষের প্রথমে উদয়, পরে কিরণ- 
সালা । কিল্তু আতাঁথ তেজঃপদার্থের এই নিয়ম লঙ্ঘন করে একেবারে 
প্রথমেই সমস্ত গুণগাঁরমায় ভূষিত হয়ে উাঁদত হলেন । 

পুরনারীরা প্রীঁত-ীবকাঁশত নয়নে তাঁকে দেখতে লাগলেন। মনে 
হত রান্িরা যেন শরতের নির্মল নক্ষত্রের জ্যোতিতে ধুবকে দেখছে। 
বড় বড় মন্দিরে যে সব দেবতার পূজো করা হত অযোধ্যার আরতি 
দেবতারা নিজের নিজের প্রাতমায় আবিভত হয়ে অন্গ্রহাস্পদ অতাঁথকে 
অনুগৃহীত করলেন । 

আঁতাথর আভিষেকজলে সিন্ত বেদী ভাল করে না শুকোতেই তাঁর 
দুঃসহ প্রতাপ সমুদ্রের বেলাভাঁম পর্যন্ত ব্যাপ্ত হলো । 

গুরু বাঁশচ্ঠের মন্ত্র এবং ধনুর্ধারী আতাঁথর বাণ এ দুইয়ে মিলিত 
হয়ে যা করা সম্ভব তা সম্পাদন করোন এমন কি আছে । 

বাদী ও প্রাতবাদীদের যে সমস্ত মামলার বিচার বেশ জাটল, সেই 
সব মামলা তিনি ধর্মপরায়ণ বিচারকদের সহায়তায় নিজেই বিচার 
করতেন। তারপর তার সিদ্ধান্তের ফল তিনি অনুজীবাদের জানাতেন। 
তারা ঈ্সতফল শুনতে পেয়ে প্রীত প্রকাশ করত । এ ফল যে সুখকর 
ও তৃপ্তিদায়ক হবে তা তাঁর মুখের প্রসন্নতা দেখে আগেই বোঝা যেত। 

প্রজারা তাঁর পিতার শাসনকালে শ্রাবণমাসের নদীর মত বাদ্ধিলাভ 
করোছিন সত্য, 'িন্তু আতাঁথর রাজত্বকালে তারা ভাদ্রমাসের নদীর মত 
সমৃদ্ধিলাভ করল । 

তানি যা বলতেন তা 'মথ্যা হত নাঃযা দান করতেন তা আর গ্রহণ 
করতেন না। কিন্তু শনদের ক্ষেত্নে এ ব্রত ভঙ্গ করতেন অর্থাৎ এর 
বিপরীত ঘটত । কারণ তাদের সমূলে উৎপাটিত করে আবার যার যার 
রাজ্যে তাদের পুনঃপ্রাতীষ্ঠত করতেন । অর্থাৎ রাজ্য গ্রহণ করে তা 
আবার দান করতেন । 

নবীন বয়স। রূপ ও ধনসম্পদ--এর যে কোন একটিই মত্ততার 
কারণ। কিন্তু তাঁর মধ্যে এই সব কিছ; মাঁলতভাবে থাকলেও তাঁর মন 
কখনো মন্ত বা গাঁবত হত না। এইভাবে শ্রীতাঁদন প্রজাদের মনে 


৭৫৮ কালিদাস রচনাসমন্জ 


অনুরাগ জন্মিয়ে রাজা নূতন হলেও তা দঢ়মূল তরদর মত আঁবচল 
হলো । 

বাইরের শন্নুরা আঁনতা, কারণ তারা দূরবতর্ণ । তাই তান ভিতরের 
কামক্কোধাঁদ ছয় বিপু বা শন্দুকে জয় করলেন । লক্ষত্রী স্বভাবচণ্চলা 
হলেও সেই প্রসম্নমখ রাজাতে নিকষপাষাণে স্বর্ণরেখার মত স্হির হয়ে 
রইলেন । 

কেবল নগীত কাতরতামান্র, কেবল শৌর্য *বাপদের ধর্ম। তাই তান 
নত ও শোঁর্য উভয়ের সামঞ্জস্য ঘিয়ে সাদ্ধলাভে যত্নবান হলেন। 

গুপ্চচররূপ রশ্মি চারদিকে ব্যাপ্ত থাকায় মেঘম্ন্ত সর্যমণ্ডলের মত 
আঁতাঁথর রাজ্যমণ্ডলে কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকত না। 

দন ও রান্রকে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে যে সময়ে রাজার যা 
কর্তব্য বলে 'নাদর্ট আঁতাঁথ তা 'নিঃসংশয়ে নিয়ামত পালন করতেন। 
প্রাতাদনই তানি মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্্রণা করতেন। তার প্ননরাবৃত্তি 
ঘটলেও তা কখনো প্রকাশ হয়ে যেত না, কারণ সে মন্দ্রণার দ্বার গন্ত 
ছিল। অর্থাৎ আভাসে হাঙ্গতে সে মন্ত্রণা চলত । 

রাজা আতাঁথ.নাদ্ুত হলেও শন্রুমিত্র নার্বশেষে সর্বত্র পরস্পরের 
অজ্ঞাত চর নিষ্যন্ত থাকায় মনে হত তান যেন সর্বদা জেগে আছেন । 

তান স্বয়ং শব্দের অবরোধক ছিলেন। তব তাঁর দুর্গগলিকে 
শন্ুুদের কাছে দূভে্য করে রেখোছিলেন। কিন্তু ভত হয়ে একাজ 
করেনান, কারণ গজজয়শ ?সংহ জয়লাভ করেও কখনো গিরগ্হায় শদয়ে 
থাকে না। 

রাজ্যের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি কৃত্যাকৃত্য বিচার করে কাজ 
করতেন বলে তা সফল হত। শালিধান যেমন কাণ্ডের মধ্যেই থেকে 
যায়, বাইরে থেকে বোঝা যায় না তেমাঁন তাঁর কাজও সব অপ্রকাশ্যভাবেই 
ফল প্রকাশ করত। 

তিনি সমৃদ্ধিতে বিচালত হয়ে উঠলেও কখনো বিপক্ষে যেতেন না। 
সমদ্দ্রু উদ্বোলত হলেও নদীমুখেই সীমাবদ্ধ থাকে তার গত, অন্য পথে 
যায় না। র 
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প্রজাদের বিরাগ অচিরে দমন করার সামর্থ্য ছিল তাঁর, কিন্তু যার 
প্রাতকার করতে হবে তাকে তিনি জন্মাতেই দিতেন না। 

তিনি শান্তমান হলেও অপেক্ষাকৃত হীনবলের বিরদ্ধেই আঁভযান 
করতেন। কারণ বায়; সহায় থাকলেও দাবানল তৃণকাম্ঠাঁদরই অন্বেষণ 
করে, জলের অন্বেষণ করে না। 

তান ধর্ম, অর্থ ও কাম-_এই 'তিনাটকে সমানভাবে সেবা করতেন । 
কখনো অর্থ ও কামসেবায় ধর্মের, ধর্মসেবায় অর্থ ও কামের, কামসেবায় 
অর্থের বা অর্থসেবায় কামের বাধা জন্মাতেন না। 

িন্রেরা হীন হলে কোন উপকারে আসে না, আবার তাদের শাল্ত 
বেড়ে গেলে বরুদ্ধে যায় । তাই মিত্ররা মাঝামাঝি অবস্হায় থেকে সেই 
ব্যবস্হা করতেন আঁতাঁথ। 

আঁভযানের আগে তান নিজের ও শন্রুর বলের আধিক্য ও ন্যনতা 
শিবচার করে যাঁদ নিজেকে শত্রুর চেয়ে সবাঁদক 'দিয়ে শীল্তমান বলে মনে 
করতেন তবেই যাম্ধযান্রা করতেন । না হলে বিরত থাকতেন। 

ধনাগারে ধনসণ্টয় থাকলে সকলকেই আশ্রয় দেওয়া যায়। তাই তান 
ধনসণ্চয়ে তৎপর হতেন। কিন্তু কোন লোভের বশবতঁ হয়ে নয়, যে 
মেঘে জল থাকে চাতকেরা তাকেই অভিনন্দন জানায় । ধন থাকলেই 
অভাবগ্রস্ত মানুষেরা সাহায্যের আশায় ভনড় করে ধনীর-কাছে। 

তান নিজের কর্তব্যকর্মে অর্বাহত থেকে শন্নুর কাজ পণ্ড করতেন। 
রন্ধঃ বা ছিদ্র অন্বেষণ করে শন্রকে আঘাত করতে করতে নিজের রব্ধঃ 
আবৃত করতেন অর্থাৎ নিজের নটি বিচ্যুতি আবৃত করতেন। 

সৈন্যসমদ্ধ সেই রাজার তা যেসব যুদ্ধাবশারদ সুশিক্ষিত সৈন্ 
পোষণ করতেন, 'তাঁন তাদের নিজের দেহ থেকে পৃথক মনে করতেন না। 

শন্নুরা এই রাজার সাপের মাথায় মাঁণর মত তিনাঁট শান্ত আকর্ষণ 
করতে পারত না। কিন্তু তান অয়স্কান্ত মাঁণ যেমন লোহাকে আকর্ষণ 
করে, তেমনি করে শত্রুর সেই শান্ত আকর্ষণ করতেন। 

তাঁর রাজ্যে বাঁণকদল নদগলিতে বাঁড়র প্দকুরের মত, বনগলোতে 
উপবনের মত এবং পাহাড়গ্যালতে গনজের বাঁড়র মত যথেচ্ছ বিচরণ 
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করতে পারত । 

রাক্ষসা্দির উপদ্ুব থেকে তপস্যাকে রক্ষা করে, তস্করদের হাত থেকে 
বরা্মণাদ বর্ণের সম্পদ রক্ষা করে 'তিনি রাজস্বের মত বর্ণধর্ম ও আশ্রম- 
ধর্মেরও ভাগ হতেন । র 

বসুজ্ধরার খাঁন থেকে রত, ক্ষেত্র থেকে শস্য এবং অরণ্য থেকে মাতঙ্গ 
অর্জন করে রাজাকে রক্ষার অনুরূপ বেতন 'দিতেন। 

কা্তকেয়ের মত পরাশ্লান্ত রাজা আঁতাঁথ যেখানে প্রয়োজন সেখানে 
ছয়রকম গুণ ও বলের প্রয়োগ করতেন । এই প্রয়োগে নিপুণ ছিলেন 
তিনি। এইভাবে পর্যায়ঙ্মে চাররকম রাজনশীত প্রয়োগ করে তিনি 
মল্াদ আঠারোটি বিষয় পর্যন্ত অবাধে সেই রাজনীতির ফললাভ 
করতেন। 

ক্‌ট যম্ধ জানলেও তিনি ধর্মসম্মত যুদ্ধই করতেন। তাই বারা- 
নূরাগিনী জয়লক্ষত্নরন আভস্ারকার মত অনুগমন করত তাঁর। তাঁর 
অখণ্ড প্রতাপে প্রায় সমস্ত শন্রুই শীন্তহীন হয়ে পড়েছিল। গন্ধগজের 
মদগন্ধে অন্যান্য গজেরা যেমন পালায়, প্রতিদ্বন্দিতায় অগ্রসর হয় না, 
তেমনি রাজা আঁতাঁথর সঙ্গে যুদ্ধে অবতঈর্ণ হত না কোন শব্লু। 

বৃদ্ধিলাভ করে চাঁদ আবার ক্ষীণ হয়, সমদুও তেমনি হয় । কিন্তু 
আঁতাঁথর বৃদ্ধি হলেও চাঁদ বা সমুদ্রের মত কখনো তিনি ক্ষীণ হননি । 

জলহনীন মেঘ যেমন সাগরের কাছে গিয়ে জললাভ করে দাতা হয় 
অর্থাৎ পঁথবীকে জলদান করে, তেমনি আতশয় দরিদ্র বিদ্বান প্রার্থী 
মহান রাজার কাছে 'গিয়ে দাতা হতে পারতেন অর্থাৎ অন্যকে দান করার 
মত ধনলাভ করতেন । 

1তনি প্রশংসনীয় কাজ করতেন । কিন্তু কেউ তাঁর প্রশংসা করলে 
তিনি লজ্জা পেতেন এবং স্তাবকদের উপর রুষ্ট হতেন। কিন্তু এতে 
তাঁর' যশ বেড়েই যেত । 

তান উদ্দিত সূর্যের মত দর্শনেই পাপনাশ করে যথার্থই অন্ধকার 
দূর করতেন। . এইভাবে সর্বদাই প্রজাদের অনন্য করে তুলতেন। চাঁদের 
কিরণ পদ্মে প্রবেশ করে না, সূর্যের কিরণ কুমদে স্হান পায় না, কিন্তু 
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সেই গ্ণবান রাজার গুণরাঁশ শন্রুপক্ষের মধ্যেও স্হানলাভ করত । 

যাঁদও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনে জয়েচ্ছয আঁতাঁথর উদ্যমের উদ্দেশ্য 
ছিল শত্রুর সম্পদ আহরণ, তথাপি তা শুধু ধর্মপালনের জন্য, নাশের 
জন্য নয়। 

এইভাবে শাস্তরনার্দ্ট পথে চলে সমৃদ্ধি লাভ করে ইন্দ্র যেমন 
দেবতাদের রাজা হয়োছিলেন, তেমাঁন তিনিও মতে রাজাদের রাজা 
হলেন। 'তাঁন রাজধর্ম পালন করতেন বলে লোকে তাঁর ইন্দ্রাঁদ 
চতুর্লোকপালনের পঞ্চম, ক্ষিতি আঁদ পণ্চমহাভূতের ষম্ঠ এবং মহেন্দ্রাদি 
কুলপর্বতরাজির অষ্টম বলত । 

দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশ নতমস্তকে গ্রহণ করেন, 
তেমনি তিনি পন্রযোগে কোন আদেশ পাঠালে রাজারা দূর থেকেই রাজচ্ছন্র 
অবনত করে তা ?শিরোধার্য করতেন । 

[তিনি মহাযজ্ঞে যাঁজ্ঞক ব্রাহ্মণদের এত ধন দিয়ে অর্চনা করেছিলেন 
যে সেই রাজা এবং কুবেরের নাম সমানভাবেই কীর্তত হত সাধারণের 
মাঝে। 

ইন্দ্র বাঁরবর্ষণ করতেন, যম মহামারী নিবারণ করতেন, বরুণ নৌ- 
চালনার জন্য সমস্ত জলপথ নিরাপদ রাখতেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের 
মাঁহমা জানতেন বলে কুবের তাঁর কোষ বৃদ্ধি করতেন । এইভাবে লোক- 
পালেরা শরণাগতের মত আচরণ করতেন তারি সঙ্গে । 
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শন্রুদমনকারী রাজা আতাঁথ নিষধদেশাধিপাঁতি রাজা অর্থপাঁতির 
কন্যার গর্ভে নিষধ পর্বতের মত দূঢ়কায় এক পুত্র উৎপাদন করলেন। 
তার নাম রাখা হলো নিষধ। 

পরম পরাঙ্ান্ত পত্র নিষধ যৌবনে পদার্পণ করলে ভাঁবষাতে তার 
দ্বারা প্রজাপুঞ্জের অশেষ মঙ্গল সাধিত হবে এই ভেবে 1পতা যথাকালে 
বর্ষণে শস্য ফলোল্মখ হলে জীবলোক যেমন আনন্দ পায় তেমাঁন 
আনন্দিত হলেন। 
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কুমূদ্বতীর পুত্র আঁতাঁথ শব্দ প্রভৃতি সকল সুখ সম্ভোগ করে পন্ত্ 
নিষধের উপর রাজ্যভার দিয়ে কুমূদের মত নির্মল কর্মযজ্ঞে আঁজত 
স্বর্গলোকে আরোহণ করলেন। 

কুশের পৌর পদ্মলোচন সমুদ্রের মত প্রশান্তচিত্ত অপ্রাতহত বার, 
নগর তোরণদ্বারের মত তাঁর বিশাল বাহ7+_তিঁনি সসাগরা ধরণাীতে 
একচ্ছন্ন আধিপত্য ভোগ করলেন। 

তাঁর পত্রের নাম নল। তান ছিলেন অনলের মত তেজদ্বী এবং 
কমলতুল্য ছিল তাঁর বদন। পিতার দেহান্তে তিনি রাজলক্ষন্নীকে লাভ 
করলেন। মাতঙ্গ যেমন নলবহন্ল স্হানকে 'বমার্দত করে, 'তাঁন তেমান 
শন্রুবলকে বিমার্দত করলেন । 

নল নভঃ নামে এক পৃত্রলাভ করলেন। নভশ্চর সিদ্ধ ও গন্ধর্ব গণ 
তাঁর যশোগান করতেন । নভস্তনের মত ছিল তাঁর গান্রবর্ণ। জীব- 
লোকের কমনীয় নভোমাস বা শ্রাবণ মাসের মত তান প্রজাদের 'প্রয়পান্ু 
ছিলেন । 

পরমধার্মক নল প্রভাবশালন পূত্র নভঃ্কে অযোধ্যারাজ্যের রাজপদে 
আঁধাষ্ঠত করলেন। তারপর জরা আসম্ন বুঝে সংসার 'নবাত্তর জন্য 
বাণপ্রস্হ নিয়ে মৃগকুলের সঙ্গে মীলত হলেন। 

গজকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডরীকের মত এক অজেয় পদন্ললাভ করলেন 
রাজা নভঃ। তার নাম পুশ্ডরীক। 'পতার মৃত্যুর পর শ্বেতকমল- 
রাজলক্ষরণ পৃণ্ডরণকাক্ষের মত করেই বরণ করলেন তাঁকে । 

সেই অব্যর্থ ধনূর্ধর পণ্ডরীক প্রজাকূলের মঙ্গলাবধানে সমথ» 
ক্ষমাগুণান্বিত ক্ষেমধন্বা নামে এক পুত্রলাভ করে পরে তাকে পাঁথবার 
আঁধপত্যে 'নষুত্ত করে ক্ষমাপূর্ণ হৃদয়ে তপশ্চরণ করতে বনে চলে 
গেলেন। 

সেই ক্ষেমধন্বাও যুদ্ধে সেনাবাহনীর অগ্রগামী দেবপ্রীতম এক 
পূত্রলাভ করলেন। তাঁর নাম হলো দেবালীক ৷ তাঁর খ্যাত দেবলোক 
পর্যন্ত 'বশ্রুত ছিল । সেই 'পিতৃসেবাপরায়ণ পতন দেবালীকের দ্বারাপতা 
যেমন প্রকৃত পত্রবান হয়োছলেন তেমান পৃন্রবংসল পিতার দ্বারা পরও 
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বথার্থ পিতৃমান হয়েছিলেন । 

সকল গুণের নিধিস্বর্প পরম যাঁজ্ঞিক পিতা ক্ষেমধন্বা দীর্ঘকাল 
চতুর্বর্ণের প্রাতপালন করে নিজের সমকক্ষ পত্রের হাতে রাজ্যভার 
অর্পণ করে স্বর্গে গমন করলেন । 

তাঁর সংযমন পুত্র অহশীনও বিনয়গুণে স্বপক্ষের মত বিপক্ষেরও প্রিয় 
ছিলেন৷ মাধূর্যগুণে অর্থাং মধুর সঙ্গীতের প্রভাবে ভীত সন্তস্ত 
মৃগ্রকেও বশীভূত করা যায়। "তান বাহুবলেও অহীন ছিলেন। 
হীনসংসর্গে পরাত্মুখ থেকে তানি যুবা বয়সেও অনর্থ ব্যসনে অনাসন্ত 
ছিলেন। তান সমগ্র পাঁথবীকে শাসন করোছিলেন । 

তিনি ছিলেন অন্তর্দশী ও বাদ্ধিমান। তিনি পিতার পরে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ আঁদপুরুষ বিষ্ুর মত' চারাট উপায়ের অথাৎ 
সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের সহায়তায় চতুর্দিকের আঁধপাত হলেন। 

শন্রকূলজয়ী অহীনও পরলোকগমন করলে তাঁর প্র পাঁরযান্রকে 
রাজলক্ষন্ী গ্রহণ করলেন । "তানি উন্নত মস্তকে পারষান্র পর্বতকে জয় 
করেন। 

পাঁরযান্রের পূন্র িল ছিলেন উদারচাঁরন্র ; িলাপটের মতই তান 
ছিলেন 'বিশালবক্ষ । 'তাঁন বাণ নিক্ষেপ করে শন্রুপক্ষকে জয় করে 
প্রশংঁসত হতেও সঙ্তকোচ বোধ করতেন । 

বহত্প্রশধাসত পারযাত্র সংযতস্বভাব যুবক িলকে যুবরাজপদে 
আঁভাঁষস্ত করে সুখসমূহ ভোগ করতে লাগলেন। সাধারণতঃ রাজার 
কাজ কারাজণীবনের মতই সখের পাঁরপন্হণী। 

অনরাগের ভোগবিলাসে তাঁর তখনো তৃপ্তি হয়নি। রাঁতর প্রাত 
অকারণ 'বদ্বেষবশতই যেন বৃদ্ধা ঈর্ধাপরায়ণা জরা বিলাসনীদের বশেষ 
সম্ভোগের পান্র পাঁরযান্রকে গ্রাস করল । 

িলের পত্রের নাম উন্নাভ, অথচ তাঁর নাভরম্প্র ছিল অত্যন্ত 
নম্ন। তান সর্ব বিষয়ে ছিলেন পদ্মনাভ বিষ্ুর সমকক্ষ এবং রাজ- 
মণ্ডলের মধ্যে তিনি ছিলেন নাভস্বর্প অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্র 

উন্নাভের পাত্র বন্ত্রধর ইন্দ্র মতই ছিলেন শীস্তসম্পন্ন, বদ্ধে 
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বন্ুঘোষকারী। "তানি 'বদ্দ্রনাভ' বদ্ত্রমাণর থাঁজতে ভরা বসহমতাঁর 
আধপাঁত হলেন । 

বন্রধর আপন পণ্যফলে স্বর্গগত হলে তাঁর পত্র শঙ্খন রাজা 
হলেন। সেই পরন্তপ রাজাকে সসাগরা ধরণী নানা খাঁনর বহুবিধ 
রত্-উপহারে সেবা করতে লাগলেন । 

শঙ্খন-এর মৃত্যুর পর সূর্ষের মত প্রভাবশালী, আঁশবদ্বয়ের মত 
সৌন্দর্য সম্পন্ন প্যন্ত্র পৈতৃক সিংহাসন লাভ করলেন। সমুদ্রের বেলা- 
ভামতে আপন সৈন্য ও অশ্বকে সাম্নবোৌশত € উাঁষত ) করোছলেন বলে 
পুরাবদেরা তাঁর নাম দয়োছলেন ব্যষিতাশব। 

ক্ষিতপাঁত ব্যষিতা*্ব িশ্বে*বরের ' আরাধনা করে বিশ্বের পরম 
বন্ধ; এবং সমগ্র পৃথিবীকে পালনে সক্ষম নিজের মূর্তিমান আত্মার 
মত এক পাত্রকে জন্ম দিলেন। তার নাম বি*বসহ। 

সেই নীতিজ্ঞ রাজার 'হরণ্যাক্ষের শত্রু বিষুুর অংশে 'হিরণ্যনাভ নামে 
এক পাত্র হয়। ফলে তরুরাঁজর পক্ষে বায়সমন্বিত আঁগ্নর মত রাজা 
ব*বসহ অসহ্য হয়ে উঠলেন শত্রুদের পক্ষে । 

পিতৃধণমূত্ত কৃতী পিতা বি*বসহ পরিণত বয়সে অক্ষয় সুখের 
'অভিলাষে আজান.লাম্বতবাহ্‌ পুত্রকে রাজ্যভার 'দয়ে নিজে বরকল 
ধারণ করলেন । 

উত্তরকোশল রাজ্যের অধী*বর এবং সূর্যবংশের ভূষণস্বরূপ 
সোমযাজণী হিরণ্যনাভের কৌশল্য নামে একটি পনর হয়। তিনি ছিলেন 
দ্বিতীয় চাঁদের মত নয়নের আনন্দ । 

ন্ধার সভা পর্যন্ত বস্তুত হলো তাঁর বশ। যথাকালে 'তাঁন 
'্রাহ্মষ্ঠ' নামে তাঁর নিজের পত্রের হাতে রাজ্যভার 'দয়ে ব্রদ্মলোক লাভ 
করলেন। বংশের অলগ্কারস্বরূপ, সং পত্রের ব্রা্মষ্ঠের শাসনাধানা 
ধাঁরন্রীকে অগ্রাতিহতভাবে শাসন করতে লাগলেন । তাঁর সুশাসনে 
আনন্দাশ্রয ঝরত প্রীত প্রজাপহঞ্জের নয়নে । 

গুরূজনের সেবা করে কৃতার্থ, সুদর্শন, গড়রধবজ বা বিফুর মত 
আকাতাবাশিষ্ট পদ্মপলাশলোচন এক পত্র লাভ করলেন ব্রক্ষিষ্ঠ । তার 
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নাম রাখা হয় পূন্ব। রূপে গুণে পত্র সপূন্কদের অগ্গণ্য করে 
তুলেছিল 'পিতা ব্রা্মষ্ঠকে ৷ 

এরপর নশ্বর বিষয়সুখে নিস্পৃহ হয়ে ব্রাহ্িষ্ঠ ইন্দ্রের সখা হবার 
বাসনা নিয়ে বংশধর পাত্রের উপর রাজ্য ও কুলরক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ 
করলেন। তারপর তান ব্লিপুচ্কর তাঁর্থে স্নান করে অমরত্ব লাভ 
করলেন । 

পুত্রের পত্রী পৃষ্যানক্ষত্রষ্যন্ত পূর্ণিমা তিথিতে পুষ্য নামে এক পৃন্ত্র 
প্রসব করেন। এই প্‌ন্ত্র দেহপ্রভায় পুজ্পপরাগমণিকেও হার মানায়। 
'দ্বতীয় প্ষ্যানক্ষব্রের মত তাঁর অভ্যুদয়ে জীবলোক পাঁরপূর্ণ পুষ্টি লাভ 
করল। 

উদ্দারমাতি যুবরাজ প্র সংসার ও পুনর্জন্মের ভয়ে ভীত হয়ে পন্ন 
পৃন্পের উপর পাঁথবীর ভার "দিয়ে ব্রহ্মাবদ জৌমনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। পরে 'তাঁন যোগাভ্যাস করে যোগবলে নির্বাণ প্রান্ত হন । 

এরপর পুষ্যের পত্র ধ্রুবসম্ধি পৃঁথবীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ॥ 
তান সাঁত্যই প্রুবের মত সত্যসন্ধ এবং সর্বজনপ্রশংাসত । শত্রুরা 
নতাঁশরে তাঁর সঙ্গে চিরস্হায়ী সন্ধি স্হাপন করোছল। 

রাজা প্লবসান্ধর প্রাতপদের চাঁদের মত আঁত স্ন্দর এক পনর হয়। 
তার নাম ছিল সাদর্শন। সুদর্শন যখন শিশুমার তখন একাঁদন 
মৃগনয়ন রাজা ধ্রুবসান্ধ মৃগয়া করতে গিয়ে ীসংহের মুখে প্রাণ দিলেন । 

এইভাবে রাজা ধ্বসন্ধি অকালে স্বর্গে গেলে তাঁর রাজ্যের প্রজাকুল 
অনাথ ও ভাগ্যহখন হয়। তাই তাঁরা একমত হয়ে বংশের কুলতন্তু 
অর্থাং 'শবরাত্রর সলতের মত সেই শিশনকুমার সুদর্শনকেই 'বাঁধমত, 
অধযোধ্যার রাজারূপে আঁভীষন্ত করলেন । 

তখন রঘঃবংশ সেই িশ্দনৃপাঁত সহদর্শনকে নিয়ে নবেন্দশোভিত 
নভস্তল, একটি মান্র ?সংহশাবকশোভিত অরণ্য এবং মুকুল অবস্হায় 
একাঁটি মাত্র কমলশোভিত জলের মত শোভা পেত। বালকের মাথায় 
রাজমূকুট দেখে লোকে মনে ভাবল তান ভাঁবষ্যতে পিতার মতই হবেন ॥ 
অনুকূল বাতাস পেয়ে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডও দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলে । 
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তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বংসর ৷ [তিনি যখন মাতক্ষপৃন্ঠে আরোহণ 
করে রাজপথে বার হতেন তখন তাঁর রাজবেশাঁট এতবড় ছিল যে মাহূত 
তাঁর সেই পাঁরচ্ছদের বাড়াত অংশাঁট ধরে থাকত । তব পরবাসণরা 
তাঁকে প্রভু ভেবেই তাঁর গৌরবের সমান করেই তাঁকে দেখত । 

তিনি পিতার 'সংহাসনের সবটা জুড়ে বসতে পারতেন না। তব 
স্বর্ণজালের মত তাঁর তেজের মাঁহমায় তানি যেন শরীর আবৃত করে 
সেই সিংহাসনকে ব্যাপ্ত করে রাখতেন । চরণযুগল সামান্য ঘুরিয়ে 
শসংহাসনের নিচে রাখা পাদপাঠে ঈষৎ স্পর্শ রাখতেন। তাঁর অলম্ত- 
রাঁঞ্জত চরণদ্বয়ে নরপাঁতিরা গর্বোশ্লত মস্তক আনত করে প্রণাম করতেন । 

স্বঙ্পাকার ইন্দ্রনীল মাণ ক্ষুদ্র হলেও উজ্জল প্রভাগদণে তাকে 
মহানশল বললেও অত্যান্ত বা বেশী বলা হয় না। তেমাঁন বয়সে শিশু 
হলেও সূদর্শনের 'মহারাজ' নাম অসার্থক হয়ান। 

1সংহাসনের উভয় পারের চামরব্যজনে তাঁর কপোললাম্বিত দুটি 
কাকপক্ষ বা জুলাঁফ চণ্চল হত। কিন্তু তাঁর মুখ হতে উচ্চাঁরত 
আদেশ সুদূর সমুদ্রের বেলাভূমি পর্যন্ত কোথাও অমান্য করা হত না। 

স্বর্ণময় উষ্কীষশোভিত ললাটে তান তিলক ধারণ করে সর্বদা 
স্মিতমূখে শন্রুরমণীদের মূখ 'তিলকশুন্য করে দিয়েছিলেন । 

তাঁর শরীরাট ছিল শিরীষ ফুলের থেকেও কোমল, বসনভূষণে তাই 
কম্ট হত। তব হৃদয়ের বলে বিশাল পৃঁথবীর গুরুভার বহন করতেন । 
অক্ষরভূমিকায় ভাল করে বর্ণ বিন্যাস শেখার আগেই তান জ্ঞানবৃদ্ধদের 
কাছে দণ্ডনীতির সর্বাবধ ফলাফল শিক্ষা করেছিলেন । 

বালক সুদর্শনের অনাতপ্রশস্ত বক্ষদ্হলে আঁধম্ঠানের পধাপ্ত স্হানের 
অভাবে রাজলক্ষম তাঁর যৌবনের অপেক্ষা করতে থাকেন এবং সলজ্জ" 
ভাবে রাজছচ্ছন্রের ছায়ার তলেই আঁলঙ্গন করতেন তাঁকে । 

কালক্লমে তাঁর শরীরের অবয়বসমূহ শ.ধ, বাঁদ্ধ পেল তা নয়, তাঁদের 
কুলপ্রথাগত সর্ব জনীপ্রয় গুণরাশিও সক্ষম অবদ্হা থেকে তাঁর মধ্যে ধীরে 
ধারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল'। 

পূর্বজন্মে আ্জত িদ্যাসমূহ স্মরণ করেই তিনি যেন গুরুর কেশ 
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উৎপাদন না করে তিন বর্গকে অথাৎ ধর্ম, অর্থ, কামকে আয়ত্ত করার 
উপায়স্বরূপ তিনটি বিদ্যা অর্থাৎ বেদ, কীষ পশুপালন ও বাঁণজ্য এবং 
রাজ্যশাসনরূপ দণ্ডনশীত আয়ত্ত করলেন এবং প্পিতার প্রজাকুলকে সহজে 
'গ7হণ করলেন । 

অস্বরশিক্ষাকালে শরীরের প.বর্ধি প্রসারিত করে মাথার চূড়া উন্নত 
রেখে, জান অকুণ্ঠিত করে এবং আকর্ণ বিস্তৃত শরাসন আকর্ষণ করে 
তানি বিশেষ শোভা পেতেন। তারপর তান সংন্দরীদের নয়নের মধু- 
স্বরুপ সবঙ্গিব্যাপ অকৃত্রিম ভুষণরুপ মনোহর যোঁবন লাভ করলেন। 

কুমারের শুদ্ধ সন্তানের কামনায় অমাত্যেরা দূতের মাধ্যমে প্রাত- 
কাতর থেকে আঁধক সান্দরী কন্যাদের বধূরূপে সংগ্হ করলেন। সেই 
সব বধূরা কুমারের প্রথম দুই স্ত্রী রাজলক্ষমী ও পৃথিবীকে পেলেন । 


উনবিংশ পর্গ 


যথাকালে বার্ধক্য উপাঁস্হত হলে 'বিদ্বংশ্রেষ্ঠ ও জিতৌন্দ্রয় রঘুরাজ 
সূদর্শন আ্নপ্রীতিম তেজস্বী আত্মজ আঁ্নবর্ণকে রাজপদে আঁভাঁষ্ত 
করে নোমষারণ্যে প্রস্হান করলেন। 

সেখানে গিয়ে সুদর্শন দীর্ঘকাকে বিস্মৃত হয়ে তঈর্থবাঁরতে স্নান 
করলেন। পালঙ্ক ভুলে গিয়ে ভীমতে কুশশষ্যায় শয়ন করলেন । কুঁটিরে 
বাস করে প্রাসাদকে ভুলে গেলেন। এইভাবে ফলাকাজ্ক্ষায় স্পৃহা না 
রেখে তপশ্চযা করে যেতে লাগলেন । 

তাঁর পত্র রাজ্যপালনের ভারে কম্ট পেলেন না। কারণ তাঁর 'পতা 
বাহুবলে শব্ুজয় করে পৃথিবীকে তাঁর ভোগের জন্য প্রস্তুত করে রেখে- 
ছিলেন, কন্টক উদ্ধারের জন্য রাখেননি । 

কমপ্রয় আঁণ্নবর্ণ রাজ্যপালনের 'আঁধকার কয়েক বংসর নিজে পালন 
করলেন। তারপর সচিবদের উপর দাঁয়ত্বভার দিয়ে তিনি নবীন যৌবন 
খনয়ে স্্রীসম্ভোগের অধীন হয়ে পড়লেন। 

কামীপ্রয় আগ্নবর্ণ কামনীদের সহচর হলেন । মদঙ্গধ্বনিমখাঁরত 
স্তর ভবনে ভবনে উৎসব বৃদ্ধি পেল। তারা ক্রমশঃ পূর্বেকায় উৎসব- 
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সম্‌হকে বাঁড়য়ে গেল৷ রাজা আঁগ্নবর্ণ ইন্দ্রিয়ভোগ বিনা এক মূহূর্তও 
থাকতে পারতেন না। ফলে তাঁর অন্তঃপুরেই দিনরাত কেটে গেল ।৷ 
অন:রন্ত প্রজাবৃন্দ তাঁর সাক্ষাৎ পেত না। 

কখনো মন্নীদের পণড়াপশীড়তে প্রজাদের আকাঙ্ক্ষত দর্শন দলেও 
[তিনি গবাক্ষপথে একটি চরণ প্রলাম্বিত করেই তা সাধন করতেন। 
আতিকোমল নখরাগে উদ্ভাসিত এঁ চরণ অরুণরাগরপ্জিত পদ্মের মত। 
প্রজাবৃন্দ অবনতমস্তকে এ চরণ প্রণাম করে যেত । 

কামতরঙ্গে অবগাহন করে তানি বিলাসনীদের যৌবনসমূদ্ধ ও উত্তঙ্গ 
স্তনের আঘাতে চণ্চল দীর্ঘকাসমূহের জলে বিহার করতেন। সেই 
সব দীর্ঘকাগ্ীল পদ্মে পাঁরপূর্ণ ও অভিসারগৃহযুন্ত ছিল। সেখানে 
পরস্পর জলাঁসিঞ্নে স্মন্দরীদের চোখের কাজল ধুয়ে যেত, অঙ্গনারা 
তাদের মূখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে আরও বেশী মোহত করে তুলত 
তাঁকে । 

গজরাজ যেমন তার গজকামিনীদের নিয়ে মধ্গন্ধময় পদ্মবনে 
অবতীর্ণ হয়, তিনিও তেমনি প্রেয়সীদের নিয়ে সুবাসিত পানভমিতে 
গমন করতেন । সংন্দরীরা মজ নামক স্মন্দর আসব মর্দ তাঁর কাছে 
গোপনে পেতে আঁভলাষ করত। তাদের মুখের উচ্ছিষ্ট আসব 
আমোদের সঙ্গে পান করতেন রাজা । 

মনোহারিণী মধ্রভাষিণী বামলোচনা অথবা মনোহরধৰনি বীণা-এই 
দুটির একটি পষয়ঙ্কমে শোভা পেত তাঁর কোলে । সে কোল কখনো 
শুন্য থাকত না। 

1তাঁন নিজে রাঁসক, মাল্য এবং বলয় আন্দোলিত করে তানি মৃদ্গ 
বাজাতেন। 

তান নর্তকীদের মনোহরণ করে ন্ত্যাভিনয়ে ভুল ধাঁরয়ে সম্মুখ- 
বত নাট্যাচার্যদের কাছে তাদের লজ্জিত করে তুলতেন। 

নৃত্যশেষে পারশ্রান্ত নর্তকদের ঘর্মান্ত মুখে তিলক 'বিশীর্ণ হয়ে 
পড়ত । "তানি সেই সন্দর মুখে সোহাগবশে ফুৎকার 'দতে 'দিতে তার 
সুধা পান করতেন । এতে তান যেন অমরেশবর ইন্দ্র ও অলকাপাত 
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কুবেরকেও আতিক্কম করোছলেন ? 

তিনি 'নিত্যন্তন কাম্যবস্তুর সন্ধানে তৎপর ছিলেন । প্রেয়সীরা 
সম্ভোগকে অর্ধ সমাপ্ত রেখে তাঁর মিলনের আনন্দকে অপূর্ণ রাখতেন । 
তিনি প্রেয়দীকে প্রবাণ্চত করে অন্যন্ত গেলে কখনো অঙ্গবলি 'কিশলয়ের 
তঙর্জন ভোগ করতেন, কখনো কুটিল ভ্রুভঙ্গের কটাক্ষ দেখতেন, কখনো 
বা মেখলাদামের একাধক বন্ধন ভোগ্ন করতে হত তাঁকে । 
পশ্চাতে উপাস্হিত হতেন। তারপর প্রিয়ার বিরহকাতর প্রলাপবাক্য 
মজা করে শুনতেন । 

মাঁহষীরা তাঁকে ঘরে থাকলে নর্তকীদের যখন পেতেন না, তখন 
তান অধীর হয়ে অঙ্গীলির শ্বেদম্রাবে তালিকা সিম্ত করে তাদের 
অঙ্গের আলেখ্য রচনা করে 'চত্তীবনোদন করতেন। 

প্রেমগার্বত বিপক্ষের প্রাত ঈর্ধায় এবং নিজেরাও মদনাতুরা হয়ে 
রাণীরা ক্রোধ আঁভমান ত্যাগ্ন করে কোন উৎসবের অজুহাতে তাঁকে সেবা 
করে কৃতাথ হতেন । 

সকাল হতেই তান তাঁর শরীরে সম্ভোগাঁচহ দেখে ক্ীপতা 
প্রেয়সীদের কাছে এসে কৃতাঞ্জাল হয়ে তাদের প্রসন্ন করতেন। কিন্তু 
আবার শোথল্যবশতঃ তাদের দ্‌ঃখও দিতেন | .. 

'নাদ্রুত অবস্হায় তান কোন প্রমদ্ার নাম করতে থাকলে মাহষারা 
তাঁকে 'িছ না বলে চোখের জলে বুকের বসন 'ভাঁজয়ে পাশ ফিরে 
শুয়ে প্রাতকার করতে গিয়ে হাতের বলয় ভেঙ্গে ফেলতেন। | 

তান পৃতীর দেখানো পথে এগিয়ে কস্দরমশয্যাশোভিত লতগৃহে 
এসে মাঁহযাদের ভয় নয়েই পাঁরচারকাদের সংসর্গ উপভোগ 
করতেন। অন্যমনস্কভাথে তিনি অন্য কোন ললনার নাম উচ্চারণ 
করলে সুন্দরীরা তাঁকে বলত, তুমি যে মাঁহধীর নাম বললে তার 
সৌভাগ্যের আকাঙ্ক্ায় আমার মন লোজুপ হয়েছে। 

শিঙ্গলবর্ণ প্রসাধনচূর্ণ ছিযমালায় পারিগূর্ণ ছিন্াভিয মেখলা- 
শোভিত এবং অলম্তলাঁঞত শষযই সেই বিলানী রাজার 'বাভন্ন 
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রাঁতিবিলাসের কথা প্রকাশ করে দিত । 

তান নিজে ললনাদের চরণে অলন্ত পাঁরয়ে দিতেন ৷ , কিন্তু তাদের 
বসন শিথিল হয়ে পড়লে শুধু মেখলাযৃন্ত নিতম্বে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে 
তিনি আর তেমন আঁভাঁনবেশ করতে পারতেন না । চুম্বনকালে তারা মূখ 
ফারয়ে নিত, মেখলা ছিন্ন করতে গেলে হাত চেপে ধরত। এইভাবে 
ইচ্ছায় বাধা পেলেও তাঁর সম্ভোগের কামাশ্ন জবলন্তই থাকত । 

দর্পপে সম্ভোগিহচ্গীলি দেখতে থাকা কাঁমনীদের পশ্চাতে 
পাঁরহাসসহকারে দাঁড়িয়ে থেকে তান প্রতিবিম্ব দর্শনে তাদের 
লজ্জাবনতমূখী করে তুলতেন। 

সকালে শব্যাত্যাগকালে প্রেয়সীরা কোমল বাহবন্থনে তাঁকে 
কণ্ঠালিঙ্গন করে চরণের অগ্রভাগ দিয়ে তাঁর পদদ্বয় স্পর্শ করে দাঁড়য়ে 
তাঁর কাছে রজনীশেষের চুম্বন প্রার্থনা করত । 

নবীন বক রাজা আঙ্নবর্ণ দর্পণতলে ইন্দ্রকেও হার মানানো 
নিজের রাজবেশ দেখে তত তৃপ্ত হতেন না, যতটা তিনি কামিনীদের 
সম্ভোগচিহ্ দেখে প্রীত হতেন। বন্ধুর কাজের ছলে তিনি পাশ 
কাটিয়ে চলে গেলে এবং তাঁকে চণ্চল দেখে প্রেয়সীরা তাঁর চুলের মুঠি 
ধরে বলত, শঠ, তোমার পালাবার ছলচাতুরী আমরা বেশ বুঝি । 

তাঁর নির্দয় রাতশ্রমে ক্লান্ত কামিনীর 'কণ্ঠসত্র নামে আলিঙ্গনে 
ছলে তার বিশাল বাহনদ্বয়ের মধ্যদ্হলে বক্ষে শয়ন করলে তাদের বিশাল 
স্তনমর্দনে রাজার অঙ্গরাগ তৃপ্ত হত। 

রান্রতে মিলনের উদ্দেশ্যে তিনি কুঁট্রনগদের খনর্দোশত পথে অগ্রসর 
হলে সংন্দরীরা তাঁকে টেনে নিয়ে বলত, কামুক অল্থকারে লুকিয়ে 
শামাকে বণ্চনা করবে চাঁদের কিরণে সারারাত প্রস্ফুটিত থেকে 
কুমুদবন.যেমন 1দনে নিমশীলত থাকে, তেমান তিনিও রমণণী সংসর্গে 
সারারাত জেগে কাটিয়ে দিনে 'নাঁদুত থাকতেন । 

তাঁর দংশনে তাদ্গের অধর পীড়িত, নখক্ষতে উরদদেশ ক্লিন্ট, তাই 
গাঁয়কাদের বাঁশ ও বাঁণা বাজাতে কম্ট হলে তারা রোষকৃটিলা কটাক্ষ 
করলে তা দেখে আরও মোহিত হতেন তান "ভান নিঞ্জে নত্ষদদের 
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আঙ্গিক, বাচিক ও মানাঁসক আভনয় শিক্ষা দতেন। তারপর আভিনয়- 
কালে বম্ধুদের উপাঁস্হাতিতে নাট্যাচার্যগ্রণের মধ্যে তর্ক বাঁধয়ে দিতেন। 

কার্তক মাসের রান্রিতে 'তনি চন্দ্রাতপমীশ্ডিত প্রাসাদে বিলাসনীদের 
সম্ভোগশান্তিহরা মেঘমন্ত বিমল চন্দ্রুকরণ উপভোগ করতেন। 

সুমধামায়া মর্মরধ্বানয্স্ত ও অগুরধূপের ধোঁয়ায় সবাঁসত 
হৈমন্তকালীন বসনের হেমরশনাটি একটু দেখিয়ে মেখলাবন্ধনে ও 
উন্মোচনে আগ্রহী রাজাকে আরও লব্ধ করত । প্রাসাদের বাতাসশন্য 
অন্তঃপ্রকোন্ঠসমূহে নিচ্কম্প দীপসমূহযুন্ত শতের রারিগ্াঁল তাঁর 
সর্বপ্রকার নর্মলঈলার সাক্ষী ছিল। | 

বসন্তে দাক্ষিণ সমীরণে পল্লবধ্যন্ত চাতকুসম দেখে [বিরহ সইতে না 
পেরে সব অভিমান ভুলে অঙ্গনারা তাঁকে অনুনয় করত । তান তাদের 
কোলে নিয়ে দোলারহণ করলে পাঁরজনেরা দোল 'দিত। তখন দোলার 
রাম ছেড়ে দিয়ে তাদের ঠেলে 'দলে তারাও যেন ভয় পেয়ে তাঁকে 
কণ্ঠালঙ্গনে আবন্ধ করত । 

প্রেয়নীরা গ্র্মকালোচিত বেশবাসে অথাৎ পয়োধরে চন্দননিষেকে 
মৃস্তাগ্রথত সুন্দর অলঙ্কারসমূহে এবং শ্রোপিদেশের মাঁণময় মেখলা 
'দয়ে তাঁকে সেবা করতেন । 

[তানি সহকারপল্লবামাশ্রত এবং পাটলকুসমের রাগরাঁঞজত আসব পান 
করতেন। তাতে বসন্ত শেষে তাঁর নিম্প্রভ চিত্ত নবীন উৎসাহে 
উন্দ্শীপত হত। 

'এইভাবে অন্য সব কাজে বমৃখ হয়ে একমাত্র কামপ্রবাহে মন্ত রাজা 
ইন্দ্য়িসুখ ভোগের সন্ধানে প্রত্যেকাট বিশেষ ধাতু যাপন করতেন। 

[তনি প্রমত্ত হলেও তাঁর রাজশান্তর প্রভাবে অন্যান্য রাজারা তাঁকে 
আশ্লমণ করতে পারতেন না। কিন্তু দক্ষের শাপ যেমন চন্দ্রকে 
বক্ষত্ারূপে আক্লমণ করোছল, তেমাঁন আঁতরিস্ত কামসম্ভোগের রোগে 
যক্ষত্না ক্ষয় করতে লাগল তাঁকে । 

1চাকংসকদের নির্দেশ অমান্য করে তান দোষাবহ দেখেও আসান্তর 
বস্তু স্বী ও মন্গ ত্যাগ করলেন না। হীন্দুয়সমূহ রমণীয় বিষয়ে একবার 
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তাঁর মুখ পাণ্ডবর্ণ হয়ৌইউঞদ।.র-্ষী্ণি হলো । খুব লথ্ 
অলঙ্কার ধারদু কুরতেন। যাচ্ট কিরে চলতেন, কণ্ঠস্বর ভগ্ন 
হলো। এইভাবে রাজফক্ষত্নায় ক্ষীণ হয়ে আতকামমকতার ফল পেলেন । 

রাজা যখন ক্ষয়রোগাক্কান্ত হলেন তখন সেই বংশের অবস্হা চাঁদের 
শেষ কলামৃন্ত আকাশের মত হলো। গ্রীষ্মের পঙ্কমানাবাশিষ্ট 
জলাশয়ের মত ও ক্ষীণ শখায্যন্ত দীপাধারের মত হলো সে অবস্হা । 

প্রজারা অমঙ্গলের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়লে মল্ধীরা রাজার 
রোগের কথা গোপন রেখে তাদের বারবার বললেন, রাজা পন্রলাভের 
মানসে দিনের বেলায় পুণ্যকর্মে ব্যস্ত থাকেন । 

দখপ যেমন বাতাসরে এড়াতে পারে না তেমনি বহ্‌পত্নীক হওয়া 
সত্তেও কুলপাবন সন্তানকে না দেখে বৈদাদের সমস্ত যত্প ও চেষ্টা ব্যর্থ 
করে রাজা রোগকে আতিঙ্কম করতে পারলেন না।  ষক্ষমনা তাঁর জীবনকে 
শেষ করল । 

মৃত্যুাসংবাদ গোপন রেখে প্রজাদের কাছে রাজার রোগশান্তির কথা 
বলে পুরোহতদের সাহায্যে মল্বণরা প্রাসাদের উপবনেই প্রজ্জবলিত 
অস্নির্তে গোপনে রাজাকে দাহ করলেন। 

মন্ত্রীরা ধখন প্রধান প্রধান পৌরজনদের সঙ্গে মিলত হয়ে জানলেন 
রাঞ্জার সহধর্মচাঁরণ প্রধানা মাহষা শুদ্ধ অন্তঃসত্তা তখন সেই মাহষাঁই 
সিংহাসনে আরোহণ করলেন । 

রাজার /শুকালমৃত্যুর শোকজনিত উফ নয়নজলে তাঁর যে গভ" 
প্রথমে প্রতপ্ত হয়েছিল, কাণ্টনকললনিঃসৃত শীতল আঅভিষেকসালিলে তা! 
শান্ত হলো । ' € | 

প্রজার্পা রাণীর প্রসব সময়ের অপেক্ষা করতে লাগল ।  মান্ষের। 
মঙ্গলের জন্য পৃথিবী যেমন শ্রাবণ মাসে রোঁপত শস্যবীজ অন্তরে ধার 

তে রাজমাহযা ধারণ করে স্বর্ণাসংহাসনে আসান হত 
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